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ভূমিকা 


বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং 'কৃষ্ণচরিত্র' সম্বন্ধে তাঁহার মূল কথ! এইরূপে ব্যক্ত করিয়াছেন 
“অনুশীলন ধৰ্ম্মে” যাহ] তত্ব মাত্র, কৃষ্ণচরিত্রে তাহ! দেহবিশিষ্ট । অনুশীলনে যে আদর্শে 
উপস্থিত হইতে হয়, কষ্চরিত্র কর্মাক্ষেত্স্থ সেই আদর্শ। আগে তত্ব বুঝাইয়া, তার পর 
উদাহরণের দ্বারা তাহা স্পষ্টীকৃত করিতে হয়। কৃষ্ণচচরিত্র সেই উদাহরণ ।--১ম সংস্করণ, 
১৮৮৬) “বিজ্ঞাপন” । 


“কৃষ্ণচরিত্র' রচনার একটু ইতিহাস আছে। বিজদর্শনের দ্বিতীয় বৎসরে ১২৮০ 
‘বঙ্গাব্দের পৌষ মাসে বঙ্কিমচন্দ্র “মানস বিকাশ’ নামক একটি কাব্যের সমালোচনা করেন। 
তাহাতে তিনি বলেন__ 


জয়দেব, বিদ্ভাপতি উভয়েই রাধারুষ্জের প্রণয় কথা গীত করেন । কিন্তু জয়দেব যে প্রণয় 
গীত করিয়াছেন, তাহা বহিরিন্দিয়ের অনুগামী । বিষ্ভাপতির কবিতা! বহিরিক্দরিপ়ের অতীত ।__ 
পৃ. ৪০৫ । 
এই ভাবে নিতান্ত সামান্য ব্যাপার লইয়া আরম্ভ হইলেও কৃষ্ণচরিত্র-প্রসঙ্গ বঙ্কিমচন্দ্রের 
মনে প্রভাব বিস্তার করিতে থাকে । বিজদর্শনে”র তৃতীয় বৎসরে ১২৮১ বঙ্গাব্দের চৈত্র মাসে 
বঙ্কিমচন্দ্র পুনরায় অক্ষয়চন্্র সরকার কতৃক সম্পাদিত “প্রাচীন কাব্য সংগ্রহে'র সমালোচনা 
উপলক্ষ্যে “কৃষ্ণচরিত্র” প্রসঙ্গের অবতারণ| করেন। ইহাতে তিনি বলেন 


বিদ্াপতি এবং তদনুবর্তী বৈষ্ণব কবিদিগের গীতের বিষয়, একমাত্র কৃষ্ণ ও রাধিকা । 
বিষয়ান্তর নাই । তজ্জন্ত এই সকল কবিত! অনেক আধুনিক বাঙ্গালির অরুচিকর। তাহার 
কারণ এই যে, নায়িকা, কুমারী ব! নায়কের শান্তীনুসারে পরিণীত! পত্নী নহে, অন্তের পত্নী ; 
. অতএব সামান্য নায়কের সঙ্গে কুলটার ‘প্রণয় হইলে যেমন, অপবিত্র, অরুচিকর এবং পাপে 
পঙ্িল হয়, কৃষ্ণলীলা ও তাহাদের বিবেচনায় তদ্রপ-_-অতি কদর্ধ্য পাপের আঁধার। বিশেষ 
এ সকল কবিতা অনেক সময় অশ্লীল, এবং ইন্দ্রিয়ের পুষ্টিকর--অতএব ইহা সর্বথা 
পরিহার্য্য। ধাহার! এইরূপ বিবেচনা করেন, তাহার! নিতান্ত অসারগ্রাহী। যদি কৃষ্ণলীলার 
এই ব্যাখ্যা হইত, তবে ভারতবর্ষে কৃষ্ণভক্তি এবং কুষ্ণগীতি কখন এত কাল স্থায়ী হইত না । 
কেন না, অপবিত্র কাব্য কখন স্থ।য়ী হয় না। এ বিষয়ের যাথার্থ্য নিরূপণ জন্য আমরা এই 
নিগুঢ় তত্বের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইব । 
কৃষ্ণ যেমন আধুনিক বৈষ্ণব কবিদিগের নায়ক, সেইরূপ জয়ঢেবে, ও সেইরূপ শরীমন্তাগবতে। 
কিন্ত কৃষ্ণচরিত্রের আদি, শ্রীমস্তাগবতেও নহে । ইহার আদি মহাভারতে । জিজ্ঞান্া এই যে, 


1%০ কৃষ্ণচরিত্র 

মহাভারতে যেুষ্চচরিত্র দেখিতে পাই, ্রীম্ভাগবতেও কি সেই কৃষ্ণের চরিত্র ? জয়দেবেও কি 
তাই ? এবং বিদ্কাপতিতেও কি তাই? চারি জন গ্রন্থকারই কৃষ্ণকে এশিক অবতার বলিয়া 
স্বীকার করেন, কিন্তু চারি জনেই কি এক প্রকার সে এশিক চরিত্র চিত্রিত করিয়াছেন ? 
যদি না করিয়া থাকেন, তবে প্রভেদ কি? যাহা গ্রভেদ বলিয়া দেখা যায়, তাহার কি 
কিছু কারণ নির্দেশ করা যাইতে পারে? সে প্রভেদের সঙ্গে, সামাজিক অবস্থার কি কিছু 
সম্বন্ধ আছে ?""" 

কাব্য-বৈচিত্রের তিনটি কারণ--জাতীয়ত1 সাময়িকতা, এবং স্বাতন্ত্য। যদি চারি জন 
কবি কর্তৃক গীত কৃষ্ণচরিত্রে গ্রভেদ পাওয়া যায়, তবে সে প্রভেদের কারণ তিন প্রকারই 
থাঁকিবার সম্ভাবনা । বঙ্গবাসী জয়দেবের সঙ্গে, মহাভারতকার ব! শ্রীমদ্ভাগবতকারের 
জাতীয়তা! জনিত পার্থক্য থাকিবারই সম্ভাবনা; তুলসীদাসে এবং কৃতিবাসে আছে। 
আমর! জাতীয়ত| এবং স্বাত্ন্ত্য পরিত্যাগ করিয়া, সাময়িকতার সঙ্গে এই চারিটি কৃষ্ণচরিত্রের 
কোন সম্বন্ধ আছে কি না, ইহারই অনুসন্ধান করিব পৃ. ৫৪৮-৫৪৯ । 

এই অনুসন্ধানের ফলই বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণচরিত্র' । এই ফল সম্পূর্ণ ফলিতে অনেক 
দেরি হইয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্র এই প্রসঙ্গ কিছু কালের জন্য পরিত্যাগ করেন । ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে 
প্রকাশিত তাঁহার “বিবিধ সমালোচন, গ্রন্থে উক্ত ‘কৃষ্ণচরিত্র' নিবন্ধটি মুদ্রিত হয় (পু. ১০১০ 
১১০))“বিবিধ প্রবন্ধ প্রকাশের সময় প্রবন্ধটি পরিত্যক্ত হয়। 

কিন্তু এই প্রপঙ্গ বঙ্ধিমচন্্র পরিত্যাগ করেন নাই। তিনি ভিতরে ভিতরে আপনাকে 
প্রস্তুত করিতেছিলেন। ১২৯১ বঙ্গাব্দে প্রচার’ ও 'নবজীবন" প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে তিনি 
হিন্দুধর্মের বিস্তৃত আলোচনায় বিশেষভাবে মনোনিবেশ করেন ও প্রচারের আশ্বিন সংখ্যা 
হইতে পুনরায় “কৃষ্ণ)রিত্র' ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইতে থাকে । ১২৯১ সালের 
আশ্বিন, কার্তিক, মাঘ, ফাম্তুন, চৈত্র ; ১২৯২ সালের বৈশাখ, জৈষ্ঠ, আযাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র, 
আশ্বিন, কার্তিক, অগ্রহায়ণ-পৌষ, মাঘ, ফাল্তুন-চৈত্র ; এবং ১২৯৩ সালের বৈশাখ ও জৈষ্ঠ- 
আধাঢে ইহ প্রকাশিত হয়। এ বৎসরেই (১৯৮৬ খ্রীষ্টাব্দে ) বঙ্কিমচন্দ্র এই পর্য্যন্ত 
লিখিত অংশকে ‘কৃষ্চচরিত্র । প্রথম ভাগ’ আখ্য। দিয়া পুস্তৰাকারে প্রকাশ করেন। ইহার 
ৃষ্ঠা-সংখ্য। ছিল ১৯৮। 

৯২৯৩ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ-পৌষ সংখ্যা “প্রচারে' বন্ধিমচন্দ্র ‘কৃষ্ণচরিত্রে'র দ্বিতীয় 
ভাগ ব দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশ আরম্ভ করেন। এই সংখ্যায় “ভগবদ্যানপর্ববাধ্যায়ে”র দুই 
পরিচ্ছেদ ( “প্রস্তাব” ও “যাত্রা” ) মাত্র প্রকাশিত হয়। যে কারণেই হউক, ইহার পর 
গ্রন্থ আর অগ্রসর হয় নাই। 'প্রচারে' “কৃষ্ণচরিত্র” আর বাহির হয় নাই। একেবারে 
১৮৯২ গ্রী্টাবে ‘কৃষ্ণচচরিত্র (সম্পূর্ণ গ্রন্থ )” প্রকাশিত হয়। পৃষ্ঠা-সংখ্যা ছিল ৮/০+ 
টা ২ স্মরণে পু্কাশিত অংশও আমুল পরিবর্তিত হা: বন্ধিমচন্তের 


ভূমিকা de 


জীবিতকালে কৃষ্চচরিত্রে'র এই দুইটি মাত্র সংস্করণ হইয়াছিল । প্রথম সংস্করণের আখ্য।-পত্রটি 
এখানে মুদ্রিত হইল. 
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Lane, | 1886. / 
পূর্বেবর রচিত “কৃষ্ণচরিএ্ে”*র সহিত দ্বিতীয় সংস্করণের সম্পর্ক বিষয়ে “দ্বিতীয় বারের 
বিজ্ঞাপনে” বঙ্কিমচন্দ্র নিজের উক্তি সর্বদা স্মরণীয় । তাহা এই 
বঙ্গদর্শনে যে কৃষ্ণটরিত্র লিখিয়াছিলাম, আর এখন যাহা লিখিলাম, আলোক অন্ধকারে 
যত দুর গ্রাভেদ, এতদুভয়ে তত দুর প্রভেদ । মতপরিবর্তন, বয়োরৃদ্ধি, অনুসন্ধানের বিস্তার, 
এবং ভাবনার ফল ৷ যাহার কখন মত পরিবর্তিত হয় না, তিনি হয় অল্রান্ত দৈবজ্ঞানবিশি্ট, 
নয় বুদ্ধিহীন এবং জ্ঞানহীন। 
ককৃষ্ণচরিত্র' লইয়া বাংলা দেশে যথোপযুক্ত আলোচনা হয় নাই। মাত্র সেদিন 
শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় তাহার দার্শনিক বঙ্কিমচন্দ্র গ্রন্থে ইহা লইয়া বিস্তারিত 


আলোচন! করিয়াছেন । 


সূচী 
প্রথম খণ্ড 
উপক্রমণিক৷ 


প্রথম পরিচ্ছেদ । গ্রন্থের উদ্দেশ্য 

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ। কৃষ্ণের চরিত্র কিরূপ ছিল, তাহ। জানিবার উপায় রি ? 
তৃতীয় পরিচ্ছেদ। মহাভারতের এতিহাসিকতা * 

চতুর্থ পরিচ্ছেদ। মহাভ।রতের উতিহামিকতী_ইউনো ীযদিগের ন মত 
পঞ্চম পরিচ্ছেদ ৷ কুরক্ষেত্রের যুদ্ধ কবে হইয়াছিল 

ষষ্ট পরিচ্ছেদ। পাঁগুবদিগের শরতিহাসিকত।__ইউরোপীয় মত 

সপ্তম পরিচ্ছেদ । পাওবদিগের এতিহাদিকত। 
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প্রথম বারের বিজ্ঞাপন 


ধৰ্ম্ম সম্বন্ধে আমার যাহা বলিবার আছে, তাহার সমস্ত আনুপুবিবক সাধারণকে 
বুঝাইতে পারি, এমন সন্তাবনা অল্লই। কেন না, কথা অনেক, সময় অল। সেই সকল 
কথার মধ্যে তিনটি কথা, আমি তিনটি প্রবন্ধে বুঝাইতে প্রবৃত্ত আছি। এ প্রবন্ধ তিনটি 
ছুইখানি সাময়িক পত্রে ক্রমান্বয়ে প্রকাশিত হইতেছে। 

উক্ত তিনটি প্রবন্ধের একটি অনুশীলন ধর্ম্মবিষয়ক; দ্বিতীয়টি দেবতত্ব বিষয়ক ; 
তৃতীয়টি কৃষ্ণচরিত্র। প্রথম প্রবন্ধ “নবজীবনে” প্রকাশিত হইতেছে; দ্বিতীয় ও তৃতীয় 
“প্রচার” নামক পত্রে প্রকাশিত হুইতেছে। প্রায় ছুই বৎসর হইল এই প্রবন্ধগুলি প্রকাশ 
আরম্ত হইয়াছে, কিন্তু ইহার মধ্যে একটিও আজি পর্য্যন্ত সমাপ্ত করিতে পারি নাঁই। 
সমাপ্তি দুরে থাকুক, কোনটিও অধিক দুর অগ্রসর হইতে পারে নাই। তাহার অনেকগুলি 
কারণ আছে। একে বিষয়গুলি অতি মহৎ, অতি বিস্তারিত সমালোচনা ভিন্ন তন্মধ্যে 
কোন বিষয়েরই মীমাংসা হইতে পারে না; তাহাতে আবার দাসত্বশৃঙ্খলে বদ্ধ লেখকের 
সময়ও অতি অল্প; এবং পরিশ্রম করিবার শক্তিও মনুষ্যের চিরকাল সমান থাকে না। 


এই সকল কারণের প্রতি মনোযোগ করিয়া, এবং মনুস্তের পরমায়ুর সাধারণ 
পরিমাণ ও আপনার বয়স বিবেচন| করিয়। আমি, আমার বক্তব্য কথ| সকলগুলি বলিবার 
সময় পাইব, এমন আশ! পরিত্যাগ করিয়াছি। যে দেবমন্দির গঠন করিবার উচ্চাভিলাষকে 
মনে স্থান দিয়া, দুই একখানি করিয়! ইফ্টক সংগ্রহ করিতেছি, তাহ! সমাপ্ত করিতে পারিব, 
এমন আশা আর রাখি না। যে তিনটি প্রবন্ধ আরম্ত করিয়াছি, তাঁহাও সমাপ্ত করিতে 
পারিব কি না, জগদীশ্বর জানেন। সকলগুলি সম্পুর্ণ হইলে তাহ পুনমুদ্রিত করিব, এ 
আশায় বলিয়| থাকিতে গেলে, হয়ত সময়ে কৌঁন প্রবন্ধ পুনম্মু্রিত হইবে না। কেন না, 
সকল কাঁজেরই সময় অসময় আছে। এই জন্য কৃষ্ণচরিত্রের প্রথম খণ্ড এক্ষণে পুনম্মু দ্রিত 
কর। গেল। বোধ করি এইরূপ পাঁচ ছয় খণ্ডে গ্রন্থ সমাপ্ত হইতে পারে। কিন্তু সকলই 
সময় ও শক্তি এবং ঈশ্বরানুগ্রহের উপর নির্ভর করে। 


আগে অনুশীলন ধৰ্ম্ম পুনমুদ্রিত হইয়া তৎপরে কৃষণচরিত্র পুনর্ম্ম,দ্রিত হইলেই ভাল 
হইত। কেন না, “অনুশীলন ধৰ্ম্মে” যাহা তত্ব মাত্র, কৃষ্ণচরিত্রে তাহা দেহবিশিষ্ট | 
অনুশীলনে যে আদর্শে উপস্থিত হইতে হয়, কৃষ্ণচরিত্র কর্মক্ষেত্রস্থ সেই আদর্শ। আগে 
তত্ব বুঝাইয়া, তাঁর পর উদাহরণের দার! তাহা! স্পগ্ীকৃত করিতে হয়। রুষণ্চরিত্র সেই 


~ 


hs কৃষ্ণচরিত্র 
উদাহরণ ; কিন্তু অনুশীলন ধৰ্ম্ম সম্পূর্ণ না করিয়! পুনৰ্ম্ম দ্রিত করিতে পারিলাম না। সম্পূর্ণ 


হইবারও বিলম্ব আছে । 
ত্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 


দ্বিতীয় বারের বিজ্ঞাপন 


কৃষ্ণচরিত্রের প্রথম সংস্করণে কেবল মহাভারতীয় কৃষ্ণকথ| সমালোচিত হইয়াছিল। 
তাহাও অল্লাংশ মাত্র। এবার মহাভারতে কৃষ্ণ সম্বন্ধীয় প্রয়োজনীয় কথ৷ যাঁহ৷ কিছু পাওয়। 
যায়, তাহ! অমস্তই সমালোচিত হইয়াছে। তা ছাঁড়| হরিবংশে ও পুরাণে যাহা 
সমালোচনার যোগ্য পাওয়। যায়, তাহাও বিচারিত হইয়াছে। তাঁহ| ছাঁড়। উপক্রমণিকা- 
ভাগ পুনলিখিত এবং বিশেষরূপে পরিবদ্ধিত হইয়াছে। ইহা! আমার অভিপ্রেত সম্পূর্ণ 
গ্রন্থ। প্রথম সংস্করণে যাহা ছিল, তাহ! এই দ্বিতীয় সংস্করণের অল্লাংশ মাত্র। অধিকাংশই 
নৃতন। 

এত দুরও যে কৃতকার্ধ্য হইতে পারিব, পূর্বের ইহা! আশ! করি নাই। কিন্তু সম্পূর্ণ 
কুষ্ণচরিত্র প্রকাশ করিয়াও আমি স্থখী হইলাম না। তাহার কারণ, আমার ক্রটিতেই 
হউক, আর দুরদৃষ্ট বশতই হউক, মুদ্রাঙ্কনকার্য্যে এত ভ্রম প্রমাদ ঘটিয়াছে যে, অনেক ভাগ 
পুনমু'জিত করাই আমার কর্তব্য ছিল। নানা কারণবশতঃ তাহা পারিলাম না। 
আপাততঃ একট! গুদ্ধিপত্র দিলাম। যেখানে অর্থবোধে কষ্ট উপস্থিত হইবে, অনুগ্রহপুর্ববক 
পাঠক সেইখানে শুদ্ধিপত্রখানি দেখিয়া লইবেন। শুদ্ধিপত্রেও বোধ হয়, সব ভুল ধরা 
হয় নাই। যাহা চক্ষে পড়িয়াছে, তাহাই ধর হইয়াছে । ইহা ভিন্ন কয়েকটি প্রয়োজনীয় 
বিষয় যথাস্থানে লিখিতে ভুল হইয়| গিয়াছে। তাহ! তিনটি ক্রোড়পত্রে সন্নিবিষ্ট কর! 
গেল। পাঠক ৭ পৃষ্ঠার [৮ পংক্তির ] পর ক্রোড়পত্র (ক), দ্বিতীয় খণ্ডের দশম 
পরিচ্ছেদের [ ১০৯ পৃষ্ঠা, ১২ পংক্তির ] পর. (খ), এবং ১৩৬ পৃষ্ঠার [ ১৭ প 
(গ ) [ ও ২২২ পৃষ্ঠার ফুট নোটে ক্রোড়পত্র (ষ) ] পাঠ করিবেন। 

আমি বলিতে বাধ্য যে, প্রথম সংস্করণে যে সকল মত প্ৰকাশ 
তাঁহার কিছু কিছু পরিত্যাগ এবং 
সম্বন্ধে বিশিষ্টরূপে 
লজ্জ! করি না। 
করে? 


ক্তির ] পর 


করিয়াছিলাম, এখন 
কিছু কিছু পরিবর্তিত করিয়াছি। কৃষ্ণের বাল্যলীল 
এই কথা আমার বক্তব্য। এরূপ মতপরিবর্তন স্বীকার করিতে আমি 
আমার জীবনে আমি অনেক বিষয়ে মতপরিবর্তন করিয়াছি__কে না 
কুষ্ণবিষয়েই আমার মতপরিবর্তনের বিচিত্র উদাহরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে । 


দ্বিতীয় বারের বিজ্ঞাপন . টা 


বঙ্গদর্শনে যে কৃষ্ণচরিত্র লিখিয়াছিলাম, আর এখন যাহা লিখিলাম, আলোক অন্ধকারে 
যত দুর প্রভেদ, এতদ্ুভয়ে তত দুর প্রভেদ। মতপরিবর্তন, বয়োবৃদ্ধি, অনুসন্ধানের বিস্তার, 
এবং ভাবনার ফল। যাহার কখন মত পরিবর্তিত হয় না, তিনি হয় অত্রান্ত দৈবজ্ঞানবিশিষ্ট, 
নয় বুদ্ধিহীন এবং জ্ঞানহীন। যাহ| আর সকলের ঘটিয়া থাকে, তাহা স্বীকার করিতে 
আমি লজ্জাবোধ করিলাম ন] । 

এ গ্রন্থে ইউরোপীয় পঞ্চিতদিগের মত অনেক স্থলেই অগ্রাহ্য করিয়াছি, কিন্ত 
তাহাদের নিকট সন্ধান ও সাহায্য না পাইয়াছি এমত নহে। Wilson, Goldstucker, 
Weber, Muir=ইহাদিগের নিকট আমি খণ স্বীকার করিতে বাধ্য। দেশী লেখকদিগের 
মধ্যে আমাদের দেশের মুখোজ্জ্বলকারী শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত, 0.1. 12. শ্রীযুক্ত সত্যত্রত 
সামশ্রমী, এবং মৃত মহাত্মা অক্ষয়কুমার দত্তের নিকট আমি বাধ্য। অক্ষয় বাবু উত্তম 
সংগ্রহকার। সর্বাপেক্ষা আমার খণ মৃত মহাত্ম| কালীগ্রসন্ন সিংহের নিকট গুরুতর ৷ 
যেখানে মহাভারত হইতে উদ্ধৃত করিবার প্রয়োজন হইয়াছে, আমি তাহার অনুবাদ 
উদ্ধৃত করিয়াছি। প্রয়োজনমতে মূলের সঙ্গে অনুবাদ মিলাইয়াছি। যে দুই এক স্থানে 
মারাত্মক ভ্রম আছে বুঝিয়াছি, সেখানে নোট করিয়| দিয়াছি। প্রয়োজনানুসারে, 
স্থানবিশেষ ভিন্ন, গ্রন্থের কলেবরবৃদ্ধি ভয়ে মহাভারতের. মূল সংস্কৃত উদ্ধৃত করি নাই। 
হরিবংশ ও পুরাণ হইতে যাহ! উদ্ধৃত করিয়াছি, মূল উদ্ধত করিয়াছি, এবং তাহার 
অনুবাদের দায় দোষ আমার নিজের। 

পরিশেষে বক্তব্য, কৃষ্ণের ঈশ্বরত্ব প্রতিপন্ন কর! এ গ্রন্থের উদ্দেশ্য নহে। তাহার 
মানবচরিত্র সমালোচন করাই আমার উদ্দেশ্য । আমি নিজে তাহার ঈশ্বরত্বে বিশ্বাস 
করি ;_সে বিশ্বাসও আমি লুকাই নাই। কিন্তু পাঠককে সেই মতাবলম্বী করিবার জন্য 


কোন যত্ন পাই নাই। ৃ 
শ্রীবন্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 


এন ১ হ. টি 
স্টপ 512০, 


প্রথম খণ্ড 


উপক্রমণিকা! 


মহতত্তমস: পারে পুরুষং হাতিতেজসম্‌। 
যং জ্ঞাত্বা মৃত্যুমত্যেতি তশ্মৈ জ্ঞেয়াত্মনে নমঃ ॥ 
মহাভারত, শাস্তিপর্বব, ৪৭ অধ্যায়ঃ । 


প্রথম পরিচ্ছেদ 
গ্রন্থের উদ্দেশ্য 

ভারতবর্ষের অধিকাংশ হিন্দুর, বাঙ্গাল! দেশের সকল হিন্দুর বিশ্বাস যে, শ্রীকৃষ্ণ 
ঈশ্বরের অবতার । কৃষ্ণস্ত ভগবান্‌ স্বয়ং - ইহা তাহাদের দৃঢ় বিশ্বাস । বাঙ্গাল! প্রদেশে, 
কৃষ্ণের উপাসনা প্রায় সর্ববব্যাপক । গ্রামে গ্রামে কৃষ্ণের মন্দির, গৃহে গৃহে কৃষ্ণের পুজা, 
পায় মাসে মাসে কুষ্ণোৎ্সব, উৎসবে উৎসবে কৃষ্ণযাত্রা, কণ্ডে কণ্ঠে কৃষ্ণগীতি, সকল মুখে 
কুঞ্ণনাম | কাহারও গায়ে দিবার বন্দে কৃষ্ণনামাবলি, কাহারও গাঁয়ে কৃষ্ণনামের ছাপ। 
কেহ কৃষ্ণনাম না করিয়! কোথাও যাত্র| করেন না; কেহ কৃষ্ণন!ম ন| লিখিয়া কোন পত্র বা 
কোন লেখাপড়া করেন না; ভিখারী “জয় রাধে কৃষ্ণ” না বলিয়া ভিক্ষা চায় না । কোন 
ঘৃণার কথা শুনিলে "রাধে কৃষ্ণ 1” বলিয়া আমর! ঘ্বণা প্রকাশ করি; বনের পাখী পুষিলে 
তাহাকে “রাধে কৃষ্ণ” নাম শিখাই। কৃষ্ণ এদেশে সর্ববব্যাপক । 

কৃষ্ণস্ত ভগবান্‌ ত্বয়ং। যদি তাহাই বাঙ্গালীর বিশ্বাস, তবে সর্ববসময়ে কৃষ্ণারাধনা, 
কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণকথা ধশ্মেরই উন্নতিসাধক। সকল সময়ে ঈশ্বরকে স্মরণ করার অপেক্ষ| 
মনুষ্যের মঙ্গল আর কি আছে ? কিন্তু ইহার! ভগবান্কে কি রকম ভাবেন? ভাবেন, ইনি 
বাল্যে চোর--ননী মাখন চুরি করিয়া খাইতেন; কৈশোরে পারদারিক-__অসংখ্য গোপ- 
নারীকে পাতিত্রত্যধর্্ম হইতে ভ্রষ্ট করিয়াছিলেন; গরিণত বয়সে বঞ্চক ও শঠ-_বঞ্চনার 
দ্বার! (দ্রাণাদির প্রাণহরণ করিয়াছিলেন। ভগবচ্চরিত্র কি এইরূপ? যিনি কেবল শুদ্ধসত্ব, 
যাহা হইতে জর্ববপ্রকার শুদ্ধি, যাহার নামে অশুদ্ধি, অপুণ্য দুর হয়, মনুষ্যাদেহ ধারণ করিয়া 
সমস্ত পাঁপাচরণ কি সেই ভগবচ্চরিত্রসঙ্গত ? 

ভগব্চ্চরিত্রের এইরূপ কল্পনায় ভারতবর্ষের পাপজ্রোত বৃদ্ধি পাইয়াছে, সনাতন- 
ধৰ্ম্মদ্রেষিগণ বলিয়। থাকেন। এবং সে কথার প্রতিবাদ করিয়! জয়ী লাভ করিতেও কখনও 
কাহাকে দেখি নাই। আমি নিজেও কৃষ্ণকে স্বয়ং ভগবান্‌ বলিয়া দৃঢ় বিশ্বাস করি; 
পাশ্চাত্য শিক্ষার পরিণাম আমার এই হইয়াছে যে, আমার সে বিশ্বাস দৃঢ়ীভূত হইয়াছে। 
ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের যথার্থ কিরূপ চরিত্র পুরাণেতিহাসে বর্ণিত হইয়াছে, তাহা! জানিবার জন্য, 
আমার যত দুর সাধ্য, আমি পুরাণ ইতিহাসের আলোচন| করিয়াছি। তাহার ফল এই 
পাইয়াছি যে, কুষ্ণসঙ্গন্ধীয় যে সকল পাঁপোপাখ্যান জনসমাজে প্রচলিত আছে, তাহা৷ সকলই 
অমুলক বলিয়| জানিতে পারিয়াছি, এবং উপন্ঠাসকারকৃত কৃষ্ণসন্বন্ধীয় উপন্যাস সকল বাদ 
দিলে যাহা বাকি থাকে, তাহা অতি বিশুদ্ধ, পরমপবিত্র, অতিশয় মহৎ, ইহাও জাঁনিতে 


& কৃষ্ণ»রিত্র 


পারিয়াছি। জানিয়াছি_ ঈদৃশ সর্ববগুণান্থিত, সর্ব্বপ1পসংস্পর্শশুন্য, আদর্শ চরিত্র আর 
কোথাও নাই। কোন দেশীয় ইতিহাসেও না|, কোন দেশীয় কাঁব্যেও ন|। 

কি প্রকার বিচারে আমি এরূপ সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইয়াছি, তাহা বুঝান এই গ্রন্থের 
একটি উদ্দেশ্য। কিন্তু সে কথ| ছাড়িয়া দিলেও এই গ্রন্থের বিশেষ প্রয়োজন আছে। 
আমার নিজের যাহা! বিশ্বাস, পাঠককে তাহ! গ্রহণ করিতে বলি না, এবং কৃষ্ণের ঈশ্বরত্ব 
স্থাপন করাও আমার উদ্দেশ্য নহে। এ গ্রন্থে আমি তাঁহার কেবল মানবচরিত্রেরই 
সমালোচনা করিব। তবে এখন হিন্দুধর্ম্মের আন্দোলন কিছু প্রবলত| লাভ করিয়াছে। 
ধর্মান্দোলনের প্রবলতার এই সময়ে কৃষ্ণচরিত্রের সবিস্তারে সমালোচন প্রয়োজনীয়। যদি 
পুরাতন বজায় রাখিতে হয়, তবে এখানে বজায় রাখিবার কি আছে না আছে, তাহা দেখিয়। 
লইতে হয়। আর যদি পুরাতন উঠাইতে হয়, তাহা হইলেও কৃষণ্চরিত্রের সমালোচন| চাই ; 
কেন না, কৃষ্ণকে না৷ উঠাইয়! দিলে পুরাতন উঠান যাইবে না। 


ইহ! ভিন্ন আমার অন্য এক গুরুতর উদ্দেশ্য আছে। ইতিপুর্বেক্ট “্ধর্ম্মতত্ব’ নামে 
গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছি। তাহাতে আমি যে কয়টি কথ! বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছি, সংক্ষেপে 
তাহা! এই £- 


১। মন্থর কতকগুলি শক্তি আছে। আমি তাহার বৃত্তি নাম দিয়াছি। সেইগুলির অনুশীলন, 
প্রন্দুরণ ও চরিতার্থতায় মনুয্যত্ব 

২। তাহাই মনুয্যের ধর্মা। 

৩। সেই অন্শীলনের সীমা, পরস্পরের সহিত বৃত্তিগুলির সামঞ্জস্তা। 

৪। তাহাই সুখ ৷” 


এক্ষণে আমি স্বীকার করি যে, সমস্ত বৃত্িগুলির সম্পূর্ণ অনুশীলন, প্রন্ফুরণ, চরিভাত| 


ও সামন্ত একাধারে দুর্লভ। এ সম্বন্ধে এ ্রন্থেই যাহা বলিয়।ছি, ভাহাঁও উদ্ধত 
করিতেছি ঃ__ টু 


“শিষ্য |...জ্ঞানে পাণ্ডিত্য, বিচারে দক্ষতা, কার্যে তৎপরতা, চিত্রে ধর্ম্মাত্মত| এবং স্থরসে রসিকতা, 
এই সকল হইলে, তবে মানসিক সর্বাীগ পরিণতি হইবে। আবার তাহার উপর শারীরিক সর্ধাঙ্গীণ 
পরিণতি আছে অর্থ/ৎ শরীর বলি, স্থ, এবং সর্ব্ববিধ শারীরিক ক্রিয়ার সুদক্ষ হওয়া চাই। 


[a bd 
hd # * * 


এপ আদশ কোথায় পাইব? এরূপ মন্তয্য ত দেখি না) 


ওরু। মন্য্য না দেখ, ঈখর আছেন। ঈশ্বরই সর্বাদীণ ক্ষু্্ির ও চঃ 
) ॥ bs গয় পর্ণ ৬ 
উর শর |তির একমাত্র 


+ ধণ্মতব, কৃষ্চচরিত্রের প্রথম সংস্করণের পরে এবং এই দ্বিতীয় সংস্করণের পূর্ব প্রচারিত হইয়াছিল। 


এ, 
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' “অনন্তপ্রক্ৃতি ঈশ্বর উপাসকের প্রথমাবস্থায় তাহার আদশ হইতে পারেন না, ইহ! সত্য, কিন্ত 
ঈশ্বরের অনুকারী মন্ুব্যেরা, অর্থাৎ ধাহাদিগের গুণাধিক্য দেখিয়া ঈশ্বরাংশ বিবেচনা কর! যায়, অথবা 
যাঁহাদিগকে মানবদেহধারী ঈশ্বর মনে কর! যায়, তাহারাই মেখানে বাঞ্চনীয় আদর্শ হইতে পারেন। এই জন্ত 
খীশুখ্ষ্ট খৰীষ্টিয়ানের আদর্শ, শাক্যসিংহ বৌদ্ধের আদর্শ । কিন্তু এরপ ধর্ম্মপরিবন্ধক আদর্শ যেরূপ হিন্দুশাস্কে 
আছে, এমন আর পৃথিবীর কোন ধর্মপুস্তকে নাই_কোন জাতির মধ্যে প্রসিদ্ধ নাই। জনকাদি রাজধি, 
নারদাদি দেবধি, বশিষ্টাদি ব্রহ্মধি, সকলেই অনুশীলনের চরমাদর্শ। তাহার উপর শ্রীরামচন্ত্র, যুধিষ্ঠির, অজ্জুন, 
জগ দেবব্রত ভীন্ম প্রভৃতি ক্ষত্রিরগণ আরও মম্পূর্ণতা-প্রাপ্ত আদর্শ। খৃষ্ট ও শাক্যসিংহ কেবল উদাসীন, 
কৌগীনধারী চি্ম্মল ধর্ম্মবেত্তা। কিন্ত ইহার। তানয়। ইহার। সর্বগুণবিশিষ্ট_ ইহাদিগেতেই সর্ধবৃত্ত 
স্বাদ্সম্পন্ন ক্ষতি পাইঘাছে। ইহারা সিংহাসনে বগিয়াও উদাসীন; কাম্ুকহস্তেও ধর্ম্মবেত্তা; রাজা 
হইয়াও পণ্ডিত ; শক্তিমান্‌ হইয়।ও সৰ্ব্বজনে প্রেমময়। কিন্তু এই সকল আদর্শের উপর হিন্দুর আর এক 
আদর্শ আছে, ধাহার কাছে আর সকল আদর্শ খাটো হইয়া যায় যুধিষ্ঠির যাহার কাছে ধর্ম শিক্ষা করেন, 
স্বয়ং অজ্জুন বাহার শিষ্য, রাম ও লক্ষ্মণ বাহার অংশমাত্র, বাহার তুল্য মহামহিমাময় চরিত্র কখন মনুষ্যভাষায় 
কীন্ডিত হয় নাই ৷” 

এই ততটা প্রমাণের দ্বারা প্রতিপন্ন করিবার জন্যেও আমি শীকৃষ্চচরিত্রের ব্যাখ্যানে 
প্রবৃত্ত হইয়ীছি। 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 
কৃষ্ণের চরিত্র কিরূপ হিল, তাহা জানিবার উপায় কি? 


আদৌ এখানে দুইটি গুরুতর আপত্তি উপস্থিত হইতে পারে। যাহার! দৃঢ় বিশ্বাস 
করেন যে, কৃষণ ভূম গুলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের কথা৷ এখন ছাড়িয়। দিই। আমার 
সকল পাঠক সেরূপ বিশ্বীসযুক্ত নহেন। যাহার! সেরূপ বিশ্বাসযুক্ত নহেন, তাহার! বলিবেন, 
কৃষ্ণচরিত্রের মৌলিকতা কি? কৃষ্ণ নামে কোন ব্যক্তি পৃথিবীতে কখনও বিদ্যমান ছিলেন, 
তাহার প্রমাণ কি? যদি ছিলেন, তবে তাঁহার চবিত্র যথার্থ কি প্রকার ছিল, তাহা জানিবার 
কোন উপায় আছে কি? 

আমর! প্রথমে এই দুই সন্দেহের মীমাংসায় প্রবৃত্ত হইব। 

কৃষ্ণের বৃত্তান্ত নিম্নলিখিত প্রাচীন গ্রন্থগুলিতে পাওয়| যায়। 

(১) মহাভারত । 

(২) হরিবংশ। 

(৩) পুরাণ। 


4 কৃষ্ণচরিত্র 


ইহার মধ্যে পুরাণ আঠারখানি। সকলগুলিতে কৃষ্ণবৃত্তান্ত নাই। নিম্নলিখিত- 
গুলিতে আছে । 

(১) ভ্ৰহ্মপুরাণ। 

(২) পন্পপুরাণ। 

(৩) বিষ্ণুপুরাণ। 
iy (8) বায়ুপুরাণ। 

(৫) শ্রীমন্তাগবত। 

(১০) ব্রঙ্গবৈবর্তপুরাণ। 

(১৩) স্বন্দপুরাণ । 

(১৪) বামনপুরাথ। 

(১৫) কুৰ্ম্মপুরাণ ৷ 

মহাভারত, আর উপরিলিখিত অন্য এন্থগুলির মধ্যে কৃষ্ণজীবনী সম্বন্ধে একটি বিশেষ 
প্রভেদ আছে। যাহ! মহাভারতে আছে, তাহা হরিবংশে ও পুরাণগুলিতে নাই। যাহা 
হরিবংশ ও পুরাণে আছে, তাহা মহাভারতে নাই। ইহার একটি কারণ এই যে, মহাভারত 
পাগুবদিগের ইতিহাস; কৃষ্ণ পাণ্ডবদিগের সখ| ও সহায়; তিনি পাগুবদিগের সহায় হইয়া 
ব| তাহাদের সঙ্গে থাকিয়া যে সকল কার্য করিয়াছেন, তাহাই মহাভারতে আছে, ও 
থাকিবার কথা । প্রসঙ্গক্রমে অন্য ছুই একটা কথ। আছে মাত্র। তাহার জীবনের 
অবশিষ্টাংখ মহাভারতে নাই বলিয়াই হরিবংশ রচিত হইয়াছিল, ইহা হরিবংশে আছে। 
ভাগবতেও এরূপ কথা আছে। ব্যাস নারদকে মহাভারতের অসম্পূর্ণত| জানাইলেন। 
নারদ ব্যাসকে কৃষ্ণচরিত্র রচনার উপদেশ দিলেন। অতএব মহাভারতে যাহা! আছে, এই 
উাগবতে বা হরিবংশে বা অন্য পুরাণে তাহ| নাই; মহাভারতে, যাহা নাই- পরিত্যক্ত 
হইয়াছে, তাহাই আছে। 

অতএব মহাভারত সর্বপূর্ববব্তী। হরিবংশাদি ইহার অভাব পুরণার্থ মাত্র। খাঁহা 
সর্বাগ্রে রচিত হইয়াছিল, তাহাই সর্বাপেক্ষায় মৌলিক, ইহাই সম্ভব। কথিত আছে যে, 
মহাভারত, হরিবংশ, এবং অষ্টাদশ পুরাণ একই ব্যক্তির রচিত। সকলই মহধি বেদব্যাঁস- 
গ্রণীত। এ কথা সত্য কি না, তাহার বিচারে এক্ষণে প্রয়োজন নাই। আগে দেখা 
যাউক, মহাভারতের কোন এঁতিহাসিকতা আছে কি ন|। যদি তাহ! 
হরিবংশে ও পুরাণে কোন এঁতিহাসিক তত্ত্বের অনুসন্ধান বৃথ|। 

এক্ষণে যে বিচারে প্রবৃত্ত হইব, তাহাতে দুই দিকে দুই ঘোর বিপদ্‌। 
এ দেশীয় প্রাচীন সংস্কার যে, সংস্কৃতভাষায় যে কিছু রচন| আছে, 


না থাকে, তবে 


এক দিকে, 
যে কিছুতে অনুস্থার 
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আছে, সকলই অভান্ত খধি-প্রণীত; সকলই প্রতিবাদ ব| সন্দেহের অতীত যে সত্য, 
তাহাই আমাদিগের কাছে আনিয়া উপস্থিত করে। বেদবিভাগ, লক্ষপ্লোকা ত্বক মহাভারত, 
হরিবংশ, অস্টাদশ পুরাণ, সকল এক জনে করিয়াছেন; সকলই কলিষুগের আরস্তে হইয়াছে; 
সেও পাঁচ হাঁজার বৎসর হইল; আর এই সকল বেদব্যাস যেমন করিয়াছিলেন, ঠিক 
তেমনই আছে। অনেক লোকে, এ সংস্কারের প্রতিবাদ শুন দুরে যাউক, যে প্রতিবাদ 
করিবে, তাহাকে মহাপাতকী, নারকী এবং দেশের সর্ববনাশে প্রস্তুত মনে করেন। 

এই এক দিকের বিপদ । আঃ দিকে গুরুতর বিপদ্‌, বিলাতী পা্ডিত্য। ইউরোপ 
ও আমেরিকার কতকগুলি পণ্ডিত সংস্কৃত শিক্ষ/ করিয়াছেন। তাহার! প্রাচীন সংস্কৃত 
গ্রন্থ হইতে এঁতিহাসিক তত্ব উদ্ভূত করিতে নিযুক্ত, কিন্তু তাঁহাদের এ কথ। অসহা যে, 
পরাধীন দুর্বল হিন্দুজাতি, কোন কালে সভ্য ছিল, এবং সেই সভ্যতা অতি প্রাচীন । 
অতএব ছুই চারি জন ভিন্ন তাহার! সচরাচর প্রাচীন ভারতবর্ষের গৌরব খর্বব করিতে 
নিযুক্ত । তীহার! যত্বপুর্ববক ইহাই প্রমাণ করিতে চাহেন যে, প্রাচীন ভারতবর্ষীয় গ্রন্থ 
সকলে যাহা কিছু আছে-_হিন্দুধর্মবিরোধী বোদ্ধগ্রন্থ ছাড়া-সকলই আধুনিক, আর 
হিন্দুগ্রন্থে যাহাই আছে, তাহা হয় সম্পূর্ণ মিথ্যা, নয় অন্য দেশ হইতে চুরি করা। কোন 
মহাত্সা বলেন, রামায়ণ হোমরের কাব্যের অনুকরণ ; কেহ বাঁ বলেন, ভগবদগীতা 
বাইবেলের ছাঁয়ামাত্র। হিন্দুর জ্যোতিষ চীন, যবন বা কাল্ডীয় হইতে প্রাপ্ত; হিন্দুর 
গণিতও পরের কাছে পাওয়।; লিখিত অক্ষরও কোন সীমীয় জাতীয় হইতে প্রাপ্ত । এ 
সকল কথ| প্রতিপন্ন করিবার জন্য তাঁহাদের বিচারপ্রণাঁলীর মূল সূত্র এই যে, ভারতবর্ষীয় 
গ্রন্থে ভারতপক্ষে যাহ! পাওয়া যায়, তাহ] মিথ্য| ব! প্রক্ষিপ্ত, যাহা ভারতবর্ষের বিপক্ষে 
পাঁওয়| যায়, তাহাই সত্য । পাগুবরিগের ন্যায় বীরচরিত্র ভারতবধীয় পুরুষের কথ! মিথ্যা, 
পাণ্ডব কবিকল্পনা মাত্র, কিন্তু পাণুবপত্ী দ্রৌপদীর পঞ্চ পতি সত্য, কেন না, তদ্দারা সিদ্ধ 
হইতেছে যে, প্রাচীন ভারতবাসীয়ের! চরাড় জাতি ছিল, তাহাদিগের মধ্যে স্্ীলোকদিগের 
বহুবিবাহ প্রচলিত ছিল। ফগুপন্‌ সাহেব প্রাচীন অট্রালিকার ভগ্রাবশেষে কতকগুল। বিবন্। 
মুর্তি দেখিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, প্রাচীন ভারতবর্ষে স্ত্রীলোকের! কাপড় পরিত না; এদিকে 
মথুরা প্রভৃতি স্থানের অপুর্বব ভাস্কর্য দেখিয়! বিলাতী পণ্ডিতের! স্থির করিয়াছেন, এ শিল্প গ্রীক্‌ 
মিল্সীর । বেবর (৬/৩৮০:) সাহেব, কোন মতে হিন্দূদিগের জ্যোতিষশান্তরের প্রাচীনত। উড়াইয়! 
দিতে ন| পারিয়। স্থির করিলেন, হিন্দুর! চান্দ্র ৭ক্ষত্রমণ্ডল বাবিলনীয়দিগের নিকট হইতে 
পাইয়াছে। বাঁবিলনীয়দিগের যে চান্দ্র নক্ষত্রম্ল আদৌ কখনও ছিল না, তাহা চাপিয়। 
গেলেন। প্রমাণের অভাবেও ৬151৮0ত5 সাহেব বলিলেন, তাহা হইতে পারে, কেন না, 
হিন্দুদের মানসিক স্বভাব তেমন তেজন্বী নয় যে, তাঁহার নিজবুদ্ধিতে এত করে। 


ls কৃষ্ণচরিত্র 


এই সকল মহাপুরুষগণের মতের সমালোচনায় আমার কোন প্রয়োজন ছিল ন|। 
কেন না, আমি স্বদেশীয় পাঠকের জন্য লিখি, হিন্দুদ্ববীদিগের জন্য লিখি না। তবে 
দুঃখের বিষয় এই যে, আমার স্বদেশীয় শিক্ষিতসন্পদায়মধ্যে অনেকে তাঁহাদের মতের 
অনুবর্তী। অনেকেই নিজে কিছু বিচার আচার না করিয়াই, কেবল ইউরোপীয় পণ্ডিত- 
দিগের মত বলিয়াই, সেই সকল মতের অনুবর্তী। আমার ঢুরাকাঞষ। যে, শিক্ষিত 
সম্প্রদায়ের মধ্যেও কেহ কেহ এই গ্রন্থ পাঠ করেন। তাই, আমি ইউরোগীয় মতেরও 
প্রতিবাদে প্রবৃত্ত। ধীহাদের কাছে বিলাতী সবই ভাল, ধীহার| ইস্তক বিলাতী পণ্ডিত, 
ণাগায়েৎ বিলাতী কুকুর, সকলেরই জেবা করেন, দেশী গ্রন্থ পড়! দুরে থাক, দেশী 
ভিখারীকেও ভিক্ষ। দেন না, তাঁহাদের আমি কিছু করিতে পারিব না। কিন্তু শিক্ষিত 
সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকেই সত্যপ্রিয় এবং দেশবশুসল। তাহাদের জন্য লিখিব। 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ 


মহাভার.তর এঁতিহাসিকত৷ 


বলিয়াছি যে, কৃষ্ণচরিত্র যে সকল গ্রন্থে পাঁওয়া যায়, মহাভারত তাহার মধ্যে 
র্বপূর্ববন্তী | কিন্তু মহাভারতের উপর কি নির্ভর করা যায়? মহাভারতের এঁতিহাসিকতা 
কিছু আছে কি? মহাভারতকে ইতিহাস বলে, কিন্তু ইতিহাস বলিলে কি Historyই 
বুঝাইল? ইতিহাস কাহাকে বলে? এখনকার দিনে শৃগাল কুকুরের গল্প লিখিয়াও 
লোকে তাহাকে “ইতিহাস” নাম দিয়া থাকে। কিন্তু বস্তুতঃ যাহাতে পুরাবৃত্ত, অর্থাৎ 
পূর্বের যাহা ঘটিয়াছে, তাহার আবৃত্তি আছে, তাহ| ভিন্ন আর কিছুকেই ইতিহাস বল৷ 
যাইতে পারে না 
বর্ার্থকামগোক্ষাণ মুপন্ধেগসমন্থিতম্‌ | 
পুৰ্বাবৃত্তকথা যুক্ত মিতিহাসং গ্রচক্ষতে ৷” 


“এখন, ভারতবর্ষের প্রাচীন এন্থ সকলের মধ্যে কেবল মহাভারতই অথব| কেবল 
মহাভারত ও রামায়ণ ইতিহাস নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। যেখানে মহাভারত ইতিহাস 
“দে বাচ্য, যখন অন্ততঃ রামায়ণ ভিন্ন আর কোন এন্থই এই নাম প্রাপ্ত হয় নাই 
তখন বিবেচন| করিতে হইবে যে, ইহার বিশেষ এতিহাঁসিকতা আছে বলিয়াই এগ 
হইয়াছে। 

সত্য বটে যে, মহাভারতে এমন বিস্তর কথা আছে যে, তাহা 


স্পষ্টতঃ অলীক, 
অসম্ভব, অনৈতিহাসিক। সেই সকল কথাগুলি অলীক ও অনৈতিহ 


[পিক বলিয়| পরিত্যাগ 


A 


উল 
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করিতে পারি । কিন্তু যে অংশে এমন কিছুই নাই যে, তাহা হইতে এ অংশ অলীক বা 
অনৈতিহাসিক বিবেচনা! কর| যায়, সে অংশগুলি অনৈতিহাসিক বলিয়| কেন পরিত্যাগ 
করিব ? সকল জাতির মধ্যে, প্রাচীন ইতিহাসে এইরূপ এতিহাঁসিকে ও অনৈতিহী সিকে, 
সত্যে ও মিথ্যায়, মিশিয়। গিয়াছে। রোমক ইতিহাসবেত্ত। লিবি প্রভৃতি, যবন 
ইতিহাসবেন্ত! হেরোঁডোটস্‌ প্রভৃতি, মুসলমান ইতিহাসবেত্ত। ফেরেশ্তা প্রভৃতি এইরূপ 
এঁতিহাঁসিক বৃত্তান্তের সঙ্গে অনৈসগিক এবং অনৈতিহাসিক বৃত্তান্ত মিশাইয়াছেন। 
তীহাদিগের গ্রন্থ সকল ইতিহাস বলিয়া গৃহীত হইয়া থাকে--মহাঁভারতই অপৈতিহাসিক 
বলিয়া একেবারে পরিত্যক্ত হইবে কেন ? 

. এখন ইহাও স্বীকার কর] যাউক যে, এ সকল ভিন্নদেশীয় ইতিহাসগ্রন্থের অপেক্ষ। 
মহাভারতে অনৈসগিক ঘটনার বাহুল্য অধিক। তাহাতেও, যেটুকু নৈসগিক ও অন্তব 
ব্যাপারের ইতিবৃত্ত, সেটুকু গ্রহণ করিবার কোন আপত্তি দেখা যায় না। মহাভারতে যে 
অন্য দেশের প্রাচীন ইতিহাসের অপেক্ষা কিছু বেশী কাল্পনিক ব্যাপারের বাহুল্য আছে, 
তাহার বিশেষ কারণও আছে। ইতিহাসগ্রন্থে দুই কারণে অনৈসগিক বা মিথ্যা ঘটন| সকল 
স্থান পায়। প্রথম, লেখক জনঙ্রুতির উপর নির্ভর করিয়া, সেই সকলকে সত্য বিবেচন। 
করিয়া! তাহা গ্রন্থভুক্ত করেন। দ্বিতীয়, তাহার গ্রন্থ প্রচারের পর, পরবর্তী লেখকেরা 
আপনাদিগের রচন| ুর্বববর্তী লেখকের রচনামধ্যে প্রক্ষিপ্ত করে। প্রথম কারণে সকল 
দেশের প্রাচীন ইতিহাস কাল্পনিক ব্যাপারের সংস্পর্শে দুষিত হইয়াছে__মহাভারতেও 
সেইরূপ ঘটিয়। থাকিবে । 

কিন্তু দ্বিতীয় কারণটি অন্য দেশের ইতিহাসগ্রন্থে সেরূপ প্রবলত| প্রাপ্ত হয় নাই__ 
মহাঁভারতকেই বিশেষ প্রকারে অধিকার করিয়াছে । তাহার তিনটি কারণ আছে। 

প্রথম কারণ এই যে, অন্যান্য দেশে যখন এ সকল প্রাচীন এতিহাপিক গ্রন্থ প্রণীত 
হয়, তখন প্রায়ই সে সকল দেশে গ্রন্থ সকল লিখিত করিবার প্রথা চলিয়াছে। গ্রস্থ লিখিত 
হইলে, তাহাতে পরবর্তী লেখকেরা স্বীয় রচন| প্রক্ষিপ্ত করিবার বড় সুবিধা পান না__ 
লিখিত গ্রন্থে গ্রক্ষিপ্ত রচন। শীঘ্র ধর! পড়ে | কেন না, প্রাচীন একখান! কাঁপির দ্বার! অন্য 
কাপির শুদ্ধ্শুদ্ধি নিশ্চিত কর! যায়। প্রাচীন ভারতবর্ষে গ্রন্থ সকল প্রণীত হইয়। মুখে 
মুখে প্রচারিত হইতু লিপিবিষ্ভা, প্রচলিত হইলে পরেও গ্রন্থ সকল পুর্ববপ্রথানুসারে গুরু- 
শিশ্-পরম্পরা মুখে মুখেই প্রচারিত হইত। তাহাতে প্রক্ষিপ্ত রচন| প্রবেশ করিবার 
বিশেষ সুবিধা ঘটিয়াছিল। 

দ্বিতীয় কারণ এই যে, রোম, গ্রীস ব| অন্য কোন দেশে কোন ইতিহাসগ্রন্থ, 
মহাঁভারতের ন্যায় জনসগাজে আদর ব|। গৌরব প্রাপ্ত হয় নাই। সুতরাং ভারতবর্ষীয় 


৮ কৃষ্ণচচরিত্র 


লেখকদিগের পক্ষে মহাভারতে স্বীয় রচনা প্রক্ষিপ্ত করিবার যে লোভ ছিল, অন্য কোন 
দেশীয় লেখকদিগের সেরূপ ঘটে নাই । 

তৃতীয় কারণ এই যে, অন্য দেশের লেখকেরা আপনার যশ ব| তাদৃশ অন্য কোন 
কামনার বশীভূত হইয়। গ্রন্থ প্রণয়ন করিতেন। কাঁজেই আপনার নামে আপনার রচন| 
প্রচার করাই ভাহাদিগের উদ্দেশ্য ছিল, পরের রচনার মধ্যে আপনার রচনা ডুবাইয়! দিয় 
আপনার নাম লোপ করিবার অভিপ্রায় তাহাদের কখনও ঘটিত ন|। কিন্তু ভারতবর্ষের 
ব্রাঙ্গণেরা নিঃস্বার্থ ও নিন্কাম হইয়া রচন| করিতেন। লোকহিত ভিন্ন আপনাদিগের যশ 
তাহাদিগের অভিগ্রেত ছিল ন|। অনেক গ্রন্থে তৎপ্রণেতার নামমাত্র নাই। অনেক 
শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ এমন আছে যে, কে তাহার প্রণেতা, তাহ! আজি পৰ্য্যন্ত কেহ জানে না । ঈদৃশ 
নিষ্কাম লেখক, যাহাতে মহাভারতের ন্যায় লোকায়ত গ্রন্থের সাহায্যে তাহার রচনা লোক. 
মধ্যে বিশেষ প্রকারে প্রচারিত হইয়| লোকহিত সাধন করে, সেই. চেষ্টায় আপনার রচনা 
সকল তাদৃশ এন্থে প্রক্ষিপ্ত করিতেন । 

এই সকল কারণে মহাভারতে কাল্পনিক বৃত্তান্তের বিশেষ বাহুল্য ঘটিয়াছে। কিন্তু 
কাল্পনিক বৃত্তান্তের বাহুল্য আছে বলিয়! এই প্রসিদ্ধ ইতিহাসগ্রন্থে যে কিছুই এঁতিহাসিক 
কথ] নাই, ইহা বল! নিতান্ত অত |: 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ 
মহাভারতে ' এতিহাসিকত! 
ইউরোগীয়দিগের মত 
অসন্তই হউক আর সঙ্গতই হউক, মহাভারতের এঁতিহাসিকতা! অস্বীকার করেন, 
এমন অনেক আছেন। বল! বাহুল্য যে, ইহার! ইউরোপীয় পণ্ডিত, অথবা তাঁহাদিগের 
শিষ্য। তাহাদিগের মতের সংক্ষেপতঃ উল্লেখ করিব। 
বিলাতী বিদ্যার একট| লক্ষণ এই যে, তাহার! স্বদেশে যাহ! দেখেন, মনে করেন 
বিদেশে ঠিক তাই আছে। তাঁহারা M০৮ ভিন্ন অগৌরবর্ণ কোন জাতি জাঁনিতেন মা, 
এজন এদেশে আসিয়। হিন্দুদিগকে 1০০৮ বলিতে লাগিলেন। সেইরূপ স্বদেশে Epic 
কাব্য ভিন্ন পদ্ঠে রচিত আখ্যানগ্রন্থ দেখেন নাই, সুতরাং ইউরোগীয় পণ্ডিতের! মহাভারত ও 
রামারণের সন্ধান পাইয়াই এ দুই গ্রন্থ চচiও কাব্য বলিয়| সিদ্ধান্ত করিলেন। 
তবে আর উহার এঁতিহাসিকত| কিছু রহিল না, সব এক কথায় ভাসিয়া গেল। 


ইউরোপীয় পণ্ডিতের এ বোল কিয় পরিমাং ন ৰ 
তৈরা এ ঝোল কিয় বমাণে ছাড়িয়াছেন, কিন্তু উ রি 
রহ ' স্তু তাহাদের দেশী 


যদি কাবা, 


প্রথম খণ্ড চতুর্থ পরিচ্ছেদ £ মহাভারতের এতিহ| সিকত] ৯ 


কেন, মহাভারতকে সাহেবের! কাঁবাগ্রন্থ বলেন, তাহা তাহারা ঠিক বুঝান নাই। 
উহা! পদ্ভে রচিত বলিয়া এরূপ বলা. হয়, এমত হইতে পারে না, কেন না, সর্বপ্রকার 
সংস্কৃত গ্রন্থই পঞ্ঠে রচিত ;-_বিজ্ঞান, দর্শন, অভিধান, জ্যোতিষ, চিকিৎস| শান্ত, সকলই 
পছো প্রণীত হইয়াছে। তবে এমন হইতে পারে, মহাভারতে কাব্যাংশ বড় স্ন্দর;__ 
ইউরেগীয়েরা যে প্রকার সৌন্দর্য্য [121০ কাবে।র লক্ষণ বলিয়া নির্দেশ করেন, সেই জাতীয় 
সৌন্দর্য্য উহাতে বহুল পরিমাণে আছে বলিয়া, উহাকে Epi বলেন। কিন্তু বিবেচনা 
করিয়া দেখিলে এ জাতীয় সোনদর্য্য অনেক ইউরোগীয় মৌলিক ইতিহাসও আছে। 
ইংরেজের মধ্যে মেকলে, কার্লাইল্‌ ও ফ্রুদের গ্রন্থে, ফরাসীদিগের মধ্যে লামাতীন্‌ ও 
মিশালার গ্রন্থে, গ্রীকদিগের মধ্যে থুকিদিদিসের গ্রন্থে, এবং অন্যান্য ইতিহাসগ্রন্থে আছে। 
মানব-চরিত্রই কাব্যের শ্রেষ্ঠ উপাদান; ইতিহাসবেস্তাও মনুষ্যচরিত্রের বর্ণন করেন; ভাল 
করিয়া তিনি যদি আপনার কীধ্য সাধন করিতে পাঁরেন, তবে কাজেই তাহার ইতিহাসে 
কাব্যের সৌন্দর্য্য আসিয়া উপস্থিত হইবে। সৌন্দর্ধ্যহেতু এ সকল গ্রন্থ অনৈতিহাঁসিক 
বলিয়া পরিত্যক্ত হয় নাই-_মহাভারতও হইতে পারে নাঁ। মহাভারতে যে সে সৌন্দর্য 
অধিক পরিমাণে ঘটিয়াছে, তাহার বিশেষ কারণও আছে। 


মূ্খের মতের বিশেষ আন্দোলনের প্রয়োজন নাই। কিন্তু পণ্ডিতে যদি মুখের মত 
কথা কয়, তাহা হইলে কি কর্তব্য ? বিখ্যাত Weber সাহেব পণ্ডিত বটে, কিন্তু আঁমাঁর 
বিবেচনায় তিনি যে ক্ষণে সংস্কৃত শিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, ভারতবর্ষের পক্ষে সে 
অতি অণুভক্ষণ। ভারতবর্ষের প্রাচীন গৌরব সেদিনকাঁর জর্ত্মনির অরণ্যনিবাসী বর্ববর- 
দিগের বংশধরের পক্ষে অসহা। অতএব প্রাচীন ভারতবষের সভ্যতা অতি আধুনিক, 
ইহা প্রমাণ করিতে তিনি সর্বদা যত্বশীল। তাহার বিবেচনায় যিশু খিষ্টের জন্মের পূর্বের 
যে মহাভারত ছিল, এমন বিবেচনা করিবার মুখ্য প্রমাণ কিছু নাই। এতটুকু প্রাচীনতার 
কথ! স্বীকার করিবারও একমাত্র কারণ এই যে, 01১75505027) নামা এক জন ইউরোপীয় 
ভারতবর্ষে আসিয়া দীড়ি মাঝির মুখে মহাভারতের কথ! শুনিয় গিয়াছিলেন। পাঁণিনির 
সূত্রে মহাভারত শব্দও আছে, যুধিষিরাদিরও নাম আছে। কিন্তু তাহাতে তাহার বিশ্বাস 
হয় না, কেন না, পাঁণিনিও তাহার মতে “কালকের ছেলে”। তবে এক জন ইউরো পীয়ের 
পবিত্র কর্ণরন্তরে প্রবিষ্ট নাবিকবাঁক্যের কোন প্রকার অবহেলা করিতে তিনি সক্ষম নহেন। 
অতএব মহাভারত যে খিষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে ছিল, ইহা তিনি কায়ক্লেশে স্বীকার 
করিয়াছেন। কিন্তু আর এক জন ইউরোগীয় লেখক ( Me৪a5thene5 ) যিনি খি ফ্ট-পুর্বব 
তৃতীয় বা চতুর্থ শতাব্দীর লোক, এবং ভারতবর্ষে আসিয়া চন্দ্রগুপ্তের রাজধানীতে বাস 
করিয়াছিলেন, তিনি তাঁহার গ্রন্থে মহাভারতের কথ! লেখেন নাই। কাজেই বেবর 
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ঠা কৃষ্ণচরিজ 


সাহেবের বিবেচনায় তাঁহার সময় মহাভারত ছিল ন|1% এখানে জঙ্ম্মীন পণ্ডিতটি জাশিয়া 
শুনিয়। ইচ্ছাপূর্ববক জুয়াচুরি করিয়াছেন। কেন না, তিনি বেশ জানেন যে, মিগাস্থেনিসের 
ভাঁরতসন্বন্ধীয় এন্থ বিদ্যমান নাই, কেবল অন্যান্য গ্রন্থকার তাহা হইতে যে সকল অংশ 
তাহাঁদিগের নিজ নিজ পুস্তকে উদ্ধৃত করিয়াছিলেন, তাহাই সঙ্কলনপূর্ববক ডাক্তার শ্বান্নেক্‌ 
(Dr. Schwanbeck ) নামক এক জন আধুনিক পণ্ডিত একখানি গ্রন্থ প্রস্তুত করিয়াছেন ; 
তাহাই এখন মিগাস্থেনিসকৃত ভারতবৃস্তান্ত বলিয়া প্রচলিত। তাহার গ্রন্থের অধিকাংশ বিলুপ্ত ; 
স্বৃতরাং তিনি মহাভারতের কথা বলিয়াছিলেন কি ন| বল! যায় ন!। ইহ! জানিয় শুনিয়াও 
কেবল ভারতবর্ষের প্রতি বিদ্বেষবুদ্ধিবশতঃ বেবর সাহেব এরূপ কথা লিখিয়াছেন। তাহার 
প্রণীত ভারত-সাহিত্যের ' ইতিবৃত্ত-বিষয়ক গ্রন্থে আন্কোপান্ত ভারতবর্ষের গৌরব লাঘবের চেষ্টা 
ভিন্ন, অন্য কোন উদ্দেশ্য দেখা যায় ন! ৷ ইহার পর বলা বাহুল্য যে, মিগাস্থেনিস্‌ মহাভারতের 
নাম করেন নাই, ইহু| হইতেই এমন বুঝায় ন| যে, তাঁহার সময়ে মহাঁভীরত ছিল না। অনেক 
হিন্দু জৰ্ন্মনি বেড়াইয়া আসিয়াছেন, গ্রন্থও লিখিয়াছেন, তাঁহাদের কাহারও গ্রন্থে ত বেবর 
সাহেবের নাম দেখিলাম না । সিদ্ধান্ত করিতে হইবে কি যে, বেবর সাহেব কখনও ছিলেন ন! ? 

অন্যান্য পঞ্চিতেরা, বেবর সাহেবের মত, সব উঠাইয়া দিতে 'চাহেন না। তীহার। 
যে আপত্তি করেন, তাহ! ছুই প্রকার; 

(৯) মহাভারত প্রাচীন গ্রন্থ বটে, কিন্তু খিঃ পুঃ চতুর্থ কি পঞ্চম শতাব্দীতে প্রণীত 
হইয়াছিল, তাহার পূর্বে এরূপ গ্রন্থ ছিল ন|। 

(২) আদিম মহাভারতে পাগুবদিগের কোন কথ| ছিল না। পা 
প্রভৃতি কবিবকল্পন| মাত্র । 

দেশী মত আবার বিপরীত সীমান্তে গিয়াছে। দেশীয়েরা 
ঠিক পূর্বে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হইয়াছিল। সে সময়ে বেব্যাস বর্তমান ছিলেন। কলির 
প্রবৃত্তিমাত্রে পাগুবের! স্বর্গারোহণ করেন। অতএব কলির আরস্তেই 'অর্থাৎ অন্য হইতে 
৪৯৯২ বৎসর পূর্বের, মহাভারত প্রণীত হইয়াছিল। 


দুটি মতই ঘোরতর ভ্রমপরিপূর্ণ। দুই দলের মতেরই খণ্ডন আবশ্যক । 
প্রয়োজনীয় তত্ব এই যে, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ কবে হইয়াছিল, ইহার নিৰ্ণয় । 
কতক বুঝিতে পারিব, মহাভারত কবে প্রণীত 
কিনা? তাহ! হইলেই জানিতে পারিব, 


গুব ও কৃষ, 


বলেন, কলির আরস্তের 


তজ্জন্য প্রথম 
তাহ! নির্ণীত হইলেই 
হইয়াছিল, এবং পাণ্ডবাদি কবিকল্লন। মাত্র 
মহাভারতের উপর নির্ভর করা যায় কি না ? 


ner রা যা 
is 
What ignorant sailors took note of would hardly have দত 988 
1 7 নু 8৫৮ 
History of Sanskrit Literature, English Translation P. 786. Tri টি 
£ P. 186. Trubner 


* Since Megasthenes 
1811) 15 to be placed 


& Co., 1882. 
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পঞ্চম পরিচ্ছেদ 
কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ কবে হইয়াছিল 


প্রথমে, দেশী মতেরই সমালোচন। আবশ্যক । ৪৯৯২ বৎসর পূর্বের যে কুরুক্ষেত্রের 
যুদ্ধ হইয়াছিল, এ কথাটা সত্য নহে ; ইহ| আমি দেশী গ্রন্থ অবলম্বন করিয়াই প্রমাণ করিব। 
রাজতরঙ্গিণীকাঁর বলেন, কলির ৬৫৩ বৎসর গতে গোনদ্দ কাশ্মীরে রাজ। হইয়াছিলেন। 
আরও বলেন, গোনদ্দি যুধিষ্ঠিরের সমকালবর্তী রাজা । তিনি ৩৫ বৎসর রাজত্ব করেন। 
অতএব প্রায় সাত শত বৎসর আরও বাদ দিতে হয়। তাহ] হইলে ২৪০০ খিষট-পুর্বাব্র 
পাওয়া যায়। 
কিন্ত বিষ্ণুপুরাণে আঁছে = 
সপ্তৰ্যীণাঞ্চ যৌ পুর্বে দৃশ্যেতে উদিত দিবি। 
তয়োস্ত মধ্যনক্ষত্রং দৃ্তীতে যত সমং লিশি ॥ 
তেন মপ্তর্যয়ে। যুক্তান্তিস্ত্য্শতং নৃণাম্‌ ৷ 
তে তু পারিক্ষিতে কালে মধঘাস্বাসন্‌ দ্বিজোত্তম ॥ 
তদা প্রবুভস্চ কলির্বাদশাব্বশতাত্বকঃ 1--9 অংশঃ, ২৪ অ, ৩৩-৩৪ 
অর্থ। সপ্তধিমণ্ডলের মধ্যে ঘে দুইটি তার আকাশে পুর্ববদিকে উদিত দেখ! যায়, 
ইহাদের সমসুত্রে যে মধ্যনক্ষত্র দেখ! যায়, সেই নক্ষত্রে সপ্তযি শত বৎসর অবস্থান করেন ।% 
সপ্তযি পরীষ্ষিতের সময়ে মঘ। নক্ষত্রে ছিলেন, তখন কলির দ্বাদশ শত বৎসর প্রবৃত্ত 
হইয়াছিল। 
অতএব এই কথা মতে কলির দ্বাদশ শত বর্ষের পর পরিক্ষিতের সময় ; তাঁহা! হইলে 
উপরি উদ্ধৃত ৩৪ শ্লোক অনুসারে ১৯০০ ধি-পর্বধাব্দে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ হইয়াছিল। 
কিন্তু ৩৩ শ্রোকে যাহ] পাঁওয়া যায়, তাহার সঙ্গে এ গণন| মিলে নী। এ ৩৩ 
শ্লোকের তাৎপর্য অতি দুর্গম-_সবিস্তারে বুঝাইতে হইল। সপ্তধিমণ্ডল কতকগুলি 
স্থিরনক্ষত্র, উহার বিলাতী নাম Great Bear বা Ursa Major. মঘ| নক্ষত্রও কতকগুলি 
স্থিরতার। সকলেই জানেন, স্থিরতারার গতি নাই । তবে বিষুবের একটু সামান্য গতি 
আছে-_ইংরেজ জ্যোতিব্বিবদের| তাঁহাকে বলেন “Precession of the Faquinoxes.” 
এই গতি হিন্দুমতে প্রতি বৎসর ৫৪ বিকল11 এক এক নক্ষত্রে ১৩৪ অংশ । এ হিসাবে 
কোন স্থিরতারার এক নক্ষত্র পরিভ্রমণ করিতে সহজ্স বৎসর লাগেঁশত বৎসর নয়। তাহ! 


* নক্ষত্র এখানে অখিগ্াদি। 


১২ কৃষ্ণচরিত্র 


ছাড়, সগুধিমণ্ডল কখনও মঘ| নক্ষত্রে থাকিতে পারে না। কারণ, মঘ! নক্ষত্র সিংহ- 
রাশিতে। দ্বাদশ রাশি রাশিচক্রের ভিতর । সপ্তধিমণ্ডল রাশিচক্রের বাহিরে। যেমন ইংলণ্ড 
ভারতবর্ষে কখনও থাকিতে পারে না, তেমন সপ্তধিমণ্ডল মঘ| নক্ষত্রে থাকিতে পারে না। 
পাঠক জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, তবে পুরাণকার খযি কি গাজ! খাইয়। এই সকল কথ। 
লিখিয়াছিলেন ? এমন কথ| আমরা বলিতেছি না, আমর! কেবল ইহাই বলিতেছি যে, এই 
প্রাচীন উক্তির তাৎপৰ্য্য আমাদের বোধগম্য নহে। কি ভাবিয়| পুরাণকার লিখিয়াছিলেন, তাহ। 
আমর! বুঝিতে পারি না। পাশ্চাত্য পণ্ডিত বেণ্ট.লি সাহেব তাহা! এইরূপ বুঝিয়াছেন £__ 
“The notion originated in a contrivance of the astronomers to show the 
quantity of the precession of the equinoxes : This was by assuming an imagi- 
nary line, or great circle, passing through the poles of the ecliptic and the 
beginning of the fixed Magha, which circle was supposed to cut some of the 
starsin the Great Bear. » * * ‘The seven stars in the Great Bear being 
called the Rishis, the circle so assumed was called the line of the 'Rishis : ;s and 
being invariably fixed to the beginning of the lunar asterism Magha, the 


precession would be noted by’ stating the degree &c. of any moveable lunar 
mansion cut by that fixed line or circle as an index.” 


Historical View of the Hindu Astronomy, p. 65. 
এইরূপ গণন| করিয়া বেণ্ট.লি যুধিষ্টিরকে ৫৭৫ খ্রিষ্ট-পুর্ববাব্দে আনিয়া ফেলিয়াছেন। 
অর্থাৎ তাঁহার মতে যুধিষ্ঠির শাক্যসিংহের অল্প পুরববর্তী। আমেরিকার পণ্ডিত Whitney 
সাহেব বলেন, হিন্দুদিগের জ্যোতিষিক গণনা এত অশুদ্ধ যে, তাহা হইতে কোন 
কালাবধারণচেফ্ট| বৃথ|। কিন্তু যে কোন প্রকারে হউক, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের কালাবধারণ 
হইতে পারে, দেখাইতেছি। 
প্রথমতঃ পুরাণকার খষির অভিপ্রায় অনুসারেই গণনা করা যাউক। তিনি বলেন 
যে, ঘুধিষ্টিরের সময়ে সপ্তযি মঘা য় ছিলেন, নন্দ মহাপন্মের সময় পুর্বনাষাটায়। 
প্রযান্তাত্তি যদ চৈতে পুর্ববাধাট়াং মহর্ষয়ঃ। 
তদ নন্দাৎ প্রভৃত্যেষ কলিবৃদ্ধিং গমিষ্যাতি ॥ ৪। ২৪ | ৩৯ 
তার পর, ্ীমন্তাগবতেও এ কথা আছে-- 
যদ! ম্ঘাভ্ো যান্ত স্তি পূর্ববাষাঁট।ং মহ্ষয়ঃ | 
তদা নন্দাৎ প্রভৃত্যেধ কলিবৃ'দ্ধিং গমিয্যতি ॥ ১২। ২1 ৩২ 
মঘা হইতে পূর্বনাষাঢ়। দশম নক্ষত্র; যথা__ » পূুর্ববফন্ধনী, উত্তরফন্তনী, হস্তা, 
চিত্র, স্বাতী, বিশাখা, অনুরাধা, জ্যেষ্ঠা, মূলা, উজ | অতএব যুধিষ্ঠির হইতে নন্দ 
১০X১০০=সহশ্ৰ বৎসর অন্তর | 


প্রথম খণ্ড ঃ পঞ্চম পরিচ্ছেদ £ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ কৰে হইয়াছিল ১৩ 


এখন, আর এক প্রকার গণনা যাহা সকলেই বুঝিতে পারে, তাহ! দেখ যাউক। 

বিষ্ণুপুরাণের যে শ্লোক উদ্ধত করিয়াছি, তাহার পুর্ববশ্লোক এই ৪ 
যাবৎ পরিক্ষিতে! জন্ম যাবননন্দাভিষেচনম্‌ ৷ 
এইদ্বর্ষলহঅন্ত জ্ঞেচং পঞ্চদশোত্তরম্‌ ॥ ৪ | ২৪ । ৩২ 

নন্দের পুর! নাম নন্দ মহাপদ্ম। বিষ্ণুপুরাণে এ ৪ অংশের ২৪ অধ্যায়েই আছে 

“মহ পন: তৎংপুল্রাশ্চ একবর্ষশতমবনীপতয়ো ভবি্স্তি। নবৈব তান্‌ নন্দান্‌ কৌটিলো। ব্ৰাহ্গণঃ 
মমুদ্ধরিষ্যতি। তেষ-মভাবে মৌ্য্যাশ্চ পৃথিবী ভোক্ষ্যন্তি । কৌটিল্য এব চন্্রগুপ্তং রাজ্োহভিযেক্ষ্যতি।” 

ইহার অর্থ_-মহাপন্ম এবং তাঁহার পুভ্রগণ একশতবর্ষ পৃথিবীপতি হইবেন। 
কৌঁটিল্য%* নামে ত্রাণ নন্দবংশীয়গণকে উন্মুলিত করিবেন। তাহাদের অভাবে মৌধ্যগণ 
পৃথিবী ভোগ করিবেন। কৌটিল্য চন্দ্রগুপ্তকে রাজ্যাভিষিক্ত করিবেন । 

তবেই যুধিষ্ঠির হইতে চন্দরগুপ্ত ১১১৫ বৎসর। চন্দ্রগ্ুপ্ত অতি বিখ্যাত সমাটু-- 
ইনিই মাঁকিদনীয় যবন আলেক্জন্দর ও সিলিউকস্‌ নৈকটরের সমসাময়িক । ইনি 
বাহুবলে মকিদনীয় যবনদিগকে ভারতবর্ষ হইতে দুরীকৃত করিয়াছিলেন, এবং প্রবলপ্রতাপ 
সিলিউকস্কে পরাভূত করিয়! তাহার কন্যা বিবাহ করিয়াছিলেন। তাহার মত দোর্দগুপ্রতাপ 
তখন কেহই পৃথিবীতে ছিলেন না। কথিত আছে, তিনি অকুতোভয়ে আলেক্জন্দরের 
শিবিরমধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন । আলেক্জন্দর ৩২৫ খিষ্টাব্দে ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন। 

চন্দরগুপ্ত ৩১৫ খিঃ অন্দে রাজ্যপ্রাপ্ত হয়েন। অতএব এ ৩১৫ অঙ্কের সহিত 
উপরিলিখিত ১১১৫ যোগ করিলেই যুধিষ্টিরের সময় পাওয়া যাইখে। ৩১৫+ ১১১৫= 
১৪৩০ খি,ঃ পুঃ তবে মহাভারতের যুদ্ধের সময়। 

অন্যান্য পুরাণেও এরূপ কথা আছে। তবে মস্ত ও বায়ু পুরাণে ১১১৫ স্থানে ১১৫০ 
লিখিত আছে। তাহা হইলে ১৪৬৫ পাওয়। যায়। 

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ যে ইহার বড় বেশি পূর্বের হয় নাই, বরং কিছু পরেই হইয়াছিল, 
তাহার এক অখণ্ডনীয় প্রমাণ পাওয়। যায়। সকল প্রমাণ খণ্ডন করা যায়__গণিত 
জ্যোতিষের প্রমাণ খণ্ডন কর যায় না__“চন্দার্কো যত্র সাক্ষিণৌ ৷” 

সকলেই জানে যে, বৎসরের দুইটি দিনে দিবারাত্র সমান হয়। সেই দুইটি দিন 
একের ছয় মাস পরে আর একটি উপস্থিত হয়। উহাকে বিষুব বলে। আকাশের বে যে 
স্থানে এ দুই দিনে সূর্য্য থাকেন, সেই স্থান দুইটিকে ক্রান্তিপাত ব| ক্রান্তিপাতবিন্দু 
( Equinoctial Point ) বলে। উহার প্রত্যেকটির ঠিক ৯০ অংশ (90 de৪ree৪ ) পরে 


* বিখ্যাত চাণক্য ৷ 
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অয়ন পরিবর্তন হয় ( 505066 )। এ ৯০ অংশে উপস্থিত হইলে সূর্য্য দক্ষিণায়ন হইতে 
উত্তরায়ণে বা উত্তরায়ণ হইতে দক্ষিণায়নে যান। 

মহাভারতে আছে, ভীগ্নের ইচ্ছামৃত্যু। তিনি শরশযা|শায়ী হইলে বলিয়াছিলেন 
যে, আমি দক্ষিণায়নে মরিব ন, (তাহা হইলে সদগতির হানি হয়); অতএব শরশধ্যায় 
শুইয়া উত্তরায়ণের প্রতীক্ষা! করিতে লাগিলেন । মাঘ মাসে উত্তরায়ণ হইলে তিনি প্রাণত্যাগ 
করিলেন। প্রাণত্যাগের পূর্বের ভীত্ম বলিতেছেন, 

“মাঘোহয়ং সমনুগ্রাপ্ডো মাসঃ সৌম্যো যুধিচির ।» 

তবে, তখন মাঘ মাসেই উত্তরায়ণ হইয়াছিল । অনেকে মনে করেন, এখনও মাঘ 
মাসেই উত্তরায়ণ হয়, কেন না, ১ল! মাঘকে উত্তরায়ণ দিন এবং তৎপুর্ববদিনকে মকর- 
সংক্রান্তি বলে। কিন্তু তাহ। আর হয় না। যখন অশ্বিনী নক্ষত্রের প্রথম অংশে ক্রান্তিপাত 
হইয়াছিল, তখন অশ্বিনী প্রথম নক্ষত্র বলিয়া গণিত হইয়াছিল; তখন আশ্বিন মাসে 
বৎসর আরম্ভ কর! হইত, এবং তখনই ১ল| মাঘে উত্তরায়ণ হইত। এখনও গণনা সেইরূপ 
চলিয়া আসিতেছে, এখন ফসলী সন ১লা আশ্রিনে আরম্ভ হয়, কিন্তু এখন আর অখিনী 
নক্ষত্র ক্রান্তিপাত হয় না; এবং এখন ১লা মাথে পূর্বের মত উত্তরায়ণ হয় না। এখন 
৭ই পৌষ ব| ৮ই পৌষ (২১শে ডিসেম্বর ) উত্তরায়ণ হয়। ইহার কারণ এই যে, ্রান্তিপাত- 
বিন্দুর একটা গতি আছে, এ গতিতে ক্রান্তিপাত, সুতরাং অয়নপরিবর্তনস্থানও, বৎসর 
বৎসর পিছাইয়া যায়। ইহাই পুর্বকথিত Precession of the Equinoxes—হিন্দুনাম 
“অয়নচলন”। কত পিছাইয়| যায়, তাহারও পরিমাণ স্থির আছে। হিন্দুর! বলেন, 
বৎসরে ৫৪ বিকলা, ইহাও পূর্বের কথিত হইয়াছে। কিন্তু ইহাতে সামান্য ভুল আছে। 
১৭২ খিঃপূর্ববান্দে হিপার্কস্নাম! গ্রীক জ্যোতির্বিদ্‌ ক্রান্তিপাত হইতে ১৭৪ অংশে চিন্র। 
নকষত্রকে দেখিয়াছিলেন। মাস্বেলাইন্‌ ১৮০২ বিঃ অন্দে চিত্রাকে ২০১ অংশে ৪ কল! ৪ 
বিকলায় দেখিয়াছিলেন। ইহা হইতে হিসাব করিয়া পাওয়| যায়, ক্রান্তিপাতের বাঁক 
গতি সাড়ে পঞ্চাশ বিকল। । বিখ্যাত ফরাশী জ্যোতিরবরদ [.5০715. ও গতি অন্য কারণ 
হইতে ৫০২৪ বিকলা স্থির করিয়াছেন, এবং সর্বশেষে 9৩০] গণিয়া ৫০.৪৩৮ 
বিকল! পাইয়াছেন। এই গণন। প্রথম গণনার সঙ্গে সিলে। অতএব ইহাই গ্রহণ কর! 
যাউক। 

ভীগ্নের মৃত্যুকালেও মাঘ মাসে উত্তরায়ণ হইয়াছিল, কিন্তু সৌর মাঘেরঞ্* কোন্‌ 
দিনে, তাহা লিখিত নাঁই। পৌষ মাঘে সচরাচর ২৮ কি ২৯ দিন দেখা যায়। এই ছুই 


* সে কালেও সৌর মাসের নামই প্রচলিত ছিল, ইহা আমি প্রমাণ করিতে পারি। ছয় খাতুর কথা 
মহ|ভারতেই আছে। বার মাস নিলে ছয় খতু হয় না। 
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মালে মোটে ৫৭ দিনের বেশী প্রায় দেখ। যায় না। কিন্তু এমন হইতে পারে না যে, তখন 
মাঘ মাসের শেষ দিনেই উত্তরায়ণ হইয়াছিল। কেন না, তাঁহা হইলে “মাঘোহয়ং 
সমনুপ্রাপ্ত£ কথাটি বলা হইত ন|। ২৮শে মাঘে উত্তরায়ণ ধরিলেও এখন হইতে ৪৮ দিন 
তফাৎ । ৪৮ দিনে রবির গতি মোটামুটি ৪৮ অংশ ধর] যাইতে পারে; কিন্তু ইহ! ঠিক বলা 
যায় ন|, কেন না, রবির শীঘ্রগতি ও মন্দগতি আছে। ৭ই পৌষ হইতে ২নশে মাঘ পর্য্যন্ত 
রবিস্ফুট বাঙ্গাল। পঞ্জিক। ধরিয়। গণিলে ৪৪ অংশ ৪ কল। মাত্র গতি পাওয়া যায়। এ 
৪৪ অংশ ৪ কল! লইলে খিঃ পুঃ ১২৬৩ বৎসর পাঁওয়! যায়। ৪৮ অংশ পুরা লইলে খিঃ 
পুঃ ১৫৩০ বৎসর পাওয়া যায়। ইহ| কোন মতেই হইতে পারে না যে, ইহার পূর্বের 
কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হইয়াছিল। বিষ্ণুপুরাণ হইতে যে খিঃ পুঃ ১৪৩০ পাওয়া গিয়াছে, 
তাহাই ঠিক বোধ হয়। ভরসা করি, এই সকল প্রমাণের পর আর কেহই বলিবেন 
ন| যে, মহাভারতের যুদ্ধ দ্বাপরের শেষে, পাঁচ হাঁজার বৎসর পুর্বে হইয়াছিল। তাহা 
যদি হইত, তবে সৌর চৈত্রে উত্তরায়ণ হইত। চান্দ্র মাঘও. কখনও সৌর চেত্রে 
হইতে পারে ন। | 


যষ্ঠ পরিচ্ছেদ 


পাণ্ডবদিগের এতিহাসিকতা 


ইউরোগীয় মত 


মহাভারতের যুদ্ধকাঁল সম্বন্ধে ইউরোপীয়দিগের সঙ্গে আমাদিগের কোন মারাত্মক 
মতভেদ হইতেছে না। কোলক্রক্‌ সাহেব গণনা করিয়াছেন, থি,ঃ পুঃ চতুর্দশ শতাব্দীতে 
এই যুদ্ধ হইয়াছিল। উইল্সন সাহেবও সেই মতাবলম্বী। এলফিন্ফ্টোন্‌ তাহা গ্রহণ 
করিয়াছেন । উইলফোর্ড সাহেব বলেন, খিঃ পুঃ ১৩৭০ বৎসরে এ যুদ্ধ হয়। বুকাননের 
মত ত্ৰয়োদশ শতাব্দীতে । প্রাট সাহেব গণন| করিয়াছেন, খিঃ পুঃ দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ 
ভাঁগে। প্রতিবাদের কোন প্রয়োজন দেখা যায় না। কিন্তু পূর্বের বলিয়াছি যে, 
ইউরোপীয়দিগের মত এই যে, মহাভারত থিস্ট-পুর্বব চতুর্থ বাঁ পঞ্চম শতাব্দীতে রচিত 
হইয়াছিল। এবং আদিম মহাভারতে পাণ্ডবদিগের কোন কথ| ছিল নাঁও সব পন্চাদন্তী 
কবিদিগের কল্পনা, এবং মহাভারতে প্রক্ষিপ্ত। 

যদি এই দ্বিতীয় কথাটা সত্য হয়, তবে মহাভারত কবে প্রণীত হইয়াছিল, সে 
কথার মীমাংসার কিছু প্রয়োজন থাকে না। ভাহা হইলে, যবেই মহাভারত প্রণীত হউক 
ন| কেন - কৃষ্ণঘটিত কথা যাহ| কিছু এখন মহাভারতে পাওয়| যায়, সবই মিথ্যা। কেন 


১৬ কৃষ্ণচরিত্র 


না, কৃষ্ণঘটিত যহাভারতীয় সমস্ত কথাই প্রায় পাণ্ডবদিগের সঙ্গে সম্বন্ধবিশিষ্ট । অতএব 
আগে দেখা উচিত যে, এই শেষোক্ত আপত্তির কোন প্রকার প্যায্যতা আছে কি না। 

প্রথমতই লাসেন্‌ সাহেবকে ধরিতে হয়-_-কেন না, তিনি বড় লক্কপ্রতিষ্ঠ জঙ্ম্মান্‌ 
পণ্ডিত। মহাভারত যবেই প্রণীত হউক, তিনি স্বীকার করেন যে, ইহার কিছু, 
এঁতিহাসিকত| আছে। কিন্তু তিনি যেটুকু স্বীকার করেন, সেটুকু এই মাত্র যে, মহাভারতে 
যে যুদ্ধ বণিত আছে, তাহা কুরুপাঞ্চালের যুদ্ধ_ পাগডবগণকে অনৈতিহাসিক কবিকল্পনা- 
প্রসূত বলিয়। উড়াইয়া দেন। বেবর সাহেবও সে মত গ্রহণ করেন। সর মনিয়র 
উইলিয়ম্জ্‌, বাবু রমেশচন্দ দত্ত প্রভৃতি অনেকেই সেই মতের অবলম্বী। মতটা কি, তাহা 
ক্ষেপে বুঝাইতেছি। 

কুরু নামে এক জন রাজা ছিলেন। আমরা পুরাণেতিহ।সে শুনি, তদ্বংশীয় রাজগণকে 
কুরু বা কৌরব বল৷ যায়। তীহাদিগের অধিকৃত দেশবাঁসিগণকেও এ নামে অভিহিত 
করা যাইতে পারে। তাহা হইলে কুরু শব্দে কৌরবাধিকৃত জনপদবাসীদিগকে বুঝাইল। 
পাঞ্চালের| দ্বিতীয় জনপদবাসী। এই অর্থেই পাঞ্চাল শব্দ মহাভারতে ব্যবহৃত হুইয়াছে। 
এই দুই জনপদ পরস্পর সন্নিহিত। উত্তর পশ্চিমে যে সকল জনপদ ছিল, মহাভারতীয় 
যুদ্ধের পুর্বে এই ছুই জনপদ তন্মধ্যে সর্ববাপেক্ষা প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল। বোধ হয়, 
এককালে এই ছুই জনপদবাসিগণ মিলিতই ছিল। কেন না, কুরু-পা্চাল পদ বৈদিক গ্রন্থে 
গাওয়! যায়। পরে তাহাদিগের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইয়াছিল। বিরোধের পরিণাম 
মহাভারতের যুদ্ধ। সেই যুদ্ধে কুরুগণ পাঞ্চালগণ কর্তৃক পরাজিত হইয়াছিল। 

এত দূর পর্যন্ত আমরা কোন আপত্তি করি না, এবং এ কথায় আমাদের সম্পুর্ণ 
সহানুভূতি আছে। বস্তুতঃ কুরুগণের প্রকৃত বিপক্ষগণ পাঞ্চালগণই বটে। মহাভারতে 
কৌরবদিগের প্রতিযুদ্ধকারী সেন! পাঞ্চাল সেনা, অথব| পাঞ্চাল ও স্প্তয়গণঞ্* বলিয়া 
বণিত হইয়াছিল । পাঁধালরাজপুত্র ধুফদ্যান্নই সেই সেনার সেনাপতি । পাঞ্চালরাজপুত্র 
শিখণ্ডীই কৌরবপ্রধান ভীগ্মকে নিপাতিত করেন। পাঞ্চালরাজপুত্র ধৃষ্টদ্যুন্ন কৌরবাচার্য 
জ্রোণকে নিপাতিত করেন। যদি এ যুদ্ধ প্রধানতঃ ধৃতরাষ্রপুত্র ও পাওুপুত্রদিগের যুদ্ধ 
হইত, তাঁহা হইলে ইহাকে কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ কখনই বলিত না, কেন না, পাঁগুবেরাও কুক; 
তাহা হইলে ইহাকে ধার্তরা্র-পাঁওবদিগের যুদ্ধ বলিত। ভীষ্ম, এবং কৌরবাঁচাধ্য. দ্রোণ 
ও কৃপের সঙ্গে ধার্তরাষ্ট্রদিগের যে সম্বন্ধ, পাণ্ডবদিগের সঙ্গেও সেই সম্বন্ধ, স্বেহও তুল্য। 
যদি এ যুদ্ধ ধার্তরাষ্ট্রপাণুবের যুদ্ধ হইত, তবে তীহারা কখনই ুর্য্যোধনপক্ষ অবলম্বন 
করিয়া পাগুবদিগের অনিষ্টসাধনে প্রবৃত্ত হইতেন ন|--কেন না, তাহারা ধর্মীত্বা ও স্ায়পর। 
কুরুপাধণলের বিরোধ পাণ্ডবগণ বয়ঃগ্রাপ্ত হইবার পুর্বব হইতেই প্রচলিত ছিল, ইহ! 

* হর্জয়েরা পাঞ্চালভূক্ত-_-তাহাদিগের জ্ঞাতি । রর 
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মহাঁভারতেই আছে। মহাভারতেই আছে যে, পাণ্ডব ও ধাঁ্জরাষ্ট্রগণ প্রভৃতি সকল কৌরব 
. মিলিত এবং দ্রোণাচার্য কর্তৃক অভিরক্ষিত হইয়া, পাঞ্চালরাজ্য আক্রমণ করেন। এবং 
পার্চ'লরাজকে পরাজিত করিয়! তাহার অতিশয় লাঞ্ছনা করেন। 

অতএব এই যুদ্ধ যে প্রধানতঃ কুরুপাঞ্চালের যুদ্ধ, স্বীকার করি। স্বীকার করিয়া, 
ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ, যে সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইয়াছেন, আমি তাহা গ্রহণ করিতে পারি 
ন|। তাহারা বলেন যে, যুদ্ধটা কুরুপাঞ্চালের, পাগুবের| কেহ নহেন, গা বা পাণ্তব 
কেহ ছিলেন ন|। এ সিদ্ধান্তের অন্য হেতুও তীহার| নির্দেশ-করেন। সে সকল হেতুর 
সমালোচনা আমি পশ্চাৎ করিব। এখন ইহ| বুঝাইতে চাই যে, কুরু-পাঞ্চালের যুদ্ধ 
বলিয়া যে পাঁগুবদিগের অস্তিত্ব অস্বীকার করিতে হইবে, ইহা সঙ্গত নহে। পাগুবের 
শ্বশুর পাঞ্চ(লাধিপতি থার্তরাষ্্রদিগের উপর আক্রমণ করিলে, পাগুবের৷ তাহার সহায় 
হইয়া, তাহার পক্ষে যুদ্ধ করিয়াছিলেন, ইহাই সম্ভব। পাগুবদিগের জীবনবৃত্তান্ত এই ;-- 
কৌরবাঁধিপতি বিচিত্রবীর্য্যের দুই পুত্র, ধৃতরাষ্্র ও পাণ 1% ধৃতরাষ্্ী জোষ্ঠ, কিন্তু অন্ধ। 
অন্ধ বলিয়। রাজ্যশীসনে অনধিকারী বা অক্ষম। রাজ্য পাওুর হস্তগত হইল। পরিশেষে 
পাকেও রজ্যচ্যুত ও অরণ্যচারী দেখি-_ধূতরাষ্ট্রের রাজ্য আবার ধৃতরাষ্ট্রের হাতে গেল। 
তাহার পর পাুপুত্রেরা বয়ঃপ্রাপ্ত হইল, রাজ্য পাইবার আকাঙক্া করিল, কাজেই ধৃতরাষ্ 
ও ধাত্বরাষ্টরগণ তাহাদিগকে নির্বাসিত করিলেন।  ভাহারা বনে বনে ভ্রমণ করিয়া 
পরিশেষে পাঞ্চালরাঁজের কন্যা বিবাহ করিয়। পাঞ্চালদিগের সহিত আত্মীয়তা সংস্থাপন 
করিলেন। পাঞ্চালরাজের সাহায্যে এবং তীহাদিগের মাতুলপুত্র ও প্রবলপ্রতাপ 
যাদবদিগের নেতা কৃষ্ণের সাহায্যে তাঁহারা ইন্দ্রপ্রন্থে নূতন রাজ্য সংস্থাপিত করিলেন। 
পরিশেষে সে রাজ্যও ধার্তরাষ্ট্রদিগের করকবলিত হইল । 

পাণ্ডবের! পুনর্ধবীর বনচারী হইলেন। এই অবস্থায় বিরাটের সঙ্গে সখ্য ও সন্বন্ধ 
স্থাপন করিলেন। পরে পাধশলেরা কৌরবদিগকে আক্রমণ করিল। পূর্বববৈর প্রতিশোধ- 
জন্য এ আক্রমণ, এবং পাণ্ডবদিগের রাজ্যাধিকার উপলক্ষ মাত্র কি না, স্থির করিয়া বল! 
যায় না। যাই হোক, পাঞ্চালেরা যুদ্ধে বদ্ধপরিকর হইলে পাঁধবের৷ তাহাদের পক্ষ 
থাকিয়৷ ধার্তরাষ্ট্রগণের সহিত যুদ্ধ করাই সম্ভব ৷ 

বলিয়াছি যে, পাণ্ডব ছিল না, এ কথা বলিবার, উপরিলিখিত প্তের| অন্য কারণ 
নির্দেশ করেন। একটি কারণ এই যে, সমসাময়িক কৌন গ্রন্থে পাব নাম পাওয়া যায় 
না। উত্তরে হিন্দু বলিতে পারেন, এই মহাভারতই ত সমসাময়িক গ্রন্থ--আঁবাঁর চাই 
কি? সে কালে ইতিহাস লেখার প্রথা ছিল না যে, কতকগুলা গ্রন্থে তাহাদের নাম 


* বিদুর বৈশ্ঠাজাত ৷ 
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১৬ কৃষ্ণচরিত্র 
না, কৃষ্ণঘটিত মহাভারতীয় সমস্ত কথাই প্রায় পাণ্ডবদিগের সঙ্গে সন্বন্ধবিশিষ্ট । অতএব 
আগে দেখ! উচিত যে, এই শেষোক্ত আপত্তির কোন প্রকার ন্যায্যতা আছে কি না। 

প্রথমতই লাসেন্‌ সাহেবকে ধরিতে হয়_কেন না, তিনি বড় লব্ধগ্রতিষ্ঠ জম্মান্‌ 
পণ্ডিত। মহাভারত যবেই প্রণীত হউক, তিনি স্বীকার করেন যে, ইহার কিছু, 
এঁতিহাসিকতা৷ আছে। কিন্তু তিনি যেটুকু স্বীকার করেন, সেটুকু এই মাত্র যে, মহাভারতে 
যে যুদ্ধ বণিত আছে, তাহা কুরুপাঞ্চালের যুদ্ধ_ পাগুবগণকে অনৈতিহ!সিক কবিকল্পনা- 
এসুত বলিয়৷ উড়াইয়া দেন। বেবর সাহেবও সে মত গ্রহণ করেন। সর মনিয়র 
উইলিয়ম্স্‌, বাবু রমেশচন্দ্র দত্ত প্রভৃতি অনেকেই সেই মতের অবলম্বী। মতট| কি, তাহা 
₹ক্ষেপে বুঝাইতেছি। 

কুরু নামে এক জন রাজ! ছিলেন। আমরা পুরাণেতিহাসে শুনি, তদ্বংশীয় রাঁজগণকে 
কুরু বা কৌরব বল৷ যায়। তীহাদিগের অধিকৃত দেশবাসিগণকেও এ নামে অভিহিত 
করা যাইতে পারে। তাহা হইলে কুরু শব্দে কৌরবাধিকৃত জনপদবাসীদিগকে বুঝাইল। 
পাঞ্চালের| দ্বিতীয় জনপদবাসী। এই অর্থেই পাথগল শব্দ মহাভারতে ব্যবহৃত হুইয়াছে। 
এই দুই জনপদ পরস্পর সঙ্নিহিত। উত্তর পশ্চিমে যে সকল জনপদ ছিল, মহাভারতীয় 
যুদ্ধের পূর্বের এই ছুই জনপদ তন্মধ্যে সর্ববাপেক্ষ! প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল। বোধ হয়, 
এককালে এই ছুই জনপদবাসিগণ মিলিতই ছিল। কেন না, কুরু-পা্চাল পদ বৈদিক গ্রন্থে 
পাওয়া যায়। পরে তাহাদিগের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইয়াছিল। বিরোধের পরিণাম 
মহাভারতের যুদ্ধ। সেই যুদ্ধে কুরুগণ পার্চ1লগণ কর্তৃক পরাজিত হইয়াছিল। 

এত দুর পর্যন্ত আমরা কোন আপত্তি করি না, এবং এ কথায় আমাদের সম্পুর্ণ 
সহানুভূতি আছে। বস্তুতঃ কুরুগণের প্রকৃত বিপক্ষগণ পাঞ্চুলগণই বটে। মহাভারতে 
কৌরবদদিগের প্রতিযুদ্ধকারী সেন! পাঞ্চাল সেনা, অথব| পাঞ্চাল ও স্বঞ্জীয়্গণঞ্* বলিয়া 
বর্ণিত হইয়াছিল। পাধগলরাজপুত্র ধৃষ্টদ্যন্ই সেই সেনার সেনাপতি। পাঁঞ্চালরাজপুত্র 
শিখণ্ডীই কৌরবপ্রধান ভীগ্মকে নিপাতিত করেন। পাঞ্চালরাজপুত্র ধৃষ্টদ্যুন্ন কৌরবাচার্ধা 
প্রোগকে নিপাতিত করেন। যদি এ যুদ্ধ প্রধানতঃ ধৃতরাষ্রপুত্র ও পাঙুপুত্রদিগের যুদ্ধ 
হইত, তাঁহ| হইলে ইহাকে কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ কখনই বলিত না, কেন না, পাগুবেরাও কুরু ; 
তাহা হইলে ইহাকে ধার্তরাষ্্র পাণ্ডবদিগের যুদ্ধ বলিত। ভীগ্ম, এবং কৌরবাচার্য্য. দ্রোণ 
ও কৃপের সঙ্গে ধার্তরা্রদিগের যে সম্বন্ধ, পাণ্ডবদিগের সঙ্গেও সেই সম্বন্ধ, সেহও তুল্য। 
যদি এ যুদ্ধ ধার্তরাষ্ট্রপাণ্ডবের যুদ্ধ হইত, তবে ভীহারা কখনই দুৰ্য্যোধনপক্ষ অবলম্বন 
করিয়| পাগুবদিগের অনিষ্টসাধনে প্রবৃত্ত হইতেন ন|--কেন না, তাহার! ধৰ্ম্মাত্মা ও ্যায়পর । 
_কুরুপাঞ্চালের বিরোধ পাঁগুবগণ বয়ঃপ্রাপ্ত হইবার পুর্বব হইতেই প্রচলিত ছিল, ইহা 


িসিসিনি সি 
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মহাভারতেই আছে। মহাভারতেই আছে যে, পাণ্ডব ও ধার্জরাষ্ট্রগণ প্রভৃতি সকল কৌরব 
মিলিত এবং দ্রোণাচার্য্য কর্তৃক অভিরক্ষিত হইয়া, পাঁঞ্চীলরাজ্য আক্রমণ করেন | এবং 
পাঞ্চালরাজকে পরাজিত করিয়! তাঁহার অতিশয় লাঞ্ছন| করেন! 

অতএব এই যুদ্ধ যে প্রধানতঃ কুরুপাঞ্চালের যুদ্ধ, স্বীকার করি। স্বীকার করিয়া, 
ইউরোপীয় পঞ্চিতগণ, যে সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইয়াছেন, আমি তাহ] গ্রহণ করিতে পারি 
ন|। তাহারা বলেন যে, যুদ্ধট। কুরুপাঞ্চালের, পাগুবের। কেহ নহেন, পাণ্ডু ব| পাশুব 
কেহ ছিলেন ন|। এ সিদ্ধান্তের অন্য হেতুও তাহার. নির্দেশ -করেন। সে সকল হেতুর 
সমালোচন। আমি পশ্চা করিব। এখন ইহ| বুঝাইতে চাই যে, কুরু-পাঞ্চালের যুদ্ধ 
বলিয়া যে পাগুবদিগের অস্তিত্ব অস্বীকার করিতে হইবে, ইহা সঙ্গত নহে। পাঁগুবের 
শ্বশুর পাঞ্চলাধিপতি ধার্তরাষ্্রদিগের উপর আক্রমণ করিলে, পাঁণুবের! তাহার সহায় 
হইয়া, তাঁহার পক্ষে যুদ্ধ করিয়াছিলেন, ইহাই সম্তব। পাঁগুবদিগের জীবনবৃত্তান্ত এই ১-- 
কৌরবাধিপতি বিচিত্রবীর্য্যের দুই পুত্র, ধৃতরাষ্্র ও পাড1% ধৃতরাষ্র জ্যেষ্ঠ, কিন্তু অন্ধ। 
অন্ধ বলিয়া রাজ্যশাসনে অনধিকারী বা অক্ষম। রাজ্য পাণ্ডুর হস্তগত হুইল। পরিশেষে 
পাতুকেও রজ্যচ্যুত ও অরণ্যচারী দেখি-_ধৃতরাষ্ট্রের রাজ্য আবার ধৃতরাধ্টের হাতে গেল। 
তাহার পর পাঙুপুত্রের৷ বয়ঃপ্রাপ্ত হইল, রাজ্য পাইবার আকাঁঙ্কা করিল, কাজেই ধৃতরাষ্টর 
ও ধার্তরাষ্ট্রগণ তাহাদিগকে নির্বাসিত. করিলেন। তাহারা বনে বনে ভ্রমণ করিয়া 
পরিশেষে পাঞ্চালরাজের কন্যা, বিবাহ করিয়| পাঞ্খালদিগের সহিত আত্মীয়তা সংস্থাপন 
করিলেন। পাঞ্চুলরাজের সাহায্যে এবং তাহাদিগের মাতুলপুত্র ও প্রবলগ্রতাপ 
যাদবদিগের নেতা কৃষ্ণের সাহায্যে তাহারা ইন্দ্রপ্রস্থে নূতন রাজ্য সংস্থাপিত করিলেন। 
পরিশেষে সে রাজ্যও ধার্তরা ্রদিগের করকবলিত হইল । 

পাণ্ডবের! পুনর্ববীর বনচারী হইলেন। এই অবস্থায় বিরাটের সঙ্গে সখ্য ও সম্বন্ধ 
স্থাপন করিলেন। পরে পাগলের! কৌরবদিগকে আক্রমণ করিল। পূর্বববৈর প্রাতিশোধ- 
জন্য এ আক্রমণ, এবং পাঁণুবদিগের রীজ্যাধিকার উপলক্ষ মাত্র কি না, স্থির করিয়া বল! 
যায় ন|। যাই হোক, পার্চালের যুদ্ধে বদ্ধপরিকর হইলে পাৎবেরা তাহাদের পক্ষ 
থাকিয়া ধার্তরাষ্রগণের সহিত যুদ্ধ করাই সম্ভব । 

বলিয়াছি যে, পাণ্ডব ছিল না, এ কথা বলিবার, উপরিলিখিত পণ্ডিতের! অন্য কারণ 
নির্দেশ করেন। একটি কারণ এই যে, সমসাময়িক কোন গ্রন্থে পাঁগুব নাম পাওয়া যায় 
ন]। উত্তরে হিন্দু বলিতে পারেন, এই মহাভারতই ত সমসাময়িক গ্রন্থব--আবার চাই 
কি? সে কালে ইতিহাস লেখার প্রথা ছিল না যে, কতকগুল। গ্রন্থে তাহাদের নাম 


ডি: 
* বিদুর বৈশ্যাজাত। 
৩ 


১৮ চরিত্র 


পাওয়। যাইবে। তবে ইউরোগীয়ের৷ বলিতে পারেন যে, শতপথত্রাঙ্গণ একখানি অনন্ল- 
পরবর্তী গ্রন্থ । তাহাতে ধৃতরাষ্ট্র, পরিক্ষিৎ এবং জনমেজয়ের নাম আছে, কিন্তু পাণ্ডবদিগের 
নামগন্ধ নাই-_-কাজেই পাণ্ডবেরাও ছিল ন1। 

এরূপ সিদ্ধান্ত ভারতবর্ষীয় প্রাচীন রাজগণ সম্বন্ধে হইতে পারে না। কোন 
ভারতবর্ধীয় গ্রন্থে মীকিদনের আলেক্জন্দরের নামগন্ধ নাই_অথচ তিনি ভারতবর্ষে 
আসিয়! যে কাণ্ডট! উপস্থিত করিয়াছিলেন, তাহ! কুরুক্ষেত্রের ন্যায়ই গুরুতর ব্যাপার । 
সিদ্ধান্ত করিতে হইবে কি, আলেক্জন্দর নামে কোন ব্যক্তি ছিলেন না, এবং গ্রীক 
ইতিহাসবেত্তার৷ তদ্ত্রান্ত যাহা লিখিয়াছেন, তাহা কবিকল্পনামাত্র ? কোন ভারতবর্ষীয় 
গ্রন্থে গজনবী মহম্মদের নামগন্ধ নাই__সিদ্ধান্ত করিতে ইইবে, ইনি মুসলমান লেখকদিগের 
কল্পনাপ্রসূত ব্যক্তি মাত্র? বাঙ্গালার সাহিত্যে বখতিয়ার খিলিজির নামমাত্র নাই-- 
সিদ্ধান্ত করিতে 'হইবে কি যে, ইনি মিন্হাজদ্দিনের কল্পনাপ্রসূত মাত্র? যদি তাহ। না 
হয়, তবে একা মিন্হাঁজদ্দিনের বাক্য বিশ্বাসযোগ্য হইল কিসে, আর মহাভারতের কথা 
অবিশ্বাসযোগ্য কিসে ? 


বেবর সাহেব বলেন, শতপথব্রাহ্মণে অঙ্ভুন শব্দ আছে, কিন্তু ইহা ইন্দ্রার্থে ব্যবহৃত 
হইয়াছে_ কোন পাণ্ডবকে বুঝায়, এমন অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই। এজন্য তিনি বুঝিয়াছেন 
যে, পাগুব অঙ্জুন মিথ্যাকল্পনা, ইন্রস্থানে ইনি আদিষ্ট হইয়াছেন মাত্র। এ বুদ্ধির ভিতর 
প্রবেশ করিতে আমর! অক্ষম। ইন্দ্রার্থে অভ্জুন শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, এজন্য অর্জুন নামে 
কোন মনুষ্য ছিল না, এ সিদ্ধান্ত বুঝিতে আমর! অক্ষম 


কথাট। হাসিয়া উড়াইয়| দিলে চলিত, কিন্তু বেবর সাহেব মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত, 
বেদ ছাপাইয়াছেন; আর আমরা একে বাঙ্গালী, তাতে গণমূর্খ, তাঁহাকে হাসিয়া উড়াইয়| 
দেওয়| বড় ধৃষ্টতার কাজ হয়। তবে, কথাটা একটু বুঝাই। শতপৎত্রাঙ্গণে, অর্জুন 
নাম আছে, ফাল্গুদ নামও আছে। যেমন অঞ্জন ইন্দ ও মধ্যম পাণ্ডৰ উভয়ের নাম, 
ফাল্গুনও তেমনই ইন্দ ও মধ্যম পাগুব উভয়ের নাম । ইন্দ্রের নাম ফাল্গুন, কেন, না, ইন্দ্র 
ফন্তুনী নক্ষত্রের অধিষ্ঠাতৃদেবতা; * অর্জ্ড,নের নাম ফাস্তন, কেন না, তিনি ফন্তুনী নক্ষত্রে 
জন্মিয়াছিলেন। হয়ত ইন্দ্রাধিষ্ঠিত নক্ষত্রে জন্ম বলিয়াই তিনি ইন্দ্রপুত্ৰ বলিয়! খ্যাত; 
ইন্দ্রের গুরসে তাহার জন্ম, এ কথায় কোন শিক্ষিত পাঠকই বিশ্বাস করিবেন ন]। আবার 
অভ্ছুন শবে শুরু । মেঘদেবতা ইন্দ্রও শুরু নহে, মেঘবর্ণ অজ্জুনও শুরুবর্ণ নহে। উভয়ে 


* এখনকার শু এ কথা বলেন না, কিন্তু শতপথত্রাদণেই এ কথা আছে। বদ্ধ 
৯ অধ্যায়, ২ ব্ৰাহ্মণ, ১১, দেখ | 


৮ 
প্রথম খণ্ড ষষ্ট পরিচ্ছেদ £ পাণ্ডবদিগের এতিহাসিকত। ১৯ 


নিৰ্ম্মলকৰ্ম্মকারী, শুদ্ধ, পবিত্র; এজন্য উভয়েই অজ্ভুন। ইন্দ্রের নাম ঘে অর্জুন, শতপথ- 
ব্ৰাহ্মণে সে কথাটা এইরূপে আছে__“অজ্জনো। বৈ ইন্দ্র! যদস্ গুহান|ম” ; অঙ্জুন, ইন্দ্র; 
সেটি ইহার গুহা নাম। ইহাতে কি বুঝায় ন! যে, অঞ্জন নামে অন্য ব্যক্তি ছিল, তাঁহার 
মহিমাবৃদ্ধির অভিপ্রায়ে ইন্দ্রের সঙ্গে তাঁহার এঁক্যস্থাপনজন্য, অর্জুনের নাম, ইন্দ্রের একট। 
লুকানে| নাম বলিয়! প্রচারিত করিতেছেন? বেবর সাহেব “গুহা” অর্থে “mystic” 
বুঝিয়া, লোককে বোক। বুঝাইয়াছেন। 

আর একটি রহস্যের কথা বলি। কুরচি গাছের নামও অর্জন। আবার কুরচি 
গাছের নামও ফাল্গুন । এ গাছের নাম অর্ভ,ন, কেন না, ফুল শাদা; ইহার নাম ফান্তিন, 
কেন না, ইহ! ফাল্গুন মাসে ফুটে। এখন আমার বিনীত নিবেদন যে, ইন্দ্রের নামও 
অর্ডজুন ও ফান্তুন বলিয়া আমাদিগকে বলিতে হইবে যে, কুরচি গাছ নাই, ও কখনও ছিল 
না? , পাঠকেরা সেইরূপ অনুমতি করুন, আমি মহামহোপাধ্যায় Weber সাহেবের 
জয় গাই। 

এই সকল পণ্ডিতের! বলেন যে, কেবল ললিতবিস্তরে, পাগুবদিগের নাম পাওয়া 
যায় বটে, কিন্তু সে পাণ্ডবের| পার্বত্য দন্ধ্যু মাত্র। আমাদের বিবেচনা, তাহ! হইতে এমন 
বুঝ! যায় ন! যে, পাঁগুপুত্র পাণ্ডব পাঁচ জন কখন জগতে বর্তমান ছিলেন না। বাঙ্গাল! 
সাহিত্যে “ফিরিজী” শব্দ যে ছুই একখান! গ্রন্থে পাঁওয়। যায়, সে সকল গ্রন্থে ইহার অর্থ 
হয়, 21707551805 নয় “European”’—“Frank’ শব্দ কোথাও পাওয়া যায় না, বা এ 
অর্থে “ফিরিঙ্গী” শব্দ কোথাও ব্যবহৃত হয় নাই। ইহ| হইতে যদি আমর| সিদ্ধ করি যে, 
ণৃঃ520 জাতি কখন ছিল না, তাহা হইলে ইউরোপীয় পণ্ডিত ও তাহাদের শিশ্তগণ যে 
ভ্রমে পতিত হইয়াছেন, আমরাও সেই ভ্রমে পতিত হইব |% 


* “বৌদ্ধ্রন্থকরেরা পাণ্ডব নামে পর্বত-বাসী একটি জাতির উল্লেখ করিয়৷ গিয়াছেন ; তাহারা 
উজ্জয়িনী ও কোশলবাসীদের শত্রু ছিল। (Weber's H. I. Literature, 1878, p. 185.) 
মহাভারতে পাণ্ডবদিগকে হস্তিনাপুরবাসী বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে বটে, কিন্তু এ গ্রন্থেরও স্থলবিশেষে 
লিখিত আছে, প্রথমে তাহারা হিমালয় পর্বতে থাকিয়া পরিবন্ধিত হন। 
এবং পাঞ্জোঃ স্থৃতাঃ পঞ্চ দেবদত্তা মহাবলাঃ। * * 
* * বিবর্দমানান্তে তত্ৰ পুণ্যে হৈমবতে গিবৌ ॥ 

আদিপর্বব। ১২৪ । ২৭-২৯। 


এইরূপে পাও্র দেব-দত্ত পাচটি মহাবল পুত্র * * * সেই পবিত্র হিমালয় পর্বতে পরিবন্ধিত হইতে 


গ্রাকেন । 
প্লিনি ও সলিনস্‌ নামে গ্রীক গ্রন্থকারের| ভারতবর্ষের পশ্চিমোত্তর দিকে বাহলীক দেশের উত্তরাংশে 


২০ “ কৃষ্ণচরিত্র 


এখনও  লাসেন সাহেবের মতের সমালোচন। বাকি আছে। তিনি বলেন, 
কুরুপাঞ্চালের যুদ্ধ এতিহাসিক ব্যাপার ; মহাভারতের ততটুকু এতিহাসিকত| আছে। কিন্তু 
তিনি পাণ্ডবপ্রভৃতি নায়কনায়িকাদিগের প্রতি অবিশ্বাসযুক্ত। তিনি বলেন, অর্ভুনাদি সব 
রূপকমাত্র। যথা__অর্ভভ,ন শব্দের অর্থ শ্বেতবর্ণ, এজন্য যাহা! আলোকময়, তাহাই 
অঞ্জন। যিনি অন্ধকার, তিনি কৃষ্ণ । কৃষ্ণাও তদ্রপ। পাণ্ডবদিগের অনবস্থানকালে যিনি 
রাজ্যধারণ করিয়াছিলেন, তিনি ধৃতরা্র । পঞ্চ পাণ্ডব পাঞ্চালের পাঁচটি জাতি, এবং 
পাঞ্চালীর সহিত তীহাদিগের বিবাহ এ পঞ্চ জাতির একীকরণ-সুচক মাত্র । যিনি ভদ্র 


সোগ্ৃডিয়েন৷ দেশের একটি নগরের নাম পাণ্ড্য বলিয়া! উল্লেগ করিয়াছেন এবং সিন্ধু নদীর মুখ সমীপস্থ 
জাতিবিশেষকেও পাত্য বলিয়া লিখিয়! গিয়াছেন। ভূগেলবিৎ টলেমি পাও্য-ন।ম লোকবিশেষকে বিতস্ত। 
নদীর সমীপন্থ বলিয়া কীর্তন করিয়াছেন। কাত্যায়ন একটি পাণিনিস্থত্রের বার্তিকে পাও হইতে পাণ 
শব্দ নিষ্পন্ন করিয়াছেন।* লক্মীধর স্বক্ৃত যড়ভাষাচন্ত্রিকার মধ্যে কেকয় বাহলীকাদি উত্তরদিকৃস্থ 
কতকগুলি জনপদের সহিত পাণ্ত্য দেশের নাম উল্লেখ করিয়।ছেন এবং সে সমুদয়কে পিশাচ অর্থাৎ অসভ্য 
দেশবিশে বলিয়! কীর্তন করিয়া গিয়াছেন। 
“পাগ্কেকয়বাহলীক * * * এতে পৈশাচদেশাঃ স্ু]ঃ ৷” 

হরিবংশে দক্ষিণদিক্স্থ চোল কেরলাদির সহিত পাণ্য দেশের নাম উল্লিখিত আছে। ( হরিবংশ, 
৩২ অ, ১২৪ শ্লো!।) অতএব উহা দক্ষিণাপথের অন্তর্গত পাও্য দেশ । শ্রীমান্‌ উইলসন্‌ বিবেচনা করেন, 
ও জাতীয় লোক প্রথমে সোগ্ডিয়েন! দেশের অধিবাসী ছিল ; তথা হইতে ক্রমশঃ ভারতবর্ষে আসিয়া বাস 
করে এবং উত্তরোত্তর এ সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন স্থানে অধিবাস করিয়া পৃশ্চাৎ হস্তিনাপুর-বাসী হয়, ও অবশেষে 
দক্ষিণ/পথে গিয়া পাগ্যুরাজ্য সংস্থাপন করে। Asiatic Researches, Vol. XV. pp. 95 and 96. 

রাজতরঙ্গিণীর মতে, কাশ্মীর রাজ্যের প্রথম রাজারা কুরুবংশীয়। অতএব তৎপ্রদেশ হইতে পাঁওবদের 
হস্তিনায় আলিয়| উপনিবেশ করা সম্তব। তাঁহারা মধ্যদেশবাসী অথচ কিরপে পাণ্ডব বলিয়া পরিচিত 
হইলেন, এই সমস্ত পুরণার্থেই কি পাওুপুত্র পাওব বলিয়া ক্রমশঃ একটি জনপ্রবাদ প্রচারিত হইল? 
তাহাদের জন্মবৃত্ান্তঘটিত গোলযোগ প্রসিদ্ধই আছে। লোকেও তাহাতে সংশয় প্রকাশ করিয়াছিল, 
তাহারও নির্শন পাওয়া যায় । 

যদ চিরমৃতঃ পাওুঃ কথং তম্তেতি চাপরে ৷ 
আদিপর্ব্ব । ১। ১১৭ ৷ 

অষ্ঠ অন্য লোকে বলিল, “বহুকাল অতীত হইল, পাণ প্রাণত্যাগ করিয়াছেন) অতএব ইহারা 

কিরপে তদীয় পুত্র হইতে পারেন ?” 


ভারতবর্ষীয় উপাসকসম্প্রদায়, অক্ষয়কুমার দত্ত-প্রণীত, দ্বিতীয় ভাগ, উপক্রমণিকা, 


১০৫ পৃঃ || 
অক্ষয় বাবু সচরাচর ইউরোপীয়দিগের মতের অবলধ্বী 


* পাণ্ডোর্ডযণ বক্তব্যঃ।--বাড়িক। { 


প্রথম খণ্ড £ ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ £ পাণ্ডবদিগের এতিহ!সিকত। ২১ 


অর্থাৎ মঙ্গল আনয়ন করেন, তিনি স্তভদ্র।। অজ্ভনের সঙ্গে যাদবদিগের সৌহাঁদদ্যই এই 
শ্ভদ্র, ইত্যাদি ইত্যাদি। 

আমি স্বীকার করি, হিন্দুদিগের শান্পরগ্রন্থ সকলে--বেদে, ইতিহাসে, পুরাণে, কাঁব্যেও 
রূপকের অতিশয় প্রাবল্য। অনেক রূপক আছে। এই গ্রন্থে আমাদিগকেও অনেকগুলি 
রূপকের প্রসঙ্গ উপস্থাপিত করিতে হইবে। কিন্তু তাই বলিয়া এমন স্বীকার করিতে পারি 
না 3 হিন্দুশান্ত্রে যাহ! কিছু আছে, সবই রূপক--যে রূপক ছাড়া শান্গ্রন্থে আর কিছুই 
নাই। | 

আমর! ইহাও জানি যে, সংস্কৃত সাহিত্যে ব| শাস্ত্রে যাহ! কিছু আছে, তাহা রূপক 
হউক ব] না হউক, রূপক বলিয়া উড়াইয়! দিতে অনেকেই ভালবাসেন। রামের নামের 
ভিতর “রম, ধাতু পাওয়া যায়, এবং সীতার নামের ভিতর 'সি' ধাতু পাওয়া! যায়, এই জন্য 
রামায়ণ কৃষিকার্যের রূপকে পরিণত হইয়াছে । জন্্নন্‌ পণ্ডিতের এমনই দুই চারিট| ধাতু 
আশ্রয় করিয়| খথেদের সকল সুক্তগুলিকে সূর্য্য ও মেঘের রূপক করিয়া উড়াইয়! দিয়াছেন। 
চেষ্ট| করিলে, বোধ করি, পৃথিবীতে যাহা! কিছু আছে, তাহা এইরূপে উড়াইয়া দেওয়া 
যায়। আমাদিগের মনে পড়ে, এক সময় রহস্তচ্ছলে আমরা বিখ্যাত নবছীপাধিপতি 
কৃষ্ণচন্দ্রকে এইরূপ রূপক করিয়৷ উড়াইয়। দিয়াছিলাম । তোমর| বলিবে, তিনি সে দিনের 
মানুষ__তীহার রাজধানী, রাজপুরী, রাজবংশ, সকলই আজিও বিদ্যমান আছে, তিনিও 
ইতিহাসে কীন্তিত হইয়াছেন । তাহার উত্তরে বল যায় যে, কৃষ্ণ অর্থে অন্ধকার, তমোরূগী। 
কৃষ্ণনগরে অর্থাৎ অন্ধকারপূর্ণ স্থানে তাহার রাজধানী । তাহার ছয় পুত্র, অর্থাত তমোগুণ 
হইতে ছয় রিপুর উৎ্পন্তি। এক জন বালক পলাসির যুদ্ধ, সম্বন্ধে এইরূপ রূপক করিয়াছিল 
যে, পলমাত্র উদ্ভাসিত যে অসি, তাহা ক্লীবগুণযুক্ত রৈব (011৮৪) কর্তৃক প্রযুক্ত হওয়ায় 
স্বরাজ! অর্থাৎ যিনি উত্তম রাঁজ। ছিলেন, তিনি পরাভূত হইয়াছিলেন। অতএব রূপকের 
অভাব নাই। আর এই বাঁলকরচিত রূপকের সঙ্গে লাসেন্রচিত রূপকের বিশেষ প্রাভেদ 
দেখা যায় না। আমর! ইচ্ছ। করিলে, লস্‌’ ধাতু খোদ লাসেন্‌ সাহেবের নামের ব্যুৎপত্তি' 
সিদ্ধ করিয়া, তাঁহার এঁতিহাসিক গবেষণ। ক্রীড়াকৌতুক বলিয়| উড়াইয়। দিতে 
পারি। 

ভারতবর্ষের ইতিহাসলেখক 1১০১৪ Wheeler সাহেবেরও একটা মত আছে। 
যখন হস্তী অশ্ব তলগামী, তখন মেষের জলপরিমাণেচ্ছার প্রতি বেশী শ্রদ্ধ! করা যায় না। 
তিনি বলেন,_হী, ইহার কিছু এঁতিহামিক ভিত্তি আছে বটে, কিন্তু তাহা অতি সামান্য 
মাত্র 


“The 91567701169 of the Pandavas in the jungle, and their encounters with 


২২ কৃষণরি 


Asuras and 1২015915525 are all palpable fictions, still they are valuable as traces 
which have been left in the minds of the people of the primitive wars of the 
Aryans against the Aborigines. 


টল্বয়স্‌ হুইলর সাহেব সংস্কৃত জানেন্‌ না, মহাভারত কখনও পড়েন নাই। তাঁহার 
অবলম্বন বাবু অবিনাশচন্্র ঘোষ নামে কোন ব্যক্তি । তিনি অবিনাশ বাবুকে অনুরোধ 
করিয়াছিলেন যে, মূল মহাভাঃত অনুবাদ করিয়া তাহাকে দেন। অবিনাশ বাঁবু রহস্থাপ্রিয় 
লোক সন্দেহ নাই, কাশীদাঁসের মহাভারত হইতে কত দুর অনুবাদ করিয়াছিলেন বলিতে 
পারি না, কিন্তু হুইলর সাহেব চন্দ্রহাস ও বিষয়ার উপাখ্যান প্রভৃতি সামগ্রী মূল 
মহাভারতের অংশ বলিয়! পাচার করিয়াছেন। যে বর্ষীয়সী মাণিকগীরের গান শুনিয়। 
রামায়ণভ্রমে অশ্রু মোচন করিতেছিল, বোধ হয়, সেও এই পঞ্চিতবরের অপেক্ষা উপহা'সাস্পদ 
নহে। ঈদৃশ লেখকের মতের প্রতিবাদ কর] পাঠকের সময় বৃথ| নষ্ট কর! বিবেচন। করি। 
ফলে, মহাভারতের যে অংশ মৌলিক, তাহার লিখিত বৃত্তান্ত ও পাগুবাদি নায়ক সকল 
কল্পনাপ্ৰসূত, এরূপ বিবেচনা, করিবার কোন উপযুক্ত কারণ এ পর্য্যন্ত নির্দিষ্ট হয় নাই। 
যাহা নিদ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহার সকলই এইরূপ অকিঞ্চিৎকর। সকলগুলির প্রতিবাদ 
করিবার এ গ্রন্থে স্থান হয় না। মহাভারতের অনেক ভাগ প্রক্ষিপ্ত, ইহা আমি স্বীকার 
করিয়াছি। কিন্তু পাণ্ডবাঁদির সকল কথ| প্রক্ষিপ্ত নহে। ইহা প্রশ্ষিপ্ত বিবেচনা! করিবার 
কোন কারণ নাই। তাহার! এঁতিহাসিক, ইহা বিবেচন| করিবার কাঁরণ যাহ] বলিয়াছি, 
তাহ। যদি যথেষ্ট ন| হয়, তবে পরপরিচ্ছেদে আরও কিছু বলিতেছি। 


সপ্তম পরিচ্ছেদ 
পাণ্ডবদিগের এতিহাসিকতা! 


পাণিনি সুত্র করিয়াছেন, 
মহান্‌ ব্রীহপরাস্গৃষ্া্া রজাবালভার ভারতছৈলিহি সবৌরবপ্রবৃদ্ধেষু। ৬। ২। ৩ 

অর্থাৎ ত্রীহি ইত্যাদি শব্দের পূর্বের মহৎ শব্দ প্রযুক্ত হয়। তাহার মধ্যে একটি শব্দ 
ভারত'। অতএব পাঁণিনিতে মহাভারত শব্দ পাওয়া গেল। পসিদ্ধ ইতিহা সগ্রন্থ ভিন্ন 
আর কোন বস্তু “মহাভারত” নামে কখনও অভিহিত হইয়াছিল, এমক প্রমাণ নাই। 
Weber সাহেব বলেন, এখানে মহাভারত অর্থে ভরতবংশ। এটা কেবল তাঁহার গায়ের 
জোর। এমন প্রয়োগ কোথাও নাই। 

পুনশ্চ, পাঁণিনিসূত্ৰ = 

“গবিষুধিভ্যাং স্থিরঃ 1” ৮। ৩। ৯৫ 


প্রথম খণ্ড £ সপ্তম পরিচ্ছেদ ঃ পাগুবদিগের এঁতিহাসিকত| ২৩ 


গবি ও যুধি শব্দের পর স্থির শব্দের স স্থানে য হয়। যথা-_গবিষ্টিরঃ যুধিষ্টিরঃ। 
পুনশ্চ, 


“বহুৰচ ইজঃ প্রাচ্য ভরতেষু।” ২ । ৪ | ৬৬ 
ভরতগোত্রের উদাহরণ “যুিষ্টিরাঃ1”% 
পুনশ্চ, 

“ন্থিয়া মবস্তিকুন্টিকুরুভ)স্চ 1৮ ৪ | ১ | ১৭৬ 
পাওয়। গেল “কুন্তী” | 
পুনশ্চ, £ 

“বান্থুদেবাজ্জুনাভ্যাং বুন্‌।৮ ৪ ।৩। ৯৮ 
অর্থাৎ, বাস্থদেব ও অর্জুন শব্দের পর যষ্ঠ্র্থে বুন্‌ হয়। 
পুনশ্চ, 

“নভ্রাণ অপানবেদানা সত্যানমুচিনকুলনথনপুংসক*ক্ষত্রনক্রনাকেযু।” ৬। ৩। ৭৫ 

ইহাতে “নকুল” পাওয়া গেল। 
দ্রোণপর্ধতজীবস্তাদণ্ঠতরস্ত।ম্‌ | ৪ | ১। ১০৩ 


“দ্রোণায়ন” শব্দ পাওয়া গেল। ইহাতে অশ্বথাম। ভিন্ন আর কিছুই বুঝায় না। 
এইরূপ পাঁচটি পাণ্ডবের নামই এবং কুন্তী, দ্রোণ, অশ্বথাম৷ প্রভৃতির নাম পাণিনিসুত্রে 
পাওয়া যায়। 

যদি মহাভারত গ্রন্থের নাম এবং সেই গন্থের নায়কদিগের নাম পাওয়া গেল, তবে 
পাঁণিনির সময়েও মহাভারত পাঁগুবদিগের ইতিহাস । এখন দেখিতে হইবে, পাণিনি কবেকার 
লোক। 

ভারতদ্বেষী ৬/০৮০: সাহেব তাহাকেও আধুনিক বলিয়। প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন । 
কিন্তু এখানে তীহার মত চলে নাই,_স্বয়ং গোল্ড ষ্ট কর পাণিনির অভ্যুদয়কাল নির্ণীত 
করিয়াছেন। তিনি যাহ| বলেন, তাহার বিস্তারিত বিবরণ লিখিবার স্থান এ নহে; কিন্তু বাবু 
রজনীকান্ত গুপ্ত তাহার গ্রন্থের সারাংশ বাঙ্গালায় সঙ্কলন করিয়াছেন, অতএব না বলিলেও 
চলিবে। যাহার! বাঙ্গালা গ্রন্থ পড়িতে ঘ্বণা করেন, তাহার। গোল্ডস্.করের গ্রন্থই ইংরাজিতে 
পড়িতে পারেন। তাহার বিচারে পাণিনি অতি প্রাচীন বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে, এজন্য 
Wee সাহেব অতিশয় দুঃখিত। তিনি গোল্ড করের প্রতিবাদও করিয়াছেন, এবং লজ্জা! 
পরিত্যাগ করিয়! বলিয়াছেন, জয়পতাক। আমিই উড়াইয়াছি। কিন্তু আর কেহ তাহা বলে ন|। 


* উদাহরণটি সিদ্ধাস্তকৌমুদীর, ইহ! বল! কর্তব্য । 


২৪ কৃষ্ণচরিত্র 

গোল্ড ফ্ট.কর প্রমাণ করিয়াছেন যে, পাণিনির সূত্র যখন প্রণীত হয়, তখন বৃদ্ধদেবেরপ% 
আবির্ভাব হয় নাই। তবেই পাণিনি অন্ততঃ খ্রিঃ পুঃষষ্ঠ শতাব্দীর লোক। কিন্তু কেবল 
তাহাই নহে, তখন ব্ৰাহ্মণ, আরণ্যক, উপনিষদ্‌ প্রভৃতি বেদাংশ সকলও প্রণীত হয় নাই। 
থক্‌, যজুঃ, সামসংহিত| ভিন্ন আর কিছুই হয় নাই। আশ্বলায়ন, সাংখ্যায়ন প্রভৃতি অভ্যুদিত 
হন নাই। মঙ্ষমূলর বলেন, ব্রাঙ্গাণ-প্রণযন-কাল খিঃ পু: সহস্ৰ বৎসর হইতে আরস্ত । ডাক্তার 
মার্টিন হৌগ বলেন, এ শেষ; খি,ঃ পুঃ চতুর্দশ শতাব্দীতে আরস্ত। অতএব পাণিনির সময় 
খিঃ পুঃ দশম বা একাদশ শতাব্দী বলিলে বেশী বলা হয় না। 

Max Muller, Weber পভূতি অনেকেই এ বিচারে প্রবৃত্ত, কিন্তু কাহারও কথায় 
গোল্ডফ.করের মত খণ্ডিত হইতেছে না। অতএব আচার্যের এ মত গ্রহণ কর! যাইতে 
পারে। তবে ইহ] স্থির যে, খিষ্টের সহআ্ধিক বৎসর পূর্বে যুধিষ্টিরাদির বৃত্তান্তসংযুক্ত 
মহাভারত গ্রন্থ প্রচলিত ছিল। এমন প্রচলিত যে, পাণিনিকে মহাভারত ও যুধিচিরাদির 
বুৎপত্তি লিখিতে হইয়াছে । আর ইহাও সম্ভব যে, তাঁহার অনেক পূর্বেই মহাভারত প্রচলিত 
হইয়াছিল । কেন না, “বাস্ুদেবার্জ্জুনাভ্যাং বুন্” এই সূত্রে 'বাস্থদেবক' ও “অজ্জুনক* শব্দ 
এই অর্থে পাওয়| যায় যে, বান্থদেবের উপাসক, অর্জ্জুনের উপাসক। অতএব পাণিনিসূত্র- 
প্রণয়নের পুরবেবই কৃষ্ণাজ্জুন দেবতা বলিয়া স্বীকৃত হইতেন। অতএব মহাভারতের যুদ্ধের 
অনন্প পরেই আদিম মহাভারত প্রণীত হইয়াছিল বলিয়! যে প্রসিদ্ধি আছে, তাহার উচ্ছেদ 
করিবার কোন কারণ দেখ। যায় না । 

এক্ষণে ইহাও বক্তব্য যে, কেবল পাণিনির নয়, আশ্বলায়ন ও সাংখ্যায়ন গৃহাসূত্রেও 
মহাভারতের প্রমঙ্গ আছে। অতএব মহাভারতের প্রাচীনত| সম্বন্ধে বড় গোলযোগ করার 
কাহারও অধিকার নাই। 


অ্ঠম পরিচ্ছেদ 


কৃষ্ণের এঁতিহাসিকতা 


কৃষ্ণের নাম পাণিনির কোন সুত্রে থাক না থাক, তাহাতে আসিয়| যায় না। কেন 
না, খাথেদসংহিতায় কৃষ্ণণ' শব্দ অনেক বার পাওয়া যায়। প্রথম মণ্ডলের ১১৬ সুক্তের 


* মহাভারতে ‘বৌদ্ধ’ শব্দ পাওয়া যায়, কিন্তু এ অংশ যে প্রক্ষিপ্ত, তাহাও অনায়াসে প্রমাণ করা 
মাইতে পারে। 


| ৰষ্ণ শব্দ আমি পাণিনির অষ্টাধ্যায় খু'জিয়া পাই নাই_আছে কি মা, বলিতে পারি না কিন্ত 
কৃষ্ণ শব যে পাণিনির পূর্বে প্রচলিত ছিল, তদ্বিষয়ে কোন সংশয় নাই। কেন না, খগ্রেদ-স'হিতায় কচ 
শখ গুলঃ পুনঃ পাওয়া যায়। কৃষ্ণনামা বৈদিক খধির কথা পশ্চাৎ বলিতেছি। তড়িন্ন অষ্টম মণ্ডলে ৯৬ 


প্রথম খণ্ড ঃ অষ্টম পরিচ্ছেদ £ কৃষ্ণের এতিহাসিকতা ২৫ 


২৩ খকে এবং ১১৭ সুক্তের ৭ খকে এক কৃষ্ণের নাম আছে। সে কৃষ্ণ কে, তাহা জানিরার 
উপায় নাই। সম্ভবতঃ তিনি বস্থদেবনদ্দন -নহেন। তাহার পর দেখিতে পাই, খথেদ- 
সংহিতার অনেকগুলি সুক্তের খধি এক জন কৃষ্ণ |. তাঁহার কথ| পরে বলিতেছি।  অরথ্বব- 
সংহিতায় অন্থুর কৃষ্ণকেশীর নিধনকারী কৃষ্ণের কথা আছে। তিনি বন্তদেবনন্দশ সন্দেহ 
নাই। কেশিনিধনের কথ| আমি পশ্চাঁৎ বলিব। 

পাঁণিনির সুত্রে 'বাস্থদেক নাম আছে__সে সূত্র উদ্ধৃত করিয়াছি। কৃষ্ণ মহাভারতে 
বাঁস্থদেব নামে সচরাচর অভিহিত হইয়াছেন। 'বস্তুদেবের পুত্র বলিয়াই বান্তুদেব নীম 
নহে, সে কথ স্থানান্তরে বলিব। বস্থদেবের পুত্র ন! হইলেও বাসুদেব নাম হয়। এই 
মহাভারতেই পাওয়| যাঁয়__পুণ1ধিপতিরও নাম ছিল বাস্থুদেব। বন্থুদেবকে কবিকল্পন। বলিতে 
হয়, বল-_কিন্কু বাসুদেব কবিকল্পন| নহেন। : 


ইউরোপীয়দিগের মত এই যে, কৃষ্ণ আদৌ মহাভারতে ছিলেন না, পরে মহাভারতে 
তাহাকে বসাইয়া দেওয়। হইয়াছে । এরূপ বিবেচনা! করিবার যে সকল কারণ তাহারা 
নির্দেশ করেন, তাহ| নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। কেহ বলেন, কৃষ্ণকে মহাঁভারত_ হইতে 
উঠাইয়া দিলে মহাভারতের কোন ক্ষীত হয়না । এক হিসাবে নয় বটে। গত ফরাসী- 
প্রুসের যুদ্ধ হইতে মোল্টকেকে উঠাইয়| দিলে কোন ক্ষতি হয় ন]| Gravelotte, Woerth 
Metz, Sedan, [2209 প্রভৃতি রণজয় সবই. বজায় থাকে 3 কেন না, Moltke হাতে 
হাতিয়ারে এ সকলের কিছুই করেন নাই। তাহার সেনাঁপতিত্ব তারে তারে বা পত্রে 
পত্রে নির্ববাহিত হইয়াছিল। মহাভারত হইতে কৃষ্ণকে উঠাইয়। দিলে সেইরূপ ক্ষতি হয় না। 
তাঁহার বেশী ক্ষতি হয় কি না, এ গ্রন্থ পাঠ করিলেই পাঠক জানিতে পারিবেন। 


হুইলর সাঁহেবেরও এ বিষয়ে একট! মৃত আছে | তাহার যেরূপ পরিচয় দিয়াছি, 
তাহাতে বোধ হয়, তাহার মতের প্রতিবাদের বিশেষ প্রয়োজন নাই। তথাপি: মতট! 
কিয়ৎপরিমাণে চলিয়াছে বলিয়া, তাহার প্রসঙ্গ উত্থাপিত করিলাম। তিনি বলেন, দ্বার! 
হস্তিনাঁপুর হইতে সাঁত শত ক্রোশ ব্যবধান । কাজেই কৃষ্ণের সঙ্গে পাণ্ডবদিগের য়ে ঘনিষ্ঠ 
সম্বন্ধ মহাভারতে কথিত হইয়াছে, তাঁহ| অসম্ভব । কেন অসম্ভব, আমর! তাহা কিছুই 
বুরিত নী পারিলাঁম না, কাজেই উত্তর করিতে পারিলাম ন|। _ বাঙ্গালার মুসলমান রাঁজপুরুষ- 


স্ক্তে রুনা এক জন অনার্ধ্য রাজার কথ পাওয়া যায়। এই অনা্ধ্য কৃষ্ণ অংশুমতীনদীতীরনিবাসী; 
হুতরাং ইনি যে বান্তুদেব কৃষ্ণ নহেন, তাহ! নিশ্চিত। পাঠক ইহাতে বুঝিতে পারিবেন যে, পাঁণিনির 
কোন সুত্রে “কৃষ্ণ” শব্দ থাকিলে তাহা বাহুদেব কৃষ্ণের এতিহাসিকতার প্রমাণ বলিয়! গণ্য হয় 'না। কিন্তু 
পাঁণিনিসত্রে ‘ৰাঙ্জুদেব” নাম যদি পাওয়। যায়, তবে তাহা প্রমাণ বলিয়া গণ্য। ঠিক তাহাই আছে। 
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দিগের সঙ্গে দিল্লীর পাঠান মোগল রাজপুরুষদিগের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ধিনিই স্মরণ করিবেন, তিনিই 
বোধ হয়, হুইলর সাহেবের এই অশ্রাব্য কথায় কর্ণপাত করিবেন ন|। 

বিখ্যাত ফরাসী পণ্ডিত 73০9%০৬ বলেন যে, বোদ্ধশান্তরে কৃষ্ণ নাম না পাইলে, এ 
শান্তর প্রচারের উত্তরকালে কৃষ্ঠোপাসন। প্রবপ্তিত হয়, বিবেচন| করিতে হইবে। কিন্তু 
বৌদ্ধশাস্ত্রে মধ্যে ললিতবিস্তরে কৃষ্ণের নাম আছে। বৌদ্ধশান্ত্র মধ্যে সূত্রপিটক সর্ববাপেক্ষ! 
প্রাচীন গ্রন্থ । তাহাতেও কৃষ্ণের নাম আছে। এ গ্রন্থে কৃষ্ণকে অসুর বলা হইয়াছে। 
কিন্তু নাস্তিক ও হিন্দুধর্মীবিরোধী বৌদ্ধের| কৃষ্ণকে যে অন্গুর বিবেচন। করিবে, ইহা! বিচিত্র 
নয়। আর ইহাঁও বক্তব্য, বেদাদিতে ইন্দ্রাদি দেবগণকে মধ্যে মধ্যে অস্থর বল! হইয়াছে। 
বৌদ্ধের! ধর্মের প্রধান শত্রু যে প্রবৃত্তি, তাহার নাম দিয়াছেন “মার”। কৃষ্ণপ্রচারিত অপূর্ব 
নিষ্ধামধৰ্ম্ম, তৎক্‌ ত সনাতন ধৰ্ম্মের অপুর্ব সংস্কার, স্বয়ং কৃষ্ণের উপাসন| বৌদ্বধন্মাপ্রচারের 
প্রধান বিদ্ব ছিল সন্দেহ নাই। অতএব তাহার কৃষ্ণকেই অনেক সময়ে মার বলিয়া 
প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন । 

এ সকল কথা থাক। ছান্দোগ্যোপনিষদে একটি কথ| আছে; সেইটি উদ্ধৃত 
করিতেছি । কথাটি এই__ 

“তদ্ধৈতদেধার আঙ্গিরসঃ কৃষ্ণায় দেবকীপুক্রায় উত্তা, উবাচ। অপিপাস এব স বভূব। সোহস্ত- 
বেলায়ামেতল্ৰয়ং গ্রতিপছেত অক্ষিতমসি, অচ্যুতমসি, প্রাণসংশিতমসীতি ।” 

ইহার অর্থ। আঙ্গিরসবংশীয় ঘোর (নামে খষি ) দেবকীপুজ কৃষ্ণকে এই কথা! 
বলিয়৷ বলিলেন, (শুনিয় তিনিও পিপাসাশূন্য হইলেন) যে অন্তকালে এই তিনটি কথা 
অবলম্বন করিবে, “তুমি আক্ষত, তুমি অচ্যুত, তুমি প্রাণসংশিত।” 

এই ঘোর খষির পুত্র কথঞ। ঘোরপুত্র কথ খথেদের কতকগুলি সুক্তের খষি। 
যথা, প্রথম মণ্ডলে ৩৬ সুক্ত হইতে ৪৩ সুক্ত পর্য্যন্ত; এবং কণ্ধের পুত্র মেধাতিথি এ 
মণ্ডলের ১২শ হইতে ২৩শ পর্য্যন্ত সুক্তের ধষি। এবং কথের অন্য পুত্র প্র্ধথ এ মণ্ডলের 
88 হইতে ৫০ পর্যন্ত সুক্তের খষি। এখন নিরুক্তকার যাস্ক বলেন, “্যস্ত বাক্যং স খষিঃ1” 
অতএব ধধিগণ সুক্তের প্রণেতা হউন বা না হউন, বক্ত। বটে। অতএব ঘোরের পুত্র 
এবং পৌত্রগণ খথেদের কতকগুলি সুক্তের বক্তা । তাহা যদি হয়, তবে ঘোরশিষ্য কৃষ্ণ 
তাহাদিগের সমসাময়িক, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। এখন আগে বেদের সুক্তগুলি উক্ত 
হইয়াছিল, তাহার পর বেদবিভাগ হইয়াছিল, এ সিদ্ধান্তের কোনও মতেই প্রতিবাদ করা 
যায় না। অতএব কৃষ্ণ বেদবিভাগকর্তা বেদব্যাসের সমসাময়িক লোক, উপন্যাসের বিষয়- 
মাত্র নহেন, তদ্দিষয়ে কোনও সংশয় করা যায় না। 


* এই কথ শকুন্থলার পালকপিতা কথ নহেন। সে ক কাণ্তপ ; ঘোরপুৰ কণ আল্িরগ। 
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খণ্বেদসংহিতার অস্টম মণ্ডলে ৮৫ ৮৬। ৮৭ সুক্ত এবং দশম মণ্ডলের ৪২। ৪৩। 8৪ 
সুক্তের খষি কৃষ্ণ । এই কৃষ্ণ দেবকীনন্দন কৃষ্ণ কি না, তাহার নির্ণয় করা দুরূহ | কিন্তু 
কৃষ্ণ ক্ষত্রিয় বলিয়াই বল৷ যাইতে পারে না যে, তিনি এই সকল সুক্তের খষি নহেন ; কেন 
না, ত্রসদন্থ্য, ত্র্যরূণ, পুরুমীট, অজমীঢ, সিন্ধুদ্বীপ, স্থদাস, মান্ধাতা, সিবি, প্রত্দ্ন, কক্ষীবাম্‌ 
প্রভৃতি রাজধি ধাহার! ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচিত, তাহারাও খথেদ-সুক্তের খষি, ইহা দেখ! যায়। 
দুই এক স্থানে শুদ্র খষির উল্লেখও পাঁওয়! যায়। কবষ নামে দশম মণ্ডলে এক জন শুদ্র 
খধি আছেন; অতএব ক্ষত্রিয় বলিয়া কৃষ্ণের খধিত্বে আপত্তি হইতে পারে না । তবে 
খণ্বেদসংহিতাঁর অনুক্রমণিকায় শৌনক কৃষ্ণ আঙ্গিরস খষি বলিয়! পরিচিত হইয়াছেন । 

উপনিষদ সকল বেদের শেষভাগ, এই জন্য উপনিষদ্কে বেদান্তও বলে। বেদের 
যে সকল অংশকে ব্রাহ্মণ বলে, তাহ! উপনিষদ হইতে প্রাচীনতর বলিয়া বোধ হয়। 
অতএব ছান্দৌগ্যোপনিষদ্‌ হইতে কৌধীতকিব্রাঙ্গণ আরও প্রাচীন বলিয়া বোধ হয়। 
তাহাতেও এই আঙ্গিরস ঘোরের নাম আছে, এবং কৃষ্ণেরও নাম আছে। কৃষ্ণ তথায় 
দেবকীপুত্র বলিয়া বণিত হয়েন নাই; আঙ্গিরস বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। কিন্তু 
কতকগুলি ক্ষত্রিয়ও আঙ্গিরস বলিয়৷ প্রসিদ্ধ ছিলেন । তদ্বিষয়ে বিষুঃপুরাণে একটি প্রাচীন 
শ্লোক ধৃত হইয়াছে । 

এতে ক্ষত্রপ্রস্থতা বৈ পুনশ্চাঙ্গিরসঃ স্থৃতাঃ | 
রথীতরাণাং প্রবর1ঃ ক্ষত্রোপেত। দ্বিজাতয়ঃ ॥_-8 অংশ, ২। ২ 

কিন্তু এই রথীতর রাজ! সূর্ধ্যবংশীয়। কৃষ্ণের পুর্ববপুরুষ যদু, যযাতির পুত্র, কাজেই 
চন্দ্রবংশীয়। এই কথাই সকল পুরাণেতিহাসে লেখে, কিন্তু হরিবংশে বিষ্ণুপর্বের পাওয়া 
যায় যে, মথুরার যাদবের! ইক্কাকুবংশীয়। 

এবং ইক্ষাকুবংশাদ্ধি যহুবংশে| বিনিঃস্তঃ1--৯৫ অধ্যায়ে, ৫২৯ শ্লোকঃ। 

কথাটাও খুব সম্ভব, কেন না, রামায়ণে পাঁওয়। যায় যে, ইক্ষাকুবংশীয় রামের কনিষ্ঠ 
ভ্রাতা শত্রদ্র মথুরাজয় করিয়াছিলেন । 

সে যাহাই হউক, “বাস্থুদেবাজ্জুনাভ্যাং বুন্” এই সুত্র আমর! পাণিনি হইতে উদ্ধত 
করিয়াছি । কৃষ্ণ এত চীন কালের লোক যে, পাণিনির সময়ে উপাস্য বলিয়া! আধ্যসমাজে 
গৃহীত হইয়াছিলেন। ইহাই যথেষ্ট ৷ 


নবম পরিচ্ছেদ 
মহাভারতে প্রক্ষিপ্ত 


আমর! এতক্ষণ যাহ! বলিলাম, তাহার স্থলমর্ম্ম এই যে, মহাভারতের এঁতিহাসিকত] 
আছে, এবং মহাভারতে কৃষ্ণপাগুব সম্বন্ধীয় এঁতিহাসিক কথ। পাঁওয়। যায়। কিন্তু এখন 
জিজ্ঞান্ত' হইতে পারে যে, মহাভারতে কৃষ্ণপাঁুব সম্বন্ধে যাহ। কিছু পাওয়া যায়, তাহাই কি 
এঁতিহাসিক তত্ব ? 

মহাভারতের এঁতিহাঁসিকৃত|, বা মহাভারতে কথিত কৃষ্চগাণ্ডবসন্বন্ধীয় বুত্তান্তের 
এঁতিহাসিকত। সম্বন্ধে ইউরোগীয়গণের যে প্রতিকূল ভাব, তাহার মূলে এই কথা আছে যে, 
প্রাচীন কালে মহাভারত ছিল বটে, কিন্তু সে এ মহাভারত নহে।- ইহার অর্থ যদি এমন 
বুঝিতে হয় যে, প্রচলিত মহাভারতে সেই প্রাচীন মহাভারতের কিছুই নাই, তাহ! হইলে 
অমির! তাহাদের কথ| যথার্থ বলিয়া স্বীকার করি না; এবং এরূপ স্বীকার করি ন 
বলিয়াই, তাহাদের কথার এত প্রতিবাদ করিয়াছি । আর তাঁহাদের কথার মর্দ্মার্থ যদি 
এই হয় যে, সে প্রাচীন মহাভারতের উপর অনেক প্রক্ষিপ্ত উপন্যাসাদি চাপান হইয়াছে, 
প্রাচীন মহাভারত তাহার ভিতর ডুবিয়। আছে, তবে তাহাদের সঙ্গে আমার কোন মতভেদ 
নাই। 

আমরা পুনঃ পুনঃ বলিয়াছি যে, পরবর্তী প্রক্ষিপ্তকারদিগের রচনাবাহুল্যে আদিম 
মহাভারত প্রোধিত হইয়! গিয়াছে । কিন্তু এতিহাসিকত। যদি কিছু থাকে, তবে সে 
আদিম মহাভারতের। অতএব বর্তমান মহাভারতের কোন্‌ অংশ আদিমমহাঁভারতভুক্ত, 
তাহাই প্রথমে আমাদের বিচার্ধা বিষয়। তাহাতে কৃষ্ণকথ| যাহা কিছু পাওয়া যায়, 
তাহাঁরই কিছু এঁতিহাসিক মূলা থাকিলে থাকিতে পারে। তাহাতে যাহা নাই, অন্য গ্রন্থে 
থাকিলেও, তাহার এঁতিহাসিক মূল্য অপেক্ষাকৃত অল্ন। কেন না, মহাভারতই সর্ববাপেক্ষ। 
প্রাচীন গ্রন্থ ৷ 

প্রাচীন সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকেই বলিবেন, মহাভারতের কোন অংশই যে প্রক্ষিপ্ত, 

তাহারই বা প্রমাণ কি? এই পরিচ্ছেদে তাহার কিছু প্রমাণ দিব। 

আদিপর্ব্বের দ্বিতীয় অধ্যায়ের নাম পর্ববসংগ্রহাধ্যায়। মহাভারতে যে যে বিষয় 
বৰ্ণিত ব| বিবৃত আছে, এঁ পর্ববসংগ্রহাধ্যায়ে তাহার গণনা! কর| হইয়াছে। উহা! এখনকার 
গ্রন্থের সূচিপত্র বা [2121৩ ০% 0০716015 সদৃশ । অতি ক্ষুদ্র বিষয়ও এঁ পর্ববসংগ্রহাধ্যায়ের 
গণনাভুক্ত হইয়াছে । এখন যদি দেখা যায় যে, কোন একট! গুরুতর বিষয় & পর্বব- 


শি 
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সংগ্রহাধ্যায়ভুক্ত নহে, তবে অবশ্য বিবেচন| করিতে হইবে যে, উহা প্রক্ষিপ্ত। একট! উদাহরণ 
দিতেছি। আশ্বমেধিক পর্বের অনুগীতা ও ত্রাহ্মণগীত! পৰ্ৰবাধ্যায় পাওয়া যায়। এই 
দুইটি ক্ষুদ্র বিষয় নয়, ইহাতে ছত্রিশ অধ্যায় গিয়াছে। কিন্ত পর্ববসংগ্রহাধ্যায়ে 
উহার কিছু উল্লেখ নাই, স্থতরাঁং বিবেচনা! করিতে হইবে যে, অনুগীত। ও ব্রাহ্মণগীত। 
সমস্তই প্রক্ষিপ্ত । 

২য়,_অনুক্রমণিকাধ্যাঁয়ে কথিত হইয়াছে যে, মহাভারতের লক্ষ শ্লৌক, এবং 
পর্ববসংগ্রহাধ্যায়ে কোন্‌ পর্বের কত শ্লোক, তাহা লিখিত হইয়াছে । যথা 


আদি — ১ ৮৮৮২ 
র্ সভা SE) ২৫১১ 
বন = ১১৬৬৪ 
বিরাট ~— — ২০৫০ 
উদ্ভোগ — — -.. ৬৬৯৮ 
ভীত্ম — ক - ৫৮৮৪ 
দ্রোণ —- = ৮৯০৯ 
কর্ণ — — ৪৯৬৪ 
শল্য — — ৩২২০ 
সৌপ্তিক — — ৮৭০ 
দ্র টি — ৭৭৫ 
শান্তি -- — ১৪৭৩২ 
অনুশাসন 2: = 01 
আশ্বমেধিক যন টি ৩৩২ 
আশ্রমবাসিক - — ১৫০৬ 
মৌসল = ৩২০ 
মাহাপ্রস্থানিক — = ৩২০ 
স্বর্গারোহণ — — ২০৯ 


ইহাতে কিন্তু লক্ষ শ্লোক হয় না; মোট ৮৪,৮৩৬ হয়। অতএব লক্ষ শ্লৌক 
পুরাইবার জন্য পর্ববাধ্যায়সংগ্রহকার লিখিলেন £- 


“অষ্টাদশৈবমুত্তানি পর্বাণ্যেতান্তখেষতঃ। 
খিলেষু হরিবংশঞ্চ ভবিষ্যঞ্ গ্রকীন্তিতম্‌॥ 


৩5. কৃষ্চচরিত্র 
দশশ্লো কসহত্রাণি বিংশগ্লোকশতানি চ । 
খিলেষু হরিবংশে চ সংখ্য।তানি মহধিণ| ॥৮ 
অর্থাৎ “এইরূপে অফ্টাদশপর্বৰ বিস্তারে উক্ত হইয়াছে । ইহার পর হরিবংশ 
ভবিষ্যপর্বৰ কথিত হইয়াছে । মহধি হরিবংশে দ্বাদশ সহজ শ্লোকসংখ্য। করিয়াছেন ।” 
পর্ববসংগ্রহাধ্যায়ে এইটুকু ভিন্ন হরিবংশের আর কোন প্রসঙ্গ নাই। ইহাতে ৯৬,৯৩৬ শ্লোক 


হইল। এক্ষণে প্রচলিত মহাভারতের, শ্লোক গণনা করিয়| নি্গলিখিত সংখ্য। সকল পাওয়া 
যায় := 


আঁদি — — ৮৪৭৯ 
সভা — - ২৭০৯ * 
বন -- — ১৭,৪৭৮ 
বিরাট — — হ৩৭৬ 
উদ্যোগ — = ৭৬৫৬৷৷ 
ভীগ্ঘ = — ৫৮৫৬ 1 
দ্ৰোণ = — ৯৬৪৯ 
কর্ণ — ০ ৫০৪৬ 
শল্য চে — ৩৬৭১ 1 
সৌপ্তিক — — ৮১১ 
রী = ৮২৭৷ 
শান্তি -- - ১৩,৯৪৩ ] 
" অনুশাসন চে — 4৭৯৬ 
আশ্বমেধিক — — ২৯০০ 
আশ্রমবাসিক = — ১১০৫ 
মৌসল =~ — ২৯২ 
মাহাপ্রস্থানিক = = ১৯ 
্বর্গারোহণ = — ৩১২ 
খিল হরিবংশ EE — ১৬৩৭৪ 


মোট ৯০৭৩৯০। ইহাতে দেখ] যায় যে, প্রথমতঃ মহাভারতে লক্ষ শ্লোক কখনই 
ছিল ন|। পর্ববসংগ্রহের পর হরিবংশ লইয়া মোটের উপর প্রায় এগার হাজার শ্লোক 
বাড়িয়াছে, অর্থাৎ প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। 


ওয়,_এইরূপ হ্রাসবৃদ্ধির উদাহরণস্বরূপ অনুক্রমণিকাধ্যায়কে গ্রহণ করা যাইতে 


প্রথম খণ্ড ঃ নবম পরিচ্ছেদ £ মহাভারতে প্রক্ষিপ্ত ৩১ 


পারে । -অন্ুক্রমণিকাধ্যায়ে ১০২ শ্লোকে লিখিত আছে যে, ব্যাসদেৰ সার্ঘশত শ্লোকময়ী 
অনুক্রমণিক! লিখিয়াছিলেন । 
“ততোহধ্যদ্ধণতং ভূর়ঃ সংক্ষেপং কৃ তবানৃষিঃ। 
অনুক্ৰমণিকাধ্যায়ং বৃত্ত স্তানাং সপর্ববণামূ ॥৮ 
এক্ষণে বর্তমান মহাভারতের অনুক্রমণিকাধ্যায়ে ২৭২ শ্লোক পাওয়া যায় । অতএব 
পর্ববসংগ্রহাধ্যায় লিখিত হওয়ার পরে এই অনুক্রমণিকাতেই ১২২ শ্লোক বেশি পাওয়া যায় । 
৪র্থ,_-সর্ববসংগ্রহাধ্যায়ে ৮৪,৮৩৬ শ্লোক পাওয়! যায়। কিন্তু সহজেই বুঝ! যাইতে 
পারে যে, পর্ববসংগ্রহাধ্যায় আদিম মহাভারতকার কর্তৃক সঙ্কলিত নয় এবং আদিম 
মহাভারত রচিত হইবার সময়েও সঙ্কলিত হয় নাই। মহাভারতেই আছে যে, মহাভারত 
বৈশম্পায়ন জনমেজয়ের নিকট কহিয়াছিলেন। তাহাই উগ্রশ্রবাঃ নৈমিষারণ্যে শৌনকাঁদি 
থষিগণের নিকট কহিতেছেন। পর্ববাধ্যায়সংগ্রহকার এই সংগ্রহ উগ্রশ্রবার উক্তি বলিয়৷ 
বর্ণিত করিয়াছেন। বৈশম্পায়নের উক্তি নহে, কাজেই ইহ| আদিম ব| বৈশম্পায়নের 
মহাভারতের অংশ নহে। অনুক্রমণিকাধ্যায়েই আছে যে, কেহ কেহ প্রথমাবধি, কেহ 
ব| আস্তীকপর্ববাবধি, কেহ বা উপরিচর রাজার উপাখ্যানাবধি মহাভারতের আর্ত 
বিবেচনা করেন। সুতরাং যখন এই মহাভারত উতগ্রশ্রবাঃ খষিদিগকে শুনাইতেছিলেন, 
তখনই পর্ববসংগ্রহাধ্যায় দূরে থাক, প্রথম ৬২ অধ্যায়, সমস্ত প্রক্ষিপ্ত বলিয়া প্রবাদ 
ছিল। এই পর্ববসংগ্রহাধ্যায় পাঠ করিলেই বিবেচনা কর! যায় যে, প্রক্ষিপ্তাংশ ক্রমশঃ 
বুদ্ধি পাওয়াতে ভবিষ্যতে তাহার নিবারণের জন্য এই পর্ববমংগ্রহাধ্যায় সম্কলনপূর্ববক 
অনুক্রমণিকাধ্যায়ের পর কেহ সংস্থাপিত করিয়াছিলেন। অতএব এই পর্ববসংগ্রহাধ্যায় 
সঙ্কলিত হইবার পূর্বে ও যে অনেক অংশ প্রক্ষিন্ত হইয়াছিল, তাহাই অনুমেয় । 
৫ম,_এ অনুক্রমণিকাধ্যায়ে আছে যে, মহাভারত প্রথমতঃ উপাখ্যান ত্যাগ করিয়া 
চতুধিবংশতি সহজ গ্লোকে বিরচিত হয় এবং বেদব্যাস তাহাই প্রথমে স্বীয় পুত্র শুকদেবকে 
অধ্যয়ন করান। 
চতুধিবংখ তিনাহত্রীং চক্রে ভারতমংহিতাম্‌ । 
উপাখ্যানৈব্বিন| তাবভারতং প্রোচ্যতে বুধৈঃ ॥ 
,ততোহধা্বশতং ভূগঃ সংক্ষেপং কৃতবানৃষিঃ । 
অনুক্রমণিকাধ্যায়ং বৃত্তান্ানাং মপর্ব্বণাম্‌ ॥ - 
ইদং দ্বৈপায়ন: পূৰ্ববং পুক্রমধ্যাপয়ৎ শুকম্‌ ৷ 
ততোহংন্তেভ্যোংন্তুরূপেভ্যঃ শিষ্যেভ্যঃ গ্রদণৌ বিভুঃ ॥--অ 'দিপর্ব, ১০১-১০৩। 


* অবশ্ঠ অন্ুক্রমণি কাধ্যায়ের ১৫০ শ্লোক ভিন্ন । 


৩২ কৃষ্ণচরিত্র 


শুকদেবের নিকট বৈশম্পায়ন মহাভারতশিক্ষ| করিয়াছিলেন। অতএব এই 
চতুিবংশতিসহজগ্লোকাত্মক মহাভারতই জনমেজয়ের নিকট পঠিত হইয়াছিল । এবং আদিম 
মহাভারতে চতুধ্বংশতি সহজ মাত্র শ্লোক ছিল। পরে ক্রমে নানা! ব্যক্তির রচন। উহাতে 
প্রক্ষিপ্ত হইয়া মহাভারতের আকার চারিগুণ বাড়িয়াছে।' সত্য বটে, এ অন্ুক্রমণিকাতেই 
লিখিত আছে যে, তাহার পর বেদব্যাস ষষ্ঠিলক্ষপ্লোকা ত্বক মহাভারত রচনা করিয়াছিলেন, 
এবং তাহার কিয়দংশ দেবলোকে, কিয়দংশ পিতৃলোকে, কিয়দংশ গন্ধবর্বলোকে ও এক 
লক্ষ মাত্র মনুষ্যলোকে পঠিত হইয়া থাকে। এই অনৈসর্গিক ব্যাপারঘটিত কথাট! যে 
আদিম অনুক্রমণিকাধ্যায়ের মধ্যে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে, তদ্দিষয়ে কোনও সংশয় থাকিতে পারে 
না। দেবলোকে বা পিতৃলোকে বা গন্ধব্বলোকে মহাভারতপাঠ, অথবা বেদব্যাসই হউন 
বা যেই হউন, ব্যক্তিবিশেষের যি লক্ষ শ্লোক রচনা করা আমরা সহজেই অবিশ্বাস করিতে 
পারি। আমি পূর্বেই দেখাইয়াছি যে, ২৭২ শ্লোকাত্মক উপক্রমণিকার মধ্যে ১২২ শ্লোক 
পরক্ষিণ্ত। এই যষ্টি লক্ষ শ্লোক এবং লক্ষ শ্লোকের কথ! প্রক্ষিপ্তের অন্তর্গত, তাহাতে কোন 
সংশয় নাই। 


দশম পরিচ্ছেদ 
প্রক্ষিপ্তনির্বাচনপ্রণাশী 


আমাদিগের বিচাৰ্য্য বিষয় যে, মহাভারতের কোন কোন অংশ প্রক্ষিপ্ত। ইহ 
পু্বপরিচ্ছেদে স্থির হইয়াছে। এক্ষণে দেখিতে হইবে যে, এই বিচার সম্পন্ন করিবার 
কোন উপায় আছে কি না। অর্থাৎ কোন্‌ অংশ প্রক্ষিপ্ত এবং কোন্‌ অংশ প্রক্ষিপ্ত নহে, 
তাছা স্থির করিবার কোন লক্ষণ পাওয়| যায় কি ন1? 

মনুষ্যজীবনে যে সকল কাৰ্য্য সম্পন্ন হয়, সকলই প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়। 
নির্বাহ করা যায়। তবে বিষয়ভেদে প্রমাণের অল্প বা অধিক বলবত্ত| প্রয়োজনীয় হয়| 
যে প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়| আমর! সচরাচর জীবনযাত্রার কার্ধ্য নির্বাহ করি, 
তাহার অপেক্ষ| গুরুতর প্রমাণ ব্যতীত আদালতে একটা! মোকদদম! নিষ্পন্ন হয় না, এবং 
আদালতে যেরূপ প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া! বিচারক একটা নিষ্পত্তিতে উপস্থিত হইতে 
পারেন, তাহার অপেক্ষ! বলবান্‌ প্রমাণ ব্যতীত বৈজ্ঞানিক, বিজ্ঞানসম্বন্ধীয় কোন সিদ্ধান্তে 
উপনীত হইতে পারেন না। এই জন্য বিষরভেদে ভিন্ন ভিন্ন প্রমাণশাস্ত সৃষ্ট হইয়াছে। 
যথা, আদালতের জন্য প্রমাণসন্বদ্ধীয় আইন (Law of Evidenca ), বিজ্ঞানের জন্য 
অন্ুমানতত্ব (1-০81৩ ব| laductive Philosophy ) এবং এঁতিহাসিক তত্ব নিরূপণ জন্য 
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এইরূপ একটি প্রমাণশান্্ও আছে। উপস্থিত তত্ব নিরূপণ জন্য সেইরূপ কতকগুলি প্রমাণের 
নিয়ম সংস্থাপন কর! যাইতে পারে ; থা = 

১ম,__আমর| পূর্বের পর্ববসংগ্রহাধ্যায়ের কথ| বলিয়াছি। যাহার প্রসঙ্গ সেই পর্বর- 
সংগ্রহাধ্যায়ে নাই, তাহা যে নিশ্চিত প্রক্ষিপ্ত, ইহাও বুঝাইয়াছি। এইটিই আমাদিগের 
প্রথম সুত্র । 

২৮ অনুক্রমণিকাধ্যায়ে লিখিত আছে যে, মহাভারতকার ব্যাসদেবই হউন, আর 
যিনিই হউন, তিনি মহাভারত রচন| করিয়া সার্দশত শ্লোকময়ী অনুক্রমণিকায় ভারতীয় 
নিখিল বৃত্তান্তের সার সঙ্কলন করিলেন। এ অনুক্রমণিকাধ্যায়ের ৯৩ শ্লোক হইতে ২৫১ 
শ্লোক পর্য্যন্ত এইরূপ একটি সারসম্কলন আছে। যদিও ইহাতে সার্দশতের অপেক্ষা ৯টি 
শ্লোক বেশি হইল, তাহা না ধরিলেও চলে । এমনও হইতে পারে যে, ৯টি গ্রোক ইহারই 
মধ্যে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। এখন এই ১৫৯ শ্লোকের মধ্যে যাহার প্রসঙ্গ না পাইব, তাহা 
আমরা প্রক্ষিপ্ত বলিয়া! বিবেচনা করিতে বাধ্য । 

ওয়,_যাহ। পরস্পর বিরোধী, তাহার মধ্যে একটি অবশ্য প্রক্ষিপ্ত। যদি দেখি যে, 
কোন ঘটনা! দুই বার বা ততোধিক বার বিবৃত হইয়াছে, অথচ ছুটি বিবরণ ভিন্নপ্রকার বা 
পরস্পর বিরোধী, তবে তাহার মধ্যে একটি প্রক্ষিপ্ত বিবেচন| করা উচিত। কোন লেখকই 
অনর্থক পুনরুক্তি, এবং অনর্থক পুনরুক্তি দ্বারা আত্মবিরোধ উপস্থিত করেব না। 
অনবধানত। বা অক্ষমতাবশতঃ যে পুনরুক্তি ব আত্মবিরোধ উপস্থিত হয়, সে স্বতন্ত্র কথ|। 
তাহাঁও অনায়াসে নির্ববাচন করা যায়। 

৪র্থ,-স্থৃকবিদিগের রচনাপ্রণালীতে প্রায়ই কতকগুলি বিশেষ লক্ষণ থাঁকে। 
মহাভারতের কতকগুলি এমন অংশ আছে যে, তাঁহার মৌলিকতাঁ সম্বন্ধে কোন সন্দেহ ' 
হইতে পারে না-কেন না, তাহার অভাবে মহাভারতে মহাঁভারতত্ব থাকে না, দেখা যায় 
যে, সেগুলির রচনা প্রণালী সর্বত্র এক প্রকার লক্ষণবিশিষ্ট । যদি আর কোন অংশের রচনা 
এরূপ দেখা যায় যে, সেই সেই লক্ষণ তাহাতে নাই, এবং এমন সকল লক্ষণ আছে যে, তাহা 
পূর্বেবাক্ত লক্ষণ সকলের সঙ্গে অসঙ্গত, তবে সেই অসঙ্গতলক্ষণযুক্ত রচনাকে প্রক্ষিপ্ত 
বিবেচনা করিবার কারণ উপস্থিত হয়। 

৫ম,_-মহাভারতের কবি এক জন শ্রেষ্ঠ কবি, তদ্বিষয়ে সংশয় নাই। শ্রেষ্ঠ কবিদিগের 
বর্ণিত চরিত্রগুলির সর্ববাংশ পরস্পর স্থসঙ্গত হয়। যদি কোথাও তাহার ব্যতিক্রম দেখ! 
যায়, তবে সে অংশ প্রক্ষিপ্ত বলিয়া সন্দেহ করা যাইতে পারে । মনে কর, যদি কোন 
হস্তলিখিত মহাভারতের. কাপিতে দেখি যে, স্থানবিশেষে ভীগ্মের পরদারপরায়ণত| বা 
ভীমের ভীরুত| বণিত হইতেছে, তবে জানিব যে, এ অংশ প্রক্ষিপ্ত। 

৫ 


৩৪ কৃষ্ণচরিত্র 


৬ষঠ,_যাহা। অপ্রাসঙ্গিক, তাহ| প্রক্ষিপ্ত হইলেও হইতে পারে, ন| হইলেও হইতে 
পারে ।॥ কিন্তু অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ে যদি পূর্বোক্ত পাঁচটি লক্ষণের মধ্যে কোন লক্ষণ দেখিতে 
পাই, তবে তাহ! প্রক্ষিপ্ত বিবেচনা! করিবার কারণ আছে। 

৭ম্‌,__যদি দুইটি ভিন্ন ভিন্ন বিবরণের মধ্যে একটিকে তৃতীয় লক্ষণের দ্বার প্রক্ষিপ্ত 
বোধ হয়, যেটি অন্য কোন লক্ষণের অন্তর্গত হইবে, সেইটিকেই প্রক্ষিপ্ত বলিয়| পরিত্যাগ 
করিতে হইবে। : 

এখন এই পর্য্যন্ত বুঝান গেল। নির্ববাচনপ্রণালী ক্রমশঃ স্পষ্টতর করা৷ যাইবে। 
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নির্বাচনের ফল 


মহাভারত পুনঃ পুনঃ পড়িয়া এবং উপরিলিখিত প্রণালীর অনুবন্তী হইয়। বিচারপুর্বক 
আমি এইটুকু বুঝিয়াছি যে, এই গ্রন্থের তিনটি ভিন্ন ভিন্ন স্তর আঁছে। প্রথম, একটি আদিম 
কঙ্কাল; তাহাতে পাগুবদিগের জীবনবৃত্ত এবং আনুষঙ্গিক কৃষ্ণকথ! ভিন্ন আর কিছুই নাই। 
ইহা বড় সংক্ষিপ্ত | বোধ হয়, ইহাই সেই চতুরিবংশতিসহঅস্্রোকাত্মিকা ভারতসংহিত| 
তাহার পর আর এক স্তর আছে, তাহ! প্রথম স্তর হইতে ভিন্নলক্ষণাক্রান্ত ; অথচ তাহার 
অংশ সমুদায় এক লক্ষণাক্রান্ত। আমর! দেখিব যে, মহাভারতের কোন কোন অংশের 
রচনা অতি উদার, বিকৃতিশৃন্য, অতি উচ্চ কবিত্বপূর্ণ । অন্ত অংশ অনুদাঁর, কিন্তু পারমাধিক 
দার্শনিকতববের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্বস্াযুক্ত, স্ৃতরাং কাব্যাংশে কিছু বিকৃতিপ্রাপ্ত ; কবিত্বশুন্য 
নহে, কিন্তু যে কবিত্ব আছে, সে কবিত্বের প্রধান অংশ অঘটনঘটনকৌশল, তদ্বিষয়ে স্ৃগ্ি- 
চাতুরধ্য। প্রথম শ্রেণীর লক্ষণাক্রান্ত যে সকল অংশ, সেগুলি এক জনের রচনা; দ্বিতীয় 
শ্রেণীর লক্ষণবিশিষ্ট যে সকল রচনা, তাহ! দ্বিতীয় ব্যক্তির রচনা বলিয়া বোধ হয়। প্রথম 
শ্রেণীর লক্ষণবিশিষ্ট অংশই প্রাথমিক, বা আদিম ; এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর লক্ষণযুক্ত অংশগুলি 
পরে রচিত হইয়া, তাহার উপর প্রক্িপ্ত হইয়াছে, এরূপ বিবেচন! কর! যাইতে পারে। কেন না, 
প্রথম কথিত অংশ উঠাইয়া লইলে, মহাভারত থাকে না) যাহা থাকে, তাহ! কঙ্কাল- 
বিচ্যুতমাংসপিণ্ডের ন্যায় বন্ধনশৃষ্য এবং প্রয়োজনশূন্ত নিরর্থক বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু 
দ্বিতীয় শ্রেণীর লক্ষণবিশিষ্ট যাহা, তাহা উঠাইয়া লইলে, মহাভারতের কিছু ক্ষতি হয় না, 
কেবল কতকগুলি নিশ্রয়োজুনীয় অলঙ্কার বাদ যায়; পাগুবদিগের জীবনবৃত্ত অখণ্ড থাকে। 
অতএব প্রথম শ্রেণীর লক্ষণবিশিষ্ট অংশগুলিকে আমি প্রথম স্তর, এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর 
লক্ষণবিশিষ্ট রচনাগুলিকে দ্বিতীয় স্তর বিবেচন। করি। প্রথম স্তরে, ও দ্বিতীয় স্তরে, আর 
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একটা গুরুতর প্রভেদ এই দেখিব যে, প্রথম স্তরে কৃষ্ণ ইশ্বরাঁবতার বা বিষ্ণুর অবতার বলিয়া 
সচরাচর পরিচিত নহেন; নিজে তিনি আপমার দেবত্ব স্বীকার করেন না; এবং মানুষী ভিন্ন 
দৈবী শক্তি দ্বারা কোন কর্ম্ম সম্পন্ন করেন ন!। কিন্তু দ্বিতীয় স্তরে, তিনি স্পষ্টতঃ বিষ্ণুর 
অবতার বা নারায়ণ বলিয়! পরিচিত এবং অর্চিত; নিজেও নিজের ঈশ্বরত্ব ঘোষিত করেন; 
কবিও তাহার উশ্বরত্ব প্রতিপন্ন করিবার জন্য বিশেষ প্রকারে যত্বশীল। 


ইহা ভিন্ন মহাভারতে আরও এক স্তর আছে। তাহাকে তৃতীয় স্তর বলিতেছি। 

তৃতীয় স্তর অনেক শতাব্দী ধরিয়া গঠিত হইয়াছে। যে যাহা যখন রচিয়া “বেশ 
রচিয়াছি” মনে করিয়াছে, সে তাহাই মহাভারতে পুরিয়া দিয়াছে। মহাভারত পঞ্চম 
বেদ। একথার একটি গুঢ় তাৎপর্য্য আছে। চারি বেদে শূদ্ৰ এবং স্ত্রীলোকের অধিকার 
নাই, কিন্তু 11599 Education লইয়া তর্কবিতর্ক আজ নূতন ইংরেজের আমলে হইতেছে 
না। অসাধারণ প্রতিভাশালী ভারতবর্ষের প্রাচীন খধিরা বিলক্ষণ বুঝিয়াছিলেন যে, 
বিদ্য| ও জ্ঞানে স্ত্রীলোকের ও ইতর লোকের, উচ্চ শ্রেণীর সঙ্গে সমান অধিকার। তাহার 
বুঝিয়াছিলেন যে, আপামর সাধারণ সকলেরই শিক্ষা ব্যতীত সমাজের উন্নতি নাই। 
কিন্তু তাহার! আধুনিক হিন্দুদিগের মত প্রতিভাশালী পুরববপুরুষদিগকে অবজ্ঞা করিতেন 
না। তীহারা “অতীতের সহিত বর্তমানের বিচ্ছেদকে” বড় ভয় করিতেন। পূর্বপুরুষের! 
বলিয়া গিয়াছেন যে, বেদে শুদ্র ও স্ত্রীলোকের অধিকার নাই-ভাল, সে কথা বজায় রাখা 
যাউক। তীহারা ভাবিলেন, যদি এমন কিছু উপায় করা যায় যে, যাহা শিখিবার, তাহা 
স্বীলোকে ও শূজ্রে বেদ অধ্যয়ন না করিয়াও এক স্থানে পাইবে, তবে সে কথ! বজায় রাখিয়া 
চলা যায়। বরং যাহা সর্ববজনমনোহর, এমন সামগ্রীর সঙ্গে যুক্ত হইয়| সর্বলোকের 
নিকট সে শিক্ষা বড় আদরণীয় হইবে। তিন স্তরে সম্পূর্ণ যে মহাভারত এখন আমরা পড়ি, 
তাহ! ব্রাহ্মণদিগের লোক-শিক্ষার উদ্দেশে অক্ষয় কীর্তি 1% কিন্তু এই কারণে ভালমন্দ 
অনেক কথাই ইহার ভিতর আসিয়া পড়িয়াছে। শান্তিপর্ব্ব ও অনুশাসনিক পর্বের 
অধিকাংশ, ভীগ্মপর্বেরর শ্রীমন্তগবদগীত| পর্ববাধ্যায়, বনপরেরের মাকতডয়সমন্তা পর্ববাধ্যায়, 
উদ্ভোগপর্ব্বের প্রজাগর পর্ববাধ্যায়, এই তৃতীয় স্তর-অঞ্চয-কালে রচিত বলিয়। বোধ হয়। 
পক্ষান্তরে আদিপর্বেবর শকুন্তলোপাখ্যানের পূর্বের যে অংশ এবং বনপর্বেবর তীর্থযাত্র| 
পর্বাধযায় প্রভৃতি অপরুষট অংশও এই স্তর-গত।, 


* ীশ্রধিজবন্ধনাং ত্রয়ী ন শ্রুতিগোঁচরা। 
কর্মশ্রের়সি মুঢ়ানাং শ্রেয় এবং ভবেদিহ। 
ইতি ভারতমাধ্যানং কৃপয়া মুনিন! কৃতং।-_্রমন্তাগবত |. ১ স্ক। ৪ অ। ২৫. 
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এই তিন স্তরের, নিন্ম অর্থাৎ প্রথম স্তরই প্রাচীন, এই জন্যই তাহাই মৌলিক বলিয়৷ 
গ্রহণ কর! যাইতে পারে। যাহা সেখানে নাই, তাহ দ্বিতীয় বা তৃতীয় স্তরে দেখিলে, 
তাহ। কবিকল্লিত অনৈতিহাসিক বৃত্তান্ত বলিয়া আমাদিগের পরিত্যাগ কর| উচিত । 


দ্বাদশ পরিচ্ছেদ 


অনৈসগিক ৰা অত্িপ্ৰকৃত 


এত দুরে আমরা যে কথ! পাইলাম, তাহা স্থূলতঃ এই £__যে সকল গ্রন্থে কৃষ্ণকথা 
আছে, তাহার মধ্যে মহাভারত সর্বরপর্বববর্তী। তবে, আমাদিগের মধ্যে যে মহাভারত 
প্রচলিত, তাহার তিন ভাগ প্রক্ষিপ্ত; এক ভাগ মাত্র মৌলিক। সেই এক ভাগের কিছু 
এতিহাসিকতা আছে। কিন্তু, সেই এঁতিহাসিকতা৷ কতটুকু ? 
এই প্রশ্নের উত্তরে কেহ কেহ ঝলিবেন যে, সে বিচারে কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। 
কেন না, মহাভারত ব্যাসদেবপ্রণীত ; ব্যাসদেব মহাভারতের যুদ্ধের সমকালিক ব্যক্তি; 
মহাভারত সমসাময়িক আখ্যান, Contemporary History, ইহার মৌলিক অংশ 
অবশ্য বিশ্বাসযোগ্য । 
এখন যে; মহাভারত প্রচলিত, তাহাকে ঠিক সমসাময়িক গ্রন্থ বলিতে পারি না। 
আদিম মহাভারত ব্যাঁসদেবের প্রণীত হইতে পারে, কিন্তু আমর| কি তাহা পাইয়াছি? 
প্রক্ষিপ্ত বাদ দিলে যাঁহ। থাকে, তাহা কি ব্যাসদেবের রচনা? যে মহাভারত এখন প্রচলিত, 
তাহা, উগ্রশবাঃ মৌতি নৈমিষারণ্যে শৌনকাদি খধিদিগের নিকট বলিতেছেন। তিনি 
বলেন যে, জনমেজয়ের সর্পসত্রে বৈশম্পায়নের নিকট যে মহাভারত শুনিয়াছিলেন, তাহাই 
তিনি খষিদিগের শুনাইবেন। স্থানান্তরে কথিত হইয়াছে যে, উগ্রশ্রবাঃ সোঁতি তাঁহার 
পিতার কাছেই বৈশম্পাঁয়ন-সংহিত অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। এক্ষণে মহাভারতে ব্যাসের 
জন্ববৃত্তান্তের পর, ৬৩ অধ্যায়ে, বৈশম্পায়ন কর্তৃকই কথিত তা ছে যে__ 
বেদানধ্যাপয়ামাস মহাভারতপঞ্চমান্‌। 
2 হমন্তং জৈমিনিং পৈলং শুকঞ্চৈব স্বমাত্মজম্‌ ॥ 
প্রভূর্বরিষ্ঠো বরদে! বৈশম্পায়নমেব চ। 
সংহিতাস্তৈঃ পৃথকৃত্বেন ভারতন্ত প্রকাশিতাঃ ॥--আদিপর্ব। ৬৩ অ। ৯৫-৯৬। 
অর্থাৎ ব্যাসদেব, বেদ এবং পঞ্চম বেদ মহাভারত সুমন্ত, জৈমিনি, পৈল, স্বীয় পুত্র শুক, 
এবং বৈশম্পায়নকে শিখাইলেন। তীহার। | পৃথক পৃথক্‌ ভারতসংহিতা প্রকাশিত করিলেন 


bl জৈমিনিভারতের নাম শুনিতে পাওয়া যায়। ইহার ত অ্বমেধ পর্ব বেবর সাহেব দেখিয়াছেন। 
আর সকল বিলুপ্ত 'হইয়াছে। আশ্বলায়ন গৃহাস্থত্রে আছে 'ক্মন্থজৈমিনিবৈশম্পায়নপৈল- -হুত্র-ভারত- 
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_তাহ। হইলে, প্রচলিত মহাভারত বৈশম্পায়ন প্রণীত ভারতসংহিত|। ইহ! জনমেজয়ের 
সভায় প্রথম প্রচারিত হয়। জনমেজয়, পাণ্ডবদিগের প্রপৌত্র। 
সে যাহা হউক, উপস্থিত মহাভারত আমরা বৈশম্পায়নের নিকটও পাইতেছি না। 
উগ্রশ্রাবাঃ বলিতেছেন. যে, আমি ইহা! বৈশম্পায়নের নিকট পাইয়াছি। অথবা তাঁহার 
পিতা বৈশম্পায়নের নিকট পাইয়াছিলেন, তিনি তাহার পিতার নিকট পাইয়াছিলেন। 
উগ্রশ্রবাঃ যাহ! বলিতেছেন, তাহা! আমরা আর এক ব্যক্তির নিকট পাঁইতেছি। সেই 
ব্যক্তিই বর্তমান মহাভারতের প্রথম অধ্যায়ের প্রণেতা, এবং মহাভারতের অনেক স্থানে 
তিনিই বক্তা । 
তিনি বলিতেছেন, নৈমিষারণ্যে শৌনকাদি খধষি উপস্থিত; সেখানে উগ্রশ্রবাঃ 
আসিলেন, এবং খধিগণের সঙ্গে উগ্রশ্রবার এই ভারত সন্বন্ধে ও অন্যান্য বিষয়ে যে 
কথোপকথন হইল, তাহাও তিনি বলিতেছেন । 
তবে ইহা স্থির যে, (১) প্রচলিত মহাভারত আদিম বৈয়াসিকী সংহিতা নহে। 
(২) ইহা বৈশম্পায়ন-সংহিতা৷ বলিয়া পরিচিত, কিন্তু আমরা প্রকৃত বৈশম্পায়ন-সংহিতা 
পাইয়াছি কি না, তাহা সন্দেহ। তার পর প্রমাণ করিয়াছি যে, (৩) ইহার প্রায় তিন 
ভাগ প্রক্ষিপ্ত। অতএব আমাদের পক্ষে নিতান্ত আবশ্যক যে, মহাঁভারতকে কৃষ্ণচরিত্রের 
ভিত্তি করিতে গেলে অতি সাবধান হইয়া এই গ্রন্থের ব্যবহার করিতে হইবে। 
সেই সাৰধানতার জন্য আবশ্যক যে, যাহ! অতিপ্রকৃত বা অনৈসগিক, তাহাতে 
আমর! বিশ্বাস করিব ন|। 
আমি এমন বলি ন| যে, আমরা যাহাকে অনৈষগিক বলি, তাহ! কাজে কাজেই 
মিথ্যা । আমি জানি যে, এমন অনেক নৈসর্গিক নিয়ম আছে, যাহ! আমর। অবগত নহি। 
যেমন একজন বন্যজাঁতীয়- মনুষ্য, একট। ঘড়ি, কি বৈদ্যুতিক সংবাদতন্ত্রীকে অনৈসর্ণিক 
ব্যাপার মনে করিতে পারে, আমরাও অনেক ঘটনাকে সেইরূপ ভাবি। আপনাঁদিগের 
এরূপ অজ্ঞতা স্বীকার করিয়াও বিশেষ প্রমাণ ব্যতীত, কোন অনৈসর্গিক ঘটনায় বিশ্বাস 
করিতে পারি না। কেন না, আপনার জ্ঞানের অতিরিক্ত কোন এশিক নিয়ম প্রমাণ 
ব্যতীত কাহারও স্বীকার কর! কর্তব্য নহে। যদি তোমাকে কেহ বলে, আমগাছে তাল 
ফলিতেছে দেখিয়াছি, তোমার তাহ! বিশ্বাস করা কর্তব্য নে । তোমাকে বলিতে হইবে, 
হয় আমগাছে মা দেখাও, নয় বুঝাইয়া না কি প্রকারে ইহা হইতে পারে। আর 


মহাভারত-ধর্মাচার্য্যাঃ” ৷ হা হন সুমন্ত সুত্রকার, ee ক টিপা মহা ভারতকার, 
এবং পৈল ধন্মশান্ত্রকার | 
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যে ব্যক্তি বলিতেছে যে, আমগাছে তাল ফলিয়াছে, সে ব্যক্তি যদি বলে, 'আমি' দেখি 
নাই_শুনিয়াছি,' তবে অবিশ্বাসের কারণ আরও গুরুতর হয়। কেন না, এখানে পত্যক্ষ 
প্রমাণও পাওয়া গেল না। মহাভারতও তাই। অতিপ্রকৃতের প্রত্যক্ষ প্রমাণও 
পাইতেছি ন|। 

বলিয়াছি যে, প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইলেও অতিপ্রকৃত হঠাৎ বিশ্বাস করা যায় না। 
নিজে চক্ষে দেখিলেও হঠাৎ বিশ্বাস করা যায় না। কেন না, বরং আমাদিগের জ্ঞানেন্দ্রিয়ের 
ভ্রান্তি সম্ভব, তথাপি প্রাকৃতিক নিয়মলঙ্ঘন সম্ভব নহে। বুঝাইয়। দাও যে, যাহাকে 
অতিপ্ররৃত বলিতেছি, তাহ! প্রাকৃতিক নিয়মসঙগত, তবে বুঝিব। বন্যজাতীয়কে ঘড়ী ব৷ 
বৈদ্যুতিক  সংবাদতন্ত্রী বুঝাইয়া দিলে, সে ইহা অনৈসর্গিক ব্যাপার বলিয়৷ বিশ্বাস 
করিবে না। 

আর ইহাও বক্তব্য যে, যদি শরীকৃষ্ণকে ঈশ্বরাবতার বলিয়| স্বীকার করা যায় (আমি 
তাহা করিয়া থাকি ), তাহা হইলে, তাঁহার ইচ্ছায় যে কোন অনৈসগিক ব্যাপার সম্পাদিত 
হইতে পারে না, ইহা বলা যাইতে পারে না। তবে যতক্ষণ ন! শ্রীকৃষ্ণকে ঈশ্বরাবতার 
বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে পার! যায়, এবং যতক্ষণ না এমন বিশ্বাস করা বায় যে, তিনি 
মনুষ্য দেহ ধারণ করিয়া এশী শক্তি দ্বারা তাহার অভিপ্রেত কার্য সম্পাদন করিতেন, ততক্ষণ 
আমি অনৈসর্গিক ঘটনা তাঁহার ইচ্ছা দ্বার সিদ্ধ বলিয়| পরিচিত করিতে পারি না ব 
বিশ্বাস করিতে পারি না | 

কেবল তাহাই নহে। যদি স্বীকার করা যায় যে, কৃষ্ণ ঈশ্বরাবতার, তিনি 
স্বেচ্ছাক্রমে অতিপ্রকৃত ঘটনাও ঘটাইতে পারেন, তাহা হইলেও গোল মিটে না। যাহা 
তাহার দ্বারা সিদ্ধ, তাহাতে যেন বিশ্বাস করিলাম, কিন্তু যাহ| তাঁহার দ্বারা সিদ্ধ নহে, 
এমন সকল অনৈসর্গিক ব্যাপারে বিশ্বাস করিব কেন? সান্ অস্তুর অন্তরীক্ষে সৌভনগর 
স্থাপিত করিয়! যুদ্ধ করিল; বাণের সহল্র বাহু; অশ্বখাম| ভ্ৰহ্মশির| অন্তর ত্যাগ করিলে 
তাহাতে ব্ৰহ্মাণ্ড দগ্ধ হইতে লাগিল; এবং পরিশেষে অশ্বখামার আদেশানুসারে, উত্তরার 
গর্ভস্থ বালককে গভগধ্যে নিহত করিল, ইত্যাদি বিষয়ে বিশ্বাস করিব কেন? 

তার পর কৃষ্ণের নিজ-কৃত অনৈসর্ণিক কর্ম্মেও অবিশ্বাস করিবার কারণ আছে. 
তাঁহাকে ঈশ্বরাবতার বলিয়৷ স্বীকার করিলেও অবিশ্বাস করিবার কারণ আছে। তিনি 
মানবশরীর ধারণ করিয়া যদি কোন অনৈসর্গিক কর্মী করেন, তবে তাহা তাহার দৈবী ব| 
এণী শক্তির দ্বারা। কিন্তু দৈবী বা এঁশী শক্তি দারা যদি কর্ম সম্পাদন করিবেন, তবে 
তাহার : মানব-শরীরধারণের প্রয়োজন কি? যিনি সর্বকর্তা, সর্বশক্তিমান, ইচ্ছাময়__ 
হার ইচ্ছায় এই সমস্ত জীবের সৃষ্টি ও ধ্বংস হইয়া থাকে, তিনি মনুষ্যশরীর ধারণ না 
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করিয়াও কেবল তাঁহার এশী শক্তির প্রয়োগের দ্বারা, যে কোন অসুরের ব| মানুষের সংহার 
বা অন্য যে কোন অভিপ্রেত কাৰ্য্য সম্পাদন করিতে পারেন। যদি দৈবী শক্তি দার| বা 
এশী শক্তি দার! কাঁ্য নির্বাহ করিবেন, তবে তাহার মনুষ্যশরীরধারণের প্রয়োজন নাঁই। 
যদি ইচ্ছাময় ইচ্ছাপুরববক মনুষ্যের শরীর ধারণ করেন, তবে দৈবী বা এশী শক্তির প্রয়োগ 
তাহার উদ্দেশ্য বা অভিপ্রেত হইতে পারে না। 

তবে শরীরধারণের প্রয়োজন কি? এমন কোন কর্ধ আছে কি যে, জগদীশ্বর 
শরীরধারণ ন| করিলে সিদ্ধ হয় না? 

ইহার উত্তরের প্রথমে এই আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে যে, জগদীশ্বরের 
মানবশরীরধারণ কি সম্ভব ? 

প্রথমে ইহার মীমাঁংস। কর! যাইতেছে । 
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বস্তুতঃ কৃষ্ণচরিত্রের আলোচনার প্রথমেই কাহারও কাহারও কাছে এই - প্রশ্নের উত্তর 
দিতে হয় যে, ঈশ্বর পৃথিবীতে অবতীর্ণ হওয়া কি সম্ভব? এ দেশের লোকের বিশ্বাস, কৃষ্ণ 
ঈশ্বরের অবতার। শিক্ষিতের বিশ্বাস যে, কথাটা অতিশয় অবৈজ্ঞানিক, এবং আমাদিগের 
খিষ্টান উপদেশকদিগের মতে অতিশয় উপহাঁসের যোগ্য বিষয় । 

এখানে একটা নহে, দুইটি প্রশ্ন হইতে পাঁরে--(১) ঈশ্বর পৃথিবীতে অবতীর্ণ হওয়া 

সম্ভব কি না, (২) তাহ! হইলে কৃষ্ণ ঈশ্বরাবতার কি না। আমি এই দ্বিতীয় প্রশ্নের কোন 
উত্তর দিব না। প্রথম প্রশ্নের কিছু উত্তর দিতে ইচ্ছা! করি। 

সৌভাগ্যক্রমে আমাদিগের খিষ্টিয়ান গুরুদিগের সঙ্গে আমাদিগের এই স্থল কথা 
লইয়া মতভেদ হইবার জন্তাবনা নাই। তাহাদিগকে ঈশ্বরের অবতার সম্ভব বলিয়। 
মানিতে হয়, নহিলে যিশু টিকেন ন|। আমাদিগের প্রধান বিবাদ দার্শনিক ও 
বৈজ্ঞানিকদিগের সঙ্গে । 

ইহাদিগের মধ্যে অনেকে এই আপত্তি করিবেন, যেখানে আদৌ ঈশ্বরের অস্তিত্বের 
প্রমাণাভাব, সেখানে আবার ঈশ্বরের অবতার কি? যাহার! ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার 
করেন, আমর তাহাদিগের সঙ্গে কোন বিচার করি না। তাহাদের ঘৃণা করিয়া বিচার করি 
না, এমত নহে । তবে জান! আছে যে, এ বিচারে কোন পক্ষের উপকার হয় না। তাহার 
আমাদের ঘ্বণা করেন, তাহাতে আপত্তি নাই। 
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তাহার পর আর কতকগুলি লোক আছেন যে, তাহার| ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার 
করেন, কিন্তু তাহারা বলিবেন, ঈশ্বর নিগুণ। সপ্ুণেরই অবতার জন্তব। ইশ্বর নিগুণ, 
স্থৃতরাং তাহার অবতার অসম্ভব । 

এ আপত্তিরও আমাকে বড় সৌজ। উত্তর দিতে হয়। নিগুণ ঈশ্বর কি, তাহ! আমি 
বুঝিতে পারি না, সুতরাং এ আপত্তির মীমাংস। করিতে সক্ষম নহি। আমি জানি যে, 
বিস্তর পণ্ডিত ও ভাবুক ঈশ্বরকে নিগুণ বলিয়াই মানেন। আমি পণ্ডিতও নহি, ভাবুকও 
নহি, কিন্তু আমার মনে মনে বিশ্বাস যে, এই ভাবুক পণ্ডিতগণও আমার মত, নিগু ঈশ্বর 
বুঝিতে পারেন না, কেন না, মনুষ্যের এমন কোন চিত্তবৃত্তি নাই, যদ্দারা আমর! নিও] 
ঈশ্বর বুঝিতে পারি। ঈশ্বর নিগুণ হইলে হইতে পারেন, কিন্তু আমরা নিগুণ বুঝিতে 
পারি না, কেন না, আমাদের সে শক্তি নাই ৷ মুখে বলিতে পারি বটে যে, ঈশ্বর নিগুণ, 
এবং এই কথার উপর একটা! দর্শনশান্ত্র গড়িতে পারি, কিন্তু যাহ! কথায় বলিতে পারি, 
তাহা যে মনে বুঝি, ইহ! অনিশ্চিত। “চতুষ্কোণ গোলক” বলিলে আমাদের রসন| বিদীর্ণ 
হয় না বটে, কিন্তু ‘চতুদ্ধোণ গোলক” মানে ত কিছুই বুঝিলাম না। তাই হ্বর্ট স্পেন্সর 
এত কাল পরে নিগুণ ঈশ্বর ছাড়িয়া দিয়া সগ্ডণেরও অপেক্ষা যে সগুণ ঈশ্বর ( “Something 
higher than Personality” ) তাহাতে আসিয়া পড়িয়াছেন। অতএব আইস, আমরাও 
নিগুগ ঈশ্বরের কথা ছাড়িয়! দিই। ঈশ্বরকে নিগুণ বলিলে অঙ্টী, বিধাতা, পাতা, ত্রাণকর্তা 
কাহাকেও পাই না। এমন ঝক্মারিতে কাজ কি? 

হারা সগুণ ইশ্বর স্বীকার করেন, তীহাদেরও ঈশ্বর পৃথিবীতে অবতীর্ণ হওয়ার 
সন্তাবন। স্বীকার পক্ষে অনেকগুলি আপত্তি আছে। এক আপত্তি এই যে, ঈশ্বর সগুণ 
হউন, কিন্তু নিরাকার। যিনি নিরাকার, তিনি আঁকার ধারণ করিবেন কি প্রকারে? 

উত্তরে, জিজ্ঞাসা করি, যিনি ইচ্ছাময় এবং সর্বশক্তিমান, তিনি ইচ্ছা করিলে 
নিরাকার হইলেও আকার ধারণ করিতে পারেন না কেন ? তাহার সর্ববশক্তিমত্তার এ 
সীমানির্দেশ কর কেন? তবে কি তীহাকে সর্ববশক্তিমান্‌ বলিতে চাও ন? যিনি এই 
জড় জগৎকে আকার প্রদান করিয়াছেন, তিনি ইচ্ছ। করিলে নিজে আঁকার গ্রহণ করিতে 
পারেন না কেন? : 

বাহারা এ আপত্তি না করেন, ভাঁহার| বলিতে পারেন ও বলেন যে, যিনি 
. সৰ্ববশক্তিমান্‌, তাঁহার জগৎ-শাসনের জন্য, জগতের হিত জন্য, মনুষ্যকলেবর ধারণ করিবার" 


* “Our conception of the Deity is then bounded by the conditions which bound all 
human knowledge and therefore we cannot represent the Deity as heis, but as he appears 


to us’ Mansel, Metaphysics, Pp. 384. 
“- 
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প্রয়োজন কি? যিনি ইচ্ছাক্রমেই কোটি কোটি বিশ্ব সুষ্ট ও বিধ্বস্ত করিতেছেন, রাবণ 
কুম্তকর্ণ কি কংস শিশুপাল-বধের জন্য তাহাকে নিজে জন্মগ্রহণ করিতে হইবে, বালক 
হইয়া মাতৃপ্তন্ত পান করিতে হইবে, ক, খ, গ, ঘ শিখিয়া শাপ্তৰাধ্যয়ন করিতে হইবে, 
তাঁহার পর দীর্ঘ মনুষ্য জীবনের অপার দুঃখ ভোগ করিয়া শেষে স্বয়ং অস্ত্রধারণ করিয়া, 
আহত বা কখন পরাজিত হইয়া, বহ্বায়াসে দুরাত্মাদের বধসাধন করিতে হইবে, ইহ| অতি 
অশ্রদ্ধেয় কথ|। 

যাহার! এইরূপ আপত্তি করেন, তাঁহাদের মনের ভিতর এমনি একটা কথা আছে 
যে, এই মনুষ্য-জন্মের যে সকল ছঃখ-গর্ভে অবস্থান, জন্ম, স্তন্যপান, শৈশব, শিক্ষা, জয়, 
পরাজয়, জরা, মরণ, এ সকলে আমরাও যেমন কষ্ট পাই, ঈশ্বরও বুঝি সেইরূপ। তাহাদিগের 
স্থুল বুদ্ধিতে এটুকু আসে না যে, তিনি হখছুঃখের অতীত,_তাঁহার কিছুতেই দুঃখ নাই, 
কষ্ট নাই। জগতের স্থজন, পালন, লয়, যেমন তাহার লীল| (Manifestation), এ সকল 
তেমনি তাহার লীলামাত্র হইতে পারে। তুমি বলিতেছ, তিনি মুহূর্তমধ্যে বাহাদিগকে 
ইচ্ছাক্রমে সংহার করিতে পারেন, তাহাদের ধ্বংসের জন্য তিনি মনুষ্য-জীবন-পরিমিত 
কাল ব্যাপিয়। আয়াস পাইবেন কেন? তুমি ভুলিয়া যাইতেছ যে, যাঁহার কাছে অনন্ত 
কালও পলক মাত্র, তাঁহার কাছে মুহূর্তে ও মনুস্য-জীবন-পরিমিত কালে প্রভেদ কি? 

তবে এই যে অন্ুরবধ কথাটা আমরা বিষ্ণুর অবতার সম্বন্ধে অনেক দিন হইতে 
পুরাণাদিতে শুনিয়া আসিতেছি, এ কথা শুনিয়া অনেকের অবতার সম্বন্ধে অনাস্থা হইতে 
পারে বটে। কেবল একটা কংস বা শিশুপাল মারিবার জন্য যে স্বয়ং ইশ্বরকে ভূতলে 
মানবরূপে জন্মাগ্রহণ করিতে হইবে, ইহা! অসম্ভব কথা বটে। যিনি অনন্তশক্তিমান্‌, তাহার 
কাছে কংস শিশুপালও যে, এক ক্ষুদ্র পতঙ্গও সে। বাস্তবিক বাহার! হিন্দুধর্মের প্রকৃত 
মৰ্ম্ম গ্রহণ করিতে না পারে, তাহারাই মনে করে যে, অবতারের উদ্দেশ্য দৈত্য ব| 
দুরাত্মাবিশেষের নিধন । আসল কথাটা, ভগবদগীতায় অতি সংক্ষেপে বলা হইতেছে ৫-_ 

“পরি শরাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুদ্কতাম্‌। 
ধর্মসংরক্ষণার্থায় সম্তবামি যুগে যুগে |” 

এ কথাটা অতি সংক্ষিপ্ত। প্ৰৰ্্মসংরক্ষণ” কি কেবল দুই একট। দুরাত্ম। বধ করিলেই 
হয়? ধৰ্ম্ম কি? তাহার সংরক্ষণ কি কি প্রকারে হইতে পারে? 

আমাদিগের শারীরিক ও মানসিক বৃত্তি সকলের সর্ববাজীণ ক্ষুত্তি ও পরিণতি, 
সামঞ্স্ত ও চরিতার্থতা ধর্ম । এই ধর্ম অনুশীলনসাপেক্ষ, এবং অনুশীলন কর্ম্দসাপেক্ষ 1% 
অতএব কর্ন্মই ধর্মের প্রধান উপায়। এই কর্ম্মকে স্বধর্ম্মপালন (9) বল৷ যায় ৷ 


* মত্কত এই ধন্মের ব্যাখ্যা ধৰ্ম্মতত্বে দেখ । 
৬ 


se, 
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মনুষ্য. কতকট। নিজ রক্ষা, ও বৃত্তি সকলের বশীভুত হইয়| স্বতঃই কর্মে প্রবৃত্ত হয়। 
কিন্তু যে কর্মের দার! সকল বৃত্তির সববালী৭ স্মৃত্তি ও পরিণতি, সামঞ্চন্ত ও চরিতার্থত| ঘটে, 
তাহ। দুরহ। যাহ দুরূহ, তাঁহার শিক্ষ। কেবল উপদেশে হয় ন|-_আদর্শ চাই। সম্পূর্ণ 
ধর্ম্মের সম্পূর্ণ আদর্শ ঈশ্বর ভিন্ন আর কেহ নাই । কিন্তু নিরাকার ঈশ্বর আমাদের আদর্শ 
হইতে পারেন না। কেন না, তিনি প্রথমতঃ অশরীরী, শারীরিকরৃত্তিশৃন্য ; আমর! 
শরীরী, শারীরিক বৃত্তি আমাদের ধর্ম্মের প্রধান বিদ্ব। দ্বিতীয়তঃ তিনি অনন্ত, আমর! 
সান্ত, অতি ক্ষুদ্র। অতএব যদি ঈশ্বর স্বয়ং সান্ত ও শরীরী হইয়া লোকালয়ে দর্শন দেন, 
তবে সেই আদর্শের আলোচনায় যথার্থ ধর্ম্মের উন্নতি হইতে পারে। এই জন্যই 
ঈশ্বরাবতীরের প্রয়োজন । মনুষ্য কর্ম জানে না; কর্ম কিরূপে করিলে ধর্ম্মে পরিণত 
হয়, তাহ। জানে না; ঈশ্বর স্বয়ং অবতার হইলে সে শিক্ষ। হইবার বেশী সন্তাবন]। 
এমত স্থলে ঈশ্বর জীবের প্রতি করুণা করিয়| শরীর ধারণ করিবেন, ইহার অগম্তাবন। কি? 
এ কথা আমি গড়িয়। বলিতেছি না। ভগবদগীতায় ভগবদুক্তির তাৎপর্য্যও এই 
প্রকার। 
তক্মাদসক্তঃ সততং কাঁ্যং কর্ণ সমাচর ৷ 
অসক্তো হ্থাচরন্‌ কর্ম পরমাঞ্োতি পুরুষঃ ॥১৯। 
কর্্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ | 
লোকসংগ্রহমেবাপি সংপশ্তন্‌ কর্তমর্থসি ॥ ২০1 
যদ্যদীচরতি শ্রেষ্টস্ততদেবেতরো জনঃ । 
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকক্তদনুবর্ততে ॥ ২১। 
নমে পার্থাস্তি কর্তব্য ত্রিযু লোকেঘু কিঞ্চন । 
নানবাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত এব চ কর্ন্মণি ॥ ২২। 
যদি হৃহং ন বর্তেরং জাতু কৰ্ম্মণা তন্দ্রিতঃ ৷ 
মম ব্মানু্ব্তন্তে মনুয্যাঃ পার্থ সর্কাশঃ ॥ ২৩ । 
উৎসীদেয়ুরিমে লোকা ন কৃর্ধ্যাং কর্ম চেদহম্‌ । 
সন্করস্ত চ কর্তা স্তামুপহন্তামিমাঃ প্রজাঃ॥ ২৪ । গীতা,৩ অ। 
পুরুষ আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া, কর্ম্মানুষ্ঠান করিলে মোক্ষলাভ করেন; অতএব তুমি আসক্তি 
পরিত্যাগ করিয়া কর্ম ুষ্ঠান কর, জনক প্রভৃতি মহাত্মাগণ কর্ণ দ্বারাই সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন । শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি 
যে আচরণ করেন, ইতর ব্যক্তির! তাহ! করিয়া থাকে, এবং তিনি যাহা মান্ত করেন, তাহার! তাহারই 
অনুষ্ঠান অন্ুবর্তী হয়। অতএব তুমি লোকদিগের ধর্ম্মরক্ষণার্থ কর্মানুষ্ঠান কর। দেখ, ত্রিভুবনে আমার 
কিছুই অপ্রাপ্য নাই, স্থতরাং আমার কোন প্রকার কর্তব্যও নাই, তথাপি আমি কশ্মানুষ্ঠান করিতেছি *। 


+ কৃষ্ণ র্যা যিনি শরীরধারী ঈশ্বর, তিনি এই কথা বলিতেছেন । 


প্রথম খণ্ড ৫ ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ £ ঈশ্বর পৃথিবীতে অবতীর্ণ হওয়| কি সম্ভব ? ৪৩ 


যদি আমি আলন্তহীন হইয়া কখন কর্মানুষ্ঠান না করি, তাহ! হইলে, সমুদায় লোকে আমার অন্ুবর্তী হইবে, 
অতএব আমি কর্ম না করিলে এই সমস্ত লোক উৎসন্ন হইয়া যাইবে, এবং আমি বর্ণসঞ্ধর ও প্রজাগণের 
মলিনতার হেতু হইব ৷” 
কালীগ্রসন্ন সিংহের অনুবাদ। 

সেশর বৈজ্ঞানিকদিগের শেষ ও প্রধান আপত্তির কথা এখনও বলি নাই। হারা 
বলেন যে, ঈশ্বর আছেন সত্য, এবং তিনি অফ্টা ও নিয়ন্তা, ইহাঁও অত্য। কিন্তু তিনি গাড়ীর 
কোচমানের মত স্বহস্তে রাশ ধরিয়া! বা নৌকার কর্ণধারের মত স্বহস্তে হাল ধরিয়া এই 
বিশ্বসংসার চালান না। তিনি কতকগুলি অচল নিয়ম সংস্থাপন করিয়া দিয়াছেন, জগৎ 
তাহারই বশবর্তী হইয়! চলিতেছে। এই নিয়মগুলি অচলও বটে, এবং জগতের স্থিতিপক্ষে 
যথেষ্টও বটে। অতএব ইহার মধ্যে ঈশ্বরের স্বয়ং হস্তক্ষেপণ করিবার স্থানও নাই ও 
প্রয়োজন নাই। স্থৃতরাং ঈশ্বর মানবদেহ ধারণ করিয়৷ যে ভূমগ্ডলে অবতীর্ণ হইবেন, 
ইহা অশ্রদ্ধেয় কথ! । 

ঈশ্বর যে কতকগুলি অচল নিয়ম সংস্থাপন করিয়া দিয়াছেন, জগৎ তাহারই বশবর্তী 
হইয়া চলে, এ কথা মানি। সেইগুলি জগতের রক্ষ। ও পালন পক্ষে যথেষ্ট, এ কথাও 
মানি। কিন্তু সেগুলি আছে বলিয়| যে ঈশ্বরের নিজের কোন কাজের স্থান ও প্রয়োজনও 
নাই, এ কথ! কি প্রকারে সিদ্ধ হয়, বুঝিতে পারি না । জগতের কিছুই এমন উন্নত অবস্থায় 
নাই যে, যিনি সর্ণবশক্তিমান্‌, তিনি ইচ্ছা! করিলেও তাহার আর উন্নতি হইতে পারে না। 
জাগতিক ব্যাপার আলোচনা করিয়া, বিজ্ঞানশান্ত্রের সাহায্যে ইহাই বুঝিতে পারি যে, 
জগত ক্রমে অসম্পূর্ণ ও অপরিণতাবস্থা হইতে সম্পূর্ণ ও পরিণতাবস্থায় আসিতেছে । ইহাই 
জগতের গতি এবং এই গতিই জগশুকর্তার অভিপ্রেত বলিয়া বোধ হয়। তার পর, জগতের 
বর্তমান অবস্থাতে এমন কিছু দেখি না যে, তাহা হইতে বিবেচনা করিতে পারি যে, জগৎ 
চরম উন্নতিতে পৌঁছিয়াছে। এখনও জীবের সুখের অনেক বাকি আছে, উন্নতির বাকি 
আছে। যদি তাই বাকি আছে, তবে ঈশ্বরের হস্ত ক্ষেপণের ব| কার্যের স্থান ব| প্রয়োজন 
নাই কেন? সুজন, রক্ষ, পালন, ধ্বংস ভিন্ন জগতের আর একট! নৈসগ্সিক কার্য আছে, 
উন্নতি। মনুষ্যের উন্নতির মুল, ধর্মের উন্নতি। ধর্মের উন্নতিও এশিক নিয়মে সাধিত 
হইতে পারে, ইহাও স্বীকার করি। কিন্তু কেবল নিয়মফলে যত দুর তাহার উন্নতি হইতে 
পারে, ঈশ্বর কোন কালে স্বয়ং অবতীর্ণ হইলে তাহার অধিক উন্নতি সিদ্ধ হইতে পারে 
না, এমত বুঝিতে পারি না। এবং এরূপ অধিক উন্নতি ঘে তাহার অভিপ্রেত নহে, তাহাই 
বাকি প্রকারে বলিব ? - 

আঁপত্তিকারকের| বলেন যে, নৈসগিক যে সকল নিয়ম, তাহ! ঈশ্বরকৃত হইলেও 
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তাহা অতিক্রমপূর্বক জগতে কোন কাজ হইতে দেখ! যায় নাই। এজন্য এ সকল 
অতিপ্রকৃত ক্রিয়া (i৮a০le) মানিতে পারি ন|। ইহার প্যায্যত| স্বীকার করি; তাহার 
কারণও পূুর্ববপরিচ্ছেদে নির্দিষ্ট করিয়াছি । আমাকে ইহাও বলিতে হয় যে, এরূপ অনেক 
ঈশ্বরাব্তারের প্রবাদ আছে যে, তাহাতে অবতার অতিপ্রকৃতের সাহায্যেই স্বকার্য্য সম্পন্ন 
করিয়াছেন। থ্রি অবতারের এরূপ অনেক কথা আছে। কিন্তু খিষ্টের পক্ষসমর্থনের 
ভাঁর খি.ফ্টানদিগের উপরই থাকুক । আরও, বিষ্ণুর অবতারের মধ্যে মৎস্য, কুৰ্ম্ম, বরাহ, 
নৃসিংহ প্রভৃতির এইরূপ কার্ধ্য ভিন্ন অবতারের উপাদান আর কিছুই নাই। এখন, 
বুদ্ধিমান্‌ পাঠককে ইহ! বল৷ বাহুল্য যে, মহস্তা, কুৰ্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহ প্রভৃতি উপন্যাসের 
'বিষয়ীভূত পশুগণের, ঈশ্বরাবতারত্বের যথার্থ দাবি দাঁওয়া কিছুই নাই। খ্রন্থান্তরে দেখাইব 
যে, বিষ্ণুর দশ অবতারের কথাট। অপেক্ষাকৃত আধুনিক, এবং সম্পূর্ণরূপে উপন্যাস-মূলক | 
সেই উপন্যাসগুলিও কোথা হইতে আসিয়াছে, তাহাও দেখাইব। সত্য বটে, এই সকল 
অবতার পুরাণে কীরন্তিত আছে, কিন্তু পুরাণে যে অনেক অলীক উপন্যাস স্থান পাইয়াছে, 
তাহ! বলা বাহুল্য। প্রকৃত বিচারে শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন আর কাহাকেও ঈশ্বরের অবতার বলিয়৷ 
স্বীকার করা যাইতে পারে না। 


কৃষ্ণের যে বৃত্তান্তটুকু মৌলিক, তাহার ভিতর অতিগ্রকৃতের কোন সহায়তা নাই। 
মহীভারত ও পুরাণসকল, প্রক্ষিপ্ত ও আধুনিক নিষ্র্্বা ব্রাহ্মণদিগের নিরর্থক রচনায় 
পরিপূর্ণ, এজন্য অনেক স্থলে কৃষ্ণের অতিগ্রকৃতের সাহায্য গ্রহণ কর! উক্ত হইয়াছে। 
কিন্তু বিচার করিয়৷ দেখিলে জান যাইবে যে, সেগুলি মুল গ্রন্থের কোন অংশ নহে। 
আমি ক্রমে সে বিচারে প্রবৃত্ত হইব, এবং যাহা বলিতেছি, তাহ! সপ্রমাণ করিব | দেখাইব 
যে, কৃষ্ণ অতিপ্রকৃত কার্য্যের দ্বারা, বাঁ নৈসগিক নিয়মের বিলঙ্ঘন দ্বারা, কোন কার্ধ্য সম্পন্ন 
করেন নাই। অতএব সে আপত্তি কৃষ্ণ সন্বন্ধে খাটিবে ন|। 


আমর] যাহা. বলিলাম, কেবল তাহা আমাদের মত, এমন নহে। পুরাণকার 
খষিদিগেরও সেই মত, তবে লোঁকপরম্পরাগত কিন্বদন্তীর জত্যমিথ্যানির্ববাচন-পদ্ধতি 
সে কালে ছিল না বলিয়া অনেক অনৈসগিক ঘটন। পুরাণেতিহাসভূক্ত হইয়াছে। 


বিষ্ণুপুরাণে আছে,-- 


মন্ুয্যধৰ্শশীনস্ত লীলা সা ভগতঃ পতেঃ। 
অন্ধাণানেকরূপাণি যদরাত্িযু মুঞ্চতি॥ 
মনটৈব জগৎস্থষ্টিং সংহারঞ্চ করোতি বঃ। 
তস্তারিপক্ষক্ষপণে কোহয়মুগ্মবিস্তরঃ ॥ 
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তথাপি যো মনুষ্যাণাং ধর্মস্তমন্বর্ভতে | 
কুর্বন্‌ বলবতা সন্ধিং হীনৈরু'দ্ধং করোত্যসৌ ॥ 
সাম চোপঞএদানঞ্চ তথ। ভেদং প্রন শর়ন। 
করোতি দওপাতর্চ কচ্চি.দব পলায়নমূ্‌॥ 
মন্ুয্থদেহিনাং চেষ্টামিত্যেবমন্তুবর্তৃতঃ। 
লীলা জগংপতেস্তস্ত ছন্দতঃ সংগ্রবর্ততে ॥--৫ অংশ, ২২ অধ্যায়, ১৪-১৮ 
“জগৎপতি হইয়াও যে তিনি শত্ৰুদিগের প্রতি অনেক অন্ত্রনিক্ষেপ করিলেন, ইহা 
তিনি মন্ুধ্যধৰ্ম্মশীল বলিয়া তাহার লীল!। নহিলে যিনি মনের দ্বারাই জগতের সৃষ্টি ও 
হার করেন, অরিক্ষয় জন্য তীহার বিস্তর উদ্ভম কেন? তিনি মনুষ্যুদিগের ধর্ম্মের অনুবর্ত্তী, 
এজন্য তিনি বলবানের সঙ্গে সন্ধি এবং হীনবলের সঙ্গে যুদ্ধ করেন, সাম, দান, ভেদ প্রদর্শন- 
পুর্ববক দণ্ডপাত করেন, কখনও পলায়নও করেন। মনুষ্যদেহীদিগের ক্রিয়ার অনুবর্তী সেই 
জগৎপতির এইরূপ লীল। তাহার ইচ্ছানুসারে ঘটিয়াছিল।” 
আমি ঠিক এই কথাই বলিতেছিলাম। ভরসা করি, ইহার পর কোন পাঠক 
বিশ্বাস করিবেন ন| যে, কৃষ্ণ মনুষ্যদেহে অতিমানুষশক্তির দ্বার৷ কোন কার্ধ্য সম্পাদন 
করিয়াছিলেন ।*% 
অতএধ বিচারের তৃতীয় নিয়ম সংস্থাপিত হইল। 


1015 true thatinthe Epic poems Rama and Krishna appear as incarnations of 
Vishnu, but they at the same time come before us as human heroes, ang these two 
characters (the divine and the human) are so far from being inseparably blended together, 
that both of these heroes are for the most part exhibited in no other light than other highly 
gifted men— acting acccrding to human motives and taking no advantage of their divine 
superiority. It is only in certain sections which have been added for the purpose of 
enforcing their divine character that they take the character of Vishnu. It is impossible 
to read either cf these two poems with attention, without being reminded of the later 
interpolation’ of such sections as ascribe a divine character to the heroes, and cf the 
unskilful manner in which these passages are often introduced and without observing how 
loosely they are counected with the rest of the narrative, and how 00050688708, they are 
for its progress.”  Lassen's Indian Anfiguifies quoted by Muir. 

“Jn other places ( অর্ণ।ৎ ভগবদগীত৷ পর্কাধ্যায় ভিন্ন) the divine nature of Krishna is less 
decidedly affirmed, in some it is disputed or denied ; and in most of the situations he is 
exhibited in action, as a prince and warrior, not as a divinity." He exercises no superhu- 
man faculties in defence cf himself, or his friends, or in the defeat and destruction of his 
‘The Mahabharata, however, is the werk of variots periods, and requiues to be read 


focs. 
before its weight as an authority can be accurately 


through carefully and critically, 
appreciated.” Wilson, Pre/ace to Ihe Vishnu Purana, 


৪৬ কৃষ্ণচরিত্র 


' বিচারের নিয়ম তিনটি পুনর্ববার স্মরণ করাই ৫-- 
১। যাহা প্রক্ষিপ্ত বলিয়| প্ৰমাণ করিব, তাঁহ। পরিত্যাগ করিব। 
২। যাহ! অতিপ্রকৃত, তাহ! পরিত্যাগ কৃরিব। 
৩। যাহা প্রক্ষিপ্ত নয়, বা অতিপ্রকৃত নয়, তাহ! যদি অন্য প্রকারে মিথ্যার 
লক্ষণযুক্ত দেখি, তবে তাহাও পরিত্যাগ করিব। 


চতুৰ্দশ পরিচ্ছেদ 
গুরাণ 


মহাভারতের এতিহাসিকত। সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি, তার পর পুরাণ সম্বন্ধে আমাদের 
কিছু বক্তব্য আছে। 

পুরাণ সম্বদ্ধেও ছুই রকম ভ্রম আছে,_দেশী ও বিলতী। দেশী ভ্রম এই যে, 
_ অমস্ত পুরাণগুলিই এক ব্যক্তির রচন1। বিলাতী ভ্রম এই যে, এক একখানি পুরাণ এক 
ব্যক্তির রচনা। আগে দেশী কথাটার সমালোচনা করা যাউক। 

অষ্টাদশ পুরাণ যে এক ব্যক্তির রচিত নহে, তাহার কতকগুলি প্রমাণ দিতেছি; 

১ম,এক ব্যক্তি এক প্রকার রচনাই করিয়া থাকে। যেমন এক ব্যক্তির হাতের 
লেখ পাঁচ রকম হয় ন|, তেমনই এক ব্যক্তির রচনার গঠন ভিন্ন ভিন্ন প্রকার হয় ন|। 
কিন্তু এই অস্টাদশ পুরাণের রচনা আঠার রকম। কখনও তাহ| এক ব্যক্তির রচন| নহে। 
যিনি বিষ্ণুপুরাণ ও ভাগবতপুরাঁণ পাঠ করিয়| ঝলিবেন, দুইই এক ব্যক্তির রচনা হইতে 
পারে, তাহার নিকট কোন প্রকার প্রমাণ প্রয়োগ কর। বিড়ন্বন| মাত্র । 

২য়,_এক ব্যক্তি এক বিষয়ে অনেকগুলি গ্রন্থ লেখে না। যে অনেকগুলি গ্রন্থ 
লেখে, সে এক বিষয়ই পুনঃ পুনঃ গ্রন্থ হইতে গ্রস্থান্তরে বর্ণিত বা বিবৃত করিবার জন্য গ্রন্থ 
লেখে না। কিন্তু অষ্টাদশ পুরাণে দেখা যায় যে, এক বিষয়ই পুনঃ পুনঃ ভিন্ন ভিন্ন পুরাণে 
সবিস্তারে' কথিত হইয়াছে । এই কৃষ্টচরিত্রই ইহার উদাহরণ স্বরূপ লওয়। যাইতে পারে। 
ইহা ব্ৰহ্মপুরাণের পুর্ববভাগে আছে, আবার বিষুপুরাণের ৫ম অংশে আছে, বায়ুপুরাণে 
আছে, শ্রীমন্ভাগবতে ১০ম ও ১১শ স্বন্ধে আছে, ব্ৰহ্মবৈবৰ্ত পুরাণের ওয় খণ্ডে আছে, এবং 
পদ্ম ও বামনপুরাণে ও কুর্ম্মপুরাণে সংক্ষেপে আছে। এইরূপ অন্যান্য বিষয়েরও বর্ণনা 
পুনঃ পুনঃ কথন ভিন্ন ভিন্ন পুরাণে আছে। এক ব্যক্তির লিখিত ভিন্ন ভিন্ন পুস্তকের এরূপ 
ঘটন| অসম্ভব ৷ 
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ওয়, _-আর যদিও এক ব্যক্তি এই অষ্টাদশ পুরাণ লিখিয়! থাকে, তাহা হইলে, তন্মধ্যে 
গুরুতর বিরোধের সন্তাবন। কিছু থাকে ন|। কিন্তু অষ্টাদশ পুরাণের মধ্যে, মধ্যে মধ্যে, 
এইরূপ গুরুতর বিরুদ্ধ ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। এই কৃষ্চচরিত্র ভিন্ন ভিন্ন পুরাণে ভিন্ন 
প্রকারে বণিত হইয়াছে । সেই সকল বর্ণন! পরস্পর সঙ্গত নহে । 
৪র্থ,_বিষ্ণুপুরাণে আছে; 
আখ্যানৈশ্চাপুপাখ্যানৈর্গাথাভিঃ কল্পশুদ্ধিভিঃ ৷ 
পুরাণমংহিত।ং চক্রে পুরা পার্থবিশ।রদঃ ॥ 
প্রখ্যাতো৷ ব্যাসণিষ্যোভূৎ স্থতো বৈ লোমহর্ষণঃ | 
পুরাণনংহিতাং ত্মৈ দদৌ ব্যামে| মহামুনিঃ ॥ 
সুমতিশ্চাগ্রিবর্চাশ্চ মিত্রযুঃ শাংশপায়নঃ | 
অকুতব্রণোহথ সাবণিঃ যট্‌ শিশ্যাস্তপ্ত চাভবন্‌ ॥ 
কাণ্পঃ সংহিতাকর্তা সাবি: শাংশপায়নঃ | 
লোমহর্ষণিক! চান্ত। তিযৃনাং মুলসংহিতা ॥ 
বিষ্ণুপুরাণ, ৩ অংশ, ৬ অধ্যায়, ১৬-১৯ শ্লোক । 
পুরাণার্থবিৎ (বেদব্যাস ) আখ্যান, উপাখ্যান, গাথ। ও কল্পশুদ্ধি দ্বারা পুরাণসংহিতা 
করিয়াছিলেন । লোমহর্ষণ নামে সূত বিখ্যাত ব্যাসশিষ্য ছিলেন। ব্যাস মহামুনি তাহাকে 
পুরাঁণসংহিতা দান করিলেন। স্তিমতি, অগ্নিবর্চ মিত্রযু, শাংশপায়ন, অকৃতত্রণ, স+বর্ধি__ 
তাহার এই ছয় শিষ্ ছিল। (তাঁহার মধ্যে) কাশ্যপ, সাবি ও শাংশপায়ন সেই 
লোমহ্র্ষণিকা মূল সংহিত| হইতে তিনখানি সংহিতা! প্ৰস্তুত করেন। 
পুনশ্চ ভাগবতে আছে; 
্রষ্যারূণিঃ কণ্ঠপশ্চ সাবিররুতব্রণঃ | 
শিংশপায়নহারীতৌ যড়ৈ, পৌরাণিকা ইমে ॥ 
অধীয়ন্ত ব্যাঁসশিঘ্যাং সংহিতাং মংপিতুমুা২|* 
এটককামহমেতেষাং শিষ্যঃ সর্ব্াঃ সমধ্যগাম্‌॥ 
কণ্ঠপোহহঞ্চ সাবর্ণী রামশিষ্োহকৃতব্রণঃ | 
অধীমহি ব্যাসশিঘ্যচ্চত্বারো মূলসংহিতাঃ ॥ 
শ্রীমাগবত, ১২ স্বন্ধ। ৭ অধায়, ৪-৬ শ্লোক । 
্য্ারুনি, কাশ্যপ, সাঁবর্ণি, অকৃত্রণ, শিংশপায়ন, হারীত, এই ছয় পৌরাণিক । 
বায়ুপুরাণে নামগুলি কিছু ভিন্ন 
আত্রেয়ঃ সুমতিধীমান্‌ কাশপোহং কৃতব্রণঃ। 


+ ভাগবতের বক্তা ব্যাদপুত্র শুকদেব। “বৈশল্পায়নহারীতৌ” ইতি পাঠাস্তরও আছে। 


৪৮ কৃষ্ণচরিত্র 
পুনশ্চ অগ্নিপুরাণে ;- 
গ্রাপঃ ব্যাসাং পুর!ণ|দি স্থতে! বৈ লোমহর্বণঃ। 
জুমতিশ্চাগ্রিবর্চাশ্চ মিত্রায়ুঃ শাংসপ।|য়নঃ ॥ 
কৃততব্রতোহথ মাবণিঃ যট্ট্‌ শিশ্াস্তন্ভ চাভবন্‌ । 
শাংসপায়নাদয়স্চক্ুঃ পুরাণানাস্ত স'হিতাঃ || 
এই সকল বচনে জানিতে পারা যাইতেছে যে, এক্ষণকার প্রচলিত অষ্টাদশ পুরাণ 
বেদব্যাস-প্রণীত নহে। তাহার শিষ্য প্রশিয্যগণ পুরাণ-সংহিত| প্রণয়ন করিয়াছিলেন, 
তাহাও এক্ষণে প্রচলিত নাই। যাহ! প্রচলিত আছে, তাহ। কাহার প্রণীত, কবে প্রণীত 
হইয়াছিল, তাহার কিছুই স্থিরত| নাই। 
এক্ষণে ইউরোপীয়দিগের যে সাধারণ ভ্রম, তাহার বিষয়ে কিছু বল| যাউক । 
ইউরোপীয় পণ্ডিতদিগের ভ্রম এই যে, তাঁহার| মনে করেন যে, একও খানি পুরাণ 
একও ব্যক্তির লিখিত। এই ভ্রমের বশীভূত হইয়। তাহারা বর্তমান পুরাণ সকলের 
 প্রণয়ণকাল নিরূপণ করিতে বসেন। বস্তুতঃ কোনও পুরাঁণান্তর্গত সকল বৃত্থান্তগুলি এক 
ব্যক্তির প্রণীত নহে। বর্তমান পুরাণ সকল সংগ্রহ মাত্র! যাহা সংগৃহীত হইয়াছে, তাহ! 
ভিন্ন ভিন্ন সময়ের রচনা । কথাটা একটু সবিস্তারে বুঝাইতে হইতেছে । 
পুরাণ" অর্থে, আদে পুরাতন; পশ্চাৎ পুরাতন ঘটনার বিবৃতি। সকল সময়েই 
পুরাতন ঘটন| ছিল, এই জন্য সকল সময়েই পুরাণ ছিল। বেদেও পুরাণ আছে। শতপথ- 
: ব্ৰাহ্মণে, গোপথত্রাহ্মণে, আশলায়ন সুত্রে, অরবরবসংহিতায়, বৃহদারণ্যকে, ছান্দোগ্যোপনিষদে, 
মহাভারতে, রামায়ণে, মানবধর্মমশান্ত্ে সর্বত্রই পুরাণ প্রচলিত থাকার কথ! আছে। কিন্তু 
এসকল কোনও গ্রন্থেই বর্তমান কোনও পুরাণের নাম নাই। পাঁঠকের স্মরণ রাখা কর্তব্য 
যে, অতি প্রাচীন কালে ভারতবর্ষে লিপিবদ্ধ অর্থাৎ .লেখ! পড়| প্রচলিত থাকিলেও গ্রন্থ 
সকল লিখিত হইত না; মুখে মুখে রচিত, অধীত এবং প্রচারিত হইত। প্রাচীন পৌরাণিক 
কথ| সকল এরূপ মুখে মুখে প্রচারিত হইয়! অনেক সময়েই কেবল কিন্বদন্তী মাত্রে পরিণত 
হইয়া গিয়াছিল। পরে জময়বিশেষে এ সকল কিন্বদন্তী এবং প্রাচীন পচন! একত্রে 
সংগৃহীত হইয়। এক একখানি পুরাণ সঙ্কলিত হুইয়াছিল। বৈদিক সূক্ত সকল এরূপে 
' সঙ্কলিত হইয়া খক্‌ যজুঃ সাম সংহিতাত্রয়ে বিভক্ত হইয়াছিল, ইহা প্রসিদ্ধ। বিনি 
বেদবিভাগ করিয়াছিলেন, তিনি এই বিভাগজন্য ব্যাস এই উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 
‘ব্যাস' তাহার উপাধিমাত্র__নাম নহে। তাহার নাম কৃষ্ণ এবং দ্বীপে তাঁহার জন্ম 
হইয়াছিল বলিয় তাহাকে কৃষণদৈপায়ন বলিত। এ স্থানে পুরাণসঙ্কলনকর্তার বিষয়ে দুইটি 
মৃত হইতে পারে। একটি মত এই যে, যিনি বেদবিভাগকর্তা, তিনিই যে পূরাণসঙ্কলনকর্ত্ব 
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ইহা ন| হইতে পারে, কিন্তু যিনি পুরাঁণসঙ্কলনকর্তা, তাহারও উপাধি ব্যাস হওয়| সম্ভব। 
বর্তমান অষ্টাদশ পুরাণ এক ব্যক্তি কর্তৃক অথবা এক সময়ে যে বিভক্ত ও সঙ্কলিত 
হইয়াছিল, এমন বোধ হয় না। ভিন্ন ভিন্ন সময়ে সঙ্কলিত হওয়ার প্রমাণ এ সকল 
পুরাণের মধ্যেই আছে। তবে যিনিই কতকগুলি পৌরাণিক বৃত্তান্ত বিভক্ত করিয়া একখানি 
সংগ্রহ প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তিনিই ব্যাস নামের অধিকাঁরী। হইতে পারে যে, এই 
জন্যই কিন্বদন্তী আছে যে, অষ্টাদশ পুরাণই ব্যাসপ্রণীত। কিন্তু ব্যাস যে এক ব্যক্তি 
নহেন, অনেক ব্যক্তি ব্যাস উপাধি পাইয়াছিলেন, এরূপ বিবেচন৷ করিবার অনেক কারণ 
আছে। বেদবিভাগকর্ত। ব্যাস, মহাভারতপ্রণেত| ব্যাস, অফ্টাদশপুরাণপ্রণেতা ব্যাস, 
বেদান্তসূত্রকার ব্যাস, এমন কি--পাতগ্রল দর্শনের টাকাকার এক জন ব্যাস। এ সকলই 
এক ব্যাস হইতে পারেন না। সে দিন কাশীতে ভারত মহামগুলের অধিবেশন হইয়াছিল, 
সংবাদপত্রে পড়িলাম, তাহাতে ছুই জন ব্যাস উপস্থিত ছিলেন। এক জনের নাম হরেকৃষ্ণ 
ব্যাস, আর এক জনের নাম শ্রীযুক্ত অন্সিকা দত্ত ব্যাস। অনেক ব্যক্তি যে ব্যাস উপাধি 
ধারণ করিয়াছিলেন, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। এ বেদবিভাগকর্ত| ব্যাস, মহাভারতপ্রণেত। 
ব্যাস, এবং অষ্টাদশ পুরাণের সংগ্রহকর্তী, আঠারটি ব্যাস যে এক ব্যক্তি নন, ইহাই সম্ভব 
বোধ হয়। 


দ্বিতীয় মত এই হইতে পারে যে, কৃষ্ণদৈপায়নই প্রাথমিক পুরাণসঙ্কলনকর্তা । 
তিনি যেমন বৈদিক সুক্তগুলি সঙ্কলিত করিয়াছিলেন, পুরাণ সন্বন্ধেও সেইরূপ একখানি 
সংগ্রহ করিয়াছিলেন । বিষ্ণু, ভাগবত, অগ্নি প্রভৃতি পুরাণ হইতে যে সকল শ্লোক উদ্ধৃত 
করিয়াছি, তাহাতে সেইরূপই বুঝায়। অতএব আমর! সেই মতই অবলম্বন করিতে প্রস্তুত 
আছি। কিন্তু তাহাতেও প্রমানীকৃত হইতেছে যে, বেদব্যাস একখানি পুরাণ সংগ্রহ 
করিয়াছিলেন, আঠারখানি নহে। সেখানি নাই। তাহার শিষ্যের৷ তাহ! ভাঙ্গিয। তিনখানি 
পুরাণ করিয়াছিলেন, তাহাও নাই। কালক্রমে, নান! ব্যক্তির হাতে পড়িয়া তাহ 
আঠারখানি হইয়াছিল । 


ইহার মধ্যে যে মতই গ্রহণ করা যাউক, পুরাণবিশেষের সময় নিরূপণ করিবার 
চেষ্টায় কেবল এই ফলই পাওয়া যাইতে পারে যে, কবে কোন্‌ পুরাণ সঙ্কলিত হইয়াছিল, 
তাহারই ঠিকানা হয়। কিন্তু তাও হয় বলিয়াও আমার বিশ্বাস হয় না । কেন না, সকল 
গ্রন্থের রচন। বা সঙ্কলনের পর নুতন রচনা প্রক্ষিপ্ত হইতে পারে ও পুরাণ সকলে তাহা 
হইয়াছে বলিয়াই বোধ হয়। অতএব কোন্‌ অংশ ধরিয়। সঙ্কলনসময় নিরূপণ করিব? 
একট! উদাঁহরণের দ্বারা ইহা বুঝাইতেছি। 

৭ 


৭ কৃষ্ণচরিত্র 


মতস্যপুরাণে, ভ্রহ্মবৈবর্তপুরাণ সম্বন্ধে এই দুইটি শ্লোক আছে; 
“রথন্তরস্ত কল্পন্ত বৃত্তান্তমধিকৃত্য যং । 
সাবণিন! নারদায় কৃফ্ণমাহাত্ম,সংযুতম্‌ ॥ 
যত্ৰ ব্রঙ্গ+রাহস্ত চরিতং বর্ণ।তে মুহুঃ | 
তদ্টাদশসাহজং ব্রহ্মবৈবর্তমুচ্যতে ॥৮ 


অর্থাৎ যে পুরাণে রথন্তর কল্বৃত্ান্তাধিকৃত কৃষণমাহাতব্যসংযুক্ত কথ| নারদকে সাবণি 
বলিতেছেন এবং যাহাতে পুনঃ পুনঃ ত্রহ্মবরাহচরিত কথিত হইয়াছে, সেই অষ্টাদশ সহজ 
শ্লোকসংযুক্ত ব্রঙ্মবৈবর্তপুরাণ। 


এক্ষণে যে ব্ৰহ্মবৈবৰ্ত পুরাণ প্রচলিত আছে, তাহ| সাবি নারদকে বলিতেছেন না। 
নারায়ণ নামে অন্য খষি নারদকে বলিতেছেন। তাহাতে রখন্তরকল্পের প্রসঙ্গমাত্র নাই, 
এবং ব্রহ্মবরাহচরিতের প্রসঙ্গমাত্র নাই। এখনকার প্রচলিত ব্রক্গাবৈবন্তে প্রকৃতিখণ্ড ও 
গণেশখণ্ড আছে, যাহার কোন প্রসন্গ দুই শ্লোকে নাই। অতএব প্রাচীন ত্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ 
এক্ষণে আর বিষ্মান নাই। যাহা ব্রহ্মবৈবত্ত নামে চলিত আছে, তাহ! নূতন গ্রন্থ । 
তাহা দেখিয়| ভ্ৰহ্মবৈবত্তপুবাণ-সঙ্কলন-সময় নিরূপণ কর! অপুর্বর রহস্য বলিয়াই বোধ হয়। 
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ব্ৰদপুরাণ খিষ্টীয় ত্রয়োদশ কি চতুর্দশ শতাব্দী । 

পদ্বপুর!ণ ». ত্ৰয়োদশ হইতে যোড়শ শতাব্দীর মধ্যে ।* 

বিষ্ণুপুরাণ » দশম শতাব্দী । 

বায়ুপুরাণ সময় নিরপিত হয় নাই, প্রাচীন বলিয়া লিখিত হইয়াছে। 
' ভাগবত পুরাণ খিষ্টাঃ ত্রয়োদশ শতান্দী। 

নারদপুরাণ :: যোড়শ কি সপ্তদশ শতাব্দী, অর্থাৎ ছুই শত বৎসরের গ্রন্থ । 

মাৰ্কণ্ডেয় পুরাণ ৮ নবম কি দশম শতাব্দী। 

অগ্নিগুরাণ অনিশ্চিত; অতি অভিনব । 

ভবিস্তপুরাণ ঠিক হয় নাই। 

লিঙ্গপুরাণ িষ্টায় অষ্টম কি নবম শতাব্দীর এদিক্‌ ওদিক্‌ । 

বরাহপুরাণ » দ্বাদশ শতাব্দী । 

স্কন্দপুরাণ ভিন্ন ভিন্ন সময়ের পাচখানি পুরাণের সংগ্রহ ৷ 

বামনপুরাণ ৩1৪ শত বৎসরের গ্রন্থ। 


* তাহা হইলে, এই পুরাণ ছুই, তিন, কি চারি শত বৎসরের গ্রন্থ): 


প্রথম খণ্ড £ চতুর্দশ পরিচ্ছেদ £ পুরাণ ৫১ 


কুর্মপুতাণ প্রাচীন নহে। 

মৎস্তপুরাণ পদ্মপুরাণেরও পর । 

গারুড় পুরাণ 

্রঙ্গবৈবর্ত পুরাণ | প্রাচীন পুগণ নাই । বর্তমান গ্রন্থ পুরাণ নয় । 
ব্ৰহ্মাণ্ড পুরাণ 


পাঠক দেখিবেন, ইঁহাঁর মতে (এই মতই প্রচলিত ) কোনও পুরাণই সহজ বৎসরের 
অধিক প্রাচীন নয়। . বোধ হয়, ইংরাজি পড়িয়| যাহার নিতান্ত বুদ্ধিবিপর্ধ্যয় না ঘটিয়াছে, 
তিনি ভিন্ন এমন কোন হিন্দুই নাই, যিনি এই সময়নিদ্ধারণ উপযুক্ত বলিয়া গ্রহণ করিবেন। 
দুই একট| কথার দ্বারাই ইহার অযৌক্তিকতা| প্রমাণ কর| যাইতে পারে। 


এ দেশের লোকের বিশ্বাস যে, কালিদাস বিক্রমাদিত্যের সমসাময়িক লোক এবং 
বিক্ৰমাদিত্য খিঃ পূঃ ৫৬ বৎসরে জীবিত ছিলেন। কিন্তু সে সকল কথা এখন উড়িয়া 
গিয়াছে । ডাক্তার ভাঁও দাঁজি স্থির করিয়াছেন যে, কালিদাস খিিষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীর 
লোক। এখন ইউরোপ শুদ্ধ এবং ইউরোপীয়দিগের দেশী শিশ্তগণ সকলে উচ্চৈঃস্বরে 
সেই ডাক ডাকিতেছেন। আমরাও এ মত অগ্রাহ্য করি নাঁ। অতএব কালিদাস ষষ্ঠ 
শতাব্দীর লোক হউন। সকল পুরাণই তাঁহার অনেক পরে প্রণীত হইয়াছিল, ইহাই 
উইল্সন্‌ সাহেবের উপরিলিখিত বিচারে স্থির হইয়াছে। কিন্তু কালিদাস মেঘদুতে 
লিখিয়াছেন__ 


“যেন শ্ত,মং বপুরতিতরাং কান্তিমালগ্গ্যতে তে 
বর্ছেণেব স্কুরিতরুচিনা গোপবেশস্ত বিষ্ঠাঃ।” ১৫ শ্লোকঃ। 


যে পাঠক সংস্কৃত না জানেন, তাঁহাকে শেষ ছত্রের অর্থ বুঝাইলেই হুইবে। ময়ুর- 
পুচ্ছের ছার! উচ্ছল বিষ্ণুর গোঁপবেশের সহিত ইন্দ্রধনুশোভিত মেঘের উপমা হইতেছে। 
এখন, বিষ্ণুর গোপবেশ নাই, বিষ্ণুর অবতার কৃষ্ণেরই গোপবেশ ছিল। ইন্দ্ৰধনুর সঙ্গে 
উপমেয় কৃষণচূড়স্থিত মযুরপুচ্ছ। আমি বিনীতভাবে ইউরোপীয় মহা মহোপাঁধ্যায়দিগের 
নিকট নিবেদন টা তি বষ্ঠ শতাব্দীর পূর্বের কোন পুরাণই ছিল না, তবে কৃষ্ণের 
মযুরপুচ্ছচূড়ার কথা আসিল কোথা is ? এ কথা কি বেদে আছে, না মহাভারতে আছে, 
না রামায়ণে আছে ?_ কোথাও ন|। পুরাণ বা তদনুবর্তী গীতগোবিন্দাদি কাব্য ভিন্ন আর 
কোথাও নাই। আছে, টা বটে; কিন্তু হরিবংশও ত উইল্সন্‌ সাহেবের মতে 
বিষ্ণুপুরাণেরও পরবর্তী। অতএব ইহা নিশ্চিত যে, কালিদাসের পূর্বের অর্থাৎ অন্ততঃ ষষ্ঠ 
শতাব্দী পূর্বে হরিবংশ অথবা কোন বৈষ্ণব পুরাণ প্রচলিত ছিল। 


৫২ কৃষ্ণচরিত্র 

আর একটা! কথা বলিয়াই এ বিষয়ের উপসংহার করিব। এখন যে ভ্রহ্মাবৈবর্ত 
পুরাণ প্রচলিত, তাহ প্রাচীন ব্রহ্মবৈবর্ত না হইলেও, অন্ততঃ একাদশ শতাব্দীর অপেক্ষাও 
প্রাচীন গ্রন্থ। কেন না, গীতগোবিন্দকার জয়দেব গোস্বামী গৌড়ীধিপতি লক্ষণ সেনের 
সভাপণ্ডিত । লক্ষ্মণ সেন দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথমাংশের লোক। ইহা বাবু রাজকৃষ 
মুখোপাধ্যায় কতৃক প্রমাণীকৃত, এবং ইংরেজদিগের দ্বারাও স্বীকৃত । আমরা পরে দেখাইব 
যে, এই ব্ৰহ্মবৈবৰ্ত পুরাণ তখন প্রচলিত ও অতিশয় সম্মানিত না থাকিলে, গীতগোবিন্দ 
লিখিত হইত না, এবং বর্তমান ব্রহ্মবৈবর্ভ পুরাণের শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডের পঞ্চদশ অধ্যায় তখন 
প্রচলিত না থাকিলে গীতগোবিন্দের প্রথম শ্লোক “মেঘৈর্সেছ্রমন্বরম্ ইত্যাদি কখনও রচিত 
হইত না। অতএব এই ভর ব্রহ্গবৈবর্তও একাদশ শতাব্দীর পুর্ববগামী। আদিম ব্রহ্মবৈবর্ত 
না জানি আরও কত কালের। অথচ উইল্সন্‌ সাহেবের বিবেচনায় ইহা দুই শত মাত্র 
বৎসরের গ্রন্থ হইতে পারে । 


পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ 
পুরাণ 


আঠারখানি পুরাণ মিলাইলে অনেক সময়ই ইহা! দেখিতে পাওয়। যায় যে, 
অনেকগুলি শ্লোক কতকগুলি পুরাণে একই আছে। কোনখানে কিঞ্চিৎ পাঠান্তর আছে। 
কৌনখানে তাহাও নাই। এই গ্রন্থে এইরূপ-কতকগুলি শ্লোক উদ্ধত হইয়াছে বা হইবে। 
নন্দ মহাপদ্ের সময়নিরূপণ জন্য যে কয়টি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহা এ কথার উদাহরণ- 
স্বরূপ গ্রহণ করা যাইতে পারে। কিন্তু তাহার অপেক্ষা আর একটা গুরুতর উদাহরণ 
দিতেছি।  ব্ৰহ্মপুরাণের উত্তরভাগে শ্রীকুষণচরিত বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হইয়াছে, ও 
বিষুঃপুরাণের পঞ্চমাংশে শ্রীকৃষ্ণচরিত বিস্তারিতরূপে বণিত হইয়াছে। উভয়ে কোন প্রভেদ 
নাই; অক্ষরে অক্ষরে এক। এই পঞ্চম অংশে আটাশটি অধ্যায়। বিষ্ণুপুরাণের এই 
আটাশ অধ্যায়ে যতগুলি শ্লোক আছে, ব্রহ্মপুরাণের কৃষ্চরিতে সে সকলগুলিই আছে, 
এবং ব্রহ্মপুরাণের কৃষ্ণচরিতে যে শ্লোকগুলি আছে, বিষ্ণুপুরাণের কৃষ্ণচরিতে সে সকলগুলিই 
আছে। এই ছুই পুরাণে এই সম্বন্ধে কোন প্রকার প্রভেদ বা তারতম্য নাই। নিম্গলিথিত 
তিনটি কারণের মধ্যে কোন একটি কারণে এরূপ ঘটা সম্ভব। 


১ম, ত্রহ্মপুরাণ হইতে বিষুপুরাণ চুরি করিয়াছেন। 
২য়;_বিষ্ণুপুরাণ হইতে ত্রহ্মপুরাণ চুরি করিয়াছেন। 


প্রথম খণ্ড £ পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ £ পুরাণ ৫৩ 


৩য়-কেহ কাহারও নিকট চুরি করেন নাই; এই কৃষ্ণচচরিতবর্ণন। সেই আদিম 
বৈয়াসিকী পুরাণসংহিতাঁর অংশ । ব্রহ্ম ও বিধুঃ উভয় পুরাণেই এই অংশ রক্ষিত হইয়াছে। 

প্রথম দুইটি কারণ যথার্থ কারণ বলিয়া বিশ্বাস করা যায় না। কেন না, এরূপ 
প্রচলিত গ্রন্থ হইতে আটাঁশ অধ্যায় স্পষ্ট চুরি অসম্ভব, এবং অন্য কোনও স্থলেও এরূপ 
দেখাও যায় না। যে এরূপ চুরি করিবে, সে অন্ততঃ কিছু পরিবর্তন করিয়৷ লইতে পারে 
এবং রচনাও এমন কিছু নয় যে, তাহার কিছু পরিবন্তন হয় না। আর কেবল এই আটাশ 
অধ্যায় ছুইখানি পুরাণে একরূপ দেখিলেও, না হয়, চুরির কথা মনে করা যাইত, কিন্তু 
বলিয়াছি যে, অনেক ভিন্ন ভিন্ন পুরাণের অনেক শ্লোক পরস্পরের সহিত এঁক্যবিশিষ্ট । 
এবং অনেক ঘটন| সম্বন্ধে পুরাণে পুরাণে বিরোধ থাকিলেও অনেক ঘটনা সম্বন্ধে আবার 
পুরাণে পুরাণে বিশেষ এঁক্য আছে। এ স্থলে, পুর্ববকথিত একখানি আদিম পুরাণসংহিতার 
অস্তিত্বই প্রমাণীকৃত হইতেছে । সেই আদিম সংহিতা কৃষ্ণদৈপাঁয়নব্যাসরচিত ন! হইলেও 
হইতে পারে। তবে সে সংহিতা যে অতি প্রাচীন কালে প্রণীত হইয়াছিল, তাহা অবশ্য 
স্বীকার করিতে হইবে। কেন না, আমরা পরে দেখিব যে, পুরাণকথিত অনেক ঘটনার 
অখণ্ডনীয় প্রমাণ মহাভারতে পাওয়৷ যায়, অথচ সে সকল ঘটন| মহাভারতে বিবৃত হয় 
নাই। সুতরাং এমন কথ| বল! যাইতে পারে ন যে, পুরাঁণকার তাহা মহাভারত হইতে 
. লইয়াছেন। 

যদি আমর! বিলাতী ধরণে পুরাণ সকলের সংগ্রহসময় নিরূপণ করিতে বসি, তাহা 
হইলে কিরূপ ফল পাই দেখা যাউক। বিষ্ণুপুরাণে চতুর্থাংশে চতুধিবংশাধ্যায়ে মগধু 
রাজাদিগের বংশাবলী কীন্তিত আছে। বিষুপুরাণে যে সকল বংশাবলী কীর্তিত হইয়াছে, 
তাহ] ভবিস্দ্বাণীর আকার প্রাপ্ত হইয়াছে । অর্থাৎ বিষ্ণুপুরাণ বেদব্যাসের পিতা পরাশরের 
দ্বার! কলিকালের আরম্তপময়ে কথিত হইয়াছিল, বলিয়। পুরাণকার ভূমিকা করিতেছেন । 
সে সময়ে নন্দবংশীয়াদি আধুনিক রাজগণ জন্মগ্রহণ করেন নাই। কিন্তু উক্ত রাজগণের 
সমকাল ব| পরকালবর্তী প্রক্ষেপকারকের ইচ্ছ।৷ যে, উক্ত রাজগণের নাম ইহাতে থাকে । 
কিন্তু তহাদিগের নামের উল্লেখ করিতে গেলে, ভবিযদ্বাণীর আবরণ রচনার উপর প্রক্ষিপ্ত 
না করিলে, পরাশরকথিত বলিয়া পাচার কর! যায় না । অতএব সংগ্রহকার ব৷ প্রক্ষেপ- 
কারক এই সকল রাজার কথা লিখিবার সময় বলিয়াছেন, অমুক রাজ! হইবেন, 
তাহার পর অমুক রাজা হইবেন, তাহার পর অমুক. রাজ! হইবেন। তিনি যে সকল 
রাঁজাদিগের নাম করিয়াছেন, তাহার মধ্যে অনেকেই এতিহাসিক ব্যক্তি এবং ভীহাদিগের 
রাজত্ব সম্বন্ধে বৌদ্ধগ্রন্থ, যবনগ্রন্থ, সংস্কতগ্রন্থ, প্রস্তরলিপি ইত্যাদি বহুবিধ প্রমাণ পাওয়া 
গিয়াছে। 


৫৪ কৃষ্চচ রিত্র 


যথা; নন্দ, মহাপদ্ম, মৌর্ধা, চন্দ্ৰগুপ্ত, বিন্দুসার, অশোক, পুষ্পমিত্র, পুলিমান্‌, 
শকরাজগণ, অন্ত্রীজগণ, ইত্যাদি ইত্যাদি। পরে লেখ| আছে,_-“নব নাগাঁঃ পন্মাবত্যাং 
কান্তিপূরধ্যাং মথুরায়ামনুগঙ্গাপ্রয়াগং মাগধা গুপ্তাশ্চ ভোক্ষ্যন্তি *% এই গুপ্তবংশীয়দিগের 
সময় Fleet সাহেবের কল্যাণে নিরূপিত হইয়াছে। এই. বংশের প্রথম রাজাকে 
মহারাজগ্তপ্ত বলে। তার পর ঘটোৎকচ ও চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য । তাঁর প্র সমুদ্রগুণ্ড। 
ইহারা থিঃ চতুর্থ শতাব্দীর লোক। তার পর দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য, কুমারগুপ্ত, 
ক্ন্দগুপ্ত, বৃদ্ধগুপ্ত_ইহাঁরা খিষ্টিয় পঞ্চম শতাব্দীর লোক। এই সকল গুগুগণ রাজ। 
হইয়াছিলেন বা রাজত্ব করিতেছেন, ইহা ন| জানিলে, পুরাণসংগ্রহকার কখনই এরূপ 
লিখিতে পারিতেন ন|। অতএব ইনি গুপ্তদিগের সমকাল ব| পরকালবস্তাঁ। তাহ| হইলে, 
এই পুরাণ খি.ষ্টীয় চতুর্থ পঞ্চম শতাব্দীতে রচিত বা প্রণীত হইয়াছিল। কিন্তু এমন হইতে 
পারে যে, এই গুগুরাজাদিগের নাম বিষুপুরাঁণের টতুর্থাংশে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। অথবা 
এমনও হইতে পারে যে, এই চতুর্থাংশ এক সময়ের রচনা, এবং অন্যান্য অংশ অন্যান্য সময়ের 
রচন| ; সকলগুলিই কোনও অনির্দিষ্ট সময়ে একত্রিত হইয়| বিষুপুরাণ নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। 
আজিক|র দিনেও কি ইউরোপে, কি এদেশে, সচরাচর ঘটিতেছে যে, ভিন্ন ভিন্ন সময়ের 
রচন| একত্রিত হইয়| একখানি সংগ্রহগ্রন্থে নিবদ্ধ হয়, এবং এ সংগ্রহের একটি বিশেষ নাম 
দেওয়! হয়। যথা “Percy [২০110565,৮ অথবা “রসিকমোহন চট্টোপাধ্যায় অঙ্কলিত ফলিত 
জ্যোতিষ? আমার বিবেচনায় সকল পুরাণই এইরূপ জংগ্রহ। উপরি-উক্ত ঢুইখানি 
,পুস্তকই আধুনিক সংগ্রহ ; কিন্তু যে সকল বিষয় ইহাতে সংগৃহীত হইয়াছে, তাহ! প্রাচীন। 
সংগ্রহ আধুনিক বলিয়। সেগুলি আধুনিক হইল ন]। 


তবে এমন অনেক সময়েই ঘটিয় থাকিতে পারে যে, সংগ্রহকার নিজে অনেক নূতন 
রচনা করিয়া সংগ্রহের মধ্যে প্রবেশিত করিয়াছেন অথবা প্রাচীন বৃত্তান্ত নুতন কল্পনাসংযুক্ত 
এবং অত্যুক্তি অলঙ্কারে রঞ্জিত করিয়াছেন। বিষ্ণুপুরাণ সম্বন্ধে এ কথ৷ বলা যায় না, কিন্তু 
ভাগবত সন্বন্ধে ইহা বিশেষ প্রকারে বক্তব্য । 


প্রবাদ আছে যে, ভাগবত পুরাণ বোপদেবপ্রণীত। বোপদেব দেবগিরির রাজ! 
হেমাদ্রির সভাসদ্‌। বোপদেব ত্রয়োদশ শতাব্দীর লোক। কিন্তু অনেক হিন্দুই উহা! 
বোপদেবের রচনা বলিয়া স্বীকার করেন না। বৈষ্ণবেরা বলেন, ভাগব্তদ্বেষী শাক্তেরা 
এইরূপ প্রবাদ রটা ইয়াছে। 


বাস্তবিক ভাগবতের পুরাণত্ব লইয়া অনেক বাদবিতগা ঘটিয়াছে। শাক্তের| বলেন, 


* বিষ্ণুপুরাণ, ৪ অংশ, ২৪ অ--১৮) 


প্রথম খণ্ড £ পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ £ পুরাণ ৫৫ 


ইহ! পুরাণই নহে,__বলেন, দেবীভাগব্তই ভাগবত পুরাণ। তীহার| বলেন, “ভগবত ইদং 
ভাগবতং» এইরূপ অর্থ ন! করিয়। “ভগবত্য| ইদং ভ]গবতং” এই অর্থ করিবে। 

কেহ কেহ এইরূপ শঙ্কা করে বলিয়৷ শ্রীধর স্বামী ইহার প্রথম শ্লোকের টীকাতে 
লিখিয়াছেন__“ভাগবতং নামান্যদিত্যপি নাশঙ্কনীয়ম্‌’। ইহাতে বুঝিতে হইবে যে, ইহ! 
পুরাণ নহে-_দেবীভাগবতই প্রকৃত পুরাণ, এরূপ আশঙ্কা শ্রীধর স্বামীর পূর্বব হইতেই 
প্রচলিত ছিল; এবং, তাহ। লইয়| বিবাদও হইত। বিবাদ্কালে উভয় পক্ষে যে সকল 
পুস্তক রচন| করিয়াছিলেন, তাঁহার নামগুলি বড় মাঞ্জিত রুচির পরিচায়ক! একখানির 
নাম 'দুর্নমুখচপেটিকা,” তাহার উত্তরের নাম 'দুর্জনমুখমহাচপেটিকা” এবং অন্য উত্তরের 
নাম “দুর্ভনমুখপন্নপাদ্ুকা”। তাঁর পর “ভাগবত-স্বরূপ-বিষয়শঙ্কানিরাসত্রয়োদশঃ” ইত্যাদি 
অন্যান্য পুস্তকও এ বিষয়ে প্রণীত হইয়াছিল। আমি এই সকল পুস্তক দেখি নাই, কিন্তু 
ইউরোগীয় পণ্ডিতের! দেখিয়াছেন এবং 73০৩:০0£ সাহেব “চপেটিক!”, “মহাচপেটিকা” 
এবং “পাদুকা”র অনুবাদও করিয়াছেন। Wi]5০৷ সাহেব তাহার বিষ্ণুপুরাণের অনুবাদে 
ভুমিকায় এই বিবাদের সারসংগ্রহ লিখিয়াছেন। আমাঁদের সে সকল কথায় কোন 
প্রয়োজন নাই। যাঁহার কৌতুহল থাকে, তিনি Wi]5০॥ সাহেবের গ্রন্থ দেখিবেন। 
আমার মতের স্থুল মর্দন এই যে, ভাগবত পুরাণেও অনেক প্রাচীন কথা আছে। কিন্তু 
অনেক নুতন উপন্যাসও তাহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে । এবং প্রাচীন কথ। যাহ। আছে, তাহাও 
নানাপ্রকার অলঙ্কারবিশিষ্ট এবং অত্যুক্তি দ্বার অতিরঞ্জিত হুইয়াছে। এই পুরাণখানি অন্য 
অনেক পুরাণ হইতে আধুনিক বোধ হয়, তা না হইলে ইহার পুরাণত্ব লইয়৷ এত বিবাদ 
উপস্থিত হইবে কেন? 

পুরাণের মধ্যে যে সকল পুরাণে কৃষ্ণচরিত্রের প্রসঙ্গ নাই, সে সকলের আলোচনায় 
আমাদিগের কোনও প্রয়োজন নাই। যে সকল গ্রন্থে কৃষ্ণচরিত্রের কোনও প্রসঙ্গ আছে, 
তাহার মধ্যে ত্রহ্ম, বিষ্ণু, ভাগবত এবং ব্রচ্মবৈবর্ত এই চারিখানিতেই বিস্তারিত বৃত্তান্ত 
আছে। তাহার মধ্যে আবার ব্রহ্মপুরাণ বিষ্ণুপুরাণে একই কথা আছে। অতএব এই 
গন্ধে বিষ্ণু, ভাগবত এবং ব্ঙ্গাৈবর্ত ভিন্ন অন্য কোন পুরাণের ব্যবহার প্রয়োজন হইবে ন|। 
এই তিন পুরাণ সম্বন্ধে যাহা আমাদিগের বক্তব্য, তাহা বলিয়াছি। ব্রঙগাবৈবর্ত পুরাণ সম্বন্ধে 
আরও কিছু সময়ান্তরে বলিব। এক্ষণে কেবল আমাদের হরিবংশ সম্বন্ধে কিছু বলিতে 


বাকি আছে। 


ষোড়শ পরিচ্ছেদ 


হরিবংশ 


হরিবংশেই আছে যে, মহাভারত কথিত হুইলে পর উগ্রশ্রবাঃ সৌতি শৌনকাদ 
খধির প্রার্থনানুসারে হরিবংশ কীর্তন করিতেছেন। অতএব উহু| মহাভারতের পরবর্তী 
গ্রন্থ। কিন্তু মহাভারতের কত পরে এই গ্রন্থ প্রণীত হইয়াছিল, ইহা নিরূপণ আবশ্যক । 
মহাভারতের পর্ববসংগ্রহাধ্যায়ে হরিবংশের প্রসঙ্গ কেবল শেষ শ্লোকে আছে, তাঁহ| ২৯৩০ 
পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত করিয়াছি। কিন্তু মহাভারতের অষ্টাদশ পর্বের অন্তর্গত বিষয় সকল এ 
পর্ববসংগ্রহাধ্যায়ে সংক্ষেপে যেরূপ কথিত হইয়াছে, হরিবংশের অন্তর্গত বিষয় সম্বন্ধে সেখানে 
সেরূপ কিছু কথিত হয় নাই। এঁ শ্লোক পাঠ করিয়া এমনই বোধ হয় যে, যখন প্রথম 
এ পর্ববসংগ্রহাধ্যায় সঙ্কলিত হইয়াছিল, তখন হরিবংশের কোন প্রসঙ্গই ছিল না । পরিশেষে 
লক্ষ শ্লোক মিলাইবার জন্য কেহ এ শ্লোকটি যোজন! করিয়| দিয়াছেন। হরিবংশে এক্ষণে 
তিন পর্বব পাওয়া যায় ;_ হরিবংশপর্বব, বিষুঃপর্বব ও ভবিষ্যুপর্ব। কিন্তু পূর্বেরাদ্ধত 
মহাভারতের শ্লোকে কেবল হরিবংশপর্বৰ ও ভবিষ্যপর্বেনর নাম আছে, বিষ্ণুপর্বেরর নাম মাত্র 
নাই, হরিবংশপর্বেব ও ভবিষ্যপর্বেব ১২,০০০ শ্লোক ইহাই লিখিত আছে। এক্ষণে তিন 
পর্বে ১৬,০০০ শ্লোকের উপর পাওয়| যায়। অতএব নিশ্চিতই মহাভারতে এ শ্লোক প্রবিষ্ট 
হইবার পরে বিষুংপর্বব হরিবংশে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। 


কাঁলীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয় অফ্টাদশপর্বৰ মহাভারত অনুবাদ করিয়া হরিবংশের অনুবাদ 
সেই সঙ্গে প্রকাশ করিতে অনিচ্ছুক হইয়াছিলেন। তাহার কারণ তিনি এইরূপ নির্দেশ 
করিয়াছেন, 


“অষ্টাদশপর্র্ব মহাভারতের অতিরিক্ত হরিবংশ নামক গ্রন্থকে অনেকে ভারতের অন্তঙ্ত একটা 
পর্ব বলিয়। গণনা করিয়| থাকেন এবং উহাকে আশ্চর্য্য পর্ব বা উনবিংশ পর্ব বলিয়া উল্লেখ করেন, কিন্ত 
বস্তুতঃ হরিবংশ ভারতান্তর্গত একটা পর্ব নহে। উহা৷ মূল মহাভারত রচনার বহুকাল পরে পরিশিষ্টরপে 
উহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে । হরিবংশের রচনাগ্রণালী ও তাৎপর্ষ/ পর্ধ্যালে।চনা করিয়া দেখিলে বিচক্ষণ 
ব্যক্তি অনায়াসেই উহার আধুনিকত্ব অনুভব করিতে সমর্থ হয়েন। যদিও মূল মহাভারতের স্বর্গারোহণ- 
পর্বে হরিবংশশ্রবণের ফলশ্রুতি বর্ণিত আছে, কিন্ত তাহাতে হরিবংশের প্র'চীনত্ব প্রমাণ না হইয়া বরং ও 
ফলশ্রুতিবর্ণনেরই আধুনিকত্ব প্রতিপন্ন হয়। মূল মহাভারত গ্রন্থের সহিত হরিবংশ অন্ুবাদিত করিলে 
লোকের মনে পূর্বোক্ত ভ্রম দৃট়ীভূত হইবে, আশঙ্কা করিদা উহা এক্ষণে অনুবাদ করিতে ক্ষান্ত রহিলাম।” 
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হুরেষ্‌ হেমন্‌ উইল্সন্‌ সাহেবও হরিবংশের সম্বন্ধে এ কথ! বলেন । তিনি বলেন; 
07176522001 evidence is strongly indicative of a date considerably 
9119৩001610 to that of the major portion of the Mahabharata.’'s 


আমারও সেইরূপ বিবেচন| হয়। আর হরিবংশ মহাভারতের অফ্টাদশ পর্বের 
অল্লকালপরবন্তী হইলেও এমন সন্দেহ করিবার কারণও আছে যে, বিষুপর্বৰ তাহাতে অনেক 
পরে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে । এ সকল কথার নিশ্চয়ত। সম্পাদন অতি দুঃসাধ্য । | 

স্থবন্ধুকৃত বাসবদত্তায় হরিবংশের পু্করপ্রীদুর্ভাব নামক বৃত্তান্তের উল্লেখ আছে। 
ইউরোপীয় বিচারে স্থির হইয়াছে, স্ববন্ধু খিও সপ্তম শতাব্দীর লোক । অতএব তখনও 
হরিবংশ পচলিত গ্রন্থ । কিন্তু কবে ইহা! প্রণীত হইয়াছিল, তাহ! বল! যায় না। তবে ইহ! 
বল] যাইতে পারে যে, উহ! মহাভারত ও বিষ্ণুপুরাণের পরবর্তী, এবং ভাগবত ও ব্রহ্মবৈবর্ত্তের 
পুরবববর্তী | পু 

কোন্‌ প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া এ কথ! বলিতে সাহসী হই, সেটি অতি গুরুতর 
কথা, এবং এই কৃষ্ণচরিত্রবিচাঁরের মুলসূত্র বলিলেও হয়। আমর! পরপরিচ্ছেদে তাহা 
বুঝাইতে চেষ্টা করিব। 


সপ্তদশ পরিচ্ছেদ 
ইতিহাসাঁদির পৌর্ধাপ্ধ্য 


উপনিষদে সবষ্িপ্রক্রিয়। এইরূপ কথিত হইয়াছে যে, জগদীশ্বর এক ছিলেন, বহু 
হইতে ইচ্ছা করিয়৷ এই জগৎ স্থষ্টি করিলেন।+ . ইহ! প্রসিদ্ধ অদ্বৈতবাঁদের স্ুলকথা। 
ইউরোগীয় বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকের। অনেক জন্ধানের পর, সেই অছৈতব|দের নিকটে 
আসিতেছেন। তাহার| বলেন, জগতের অমস্তই আদৌ এক, ক্রমশঃ বু. হুইয়াছে। 
ইহাই প্রসিদ্ধ [:০186০7, বাঁদের স্থূলকথা। এক হইতে বনু বলিলে, কেবল সংখ্যায় 
বহু বুঝায় না__একানগিত্ব এবং বহবন্দিত্ব বুঝিতে হইবে। যাহা অভিন্ন ছিল, তাহা ভিন্ন 
ভিন্ন অঙ্গে পরিণত হয়। যাহ] “Hom০৪ene০৷u৪” ছিলি, তাহ| পরিণতিতে “Hetero- 
৪ene০us” হয়। যাহ! 4001107)% ছিল, তাঁহ! 1101801511০49” হয়। কেবল. জড়জগৎ, 
সম্বন্ধে এই নিয়ম সত্য, এমন নহে ।. জড়জগতে, জীবজগতে, মানসজগতে, সমাজজগতে 
সর্ববৃত্র ইহা অত্য। সমাজজগতের অন্তর্গত যাহা, সে সকলেরই পক্ষে ইহা খাটে। 


* Horace Hayman Wilson's Zssays Analytical, Critical and Philosophical on 
subjects connecied with Sanskrit Literature, Vol. I. Dr. Reinhold Rost's Edition. 


1 সোহকাময়ত। বনু: স্তাং প্রঙ্গায়েঘেতি ৷-তৈত্তিরীয়োপনিষদ্‌, ২ বল্লী, ৬ অন্ুবাক্‌ | 
৮ 


৫৮ কৃষ্ণচরিত্র 


সাহিত্য ও বিজ্ঞান সমাজজগতের অন্তর্গত, তাহাতেও খাটে। উপন্যাস বা আখ্যান 
সাহিত্যের অন্তর্গত, তাহাতেও ইহ| সত্য। এমন কি, বাজারের গল্প সম্বন্ধে ইহা সত্য। 
রাম যদি শ্যামকে বলে, “আমি কাল রাত্রে অন্ধকারে শুইয়াছিলাম, কি একট! শব্দ হইল, 
আমার বড় ভয় করিতে লাগিল”, তবে নিশ্চয়ই শ্যাম বদুর কাছে গিয়! গল্প করিবে, 
“রামের ঘরে কাল রাত্রে ভূতে কি রকম শব্দ করিয়াছিল।” তার পর ইহাই সম্ভব যে, 
যদু গিয়| মধুর কাছে গল্প করিবে যে, “কাল রাত্রে রাম ভূত দেখিয়াছিল”” এবং মধুও নিধুর 
কাছে বলিবে যে, “রামের বাড়ীতে বড় ভূতের দৌরাত্ম্য হইয়াছে।” এবং পরিশেষে 
বাজারে রাষ্ট্র হইবে যে, ভূতের দৌরাত্ম্য রাম সপরিবারে বড় বিপন্ন হইয়৷ উঠিয়াছে। 

এ গেল বাজারে গল্পের কথ|। প্রাচীন উপাখ্যান সম্বন্ধে এরূপ পরিণতির একটা 
বিশেষ নিয়ম দেখিতে পাই। প্রথমাবস্থায় নামকরণ,__যেমন বিষ, ধাতু হইতে বিষু। 
দ্িতীয়াবস্থায়, রূপক-যেমন বিষ্ণুর তিন পাদ, কেহ বলেন, 'সূর্ধ্যের উদয়, মধ্যান্ৃস্থিতি, 
এবং অস্ত; কেহ বলেন, ঈশ্বরের ত্রিলোকব্যাপিতা, কেহ বলেন, ভূত, বর্তমান, ভবিষ্যুৎ। 
তাঁর পর তৃতীয়াবস্থায় ইতিহাস_যেমন বলিবামনবৃত্তান্ত। চতুর্থাবস্থায় ইতিহাসের 
অতিরঞ্চন। পুরাণাদিতে তাহা দেখা ঘায়। 

এ কথার উদাহরণান্তর স্বরূপ, আমরা উর্ববশী-পুরুরবার উপাখ্যান লইতে পারি। 
ইহার প্রথমাবস্থা, যজুর্বেবেদসংহিতায়। তথায় উর্বশী, পুরুরবা, দুইখানি অরণিকাষ্ঠমাত্র। 
বৈদিক কালে দিয়াশীলাই ছিল না; চকমকি ছিল ন|; অন্ততঃ যজ্ঞাগ্সি জন্য এ সকল 
ব্যবহৃত হইত না । কাষ্টে কাষ্ঠে ঘর্ষণ করিয়| যাজ্জিক অগ্নির উৎপাদন করিতে হইত। 
ইহাকে বলিত, “অগ্নিচয়ন।” অগ্নিচয়নের মন্ত্র ছিল। বজুবেবদসংহিতার ( মাধ্যন্দিনী শাখায় ) 
পঞ্চম অধ্যায়ের ২ কণ্ডিকায় সেই মন্ত্র আছে। উহার তৃতীয় মন্ত্রে একখানি অরণিকে, 
পঞ্চমে অপরখানিকে পুল! করিতে হয়। সেই দুই মন্ত্রের বাঙ্গালা অনুবাদ এই ঃ__ 

“হে অরণে! অগ্নির উৎপত্তির জন্য আমর! তোমাকে স্ত্রীকূপে কল্পনা করিলাম । অগ্থ হইতে 
তোমার নাম উর্বশী” ।৩৷ 

(উৎপত্তির জন্য, কেবল স্ত্রী নহে, পুরুষ চাই। এজন্ত উক্ত ভ্্রীকপ্িত অরণির উপর দ্বিতীয় 
অরণি স্থাপিত করিয়া বলিতে হইবে ) 

“হে অরণে! অগ্নির উৎপত্তির জন্ত আমরা তোমাকে পূরুষরূপে কল্পনা করিলাম । অন্ত হইতে 
তোমার নাম পুরুরবা” 1৫1% ্ 

চতুর্থ মন্ত্রে অরণি্ৃষ্ট আজ্যের নাম দেওয়া হইয়াছে আযু। 


* সত্যব্ৰত সামশ্রমী কৃত অন্থবাদ I 
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এই গেল প্রথমাবস্থা। 'দ্বতীয়াবস্থা খখেদসংহিতারপ্ ১০ মণ্ডলের ৯৫ সুক্তে। 
এখানে উর্বশী পুরুরবা আর অরণিকাষ্ঠ নহে; ইহারা নায়ক নায়িকা । পুরুরবা উর্ববশীর 
বিরহশক্কিত। এই রূপকাবস্থা। বূপকে উর্বশী ( ৫ম খকে ) বলিতেছেন, “হে পুরুরবা, 
তুমি প্রতিদিন আমাঁকে তিন বার রমণ করিতে।” যজ্ঞের তিনটি অগ্নি ইহার ছার! সূচিত 
হইতেছে ।ণ: পুরুরবাকে উর্বশী “ইলাপুত্র” বলিয়া সম্বোধন করিতেছেন। ইল! শব্দের 
অর্থ পৃথিবী ] । পৃথিবীরই পুত্র অরণিকাষ্ঠ। 

মহাভারতে পুরুরব| এঁতিহাসিক. চন্দ্রবংশীয় রাজা। চন্দ্রের পুত্র বুধ, বুধের পুত্র 
ইলা, ইলার পুত্র পুরুরব|। উর্ববশীর গর্ভে ইহার পুত্র হয়; তাহার নাম আয়ু। § যজ্মন্ত্ 
যাহা উপরে উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহা দেখিলে পাঠক দেখিতে পাইবেন, আয়ু সেই 
অরণিস্পৃষ্ট আজ্য। মহাভারতে এই আয়ুর পুত্র বিখ্যাত নহুষ। নহুষের পুত্র বিখ্যাত 
যযাঁতি। যযাতির পুত্রের মধ্যে দুই জনের নাম যদু ও পুরু । যদু, যাঁদবদিগের আদিপুরুষ ; 
পুরু, কুরুপাগুবের আদিপুরুষ। এই তৃতীয়াবস্থা'। তৃতীয়াবস্থায় অরণিকাষ্ঠ এতিহাসিক 
সম্রাটু। 

চতুর্থ অবস্থা, বিষ্ণু, পদ্ম প্রভৃতি পুরাণে । পুরাণ সকলে তৃতীয় অবস্থার ইতিহাস 
নুতন উপন্যাসে রঞ্জিত হইয়াছে, তাহার দুইটি নমুনা দিতেছি। একটি এই,_ 


* সাহেবের! বলেন, খগ্থেদমংছিতা আর সকল সংহিতা হইতে প্রাচীন। ইহার অর্থ এমন নয় যে, 
খকৃসংহিতার সকল হুক্তগুলি সাম ও যজুঃসংহিতার সকল মন্ত্র হইতে প্রাচীন। যদি এ অর্থে এ কথা 
কেহ বলিয়! থাকেন বা বুঝিয়! থাকেন, তবে তিনি অতিশয় ভ্রান্ত । এ কথার প্রকৃত তাৎপর্ধ্য এই যে, 
খকৃমংহিতায় এমন কতকগুলি স্থত্ত আছে যে, সেগুলি সকল বেদমন্ত্র অপেক্ষা প্রাচীন। নচেৎ খক্সংহিতায় 
এমন অনেক স্ুক্ত পাওয়া যায় যে, তাহা স্পষ্টতঃ আধুনিক বলয়! সাহেবেরাই স্বীকার 'করেন। 
অনেকগুলি খক্‌ সামবেদসংহিতাতেও আছে, খগ্বেদসংহিতাতেও আছে। সংহিতা কেহ কাহারও অপেক্ষ। 
প্রাচীন নহে, তবে কোন মন্ত্র অন্ত মন্ত্রের অপেক্ষা প্রাচীন। এরূপ প্রাচীন মন্ত্র খকৃসংহিতায় বেশী আছে, 
কিন্তু খক্সংহিতায় এমন অনেক মন্ত্র আছে যে, তাহা যজুঃ সামের অনেক মন্ত্রের অপেক্ষা আধুনিক । 
দশম মণ্ডলের ₹৫ হুক্ত ইহার একটি উদাহরণ | 

+ মক্ষমূলর প্রভৃতি এই রূপকের অর্থ করেন, উর্বশী উষা, পুরুরব| হুধ্য। Solar myth এই 
পণ্ডিতের কোন মতেই ছাড়িতে পারেন না। যজুম্র যাহা উদ্ধৃত করিলাম, তাহাতে এবং তিন বার সংসর্গের 
কথায় পাঠক বুঝিবেন যে, এই রূপকের প্রকৃত অর্থ ই উপরে লিখিত হইল। 

$ সপমাংসাৎ পশু ব্যাড়ৌ গোতৃবাচন্বিড়া ইলা ইত্যমরঃ। 


ধ কখন কখন এই নাম “আয়ুঃ” লিখিত হইয়াছে। 


৬s কৃষ্ণচরিত্র 


উর্বশী ইন্ত্রসভায় নৃত্য করিতে করিতে মহারাজ পুরুরব(কে দেখি মোহিত হওয়ায় নৃত্যের তাল 
হওয়াতে ইন্দ্রের অভিশাপে পঞ্চপঞ্চাশৎ বর্ষ স্বর্গভরষ্টা হইয়া পুরুরবার সহিত বাস করিয়াছিলেন । 

আর একটি এইরূপ; 

+ পূর্ববকালে কোন সময়ে ভগবান্‌ বিষ্ণু ধর্মপুত্র হইয়। গন্ধমাদন পর্বতে বিপুল তপস্তা করিয়াছিলেন। 
ইন্দ্র তাহার উগ্র তপস্তায় ভীত হইয়া তাঁহার বিস্ার্থ কতিপয় অক্সরার সহিত বসন্ত ও কামদেবকে প্রেরণ 
করেন। সেই সকল অগ্মর! যখন তাহার ধ্যানভঙ্গে অশক্তা হইল, তখন কামদেব অগ্জরোগণের উরু 
হইতে ইহাকে স্বজন করিলেন। ইনিই তাহার তপোভঙ্দে সমর্থ হন। ইহাতে ইন্দ্র অতিশয় সন্তষ্ট 
হইলেন এবং ইহার রূপে মোহিত হইয়া ইহাকে গ্রহণ-করিতে ইচ্ছা করিলেন। ইনিও সম্মতা হইলেন। 
পরে মিত্র ও বরুণ তী'হাদিগের এরূপ মনোভাব জ্ঞাপন করিলে ইনি প্রত্যাখ্যান করেন। তাহাতে 
তাঁহাদের শাপে ইনি মনুষ্যভোগ্যা ( অর্থাৎ পুরুরবার পত্নী ) হন। | 

এই সকল কথার আলোচনায় আমরা স্পষ্টই বুঝিতে পারি যে, যজুর্বেবদসংহিতার 
৫ অধ্যায়ের সেই মন্ত্রগুলি সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। তাহার পর, খ্েদসংহিতার দশম মণ্ডলের 
৯৫ সুক্ত। তার পর মহাভারত। তার পর পন্মাদি পুরাণ । 


আমরা যে সকল গ্রন্থের উপর নির্ভর করিয়া কৃষ্ণচরিত্র বুঝিতে চেষ্টা করিব, 
তাহারও পৌর্ববাপর্য্য এই নিয়মের অনুবর্তী হইয়া নির্ধারিত করা যাইতে পারে। ছুই 
একটা উদাহরণের দ্বারা ইহা বুঝাইতেছি। 

প্রথম উদাহরণ স্বরূপ পৃতনাবধবৃত্তান্ত দেওয়া যাউক। 


ইহার প্রথমাবস্থ কোন গ্রন্থে নাই, কেবল অভিধানেই আছে, যেমন বিষ, ধাতু 
হইতে বিষ্ুু। পরে দেখি, পুতনা যথার্থতঃ সূতিকাগারস্থ শিশুর রোগ। কিন্ত পূতনা 
শকুনিকেও বলে; অতএব মহাভারতে পুতনা শকুনি। বিষ্ণুপুরাণে আর এক সোপান 
উঠিল; রূপকে পরিণত হইল । পূতন| “বালঘাতিনী” অর্থাৎ বাঁলহত্যা যাহার ব্যবসায়; 
“অতিভীষণা” ; তাহার কলেবর £মহ৮; নন্দ দেখিয়া ত্রাসযুক্ত ও বিস্মিত হইলেন। 
তথাপি এখনও সে মানবী।% হরিবংশে দুইটা কথাই মিলান হইল। পুতন| মানবী 
বটে, কংসের ধাত্রী। কিন্তু সে কামরূপিণী পক্ষিণী হইয়া ব্রজে আসিল। রূপকত্ব আর 
নাই; এখন আখ্যান বা ইতিহাস ; তৃতীয়াবস্থা এইখানে প্রথম প্রবেশ করিল। পরিশেষে 
ভাগবতে ইহার চূড়ান্ত হইল। পুতনা রোগও নয়, পক্ষিণীও নয়, মানবীও নহে। সে 
ঘোররূপা রাক্ষমী। তাহার শরীর ছয় ক্রোশ বিস্তৃত হইয়া পতিত হইয়াছিল, দাতগুলা 
এক একট! লাঙ্গল-দণ্ডের মত, নাকের গর্ত গিরিকন্দরের তুল্য, স্তন ছইটা গণ্ডশৈল অর্থাৎ 
ছোট রকমের পাহাড়, চক্ষু অন্ধকুপের তুল্য, পেটটা জলশুন্ঠ হ্রদের সমান, ইত্যাদি ইত্যাদি। 


* কোন অন্ুবাদকার অনুবাদে “রাক্ষসী” কথাট| বসাইয়াছেন। বিষ্ণুপুরাণের মূলে এমন কথা নাই। 


প্রথম খণ্ড £ সপ্তদশ পরিচ্ছেদ £ ইতিহাঁসা্দির পৌর্ববাপর্য্য ঙ১ 


একটা! পীড়া ক্রমশঃ এত বড় রাক্ষপীতে পরিণত হইল, দেখিয়! পাঠক আনন্দ লাভ করিবেন 
আমরা ভরসা করি, কিন্তু মনে রাখেন যে, ইহা চতুর্থ অবস্থা । 

ইহাতে পাই, অগ্রে মহাভারত; তার পর বিষ্ণুপুরাণের পঞ্চম অংশ; তার পর 
হরিবংশ ; তার পর ভাগবত। 

আর একট! উদাহরণ লইয়। দেখা যাউক। কাল শব্দের পর ইয় প্রত্যয় করিলে 
কালিয় শব্দ পাওয়| যাঁয়। কালিয়ের নাম মহাভারতে নাই। বিষুপুরাণে কালিয়বৃত্তান্ত 
পাই। পড়িয়া জানিতে পারা যায় যে, ইহা কাল, এবং কালভয়নিবারণ কৃষ্পাদপন্ন 
সম্বন্ধীয় একটি রূপক | সাপের একটি মাত্র ফণ| থাকে, কিন্তু বিষুপুরাণের “মধ্যম ফণার” 
কথা৷ আছে। মধ্যম বলিলে তিনটি বুঝাঁয়। বুঝিলাম যে, ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমানাভিমুখী 
কালিয়ের তিনটি ফণা । কিন্তু হরিবংশকাঁর রূপকের প্রকৃত তাতপধ্য নাই বুঝিতে পারুন, 
বা তাহাতে নুতন অর্থ দিবার অভিপ্রায় রাখুন, তিনি দুইটি ফণা বাড়াইয়| দিলেন। 
ভাগবতকার তাহাতে সন্তরষট নহেন__একেবারে সহত্র ফণ| করিয়! দিলেন । 

এখন বলিতে পারি কি না যে, আগে মহাভারত, পরে বিষ্ণুপুরাণের পঞ্চম অংশ, পরে 
হরিবংশ, পরে ভাগবত । 

এখন আর উদাহরণ বাঁড়াইবার প্রয়োজন নাই, কৃষ্ণচরিত্র লিখিতে লিখিতে অনেক 
উদাহরণ আপনি আসিয়া পড়িবে । স্থল কথা এই যে, যে গ্রন্থে অমৌলিক, অনৈসঠিক, 
উপন্যাসভাগ যত বাড়িয়াছে, সেই গ্রন্থ তত আধুনিক । এই নিয়মানুসারে, আলোচ্য গ্রন্থ 
সকলের পৌর্ববাপর্ধ্য এইরূপ অবধারিত হয়। 

প্রথম। মহাভারতের প্রথম স্তর । 

দ্বিতীয়ু। বিষ্ণুপুরাণের পঞ্চম অংশ । 

তৃতীয়। হরিবংশ । 

চতুর্থ । শ্রীমন্তাগবত। 

ইহা ভিন্ন আর কোন গ্রন্থের ব্যবহার বিধেয় নহে। মহাভারতের দ্বিতীয় ও তৃতীয় 
স্তর অমৌলিক বলিয়! অব্যবহার্ধ্য, কিন্তু তাহার অমৌলিকত] প্রমাণ করিবার জন্য, এ সকল 
ংশের কোথাও কোথাও সমালোচন| করিব। ব্রহ্মপুরাণ ব্যবহারের প্রয়োজন নাই, কেন 
না, বিষ্ণুপুরাণে যাহা আছে, ব্রহ্মপুরাণেও তাহা আছে। . ভ্রহ্মবৈবর্তপুরাণ পরিত্যাজ্য, কেন 
না, মৌলিক ব্রঙ্গবৈবর্ত লোপগ্রাপ্ত হইয়াছে। তথাপি শ্রীরাধার বৃত্তান্ত জন্য একবার 
ব্ৰহ্মবৈবৰ্ত ব্যবহার" করিতে হইবে। অন্যান্য পুরাণে কৃষ্ণকথ| অতি সংক্ষিপ্ত, এজন্য সে 
সকলের ব্যবহার নিক্ষল। বিষুপুরাণের পঞ্চমাংশ ভিন্ন চতুর্থীংশও কদাচিৎ, ব্যবহার করার 
প্রয়োজন হইবে - যথ৷ স্তমন্তক মণি, অত্যভামা, ও জান্ববতী বৃত্তান্ত । 


৬২ কৃষ্ণচরিত্র 

পুরাণ সকলের প্রক্ষিপ্তবিচার দুর্ঘট । মহাভারতে যে সকল লক্ষণ পাইয়াছি, তাহা 
হরিবংশে ও পুরাণে লক্ষ্য করা ভার। কিন্তু মহাভারত সম্বন্ধে আর যে দুইটা নিয়ম 
করিয়াছি যে, যাহা অনৈসগিক, তাহা, অনৈতিহাসিক ও অতিগ্রকৃত বলিয়া পরিত্যাগ 
করিব; আর যাহা! নৈসগিক, তাহাও যদি মিথ্যার লক্ষণাক্রান্ত হয়, তবে তাহাও পরিত্যাগ 
করিব; এই দুইটি নিয়ম পুরাণ সন্বন্ধেও খাঁটিবে। 

এক্ষণে আমর! কৃষ্ণচরিত্রকথনে প্রস্তত। 


* ৪৬ পৃষ্ঠা দেখ । যাও হন 


দ্বিতীয় খণ্ড 


হ্বন্দাবন 


যে। মোহরতি ভূতানি শ্লেহপাশনুবন্ধনৈঃ | 
সর্দন্ত রক্ষণার্থায় তন্মৈ মোহাত্মনে নমঃ ॥ 
__শীস্তিপর্ব, ৪৭ অধ্যায় । 


প্রথম পরিচ্ছেদ 
যদুবংশ 


প্রথম খণ্ডে আঁমর!| পুরুরবার পুত্র আয়ুর কথ| বলিয়াছি। আয়ু যজুর্বেবদে যজ্ঞের 
ঘৃত মাত্র । কিন্তু খথেদসংহিতার ১০ম মণ্ডলে তিনি এঁতিহাসিক রাজ!। ১০ম মণ্ডলের 
৪৯ সুক্তের খযি বৈকু% ইন্দ্র । ইন্দ্র বলিতেছেন, “আমি বেশকে আয়ুর বশীভূত করিয়। 
দিয়াছি ৷” J 

আঁয়ুর পুত্র নহুষ। নহুষের পুত্র যযাতি। এই নহুষ ও যযাতির নামও খাথেদ- 
সংহিতায় আছে। যযাতির পাঁচ পুত্র ইতিহাস পুরাণে কথিত হুইয়াছে। জোষ্ঠ যদু, কনিষ্ঠ 
পুরু । আর তিন জনের নাম তুর্বনস্থু, দ্রন্থ্য, অণু । ইহার মধ্যে পুরু, যদু এবং তুর্ববন্থুর 
নাম খগ্েদসংহিতায় আছে (১০ম, ৪৮1৪৯ সূক্ত)। কিন্তু ইহার| যে যযাতির পুত্র বা 
পরস্পরের ভাই, এমন কথ! খণ্েদসংহিতায় নাই। 

কথিত আছে, যযাতির জ্যেষ্ঠ চারি পুত্র তাহার আজ্ঞাপালন ন| করায় তিনি এ 
চারি পুত্রকে অভিশপ্ত করিয়া, কনিষ্ঠ পুরুকে রাজ্যাভিষিক্ত করেন। এই পুরুর বংশে দুতসস্ত 
ভরত, কুরু এবং অজমীঢ় ইত্যাদি ভূপতির। জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। দুর্য্যোধন যুধিষ্টিরাদি 
কৌরবেরা এই পুরুর বংশ। এবং কৃষ্ণ প্রভৃতি যাদবেরা যদুর বংশ । অন্ততঃ পুরাণে 
ইতিহাসে সচরাচর ইহাই পাওয়া যায় যে, যযাতিপুত্র যু হইতে মথুরাবাসী যাদবদিগের 
উত্পপন্তি। I 

কিন্তু হরিবংশে আর এক কথ| পাওয়! যায় । হরিবংশের হরিবংশপর্বের যে যদ্ুবংশ- 
কথন আছে, তাহাতে যধাতিপুত্র যদুরই বংশকথন। কিন্তু বিষ্ণুপর্বের ভিন্ন প্রকার আছে। 
তথায় আছে যে, হ্ধ্/শ্ব নামে এক জন ইন্কাকুবংশীয়, অযোধ্যায় রাজা ছিলেন। তিনি 
মধুবনাধিপতি মধুর কন্য। মধুমতীকে বিবাহ করেন। এই মধুবনই মথুরা। হ্্ধাস্থ অযোধা| 
হইতে কোন কারণে বিদুরিত হইলে, শ্বশুরবাড়ী আসিয়া বাস করেন। ইহারই পুত্র যদু । - 
হ্ধ্যশ্বের লোকান্তরে ইনি রাজা হয়েন। যদুর পুত্র মাধব, মাঁধবের পুত্র সত্বত, সত্বৃতের 
পুত্র ভীম। মধুর পুর লবণকে রামের ভ্রাত| শক্রদ্ধ বিজিত করিয়া তাহার রাজ্য হস্তগত 
. করিয়া মথুরানগর নিৰ্ম্মাণ করেন। হরিবংশে বলে, রাঘবের| মথুরা ত্যাগ করিয়| গেলে, 
ভীম তাহ! পুনর্ববার অধিকার করেন, এবং এই যদুসস্ভূত বংশই মথুরাবাসী যাদবগণ। 

খণ্েদসংহিতার দশম মণ্ডলের ৬২ সূক্তে যদু ও তুবা ( তুর্ববস্তু ) এই দুই জনের নাম 
আছে (১০ খক্‌), কিন্তু তথায় ইহাদিগকে দাঁসজাতীয় রাজা বলা হইয়াছে। 

» 


৬৬ কৃষ্ণচরিত্র 


কিন্তু এ মণ্ডলের ৪৯ সুক্তে ইন্দ্র বলিতেছেন, “তুর্ববস্থু ও যদু এই দুই ব্যক্তিকে আমি 
বলবান্‌ বলিয়া খাত্যাপন্ন করিয়াছি (৮খক্‌)1% এ সুক্তের ৩ থকে আছে, “আমি 
দন্থ্যজাতিকে “আৰ্য্য” এই নাম হইতে বঞ্চিত রাঁখিয়াছি।৮% তবে দাসজাতীয় রাজাকে 
বে তিনি খ্যাত্যাপন্ন করিয়াছিলেন, ইহাতে কি বুঝিতে পারা যায়? এই যদু আর্ধা) ন! 
অনা্ধ্য ? ইহা ঠিক বুঝা গেল না। 

পুনশ্চ, প্রথম মণ্ডলের ৩৬ সুক্তে ১৮ খকের অর্থ এইরূপ--"অগ্নির দ্বারা তুর্ববন্থ, 
যদু ও উগ্রদেবকে দুর হইতে আমরা আহ্বান করি।” অনার্য রাজ সম্বন্ধে আর্ধ্য খষির 
এরূপ উক্তি সম্ভব কি? 

যাহ হউক, তিন জন যদুর কথা পাই। 

(১) যযাতিপুত্র । 

(২) ইস্কাকুবংশীয়। 

(৩) অনাধ্য রাজা । 

কৃষ্ণ, কোন্‌ যদুর বংশে উৎপন্ন হইয়াছিলেন, তাহা মীমাংস| কর! দুর্ঘট। যখন 
তাহাদের মথুরায় ভিন্ন পাই না, এবং এ মথুরা ইস্কাকুবংশীয়দিগের নির্ট্মিত, তখন এই 
যাদবের! ইন্কা কুবংশীয় নহে, ইহ! জোর করিয়| বলা যায় ন|। 

যে যছুবংশেই কৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করুন, তদ্বংশে মধু সত্তত বৃষ, অন্ধক, কুকুর ও ভোজ 

প্রভৃতি রাজগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই বৃষিঃ অন্ধক কুকুর ও ভোজ্বংশীয়েরা, 
একত্রে মথুরায় বাস করিতেন | কৃষ্ণ বৃষিঃবংশীয়, কংস ও দেবকী ভোঁজবংশীয়। কংস ও 
দেবকীর এক পিতামহ । 5 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 
কৃষ্ণের জন্ম 

সের পিতা উগ্রষেন যাদবদিগের অধিপতি বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। কৃঞ্চের 
পিতা বন্থুদেব, দেবকীর স্বামী ৷ 

বসুদেব দেবকীকে বিবাহ করিয়া! যখন গৃহে আনিতেছিলেন, তখন কংস প্রীতিপুর্ববক 
তাঁহাদের রথের সারথ্য গ্রহণ করিয়া, তাহাদিগকে লইয়| যাইতেছিলেন। এমন সময়ে" 
দৈববাণী হইল যে, এ দেবকীর অংটমগর্ভজাত পুত্র কংসকে বধ করিবে। তখন আপদের 
শেষ করিবার জন্য কংস দেবকীকে বধ করিতে উদ্ধত হইলেন। বসুদেব তাহাকে শান্ত 


* এই কয়টি খকের অন্বাদ রমেশ বাবুর অনুবাদ হইতে উদ্ধৃত কর গেল। 


দ্বিতীয় খণ্ড £ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ £ কৃষ্ণের জন্ম ৬৭ 


করিয়া অঙ্গীকার করিলেন যে, তাহাদের যতগুলি পুত্র হইবে, তিনি স্বয়ং সকলকে কংসহস্তে 
সমর্পণ করিবেন। ইহাতে আপাততঃ দেবকীর প্রাণরক্ষা হইল, কিন্তু কংস বন্থুদেব ও 
দেবকীকে অবরুদ্ধ করিলেন। এবং তাহাদের প্রথম ছয় সন্তান বধ করিলেন। অপ্তমগর্ভস্থ 
সন্তান গর্ভেই বিন হুইয়াছিল। পুরাণে কথিত হইয়াছে, বিষ্ণুর আজ্ঞানুসারে যোগনিদ্র! 
সেই গর্ভ আকর্ষণ করিয়| বন্থুদেবের অন্য। পত্নীর গর্ভে স্থাপিত করিয়াছিলেন। 

সেই অন্য! পত্রী রোহিণী। মথুরার অদুরে, ঘোষপল্লীতে নন্দ নামে গোপব্যবসায়ীর 
বাস। তিনি বস্থুদেবের আত্মীয়। রোহিণীকে বন্থুদেব সেই নন্দের গৃহে রাখিয়া গিয়াছিলেন। 
সেইখানে রোহিণী পুত্রসন্তান প্রসব করিলেন । এই পুত্র, বলরাম । 

দেবকীর অষ্টম গর্ভে শ্রীকৃষ্ণ আবিভূ্তি হইলেন। এবং বথাকাঁলে রাত্রে ভূমিষ্ঠ 
হইলেন। বন্দে তাঁহাকে সেই রাত্রেই নন্দালয়ে লইয়া গেলেন। সেই রাত্রে নন্দপত্নী 
ঘশোদা একটি কন্যা প্রসব করিয়াছিলেন। পুরাণে কথিত হইয়াছে যে, ইনি সেই বৈষ্ণবী 
শক্তি যোগনিদ্রা! ইনি যশোদাকে মুগ্ধ করিয়৷ রাখিলেন, ইত্যবসরে বন্থদেব পুত্রটিকে 
সৃতিকাগারে রাখিয়া কন্ঠাটি 'লইরা স্বভবনে আসিলেন। সেই কন্ঠাকে তিনি কংসকে আপন 
কন্যা বলিয়া সমর্পণ করিলেন। কংস তাঁহাকে বিন করিতে পাঁরিলেন না। যোগনিদ্রা 
আকাশপথে চলিয়। গেলেন, এবং বলিয়া গেলেন যে, কংসের নিধনকারী কোন স্থানে 
জন্মিয়াছেন। কংস তার পর ভগিনীকে কারামুক্ত করিল। কৃষ্ণ নন্দীলয়ে রহিলেন। 

এ সকল অনৈসগিক ব্যাপার; আমরা পুর্ববকৃত নিয়মানুসারে ত্যাগ করিতে 
বাধ্য। তবে ইহার মধ্যে একটু এতিহাসিক তত্বও পাওয়া যাঁয়। কৃষ্ণ মথ্রায় যদুবংশে, 
দেবকীর গর্ভে, বন্থুদেবের ওরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। অতি শৈশবে তাহাকে তাহার 
পিত। নন্দীলয়ে * রাখিয়। আগিয়াছিলেন।  নন্দালয়ে পুত্রকে লুকাইয়৷ রাখার জন্য 
তাহাকে কংসনাশবিষয্মিণী দৈববাণীর বা কংসের প্রাণভয়ের আশ্রয় লইতে হয় নাই। ভাগবত 
পুরাণে এবং মহাঁভারতীয় কৃষ্ণোক্তিতেই আছে যে, কংস এই সময়ে অতিশয় দুরাঁচারী হইয়া 
উঠ্িয়াছিল। সে ওুরলজেবের মত, আপনার পিতা উগ্রসেনকে পদচ্যুত করিয়া, আপনি 
রাজ্যাধিকাঁর করিয়াছিল ৷ যাঁদবদিগের উপর এরূপ পীড়ন আরস্ত করিয়াছিল যে, অনেক 
যাদব ভয়ে মধুর! হইতে পলায়ন করিয়া অন্য দেশে গিয়! বাস করিতেছিলেন। বস্থদেবও 


* কৃষ্ণচরিত্রের প্রথম সংস্করণে আমি কৃষ্ণের নন্দালয়ে বাসের কথা অবিশ্বাস করিয়াছিলাম। এবং 
তাহার পোষকতায় মহাভারত, হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছিলাম। পেই সকল কথা আমি পুনশ্চ 
উপযুক্ত স্থানে উদ্ধৃত করিব। এক্ষণে আমার ইহাই বতব্য যে, এক্ষণে পুর্ববার বিশেষ বিচার করিয়া 
সে মত কিয়দংশে পরিত্যাগ করিয়াছি । আপনার ভ্রান্তি স্বীকার করিতে আমার আপত্তি নাই_ক্ষুদ্রবুদ্ধি 


র্যক্তির ভ্রান্তি সচরাচরই ঘটিয়া থাকে । 


৬৮ কৃষ্ণচরিত্র 


আঁপনাঁর অন্য। পত্নী রোহিণীকে ও তাঁহার পুত্রকে নন্দালয়ে রাখিয়াছিলেন। এখন 
রৃষ্ণকেও কংসভয়ে সেই নন্দালয়ে লুকাইয়া রাখিলেন। ইহা সম্ভব এবং এঁতিহাসিক 
বলিয়। গ্রহণ কর! যাইতে পারে। 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ 


শৈশব 


কৃষ্ণের শৈশব সম্বন্ধে কতকগুলি বিশেষ অনৈসগিক কথ পুরাণে কথিত হইয়াছে। 
একে একে তাহার পরিচয় দিতেছি । 

১। পুতনাবধ । পুতন| কংসপ্রেরিতা রাক্ষসী। সে পরমরূপবতীর বেশ ধারণ 
করিয়৷ নন্দালয়ে কৃষ্ণবধার্থ প্রবেশ করিল। তাহার স্তনে বিষ বিলেপিত ছিল। সে 
শ্রীকৃষ্ণকে স্তন্যপান করাইতে লাগিল। কৃষ্ণ তাহাকে এরূপ নিপীড়িত করিয়া স্তন্যপান 
করিলেন যে, পুতনার প্রাণ বহির্গত হইল। সে তখন নিজ রূপ ধারণ করিয়া ছয় ক্রোশ 
ভূমি ব্যাপিয়| নিপতিত হইল । 

মহাভারতেও শিশুপালবধ-পর্ববাধ্যায়ে পুতনাবধের প্রসঙ্গ আছে। শিশুপাল, 
পুতনাকে শকুনি বলিতেছেন। শকুনি বলিলে, গৃখ, চীল এবং শ্যামাপক্ষীকেও বুঝায়। 
বলবাম্‌ শিশুর একট! ক্ষুদ্র পক্ষী বধ কর বিচিত্র নহে । 

কিন্তু পৃতনার আর একট! অর্থ আছে। আমর! যাহাকে “পেঁচোয় পাওয়।” বলি, 
সুতিকাগারস্থ শিশুর সেই রোগের নাম পুতনা। সকলেই জানে যে, শিশু বলের সহিত 
স্তন্যপান করিতে পারিলে এ রোগ আর থাকে না। বোধ হয়, ইহাই পৃতনাবধ। 

২। শকটবিপধ্যয়। যশোদা, কৃষ্ণকে একখানা শকটের নীচে শুয়াইয়! রাখিয়া- 
ছিলেন। কৃষ্ণের পদাঘাতে শকট উপ্টাইয়! পড়িয়াছিল। খগেদসংহিতায় ইন্দ্রকৃত উষার 
শকটভগ্তনের একট! কথ আছে। এই কৃষ্ণকৃত শকটভঞ্জন, সে প্রাচীন রূপকের নূতন 
সংস্কারমাত্র হইতে পারে। অনেকগুলি বৈদিক উপাখ্যান কৃষ্ণলীলান্তর্গত হইয়াছে, এমন 
বিবেচন| করিবার কারণ আছে। 

৩। তাহার পর মাতৃক্রোড়ে কৃষ্ণের বিশবস্তরমুর্ভিধারণ, এবং স্বীয় ব্যাদিতানন-মধ্যে 
যশোদাকে বিশ্বরূপ দেখান। এট! প্রথম ভাগবতে দেখিতে পাই। ভাগবতকাঁরেরই 
রচিত উপন্যাস বোধ হয়। 

৪। তৃণাব্ত। তৃশীবন্ত নামে অস্থুর কৃষ্ণকে একদা আকাশমার্গে তুলিয়া লইয়া 
গিয়াছিল। ইহার যেরূপ বর্ণন| দেখা যায়, তাহাতে বোধ হয়, ইহ! চক্রবায়ু মাত্র। 


দ্বিতীয় খণ্ড £ তৃতীয় পরিচ্ছেদ £ শৈশব ৬৯ 


চক্রবায়ুর রূপ ধরিয়াই অস্থুর আসিয়াছিল, ভাগবতে এইরূপ কথিত হইয়াছে। এই 
উপাখ্যানও প্রথম ভাগবতেই দেখিতে পাই। সুতরাং ইহাও অমৌলিক সন্দেহ নাই। 
চক্রবায়ুতে ছেলে তুলিয়! ফেলাও বিচিত্র নহে। 

৫। কৃষ্ণ একদা মুত্তিকা ভোজন করিয়াছিলেন। কৃষ্ণ সে কথা অস্বীকার করায়, 
যশোদা তাহার মুখের ভিতর দেখিতে চাহিলেন। কৃষ্ণ হ| করিয়া বদনমধ্যে বিশ্বত্রহ্মাণ্ড 
দেখাইলেন। এটিও কেবল ভাগবতীয় উপন্যাস । 

৬। ভাগবতকার আরও বলেন, কৃষ্ণ হাটিয়৷ বেড়াইতে শিখিলে তিনি গোপীদিগের 
গৃহে অত্যন্ত দৌরাত্ম্য করিতেন। অন্যান্য দৌরাত্মামধ্যে, ননী মাখন চুরি করিয়া খাইতেন। 
বিষুপুরাণেও এ কথ৷ নাই; মহাভারতেও নাই। 

হরিবংশে ননী মাখন চুরির কথ। প্রসঙ্গক্তমে আছে । ভাগবতেই ইহার বাঁড়ীবাড়ি। 
যে শিশুর ধর্ম্মাধর্ম্মজ্ঞান জন্মিবার সময় হয় নাই, সে খাদ্য চুরি করিলে কোন দোষ হইল 
না। বদি বল যে, কৃষ্ণকে তোমর| ঈশ্বরাবতার বল; তাহার কোন বয়সেই জ্ঞানের 
অভাব থাকিতে পারে না। তাঁহার উত্তরে -কৃষ্ণোপাঁসকেরা বলিতে পারেন যে, ঈশ্বরের 
চুরি নাই। জগতই ধাহার_-সব স্বৃত নবনীত মাখন যাহার স্থম্ট_-তিনি কার ধন লইয়৷ 
চোর হইলেন? সবই ত তীহার। আর যদি বল, তিনি মানবধর্ম্মাবলন্বা--মানবধর্ম্মে 
চুরি অবশ্য পাপ, তাহার উত্তর এই যে, মানবধন্মাবলম্বী শিশুর পাপ নাই, কেন না, শিশুর 
ধৰ্ম্মাধৰ্ম্ম জ্ঞান নাই। কিন্তু এ সকল বিচারে আমাদের কোন প্রয়োজনই নাই-_কেন না, 
কথাটাই অমুলক। যদি মৌলিক কথা; হয়, তবে ভাগবতকার, এ কথ| যে ভাবে বলিয়াছেন, 
তাহ। বড় মনোহর। 

ভাগবতকাঁর বলিয়াছেন যে, ননী মাখন ভগবান্‌ নিজের জন্য বড় চুরি করিতেন না; 
বানরদিগকে খাওয়াইতেন। বানরদিগকে খাওয়াইতে ন| পাইলে শুইয়! পড়িয়| কাদিতেন। 
ভাগবতকার বলিতে পারেন যে, কৃষ্ণ সর্ববভূতে সমদর্শী; গোপীরা যথেষ্ট ক্ষীর নবনীত 
খায়,_ বানরের! পায় না, এজন্য গোপীদিগের লইয়া বানরদিগকে দেন। তিনি সর্নবভূতের 
ঈশ্বর, গোগী ও বানর তাহার নিকট ননী মাখনের তুল্যাধিকারী।. 

এই শিশু স্বজনের জন্য সহৃদয়তাপরবশ, সর্ববজনের দুঃখমোচনে উদ্যুক্ত। 
তির্ধ্যক্জাতি বানরদিগের জন্য তাঁহার কাতরতার ভাগবতকার এই পরিচয় দিয়াছেন। আর 
একটি দুঃখিনী ফলবিক্রেত্রীর কথা বলিয়াছেন। কৃষ্ণের নিকট সে ফল লইয়া আসিলে 
কৃষ্ণ অঞ্জলি ভরিয়া তাহাকে রত্ন দিলেন। বথাগুলির ভাগবত ব্যতীত প্রমাণ কিছু নাই; 
কিন্তু আমর! পরে দেখিব, পরহিতই কৃষ্ণের জীবনের ব্রত। 

৭1 ঘযমলাজ্জুনভঙ্গ । একদ। কৃষ্ণ বড় “দুরন্তপন|’” করিয়াছিলেন বলিয়।, যশেদ। 


EE কৃষ্ণচরিত্র 


তাঁহার পেটে দড়ি বাঁধিয়া, একটা উদৃখলে বাঁধিয়| রাখিলেন। কৃষ্ণ উদুখল টানিয়া লইয়৷ 
চলিলেন। যমলার্জ্জুন নামে দুইট। গাছ ছিল। কৃষ্ণ তাহার মধ্য দিয় চলিলেন। - উদুখল, 
গাঁছের মূলে বাঁধিয়। গেল। কৃষ্ণ তথাপি চলিলেন। গাছ দুইট! ভাঙ্গিয়! গেল। 

এ কথা৷ বিষ্ণুপুরাণে এবং মহাভারতের. শিশুপালের তিরস্কারবাক্যে আছে। কিন্তু 
ব্যাপারটা কি?  অঙ্ভুন বলে কুরচি গাছকে; যমলাজ্জুন অর্থে জোড়া কুরচি গাছ। 
কুরচি গাছ সচরাচর বড় হয় না, এবং .অনেক গাছ ছোঁট দেখা যাঁয়। যদি চারাগাছ হয়, 
তাহা হইলে বলবান্‌ শিশুর বলে এরূপ অবস্থায় তাহ। ভাঙ্গিয়া যাইতে পারে। 

কিন্তু ভাগবতকার পুর্ববপ্রচলিত কথার উপর, অতিরঞ্জন চেষ্টা করিতে ত্রুটি করেন 
নাই। গাছ দুইটি কুবেরপুত্র ; শাপনিবন্ধন গাছ হইয়াছিল, কৃষ্ণস্পর্শে মুক্ত হইয়া! স্বধামে 
গমন করিল।  কৃষ্চকে বন্ধন করিবার কালে গোকুলে যত দড়ি ছিল, সব যোড়। দিয়াও 
কচি ছেলের পেট বাঁধা গেল না। শেষে কৃষ্ণ দয়! করিয়া! বাঁধ| দিলেন । 

বিষ্ণুর একটি নাম দামোদর ।  বহিরিক্দরিয়নিগ্রহকে দম বলে। উদ্‌ উপর, খ৷ 
গমনে, এজন্য উদর অর্থে উৎকৃষ্ট গতি। দমের দ্বারা যিনি উচ্চস্থান পাইয়াছেন, তিনিই 
দামোদর। বেদে আছে, বিষ্ণু তপস্ত! করিয়| বিষুরত্ব লাভ করিয়াছেন, নহিলে তিনি ইন্দ্রের 
কনিষ্ঠ মাত্র। শঙ্করাচার্যা দামোদর শব্দের এই অর্থ গ্রহণ: করিয়াছেন তিনি বলেন, 
“দমাদিসাধনেন উদরা উৎকৃষ্টা গতির্য। তয়। গম্যত ইতি দা দামোদর; 1” মহাভারতেও আছে, 
“দমাদ্দামোদরং বিদুঃ ৷? 

কিন্তু দামন্‌ শব্দে গোরুর দড়িও বুঝায় যাহার উদর গোরুর দড়িতে বাঁধা 
হইয়াছিল, সেও দামোদর। গোরুর দড়ির কথাট| উঠিবার আগে দামোদর নামটা 
প্রচলিত ছিল। নামটি পাইয়| ভাগবতকার দড়ি বাধার উপন্যাসটি গড়িয়াছেন, এই বোধ 
হয়না কি? 

এক্ষণে নন্দাদি গোপগণ পুর্বববাসস্থান পরিত্যাগ করিয়| বৃন্দাবনে চলিলেন। কৃষ্ণ 
নানাবিধ বিপদে পড়িয়াছিলেন, এইরূপ বিবেচনা করিয়াই তাহারা বৃন্দাবন গেলেন, 
এইরূপ পুরাণে লিখিত আছে। বৃন্দাবন অধিকতর স্থখের স্থান, এজন্যও হইতে পারে। 
হরিবংশে পাওয়| যায়, এই সময়ে ঘোষনিবাসে বড় বৃকের ভয় হইয়াছিল । গোপেরা 
তাই সেই স্থান ত্যাগ করিয়া গেল। 


চতুৰ্থ পরিচ্ছেদ 
কৈশোরলীল৷ 


‘এই বৃন্দাবন কাব্যজগতে অতুল্য সুষ্টি।' হরিৎপুষ্গশোভিত পুলিনশালিনী 
কলনাদিনী কালিন্দীকুলে কোকিল-মযুর-ধ্বনিত-কুঞ্জবনপরিপুর্ণী, গোপবালকগণের শু্গবেণুর 
মধুর. রবে শব্দময়ী, ৷ অসংখ্যকুস্থমামোদনুবাদিত|, নানাভরণতূষিত| বিশীলায়তলোটন! 
ত্ৰজম্থন্দরীগণসমলন্কৃত! বুন্দাবনস্থলী, স্মৃতিমাত্র হৃদয় উৎফুল্ল হয়। কিন্তু কাবারস আস্বাদন 
জন্য কাঁলবিলন্ব করিবার আমাদের সময় নাই। আমরা আরও গুরুতর তত্ত্বের অন্বেষণে 
নিযুক্ত । 

ভাগবতকার বলেন, বৃন্দাবনে আসার. পর কৃষ্ণ ক্রমশঃ তিনটি অস্থুর বধ করিলেন, 
(১) বগুসাস্থর, (২) বকাস্তুর, (৩) অঘান্থুর। প্রথমটি বৎসরূপী, দ্বিতীয়টি পক্ষিরগী, 
তৃতীয়টি সর্পরূপী। বলবান্‌ বালক, এ সকল জন্তু গোপালগণের অনিষটকারী হইলে, 
তাহাদিগকে বধ করা বিচিত্র নহে। কিন্তু ইহার একটিরও কথ! বিফুপুরাণে বা মহাভারতে, 
এমন কি, হরিবংশেও পাঁওয়। যায় না। সুতরাং অমৌলিক বলিয়া তিনটি অস্থরের কথাই 
আমাদের পরিত্যাজ্য । 

এই বৎসাস্থর, বকান্ছর এবং অথা্থরবধোপাখ্যান মধ্যে সেরূপ তত্ব খুজিলে ন! 
পাওয়া যায়, এমত নহে। ব্দ্‌ ধাতু হইতে বৎস ; বন্ক্‌ ধাতু হইতে বক, এবং অঘ, ধাতু 
হইতে অঘ । ব্দ্‌ ধাতু প্রকাশে, বন্ক্‌ কৌটিল্যে, এবং অঘ্‌ পাঁপে। যাহার প্রকা শ্যবাদী 
বা নিন্দক, তাঁহার! বৎস, কুটিল শত্রুপক্ষ বক, এবং পাপীরা অঘ। কৃষ্ণ অপ্রাগুকৈশোরেই 
এই ত্রিবিধ শত্রু পরাস্ত করিলেন! যভূর্বেদদের মাধ্যন্দিনী শাখার একাদশ অধ্যায়ে 
অগ্নিচয়নমন্ত্রের ৮০ কণ্ডিকাঁয় যে মন্ত্র, তাহ|তেও এইরূপ শক্রদিগের নিপাতনের প্রার্থন। 
দেখ| যায় । মন্ত্রট এই; 

“হে অগ্নে ! যাহার! আমা-দর অরাতি, যাহার! দ্বেষী, যাহারা নিন্দক এবং যাহারা জিঘা'স্থ, এই 
চারি একার শক্রুকেই ভন্মসাৎ কর 1” 

এই মন্ত্রে বেশির ভাগ অরাতি অর্থাৎ যাহারা ধন দেয় ন ( ভাষায় জুয়াচোর ), 
তাহাদের নিপাতেরও কথ। আছে। কিন্তু ভাগবতকার এই রূপক রচনাকালে এই যন্ত্রটি 
যে স্মরণ করিয়াছিলেন, এমত বোধ হয়। অথবা ইহা বলিলেই যথেষ্ট হয় যে, এ রূপকের 
মূল এ মন্ত্রে আছে। j 


* সামশ্রমীকৃত অনুবাদ । 


৭২ কৃষণচরিত্র 

তার পর ভাগবতে আছে যে, ব্রহ্মা, কৃষ্ণকে পরীক্ষ। করিবার জন্য একদা মায়ার 
দ্বারা সমস্ত গোপাল ও গোবশুসগণকে হরণ করিলেন। কৃষ্ণ আর এক সেট্‌ রাখাল ও 
গোবওুসের স্থ্টি করিয়া পুর্ব বিহার করিতে লাগিলেন। কথাটার তাৎপর্য্য এই যে, 
্রন্মাও কৃষ্ণের মহিম| বুঝিতে অক্ষম। তাঁর পর এক দিন, কৃষ্ণ দাবানলের আগুন সকলই 
পান করিলেন। শৈবদিগের নীলকণ্ডের বিষপানের উপন্যাস আছে। বৈষ্ণবচুড়ামাণ 
তাহার উত্তরে কৃষ্ণের অগ্নিপানের কথা বলিলেন। 

এই বিখ্যাত কালিয়দমনের কথ! বলিবার স্থান। কালিয়দমনের কথাপ্রসঙ্গমাত্র 
মহাভারতে নাই। হরিবংশে ও বিষ্ণুপুরাণে আছে। ভাঁগবতে বিশিষ্টরূপে সম্প্রসারিত 
হইয়াছে । ইহা উপন্যাসমাত্র--অনৈসগিকতায় পরিপূর্ণ । কেবল উপন্যাস নহে_রূপক। : 
রূপকও অতি মনোহর । 


উপন্যাসটি এই | যমুনার এক হ্রদে বা আবর্তে কালিয় নামে এক বিষধর সপ 
সপরিবারে বাস করিত। তাহার বহু ফণাঁ। বিষ্ণুপুরাণের মতে তিনটি, % হরিবংশের 
মতে পাঁচটি, ভাগবতে সহস্র । তাহার অনেক স্ত্রী পুত্র পৌত্র ছিল। তাহাদিগের বিষে 
সেই আবর্তভের জল এমন বিষময় হইয়| উঠিয়াছিল যে, তড্ভন্য নিকটে কেহ তিষ্ঠিতে পারিত 
না । অনেক ব্রজবালক ও গোবৎস সেই জল পান করিয়৷ প্রাণ হারাইত। সেই বিষের 
জ্বালায়, তীরে কোন তৃণলত৷ বৃক্ষাদিও বাঁচিত না । পক্ষিগণও সেই আবর্তের উপর দিয়! 
উড়িয়। গেলে বিষে জর্জরিত হইয়| জলমধ্যে পতিত হইত। এই মহাসর্পের দমন করিয়া 
বুন্দাবনস্থ জীবগণের রক্ষাবিধাণ, শ্রীকৃষ্ণের অভিপ্রেত হইল। তিনি উল্লম্ষনপুর্ববক হ্রদমধ্ো 
নিপতিত হইলেন। কালিয় তাহাকে আক্রমণ করিল। তাহার ফণার উপর আরোহণ 
করিয়া, বংশীধর গোপ্বালক নৃত্য করিতে লাঁগিলেন। ভুজজ সেই নৃত্যে নিপীড়িত হইয়া 
রুধিরবমনপূর্ববক মুমূরযু' হইল। তখন তাহার বনিতাগণ কৃষ্চকে মনুষ্যভাষায় স্তব করিতে 
লাগিল। ভাগবতকার তাহাদিগের মুখে যে স্তব বসাইয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া 
ভুূজঙগমাজনাগণকে  দর্শনশান্তরে সুপণ্ডিত বলিয়া বোধ হয়। বিষুপুরাণে তাহাদের 
মুখনির্গত স্তব বড় মধুর; পড়িয়া বোধ হয়, মনুষ্যপত্বীগণকে কেহ গরলোদগারিণী মনে 
করেন করুন, নাগপত্রীগণ স্থধাবধিণী বটে । শেষ কালিয় নিজেও কৃষ্ণস্তুতি আরম্ত করিল। 
শ্রীকৃষ্ণ সন্তুষ্ট হইয়া! কালিয়কে পরিত্যাগ করিয়া, যমুনা পরিত্যাগপুর্বক সমুদ্রে গিয়া 
বাস করিতে তাহাকে আদেশ করিলেন। কালিয় সপরিবারে পলাইল। যমুনা প্রসন্ন- 
সলিল! হইলেন। 


* "মধ্যমং ফণং” ইহাতে তিনটি বুঝায়। 


দ্বিতীয় খণ্ড ? চতুৰ্থ পরিচ্ছেদ £ কৈশোরলীল। নও 


এই গেল উপন্যাস । ইহার ভিতর যে রূপক আছে, তাহ| এই । এই কলবাহিনী 
কৃষ্ণসলিলা কালিন্দী অন্ধকাঁরময়ী ঘোরনাদিনী কালআোতম্বতী। ইহার অতি ভয়ঙ্কর আবর্ত 
আছে। আমরা যে সকলকে দুঃসময় বা বিপৎকাল মনে করি, তাহাই কালজ্রোতের 
আবর্ত। অতি ভীষণ বিষময় মনুষ্যশত্র সকল এখানে লুঙ্ক।য়িত ভাবে বাস করে। ভূজঙ্গের 
ন্যায় তাহাদের নিভৃত বাস, ভূজনের ন্যায় তাহাদের কুটিল গতি, এবং ভূজঙ্গের ন্যায় অমোঘ 
বিষ। আধিভৌতিক, আধ্যাত্মিক, এবং আধিদৈবিক, এই ভ্রিবিধবিশেষে এই ভুজন্ের 
তিন ফণা । আর যদি মনে কর! যায় যে, আমাদের ইন্দ্রিয়রতিই সকল অনর্থের মূল, তাহ! 
হইলে, পঞ্চেক্দিয়ভেদে ইহার পাঁচটি ফণা, এবং আমাদের অমন্গলের অসংখ্য কারণ আছে, 
ইহা ভাবিলে, ইহার সহস্র ফণা । আমর! ঘোর বিপদাবত্তে এই ভূজজমের বশীভূত হইলে 
জগদীশ্বরের পাঁদপন্ম' ব্যতীত, আমাদের উদ্ধারের উপাযান্তর নাই। কুপাপরবশ হইলে 
তিনি এই বিষধরকে পদদলিত করিয়া মনোহর মুর্তিবিকাশপুর্ববক অভয়বংশী বাদন করেন, 
শুনিতে পাইলে জীব আশীদ্বিত হইয়। সুখে সংসারযাঁত্রা নির্বাহ করে। - করালনাদিনী 
কালতরঙ্গিণী প্রসন্নসলিল| হয়। এই কৃষ্ণসলিল। ভীমনাদিনী কালজোতম্বতীর আবন্তগধ্যে 
অমঙ্গলভুজন্গমের মস্তকারূঢ এই অভয়বংশীধর মুর্তি, পুরাণকারের অপুর্ব স্গ্থি ! যে গড়িয়া 
পুজা করিবে, কে তাহাকে পৌত্তলিক বলিয়! উপহাস করিতে সাহস করিবে? 

আমরা ধেনুকান্থুর (গর্দভ ) এবং প্রলন্বান্থরের বধবৃততান্ত কিছু বলিব না, কেন না, 
উহ! বলরামকৃত__কৃষ্ণকৃত নহে ।  বন্ত্রহরণ সম্বন্ধে যাহ! বক্তব্য, তাহা আমর! অন্য 
পরিচ্ছেদে বলিব, এখন কেবল গিরিষজ্ঞবৃত্তান্ত বলিয়৷ এ পরিচ্ছেদের উপসংহার করিব । 

বৃন্দাবনে গোবর্ধন নামে এক পর্বত ছিল, এখনও আছে। গোসাই ঠাকুরের! এক্ষণে 
যেখানে বৃন্দাবন স্থাপিত করিয়াছেন, সে এক দেশে, আর গিরিগোবদ্ধন আর এক দেশে । 
কিন্তু পুরাণাদিতে পড়ি, উহা! বৃন্দাবনের সীমান্তস্থিত। এ পর্বত এক্ষণে যে ভাবে আছে, 
তাহা দেখিয়া বোধ হয় যে উহ| কোন কালে, কোন প্রাকৃতিক বিপ্লবে উৎক্ষিপ্ত হইয়| 
পুনযস্থাপিত হইয়াছিল। বোধ হয়, অনেক সহশ্র বৎসর এ ক্ষুদ্র পর্ববত এ অবস্থাতেই 
আছে, এবং ইহার উপর সংস্থাপিত হইয়া উপন্যাস রচিত হইয়াছে যে, শ্রীকৃষ্ণ এ গিরি 
তুলিয়! সপ্তাহ ধারণ করিয়া পুনর্বার সংস্থাপন করিয়াছিলেন। 

উপন্যাসট। এই ৷ বর্মান্তে নন্দাদি গোপগণ বৎসর বৎসর একটা ইন্দ্রধজ্ঞ করিতেন । 
তাহার আয়োজন হইতেছিল। দেখিয়া কৃষ্ণ জিজ্ঞাস| করিলেন যে, কেন ইহ| হইতেছে? 
তাহাতে নন্দ বলিলেন, ইন্দ্র বৃষ্টি করেন, বৃষ্টিতে শস্য জন্মে, শস্ত খাইয়৷ আমর। ও গোপগণ 
জীবনধারণ করি, এবং গোসকল দুগ্ধবতী হয়। অতএব ইন্দ্রের পুজ। করা কর্তব্য। কৃষ 
বলিলেন, আমরা কৃষী নহি। গাঁভীগণই আমাদের অবলম্বন, অতএব গাভীগণের পুজা, 


চিত 


৭8 কৃষ্ণচরিত্র 
অর্থাৎ তাহাদিগকে উত্তম ভোজন করানই আমাদের বিধেয়। আর আমরা এই গিরির 
আশ্রিত, ইহার পুজা করুন। ব্রাহ্মণ ও ক্ষুধাত্তগণকে উত্তমরূপে ভোজন করান। তাহাই 
হইল। অনেক দীনদরিদ্র ক্ষুধার্ত এবং ত্রাহ্মণগণ (তাহার! দরিদ্রের মধ্যে) ভোজন 
করিলেন। গাঁভীগণ খুব খাইল।  গোবদ্ধনও মুস্তিমান্‌ হইয়া রাশি রাশি অন্নব্যঞ্চন 
খাইলেন। কথিত হইয়াছে যে, কৃষ্ণ নিজেই এই মুর্তিমান্‌ গিরি সাজিয়া খাইয়াছিলেন। 

ইন্দ্র হইল না । এখন পাঠক জানিতে পারেন যে, আমাঁদিগের পুরাণেতিহাসোক্ত 
দেবতা ও ব্রাহ্মণ সকল ভারি বদ্রাগী। ইন্দ্র বড় রাগ করিলেন। মেঘগণকে আজ্ঞা 
দিলেন, বৃষ্টি করিয়া বৃন্দাবন ভাসাইয়। দাও। মেঘসকল তাহাই করিল। বৃন্দাবন 
ভালিয়া৷ যায়। গোঁবগুস ও ব্রজবাঁসিগণের দুঃখের আর সীমা রহিল ন|। তখন শ্রীকৃষ্ণ 
গোবৰ্ধন উপাঁড়িয়। বুন্দাবনের উপর ধরিলেন। সপ্তাহ বৃষ্টি হইল, সপ্তাহ তিনি পর্ববত 
এক হাতে তুলিয়া ধরিয়া রাখিলেন। বৃন্দাবন রক্ষ। পাঁইল। ইন্দ্র হার মানিয়া, কৃষ্ণের 
সঙ্গে সন্বন্ধ ও সন্ধি স্থাপন করিলেন । 

মহাভারতে শিশুপালবাক্যে এই গিরিষজ্ঞের কিঞ্চিৎ প্রসঙ্গ আঁছে। শিশুপাল 
বলিতেছে যে, কৃষ্ণ যে বল্মীকতুল্য গোবর্ধন ধারণ করিয়াছিল, তাই কি একট বিচিত্র কথা ? 
কৃষ্ণের প্রভূত অন্নব্যঞ্জনভোজন সম্বন্ধেও একটু ব্যঙ্গ আছে। এই পর্য্যন্ত । কিন্তু গোবদ্ধন 
আজিও বিদ্যমান,_-বল্মীক নয়, পর্বত বটে। কৃষ্ণ কি এই পর্বত সাত দিন এক হাতে 
ধরিয়া রাখিয়াছিলেন ? ধাহার| তাহাকে ঈশ্বরাধতার বলেন, তাঁহার! বলিতে পারেন, 
ঈশ্বরের অসাধ্য কি? স্বীকার করি-_কিন্তু সেই সঙ্গে জিজ্ঞাসাঁও করি, ঈশ্বরাঁবতারের 
পর্ববতধারণের প্রয়োজন কি? যাঁহার ইচ্ছ! ব্যতীত মেঘ এক ফৌটাও বৃষ্টি করিতে সমর্থ 
হয় ন|, সাত দিন পাহাড় ধরিয়| বৃষ্টি হইতে বৃন্দাবন রক্ষ। করিবার তাঁহার প্রয়োজন কি? 
যাঁহার ইচ্ছামাত্রে সমস্ত মেঘ বিদুরিত, বৃষ্টি উপশান্ত,এবং আকাশ নির্মল হইতে পারিত, 
তাঁহার পর্ববত তুলিয়| ধরিয়! সাত দিন খাড়| থাকিবার প্রয়োজন কি? 

ইহার উত্তরে কেহ বলিতে পারেন, ইহ| ভগবানের লীল!। ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা, আঁমর। 
ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে বুঝিব কি? ইহাও সত্য, কিন্তু আগে বুঝিব যে, ইনি ভগবান্‌, তাহার পর 
গিরিধারণ তাঁহার ইচ্ছাবিস্তারিত লাল| বলিয়া! স্বীকার করিব। এখন, ইনি ভগবান্‌, ইহা 
বুঝিব কি প্রকারে? ইহার কার্য দেখিয়া । যে কার্যের অভিপ্রায় বা স্ুস্গতি বুঝিতে 
পাঁরিলাম না, সেই কার্য্যের কর্ত ঈশ্বর, এরূপ সিদ্ধান্ত করিতে পার! যায় কি? ন বুঝিয়া 
কোন সিদ্ধান্তে উপস্থিত হওয়া যায় কি? যদি তাহ! না যায়, তবে অনৈসগিক পরিত্যাগের 
যে নিয়ম আমর! সংস্থাপন করিয়াছি, তাহারই অনুবস্তী হইয়া এই গিরিধারণবৃত্বান্তও 
উপন্যাসমধ্যে গণন। করাই বিধেয়। তবে এতটুকু সত্য থাকিতে পারে যে, কৃষ্ণ গোপগণকে 
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ইন্দ্রযজ্ঞ হইতে বিরত করিয়। গিরিঘজ্ঞে প্রবৃত্ত করিয়াছিলেন । তাঁর. পর. বাকি 
অনৈসগিক ব্যাপারটা! গোবদ্দনের উৎখাত ও পুনঃস্থাপিত অবস্থ| অনুসারে গঠিত হইয়াছে। 

এরূপ কাধ্যের একট! নিগুঢ় তাঁৎপর্যাও দেখা যাঁয়। যেমন বুঝিয়াছি, তেমনই 
বুঝাইতেছি। 

এই জগতের একই ইশ্বর । ঈশ্বর ভিন্ন দেবতা নাই। ইন্দ্র বলিয়। কোন দেবত। 
নাই। ইন্দ,ধাতু বর্ষণে, তাহার পর রক্‌ প্রত্যয় করিলে ইন্দ্র শব্দ পাওয়া যায়। অর্থ 
হইল যিনি বর্ষণ করেন। বর্ষণ করে কে? যিনি সর্ববকর্ত সর্বত্র বিধাতা, তিনিই বৃষ্টি 
করেন,_ৃষ্টির জন্য এক জন পৃথক্‌ বিধাঁতা কল্পন| কর! বা বিশ্বাস কর! যায় ন|। তবে 
ইন্দ্রের জন্য যজ্ঞ ব| সাধারণ যজ্ ইন্দ্রের ভাগ প্রচলিত ছিল বটে। এরূপ ইন্দ্রপূজার 
একটা অর্থও আছে। ঈশ্বর অনন্তপ্রকৃতি, তাঁহার গুণ সকল অনন্ত, কাধ্য অনন্ত, শক্তি 
সকলও সংখ্যায় অনন্ত। এরূপ অনন্তের উপাসনা কি প্রকারে করিব? অনন্তের ধ্যান 
হয় কি? যাহাদের হয় না, তাহার! তাহার ভিন্ন ভিন্ন শক্তির পৃথক্‌ পৃথক্‌ উপাসন| করে। 
এরূপ শক্তি সকলের বিকাশস্থল জড়জগতে বড় জাভ্বল্যমান। সকল জড়পদার্থে তাহার 
শক্তির পরিচয় পাই । তৎ-সাহায্যে অনন্তের ধ্যান স্থসাধ্য হয়। এই জন্য প্রাচীন আর্ধ্যগণ 
তাহার জগৎপ্রসবিতৃত্ব স্মরণ করিয়| সূর্য্যে, তাহার সর্ববাবরকতা৷ স্মরণ করিয়| বরুণে, তাহার 
সর্ববতেজের আধারভূতি স্মরণ করিয়া অগ্নিতে, তাঁহাকে জগৎপ্রাণ স্মরণ করিয়া বায়ুতে, 
এবং তদ্রপে অন্যান্য জ়ুপদার্থে তাহার আরাধন। করিতেন ।% ইন্দ্ৰে এইরূপ তাহার 
বর্ষণকারিণী শক্তির উপাসন| করিতেন । কালে, লোকে উপাসনার অর্থ ভুলিয়| গেল, 
কিন্তু উপাসনার আঁকারট| বলবান্‌ রহিল। কালে এইরূপই ঘটিয়! থাকে; ব্রাহ্মণের 
ত্রিসন্ধ্য। সম্বন্ধে তাহাই ঘটিয়াছে ; ভগবদ্গীতায় এবং মহাভারতের অন্যত্র দেখিব যে, কৃষ্ণ 
ধর্মের এই মৃতদেহের সৎকারে প্রবৃত্ত -তৎপরিবর্ত্তে অতি উচ্চ ঈশ্বরোপাসনাতে লোককে 
প্রবৃত্ত করিতে যত্ুবান্। যাহা পরিণত বয়সে প্রচারিত করিয়াছিলেন, এই গিরিষজ্ঞ তাহার 
প্রবত্তনায় তাঁহার প্রথম উদ্ভম। জগদীশ্বর সর্বনভুতে আছেন; মেঘেও যেমন আছেন, 
পর্ববতে ও গোবৎসেও সেইরূপ আছেন। যদি মেঘের ব| আকাশের পুজা করিলে তাঁহার 
পূজ| কর! হয়, তবে পর্বত ব| গোগণের পুজা করিলেও তীহারই পুজা করা হইবে। বরং 


ক্* যখন আমি প্রথম প্রচার” নামক পাৱে এ এই মত গ্রক। শিত করি, তখন অনেকে অনেক কথা 
বলিয়াছিলেন ৷ অনেকে ভাঁবিয়াছিলেন, আমি একটা! নূতন মত প্রচার করিতেছি । তাঁহার! জানেন না 
যে, এ আমার মত নহে, স্বয়ং নিরুক্তকার যাস্কের মত। আমি যাস্কের বাক্য নিয়ে উদ্ধত করিতেছি 

“ম'হাত্মাদ্‌ দেবতায়৷ এক আত্মা বনুধা সু়তে। একসন্তাত্মনোংন্তে দেবাঃ প্রত্যঙ্গানি ভবস্তি | * * 
আত্মা এব এষাং রথে! ভবতি, আত্ম। অশ্বাঃ, আত্মা আধুধম্‌, আত্ম! ইধবঃ, আত্মা সর্বদেবস্ত ।” 


৬... কৃষ্ণচরিত্র 
আকাশাদি জড়পদার্ঘের পুজা! অপেক্ষা দরিদ্রদিগের এবং গোবগুসের সপরিতোষ ভোজন 
করান অধিকতর ধর্্মানুমত। গিরিষজ্ঞের তাৎপর্য্যটা এইরূপ বুঝি। 
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কৃষ্ণদ্বেষীদিগের নিকট যে কথ! কৃষ্ণচরিত্রের প্রধান কলঙ্ক, এবং আধুনিক কৃষ্ণ- 
উপাসকদিগের নিকট যাহ| কৃষ্ণভক্তির কেন্দ্স্বরূপ, আমি এক্ষণে সেই তত্বে উপস্থিত। 
কৃষ্ণের সহিত ত্রজগোগীদিগের সন্বন্ধের কথা বলিতেছি। কৃষ্ণচরিত্র সমালোচনায় এই 
তত্ব অতিশয় গুরুতর । এই জন্য এ কথা আমর| অতিশয় বিস্তারের সহিত কহিতে বাধ্য 
হুইব । 

মহাভারতে ভ্রজগোগীদিগের কথা৷ কিছুই নাই। সভাপর্বেব শিশুপালবধ-পর্বরাধ্যায়ে 
শিশুপালকৃত সবিস্তার কৃষ্ণনিন্দা আছে। যদি মহাঁভারতপ্রণয়নকালে_ ব্রজগোপীগণঘটিত 
কৃষ্ণের এই কলঙ্ক থাকিত, তাহা হইলে, শিশুপাল অথবা যিনি শিশুপালবধবৃত্তান্ত পণীত 
করিয়াছেন, তিনি কখনই কৃষ্ণনিন্দাকাঁলে তাহ! পরিত্যাগ করিতেন না। অতএব নিশ্চিত 
যে, আদিম মহাভারত প্রণয়নকাঁলে এ কথ! চলিত ছিল ন! তাহার পরে গঠিত হইয়াছে। 

মহাভারতে কেবল এ সভাপর্ের দ্রোপদীবস্ত্রহরণকালে, দ্রৌপদীকৃত কৃষ্ণস্তবে 
“গোপীজনপ্রিয়” শব্দট। আছে, যথা 

“আকুয্যমাণে বসনে দ্রৌপছ্যা চিন্তিতো হরিঃ। 
গোবিন্দ দ্বারকাবাসিন্‌ কৃষ্ণ গোগীজন প্রিয় !॥৮ 
বৃণ্দাবনে গোপীদিগের বাঁস। গোপ থাকিলেই গোপী থাকিবে । কৃষ্ণ অতিশয় সুন্দর, 

মাধুর্য্যময় এবং ক্রীড়াণীল বালক ছিলেন, এজন্য তিনি গোপ গোগী সকলেরই প্রিয় ছিলেন । 
হরিবংশে আছে যে, শ্রীকৃষ্ণ বালিক! যুবতী বৃদ্ধা সকলেরই প্রিয়পাত্র ছিলেন। এবং 
যমলার্ভুনভক্গ প্রভৃতি উৎপাতকালে শিশু কৃষ্ণকে বিপন্ন দেখিয়া গোপরমণীগণ রোদন করিত 
এরূপ লেখা আছে। অতএব এই গোগীনজপ্রিয় শব্দে সুন্দর শিশুর প্রতি স্ত্রীজনস্থূলভ 
সহ ভিন্ন আর কিছুই বুঝায় না। 
আমরা পূর্বের যে নিয়ম করিয়াছি, তদনুসারে মহাভারতের পর বিষুপুরাণ দেখিতে 
হয়, এবং পূর্বের যেমন দেখিয়াছি, এখনও তেমনই দেখিব যে, বিষ্ণুপুরাণ, হরিবংশ এবং 
ভাগবত পুরাণে উপন্যাসের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে । এই ব্রজগোগীতত্ব_ মহাভারতে 
নাই, বিষ্ণুপুরাণে পবিব্রভাবে আছে, হুরিবংশে প্রথম কিঞ্চিৎ বিলাসিত| প্রবেশ করিয়াছে, 
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তাহার পর ভাগবতে আদিরসের অপেক্ষাকৃত বিস্তার হইয়াছে, শেষ বভ্রহ্মবৈবর্তপুরাণে 
তাঁহার স্রোত বহিয়াছে। f 

এই সকল কথ| সবিস্তারে বুঝাইবার জন্য আমরা বিষ্ণুপুরাণে যতটুকু গৌপীদিগের 
কথা আছে, তাহ! সমস্ত উদ্ধৃত করিতেছি। দুই একটা শব্দ এরূপ আছে যে, তাহার 
ছুই রকম অর্থ হইতে পারে, এজন্য আমি মূল সংস্কৃত উদ্ধৃত করিয়া! পণ্চাৎ তাহ| অনুবাদিত 
করিলাম । 


“কত্ত বিমলং ব্যোম শরচচন্দ্রন্ত চন্দ্রিকাম্‌ । 

তথা কুমুদিনীং ফুল্লামামোদিতদিগন্তরাম্‌ ॥ ১৪ ॥ 
বনরাজিং তথা কু্ভূঙ্গমালাং মনোরমাম্‌। 
বিলোক্য সহ গোপীভির্মনশ্চক্রে রতিং প্রতি॥ ১৫॥ 
সহ রামেণ মধুরমতীব বনিতাপ্রিয়ম্‌ । 

জগৌ কণপদং শৌরিন“নাতন্ত্রী কৃত-ব্রতম্‌ | ১৬ ॥ 
রম্যং গীতধ্বনিং শ্রত্বা সন্ত্যজ্যাবসথা ংস্তাদা | 
আজগ্যস্তরিতা গোপ্যো যত্রাস্তে মধুস্থদনঃ ॥ ১৭॥ 
শনৈঃ শনৈর্জগৌ গোগী কাচিৎ তন্ত লয়ান্তুগম্‌ ৷ 
দতাবধানা কাচিতত্‌, তমেব মনস। স্বরন্্‌ ॥ ৯৮ ॥ 
কাঁচিৎ কৃষ্ণেতি কৃষ্ণেতি প্রেক্ব। লজ্জামুপাগতা | 
যযৌ চ কাচিৎ প্রেমান্ধ! তংপাৰ্শবমবিলজ্জিত৷ ॥ ১৯ ॥ 
কাচিদাব্যথন্তাস্তঃস্থিত৷ দৃষ্টা বহিগু'রন্‌। 
তন্ময়ত্বেন গোবিন্দ দধ্যো মীলিতলোচনা ॥ ২০ ॥ 
তচ্চিন্তাবিপুলাহ্নাদ-ক্ষীণপুণাচয়া তথা । 
তদপ্রাপ্তিমহাদুঃখবিলীন|শেষপাতকা ॥ ২১ ॥ 
চিন্তয়ন্তী জগৎনুতিং পরব্রঙ্গস্বরপিণম্‌। 
নিরুচ্ছাসতয়া মুক্তিং গতান্তা গোপকন্তকা ॥ ২২ ॥ 
গোপীপরিবৃতে। রাত্রিং শরচ্চন্্রমনোরমাম্‌ । 
মানয়ামাস গোবিন্দে! রাসারভ্তরসোৎস্ুকঃ॥ ২৩ ॥ 
গোপ্যশ্চ বৃন্দশঃ কৃষ্ণঃচেষ্টাস্বায়তমূর্ভয়ঃ | 

অন্তদেশং গতে ক্ষণে চেরুবৃন্দাবনাস্তরম্‌ ॥ ২৪ ॥ 
কৃষ্ণে নিরুদ্ধহৃদয়! ইদমূ চুঃ পরম্পরম্‌। 
কৃষ্তোইহমেতল্ললিতং ব্রজাম্যালোক্যতাং গতিঃ । 
অনা ব্রবীতি কৃষণ্ত মম গীতিনিশাম্যতাম্‌॥ ২৫ ॥ 
দুষ্ট কালিয়! তিষ্ঠাত্ত কৃষ্ণকোহহমিতি চাপরা। 


৭৮ 


কৃষ্ণচরিত্র 


বাহুমান্ফোটয কৃষ্ণস্ত লীলাসর্বস্বমাদদে ॥ ২৬ ॥ 
অন্তা ব্রবীতি ভে! গোপ| নিঃশঙ্কৈঃ স্থীয়তামিহ ৷ 
অলং বৃষ্টভয়েনাত্ৰ ধৃতো গোবদ্ধনে| ময়া ॥ ২৭ ॥ 
ধেনুকোহয়ং ময়! ক্ষিথ্ে। বিচরন্ত যথেচ্ছয়! | 
গোপী ব্রবীতি বৈ চান্ত৷ কুষ্ণলীলাম্মকারিণী ॥ ২৮॥ 
এবং নানাপ্রকারাস্থ কৃষ্ণচচেষ্টাস্থ তাত্তদা। 

গোপ্য বাগ্রাঃ সমঞ্চেজ রমাং বৃন্দাবনং বনম্‌ ॥ ২৯ ॥ 
বিলোক্যৈকা ভূবং প্ৰাহ গোপী গোপবরাঙ্গনা | 
পুলকাঞ্চিতসর্ব!হী বিকাশিনয়নোংপলা ॥ ৩০ ॥ 
ধ্বজবজাঙ্কুশাজান্ক-রেখাবন্ত্যালি! পশ্ঠত । 
পদান্তেতানি কৃষ্ণন্ত লীলালঙ্কৃতগামিনঃ ॥ ৩১ ॥ 
কাপি তেন সমং যাঁতা কৃতপুণযা মদালসা | 

পদানি তন্তাশ্চৈতানি ঘনান্তপ্নতনূনি চ ॥ ৩২ ॥ 
পুষ্পাবচয়মত্রোচ্চৈশ্চক্রে দামোদরো! গ্রুবম্‌ ৷ 
যেনাগ্রাক্তান্তিমাত্রাণি পদান্যত্র মহাত্মনঃ ॥ ৩৩ ॥ 
অত্রোপবিশ্য সা তেন কাপি পুপ্ৈৈরলঙ্কৃতা । 
অন্তজন্মানি সর্বাত্ম। বিষ্ণুরভ/চ্চিতো যয়! ॥ ৩৪ ॥ 
পুষ্পবন্ধনসন্মান-কৃতমানামপান্ত তাম্‌। 
নন্দগোপস্থতে| যাতো মার্গেণানেন পশ্তত ॥ ৩৫ ॥ 
অন্যানেহসমর্থান্া নিতন্বভরমন্থরা | 

যা গন্তব্যে ক্রুতং যাতি নিয়পাদাগ্রসংস্থিতিঃ ॥ ৩৬ | 
হস্তত্স্তা গ্রহন্তেয়ং তেন যাতি তথা সখি । 
অনায়ন্তপদন্তাসা লক্ষ্যতে পদপদ্ধতিঃ ॥ ৩৭ ॥ 
হস্তসংস্পর্শমাত্রেণ ধূর্তেনষা বিমাঁনিভা। 
নৈরাশ্তমন্দগামিত্য। নিবৃত্ত লক্ষ্যতে পদম্‌ ॥ ৩৮ ॥ 
নূনমুক্তা ত্বরামীতি পুনরেস্যামি তে২স্তিকম্‌। 

তেন কুষ্ণেন যেনৈষা ত্বরিতা পদপদ্ধতিঃ ॥ ৩৯ ॥ 
প্রবিষ্টো গহনং কৃষ্ণঃ পদমত্র ন লক্ষ্যতে ৷ 
নিবর্তধবং শশাঙ্বন্ত নৈতন্দীধিতিগোচরে ॥ ৪০ ॥ 
নিবৃত্বাস্তান্ততো গোপ্যো নিরাশাঃ কৃষ্ণদর্শনে ৷ 
যমুনাতীরমাগত্য অগ্ুস্তচ্চরিতং তদ] ॥ ৪১ ॥ 

ততো দৃশুরায়ান্তং বিকাশি-মুখপন্থজম্‌ । 
গোপ্যন্মৈলোক্যগোপ্থারং কৃষ্ণমক্লি্ট-চেষ্টিতম্‌ ॥ ৪২ ॥ 
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ক।চিদলোক্য গোবিন্দমাান্তমতিহধিতা!। 

কৃষ্ণ কৃষ্ণেতি কৃষ্ণেতি প্ৰাহ নান্তছুটৈরয়ৎ ॥ ৪৩ | 
কাচিদ্ভ্রভনুরং কৃত্বা ললাটফলকং হরিম্‌। 
বিলোক্য নেত্ৰভৃঙ্গাভ্যাং পপৌ তন্ুখপন্কজম্‌ ॥ ৪৪ ॥ 
কাচিদালোক্য গোবিন্দং নিমীলিত-বিলোচন।। 
তন্তৈব রূপং ধ্যায়স্তী যোগারূচেব চাবভৌ ॥ ৪৫ ॥ 
ততঃ কাশ্চিৎ প্রিয়ালাপৈঃ কাণ্চিদ্জভদ্দ-বীক্ষণৈঃ | 
নিম্তেইনুনয়মন্যাশ্চ করল্পর্শেন মাধবঃ ॥ ৪৬ ॥ 
তাভিঃ প্রদন্নচিত্তাভিগোপীভিঃ সহ সাদরম্‌। 
ররাম রাসগোষ্ঠীভিরুদ!র-চরিতো| হরিঃ ॥ ৪৭ ॥ 
রাসষগ্ডুল-বন্ধোহপি কৃষ্ণপা শ্বমন্ধজ ঝতা। 
গোগীজনেন নৈবাভূদে বস্থানস্থিরাত্মনা ॥ ৪৮ ॥ 
হস্তে প্রগৃহ্য চৈটককাং গোপিকাং রাসমগুলীম্‌। 
চকার তৎকরম্পর্শনিমীজিতদৃশাং হরিঃ ॥ ৪৯ ॥ 
ততঃ স ববৃতে রাসশ্চলদ্বলয়নিস্বনঃ | 
অন্ুযাঁতশরতকা ব্য-গেয়গীতিরন্থক্রমাঁৎ ॥ ৫০1 
রুষ্ণঃ শরচ্চন্্রমসং কৌমুদ্ীং কুমুদাকরমূ। 

জগৌ গোপীজনত্বেকং রুষ্ণনাম পুনঃ গুনঃ ॥ ৫৯ ॥ 
পরিবর্তশমেণৈক। চলদ্বলয়ল[পিনীম্‌। 

দদৌ বাহুল্তাং স্বন্ধে গোপী মধুনিঘাঁতিনঃ ॥ ৫২ ॥ 
কাচিৎ গ্রবিলসদ্বাহঃ পরিরভ্য চুচুষ্ধ তম্‌। 


গোগী গীতন্ততিব্যাজ-নিপুণ! মধুহ্দনম্‌ ॥ ৫৩ ॥ 

গোঁপীকপৌলগংশ্লেষমভিপত্য হরেভু জৌ। 

পুনকোদগমশস্তায় স্বেদান্থ ঘনতাং গতৌ ॥ &৪ ॥ 

রাঁসগেয়ং জগৌ কৃষ্ণে যাবৎ তারতরধ্বনিঃ | 

সাধু কষ্চেতি কৃষ্ণেতি তাবৎ তা দ্বিগুণং জগ্ডঃ ॥ ৫৫ ॥ 

গতে তু গমনং চক্ুর্বলনে সংমুখং যযুঃ | 

গ্রতিলোমানুলো মাভ্যাং ভেমুর্গোপাঙ্গনা হরিম্‌ ॥ ৫৬ ॥ 

স তথা সহ গোপীভী ররাম মধুন্থদনঃ | 

যথাব্দকোটিপ্রমিতঃ ক্ষণস্ডেন বিনাভবৎ ॥ ৫৭ ॥ 

তা বাৰ্য্যমাণাঃ পতিভিঃ পিতৃভিভ্রাতৃভিস্তথা ৷ 

কৃষ্ণং গোপার্দনা রাত্রৌ রময়ন্তি রতিপ্রিয়াঃ ॥ ৫৮॥ 

সোহ পি কৈশোরকবঢ়ে| মানয়ন্‌ মধুস্থদনঃ ৷ 

রেমে তাভিরমেয়াত্মা ক্ষপাস্থ ক্ষপিতাহিতঃ ॥৮ ৫৯॥ 
বিষ্ণুপুরাণম্‌, পঞ্চমাংশঃ, ১৩ অঃ 


৭৯ 


7৮০ কৃষ্ণচরিত্র 


-  “নিৰ্্মলাকাশ, শরচ্চন্দ্রের চক্দ্রিকা, ফুললকুমুদিনী, দিক্‌ সকল গন্ধামোদিত, ভূঙগমালা- 
শব্দে বন্রাজি মনোরম, দেখিয়| কৃষ্ণ গোঁপীদিগের সহিত ক্রীড়। করিতে মানস করিলেন। 
বলরামের সহিত সৌরি অতীব মধুর ভ্ত্রীজনপ্রিয় নানাতন্ত্রীসম্মিলিত অস্ফুটপদ সঙ্গীত গান 
করিলেন। রম্য গীতধ্বনি শুনিয়। তখন গৃহপরিত্যাগপুর্বক যথা মধুসুদন আছেন, সেইখানে 
গোপীগণ ত্বরান্বিত হইয়া আসিল। কোন গোপী তাহার লয়ানুগমনপূর্ববক ধীরে ধীরে, 
গায়িতে লাগিল। কেহ বা কৃষ্ণকে মনোমধ্যে স্মরণপুর্ববক তাহাতে একমন| হইল। কেহ বা! 
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া লঙ্ভজিতা হইল । কেহ বা লঙ্ভাহীনা ও প্রেমান্ধ। হইয়! তাহার পার্শ্বে 
আসিল। কেহ বা গৃহমধ্যে থাকিয়া বাহিরে গুরুজনকে দেখিয়! নিমীলিতলোচনা হইয়া 
গোঁবিন্দকে তন্ময়ত্বের সহিত ধ্যান করিতে লাগিল। অন্যা গোপকন্য| কুষচিন্তাজনিত 
বিপুলাহলাদে ক্ষীণপুণ্যা হইয়া এবং কৃষ্ণকে অপ্রাপ্তিহেত্‌ যে মহাদুঃখ, তদ্দার। তাহার অশেষ 
পাতক বিলীন হইলে, পরব্রঙ্গস্বরূপ জগণকারণকে চিন্ত। কৰিয়। পরোক্ষার্থ জ্ঞানহেতু মুক্তিলাভ 
করিল । গোবিন্দ শরচ্চন্দ্রমনোরম রাত্রিতে গোপীজন কর্তৃক পরিবৃত হইয়| রাসারস্তরসে % 
সমুৎসুক হইলেন। কৃষ্ণ অন্যত্ৰ চলিয়া গেলে গোপীগণ কৃষ্ণচেষ্টার অনুকারিণী হইয়া দলে 
দলে বুন্দাবনমধ্যে ফিরিয়া বেড়াইতে লাগিল; এবং কৃষ্ণে নিরুদ্ধহৃদয়। হইয়া পরস্পরকে 
এইরূপ বলিতে লাগিল, ‘আমি কৃষ্ণ, এই ললিতগতিতে গমন করিতেছি, তোমর| আমার 
গমন অবলোকন কর।' অন্য বলিল, 'আমি কৃষ্ণ, আমার গান শ্রবণ কর। অপরা 
বলিল, 'দুষ্ট কালিয় । এইখানে থাক, আমি কৃষ্ণ” এবং বাহু আস্ফোটন-পুর্ববক কৃষ্ণলীলার 
অনুকরণ করিল। আর কেহ বলিল, ‘হে গোপগণ! তোমর! নির্ভয়ে এইখানে থাক, 
বৃথা বৃষ্টির ভয় করিও ন[, আমি এইখানে গোবদ্ধন ধরিয়া আহি ।” অন্থা কৃষ্ণলীলানুকারিণী 
গোগী বলিল, “এই ধেনুককে আঁমি নিক্ষিপ্ত করিয়াছি, তোমর| যদৃচ্ছাক্রমে বিচরণ কর।' 
এইরূপে সেই সকল গোগী তৎকালে নানাপ্রকার কৃষ্ণচেষ্টানুবর্তিনী হইয়| ব্যগ্রভাবে রম্য 
বৃন্দাবন বনে সঞ্চরণ করিতে লাগিল। এক গোপবরাঙ্গনা গোপী ভূমি দেখিয়৷ সর্ববাঙ্গ পুলক- 
রোমাঞ্চিত হইয়! এবং নয়নোত্পল বিকশিত করিয়া বলিতে লাগিল, ‘হে সথি! দেখ, এই 
ধবজবজান্কুশরেখাবন্ত পদচিহৃসকল লীলালঙ্কতগামী কৃষ্ণের । কোন পুণাবতী মদালস! 
তাঁহার সঙ্গে গিয়াছে; তাহারই এই সকল ঘন এবং ক্ষুদ্র পদচিহৃগুলি। সেই মহাত্মার 
(কৃষ্ণের) পদচিহ্কের অগ্রভাগ মাত্র এখানে দেখা যাইতেছে, অতএব নিশ্চিন্ত দামোদর 
এইখানে উচ্চ পুষ্পসকল অবচিত করিয়াছেন। তিনি কোনও গোপীকে এইখানে বসিয়। 
পুষ্পের দ্বারা অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন । সে জন্মান্তরে সর্ববাত্মা বিষ্ণুকে অচ্চিত করিয়। থাকিবে। 

* রাস অর্থে নৃত্যবিশেষ £_-“আন্ঠো স্তব/ত্ষিক্তহস্তানাং ত্ত্রীপুংসাং গায়তাং মগ্ডলীরূপেণ ভ্রমতাং 
নৃত্যবিনোদঃ রাসো নাম” ইতি শ্রীধরঃ | 


দ্বিতীয় খণ্ড £ পঞ্চম পরিচ্ছেদ £ ব্রজগোপী-_বিধুঃপুরাণ ৮১ 


পুল্পবন্ধনসন্মানে সে গবিত। হইয়া থাকিবে, তাই তাহাকে পরিত্যাগ করিয়। নন্দগোপস্থুত 
এই পথে গমন করিয়াছেন দেখ। আর এই পাদাগ্রচিহ্ন সকলের নিন্সত| দেখিয়। (বোধ 
হইতেছে ) নিতম্বভারমন্থর! কেহ তাঁহার সঙ্গে গমনে অসমর্থা হইয়! গন্তব্যে দ্রুত গমনের 
চেষ্ট| করিয়াছিল। হে সখি, আর এইখানে পদচিহ্ন সকল দেখিয়। বোধ হইতেছে যে, সেই 
অনায়ত্তপদন্যাসা গোপীকে তিনি হস্তে গ্রহণ করিয়া লইয়। গরিয়াছিলেন। সে হস্তসংস্পর্শ 
পরেই সেই ধূর্তের দ্বারা পরিত্যক্ত হইয়াছিল; কেন না, এ পদচিহ্ন দ্বার দেখ| যাইতেছে যে, 
সে নৈরাশ্যহেতু মন্দগামিনী হইয়া প্রতিনিবৃত্ত৷ হইয়াছিল। আর সেই কৃষ্ণ নিশ্চিত ইহাকে 
বলিয়াছিলেন যে, শীত্রই গিয়া আমি তোমার নিকট পুনর্ববার আগিতেছি। সেই জন্য 
ইহার পদপদ্ধতি আবার ত্বরিত হইয়াছে । এখন গহনে কৃষ্ণ প্রবেশ করিয়াছেন বোধ হয়, 
কেন না, আর পদচিহ্ন দেখা যায় না। এখানে আর চন্দ্রকিরণ প্রবেশ করে না। আইস 
ফিরিয়| যাই।” } 

“অনন্তর গোপীগণ দেখিল, বিকশিতমুখপঙ্কজ ত্রৈলোক্যের রক্ষাকর্তা অক্লিষ্টকর্ম্ম| কৃষ্ণ 
আসিলেন। কেহ গোবিন্দকে আগত দেখিয়| অত্যন্ত হধিত হইয়া কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিতে 
' লাগিল, আর কিছুই বলিতে পারিল না। কোন গোগী ললাটফলকে জ্রভঙ করিয়া, 
হরিকে দেখিয়া, তাহার মুখপন্ধজ নেত্রভূঙ্গঘয়ের দ্বারা পান করিতে লাগিল । কেহ 
গোবিন্দকে দেখিয়া নিমীলিত লোচনে যোগারূটার ন্যায় শোভিত হুইয়| তাঁহার রূপ ধ্যান 
করিতে লাগিল। অনন্তর মাধব তাহাদিগকে অনুনয়নীয় বিবেচনায় কাহাকে ব৷ প্রিয়ালাপের 
দ্বারা, কাহাকে ব| ভ্রভঙবীক্ষণের দ্বারা, কাহাকে বা করস্পর্শের দ্বার) সান্তনা করিলেন। 
পরে উদারচরিত হরি প্রসন্নচিত্তা গোগীদিগের সহিত সাদরে রাপমগুলমধ্যে ক্রীড়| করিতে 
লাগিলেন। কিন্তু তাহারা কৃষ্ণের পার্খ ছাড়ে না, এক স্থানে স্থির থাকে, এজন্য সেই 
'গোপীদিগের সহিত র|সমগুলবন্ধও হইল না। পরে একে একে গোপীদিগকে হস্তের দ্বার 
গ্রহণ করিলে তাহারা তাহার করস্পর্শে নিমীলিতচক্ষু হইলে কৃষ্ণ রাসমণ্ডলী প্রস্তুত 
করিল্ন। অতঃপর গোপীদিগের চঞ্চলবলয়শব্দিত এবং গোগীগণগীত শরৎকাব্যগাঁনের 
দ্বারা অনুযাত রাসক্রীড়ায় তিনি প্রবৃত্ত হইলেন। কৃষ্ণ শরচ্ন্্র ও কৌমুদী ও কুমুদ 
সম্বন্ধীয় গান করিলেন। গোপীগণ পুনঃ পুনঃ এক কৃষ্ণনামই গায়িতে লাগিল। এক গোগী 
নর্ত্নজনিত শ্রমে শ্রান্ত হইয়| চঞ্চলবলয়ধ্বনিবিশিষ্ট বাহুলত| মধুসূদনের স্কন্ধে স্থাপিত 
করিল। কপটতায় নিপুণা কোন গোগী কৃষ্ণগীতের স্ততিচ্ছলে বান্ুদ্বার। তাহাকে আলিঙ্গন 
করিয়। মধুসুদনকে চুম্বিত করিল | কৃষ্ণের ভুজদ্য় কৌন গোপীর কপোলসংশ্লেষপ্রাপ্ত 
হইয়| পুলকোদগমরূপ' শস্যোৎপাদনের জন্য স্বেদানুমেমত্ব গ্রাণ্ড হইল। তারতর ধ্বনিতে 
কৃষ্ণ যাবৎকাল রাসগীত গায়িতে লাগিলেন, তাবৎকাল - গোপীগণ “সাধু কৃষ্ণ সাধু কৃষ্ণ” বলিয়। 
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দ্বিগুণ গায়িল। কৃষ্ণ গেলে তাহার! গমন করিতে লাগিল, কৃষ্ণ আবর্তন করিলে তাহারা 
সম্মুখে আসিতে লাগিল, এইরূপ প্রতিলোম অনুলোম গতির দ্বার৷ গোপাঙ্গনগণ হরিকে 
ভজন! করিল। মধুসুদন গোগীদিগের সহিত সেইখানে ক্রীড়া করিলেন তাহাঁর। তাহাকে 
বিনা, ক্ষণমাত্রকে কোটি বৎসর মনে করিতে লাগিল। ক্রীড়ানুরাগিণী গোপাঞ্জনাগণ পতির 
দ্বারা, পিতার দ্বারা, ভ্রাতার দ্বার নিবারিত হইয়াও রাত্রিকালে কৃষ্ণের সহিত ক্রীড়| 
করিল। শক্রধ্বংসকারী অমেয়াত্মা মধুসুদনও আপনাকে কিশোরবয়ন্ক জানিয়া, রাত্রে 
তাহাদিগের সহিত ক্রীড়। করিলেন” 


এই অনুবাদ সম্বন্ধে একটি কথা বক্তব্য এই যে, “রস্-ধাতুনিষ্পন্ন শব্দের অর্থে 
আমি ক্রীড়ার্থে “রম্” ধাতু বুঝিয়াছি; যথা, “রতিপ্রিয়া” অর্থে আমি 'ক্রীড়ানুরাগিণী' 
বুঝিয়াছি। আদৌ “রম” ধাতু ক্রীড়ার্থেই ব্যবহ্ৃত। উহার যে অর্থান্তর আছে, তহা 
ক্রীড়ার্থ হইতেই পশ্চাৎ নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'রতি' ও 'রতিপ্রিয়” শব্দ এই অর্থে যে 
কৃষ্ণলীলায় সচরাচর ব্যবহৃত হুইয়| থাকে, তাহার অনেক উদাহরণ আছে। পাঠক 
হরিবংশের সপ্তষষ্টিতম, পুস্তকান্তরে অষ্টষষ্টিতম অধ্যায়ে এইরূপ প্রয়োগ দেখিবেন।% তথায় 
ক্রীড়াশীল গোপালগণকে ‘রতিপ্রিয়' গোপাল বল| হইয়াছে। আর এই অর্থই এখানে 
সঙ্গত, কেন না, "রাস একটি - ক্রীড়াবিশেষ। অগ্যাপি ভারতবর্ষের কোন কোন স্থানে 
এরূপ ক্রীড়| বা নৃত্য প্রচলিত আছে। রাসের অর্থ কি, তাহ! অধর স্বামী বুঝাইয়াছেন। 
তিনি বলেন-_ 

“অস্োস্তব্যতিযক্তহস্তানাং সত্রীপুংসাং গায়তাং মগ্ডলীরপেণ ভ্রমতাং নুতাবিনোদো রাসো নাম |” 

অর্থাৎ স্্রীপুরুষে পরস্পরের হাত ধরিয়া গায়িতে গায়িতে এবং মণ্ডলীরূপে ন্রমণ 
করিতে করিতে যে নৃত্য করে, তাহার নাম রাস। বালকবালিকায় এরূপ নৃত্য করে 


* স তত্র বয়সা তুল্যের্বংসপালৈ: সহানঘঃ | 
রেমে বৈ দিবসং কৃ পুরা স্বর্গগতো যথা ॥ 
তং ক্রীড়মানং গোপালাঃ কৃ ভাণ্ডীরবাসিনম্‌। 
রময়ন্তি স্ম বহবো বন্ঠৈঃ ক্রীড়নকৈস্তদা || 
অন্তে স্ম পরিগায়স্তি গোপা:মুদিতমানসাঃ। 
গোপালাঃ কৃষ্ণমেবান্তে গায়ন্তি স্ম রতিপ্রিয়াঃ॥৮ 
এই তিন শ্লোকে “রম্‌” ধাতু হইতে নিশ্ন্ন শব্দ তিন বার ব্যবহৃত হইয়াছে। যথা, প্রেমে”, 
"রময়ন্তি”, “রভিশ্রিয়া”) তিন বারই ক্রীড়াথে, অর্থান্তর কোন মতে 


ই ঘটান যায় না। কেন না, 
গোপালদিগের কথা হইতেছে। 
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আমরা দেখিয়াছি, এবং যাহার! বাল্য অতিক্রম করিয়াছে, তাহারাও দেশবিশেষে এরূপ 
নৃত্য করে শুনিয়াছি। ইহাতে আদিরসের নামগন্ধও নাই। 

রাস’ একটা খেলা, এবং “রতি' শব্দে খেলা । অতএব রাঁসবর্ণনে “রতি' শব্দ 
ব্যবহৃত হইলে অনুবাদকালে তৎপ্রতিশব্দস্বরূপ ‘ক্রীড়া’ শব্দই ব্যবহার করিতে হয়। 

এই রাসলীলাবৃত্তান্ত কিয়ৎপরিমাণে ঢ্বেবোধ্য। ইহার ভিতরে যে গৃঢ় তাৎপর্য 
আছে, তাহা আমি গ্রস্থান্তরে পরিস্ফুট করিয়াছি কিন্তু এখানে এ তত্ব অসম্পূর্ণ রাখ! 
অনুচিত, এজন্য যাহা বলিয়াছি, তাহা পুনরুক্ত করিতে বাধ্য হইতেছি। 

আমি “ধর্ম্মতত্ব” গ্রন্থে বলিয়াছি যে, মনুয্যত্বই মনুষ্যের ধর্ম্ম। সেই মনুষ্যত্ব বা 
ধর্মের উপাদান আমাদের বৃত্তিগুলির অনুশীলন, প্রন্ুরণ ও চরিতার্থতা। সেই বৃত্তিগুলিকে 
শারীরিকী, জ্ঞানার্জন, কার্য্যকারিণী এবং চিত্তরঞ্জিনী এই চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছি। 
যে সকল বৃত্তির দ্বারা সৌন্দর্ধ্যাদির পর্য্যালোচন| করিয়া! আমর] নিৰ্ম্মল এবং অতুলনীয় 
আনন্দ অনুভূত করি, সেই সকলের নাম দিয়াছি চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তি। তাহার সম্যক 
অনুশীলনে, সচ্চিদানন্দময় জগৎ এবং জগন্ময় সচ্চিদানন্দের সম্পুর্ণ স্বরপানুভূতি হইতে 
পারে। চিত্তরঞ্জিনীরৃত্তির অনুশীলন অভাবে ধর্মের হানি হয়। যিনি আদর্শ মনু, 
তাহার কোন বৃত্তিই অননুশীলিত ব| ্ুত্তিহীন থাকিবাঁর জন্তাবন। নাঁই। এই রাসলীল৷ 
কৃষ্ণ এবং গোপীগণ-কৃত সেই চিত্তরঞ্জিনীবৃত্তি অনুশীলনের উদদীহরণ। 

কৃষ্ণপক্ষে ইহা উপভোগমাত্র,- কিন্তু গোগী-পক্ষে ইহা ঈশ্বরোপাসনা। এক দিকে 
অনন্তনথন্দরের সৌন্দর্ধ্যবিকাশ, আর এক দিকে অনন্তত্ন্দরের উপাসনা চিত্তরঞ্জিনীবৃত্তির 
চরম অনুশীলন সেই বৃত্তিগুলিকে ঈশ্বরমুখী করা। প্রাচীন ভারতে স্ত্রীগণের জ্ঞানমার্গ 
নিষিদ্ধ ; কেন না, বেদাদির অধ্যয়ন নিষিদ্ধ | ভ্্রীলোকের পক্ষে কর্্মমার্গ কষ্টসাধ্য, কিন্ত 
ভক্তিতে তাঁদের বিশেষ অধিকার। ভক্তি, কণিত হইয়াছে, “পরানুরক্তিরীশবরে”। 
অনুরাগ নানা কাঁরণে জন্মিতে পারে। কিন্তু সৌন্দর্য্যের মোহঘটিত যে অনুরাগ, তাহ! 
মনুষ্যে সর্বাপেক্ষা বলবান্। অতএব অনন্তস্ন্দরের সৌন্দর্যের বিকাশ ও তাহার 
আরাধনাই স্্ীজাতির জীবনসার্থকতার মুখ্য উপায়। এই তত্বাত্মক রূপকই রাঁসলীল। 
জড়প্রকৃতির সমস্ত সৌন্দর্য তাহাতে বর্তমান। শরৎকালের পুর্ণচন্দর, শরওপ্রাবাহপরিপূর্ণ। 
শ্যামলসলিল| যমুনা, প্রশ্ফুটিতকুন্ুমন্রবাসিত কুপ্তবিহঙ্জমকুজিত বৃন্দাবন-বনস্থলী, এবং তন্মধ্যে 
অনন্তঙথন্দরের স্বশরীরে বিকাশ। তাহার সহায় বিশ্ববিমোহিনী কৃষঞ্গীতি । এইরূপ সর্বব- 
প্রকার চিন্তরঞ্জনের দ্বারা গোপীগণের ভক্তি উদ্িক্ত হইলে, তাহার! কৃষ্ণানুরাগিণী হ্ইয়া 
আপনাদিগকেই কৃষ্ণ বলিয়| জানিতে লাগিল, কৃষ্ণের কথিতব্য কথ| কহিতে লাগিল, এবং 
কেবল জগদীশ্বরের সৌন্দর্যের অনুরাগিণী হইয়। জীবাত্ম পরমাত্মায় যে অভেদ জ্ঞান, 
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যাহ] যোগীর যোগের এবং জ্ঞানীর জ্ঞানের চরমোদেশ্য, তাহ| প্রাপ্ত হইয়। ঈশ্বরে বিলীন 
হইল। ও 
ইহাও আমাকে স্বীকার করিতে হয়, যুবক যুবতী একত্র হুইয়| নৃত্যগীত কর 
আমাদিগের আধুনিক সমাজে নিন্দনীয় । অন্যান্য. সমাজে--যথ| ইউরোপে- নিন্দনীয় 
নহে। বোধ হয়, যখন বিষ্তপুরাণ প্রণীত হইয়াছিল, তখনও সমাজের এইরূপ অবস্থা ছিল, 
এবং পুরাণকারেরও মনে মনে বিশ্বাস ছিল যে, কার্য্যট| নিন্দশীয়। সেই জন্যই তিনি 
লিখিয়া থাকিবেন যে [ও 
“তা বাধ্যমাণাঃ পতিভিঃ পিতৃভিঃ ভ্ৰাতৃভিস্তথ! ৷” 
এবং সেই জন্যই অধ্যায়শেষে কৃষ্ণের দৌষক্ষালন জন্য লিখিয়াঁছেন,__ 
“তড্ৰ্তৃযু তথ! তান্ত সর্বভূতেষু চেশ্বরঃ । j 
আত্মন্বরূপরপোহলৌ ব্যাপ্য বায়ুরিব স্থিতঃ ৷ 
যথা সমস্তভৃতেষু নভোহগ্রিঃ পৃথিবী জলম্‌। 
বাযুশ্চাত্বা তথৈবাসৌ ব্যাপ্য সর্বামবস্থিতঃ॥৮ 
তিনি তাহাদিগের ভর্তগণে এবং তাহাদিগেতে ও সর্ববভূতেতে, ঈশ্বর ও আত্মস্বরূপরূপে 
সকলই বায়ুর ন্যায় ব্যাপিয়া আছেন | যেমন সমগ্র ভূতে, আকাশ, অগ্নি, পৃথিবী, জল এবং 
বায়, তেমনি তিনিও সর্ববভূতে আছেন। 
এইরূপ দৌষক্ষালনের কোন প্রয়োজন ছিল না। যুবক যুবতীর একত্রে নৃত্য করায় 
ধর্ম্তঃ কৌন দোষ ঘটে না, কেবল এই সমাজে সামাজিক দোষ ঘটে এবং কৃষ্ণের সময়ে, 
বোধ হয়, সে সামাজিক দোষও ছিল ন|। 


ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ 
ত্রজগোপী 
হরিবংশ 


বিষুপুরাণ হইতে পূর্ববপরিচ্ছেদে যাহা, উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহ! পঞ্চম অংশের 
ত্রয়োদশ অধ্যায় হইতে। এ অধ্যায় ব্যতীত ব্রজগোগীদিগের কথা বিষুপুরাণে আর 
কোথাও নাই। কেবল কৃষ্ণ মথুরাগমনকালে তাহাদের খেদোক্তি আছে। 

সেইরূপ হরিবংশেও ব্রজগোগীদিগের কথা বিষ্ণুপর্বেবর ৭৭. অধ্যায়, গ্রস্থান্তরে ৭৬ 
অধ্যায় ভিন্ন আর কোথাও নাই । যাহ! আছে, সে সমস্তই উদ্ধৃত করিতেছি। কিন্তু উদ্ধত 
করিবার আগে বক্তব্য যে, “রাস” শব্দ হরিবংশে ব্যবহৃত হয় নাই। তৎপরিবর্তে “হলীষ” 
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শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে । এই অধ্যায়ের নাম “হলীষক্রীডুনয্” | য্খ।_-“ইতি ভীনহাঁভারতে 
খিলেু হরিবংশে বিষুপর্ববণি হীষক্রীড়নে সপ্তসপ্ততোহ্যায়ঃ 1৮ হেমচন্দ্রাভিধানে, “হলীষ” 
অর্থ এইরূপ লিখিত হইয়াছে 
“মণ্ডলেন তু যন্নত্যং স্ত্রীণাং হল্লীষকন্ত তৎ 
বাঁচস্পত্যে তারানাথ লিখিয়াছেন__ 
“ন্ীণাঁং মণ্ডলিকাকারনৃত্যে ৷” 
অতএব ‘হল্লীষ’ এবং 'রাস' একই কথা-নৃত্যবিশেষ। 
এক্ষণে হরিবংশের কথ! তুলিতেছি। 
“কৃষ্ণস্ত যৌবনং দুষ্ট নিশি চন্দ্রমসো নবং। 
শারদীঞ্চ নিশাং রম্যাং মনশ্চক্রে রতিশ্্রতি ॥ 
স করীধা্ররাগাঙ্ ব্রজরথ্যান্গ্‌ বীর্যবান্‌। 
বুষাণাং জাতদর্পাণাং যুদ্ধানি সমযোজয়ৎ ॥ 
গোপালাংস্চ বলোদগ্রান্‌ যোধয়ামাস বীর্য্যবান্‌ । 
বনে স বীরো গাশ্চৈব জগ্রাহ গ্রাহবদ্ধিভূঃ ॥ 
যুতীর্থেপকন্তাশ্চ রাত্রৌ সঙ্কাল্য কালবিৎ। 
কৈশোরকত মানয়ন্‌ বৈ সহ তাভিমু মোদ হ॥ 
তান্তস্ত বদনং কান্ত কান্ত গোপক্জিয়ে নিশি । 
পিবস্তি নরনাক্ষেপৈর্গাঙ্গতং শশিনং যথা ॥ 
হরিতা লাদ্রগীতেন সকৌষেয়েন বাসসা । 
বসানো ভদ্রবমনং কৃষ্ণ; কান্ততরোহভবৎ॥ 
স বদ্ধাগদ নির্যুহশ্চিত্ৰয়া বনমালয়া । 
শোভমানো হি গে|বিন্দঃ শোভয়ামাস তং ব্রজং ॥ 
নাম দামোদরেত্যেবং গোপকন্তাস্তদাহক্রবন্‌ । 
বিচিত্রং চরিতং ঘোষে দৃষ্থী তত্তম্ভা ভাদতঃ ॥ 
তান্তং গয়োধরোতভ্তানৈরুরোভিঃ সমপীড়য়ন্‌। 
ভ্রামিতাগ্রৈশ্চ বদনৈনিরৈক্ষন্ত বরাঙ্গনাঃ ॥ 
তা বাৰ্য্যমাণ৷ঃ পিতৃভির্্ৰতৃভিৰ্শ্মাতৃভিস্তথা । 
কৃষ্ণং গোপাঙ্গন! রাত্রৌ মৃগয়ন্তে রতিপ্রিয়াঃ ৷ 
তাস্ত পংক্তীকৃতাঃ সৰ্ব্বা রময়ন্তি মনোরমং | 
গায়ন্ত্য: কৃষ্ণচরিতং দন্দশো। গোপকন্তকাঃ ॥ 
কুষ্ণলীলান্ুকারিণ্যঃ কৃষ্ণপ্রণিহিতেক্ষণাঃ । 
রুষ্ণন্ত গতিগামিন্যস্তরুণ্যস্ত। বরাধনাঃ॥ 


৮৬ কৃষ্ণচরিত্র 


বনেযু তালহস্তাগ্ৈঃ কুটটন্তস্তথা২পরাঃ। 

চেরুর্বৈ চরিতং তন্ত কৃষ্ণন্ত ব্রজযোধিতঃ ॥ 
তান্তস্ত নৃত্যং গীতঞ্চ বিলাসম্মিতবীক্ষিতম্‌। 
“মুদিতা শ্চানুকুর্ত্ত্যঃ করীড়ন্তেযো বজযোধিত:॥ 
ভাবনিস্তন্দমধুরং গাযয়ন্থযস্তা বরাহ্রনাঃ। 

ব্রজং গতাঃ সুখং চেরুদ।মোদরপরায়ণাঃ ॥ 
করীযপাংগুদিগ্ধাঙ্গাস্তাঃ কুষ্মনবত্রিরে | 

রময়ন্ত্যো যথা নাগং সম্প্রমত্তং করেণবঃ ॥ 

তমন্তা ভাববিকটচর্নেতরৈঃ প্রহসিতাননাঃ | 
পিবস্তাতৃপ্তা বনিতাঃ কৃষ্ণং কৃষ্ণমূগেক্ষণাঃ ॥ 
মুখমন্তাজসঙ্কাশং তৃষিতা গোপকন্তকাঃ | 
রত্যন্তরগত| রাত পিবস্তি রতিলালসাঃ ॥ 
হাহেতি কুৰ্ববতস্তস্ত প্রহষ্টান্তা বরাঙ্নাঃ। 
জগৃছদি:স্ৃতাং বাণীং সায়া দামে।দরেরিতাং। 
তাসাং গ্রথিতসীমস্তা রতিশ্রান্তযাকুলীরৃতা: ৷ 

চারু বিঅংসিরে কেশাঃ কুচাগ্রে গোপযোধিতাম্‌॥ - 
এবং স রুষেন গোপীনাং চক্রবালৈরলঙ্কৃতঃ । 
শারদীযু সচন্রাহ্থ নিশাস্থ মুমুদে সখী ॥”__হরিবংশে, ৭৭ অধ্যায় । 


“কৃষ্ণ রাত্রে চন্দ্রমার নবযৌবন ( বিকাশ ) দেখিয়া! এবং রমা| শারদীয়া নিশা দেখিয় 
ক্রীড়াভিলাধী হইলেন। কখনও ব্রজের শুফগোময়াকীর্ণ রাজপথে জাতদর্প বৃষগণকে 
বীর্ষ্যবান্‌ কৃষ্ণ যুদ্ধে সংযুক্ত করিতেন, কখনও বলদৃপ্ত গোপালগণকে যুদ্ধ করাইতেন, এবং 
কুস্তীরের ন্যায় গোগণকে বনমধ্যে গ্রহণ করিতেন । কালজ্ কৃষ্ণ আপনার কিশোর বয়সের 
সম্মানার্থ যুবতী গোপকন্াগণের ' জন্য কাল নির্ণীত করিয়। রাত্রে তাহাদিগের সহিত 
আশন্দানুভব করিলেন। সেই গোণস্ুন্দরীগণ নয়না ক্ষেপ দ্বারা ধরাগত চন্দ্রের মত তাহার 
মন্দার মুখমণ্ডল পান করিল। স্ববসন কৃষ্ণ, হরিতালাদ্রঁ পীত কৌষেয় বসন পরিহিত হয়! 
কান্ততর হইলেন। অন্গদসমূহ ধারণপুর্ববক বিচিত্র বনমালা দ্বারা শোভিত হইয়| গোবিন্দ 
সেই ব্রজ শোভিত করিতে লাগিলেন। সেই বাক্যালাপী কৃষ্ণের বিচিত্র চরিত্র দেখিয়! 
মোষমধ্যে গোপকন্যাগণ তখন তাহাকে দামোদর বলিত; পয়োধরস্থিতিহেতু উদ্ধমুখ হৃদয়ের 
দারা নিপীড়িত করিয়া সেই বরাঙ্গনাগণ ভ্রামিতচক্ষু বদনের দ্বার! তাহাকে দেখিতে লাগিল। 
ক্রীড়ানুরাগিণী গোপাঙ্গনাগণ পিতা, ভ্রাতা ও মাতা কর্তৃক নিবারিত হইয়াও রাত্রে কৃষ্ণের 
নিকট গমন করিল। তাঁহার সকলে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া সাজিয়া, মনোহর ক্রীড়| করিল; 
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এবং যুগে যুগে কৃষ্চচরিত গান করিল। বরান্গনা। তরুণীগণ কৃষ্চলীলানুকারিণী, কৃষ্ণে 
প্রণিহিতলোচনা, এবং কৃষ্ণের গমনানুগামিনী হইল | কোন কোন ব্রজবাল৷ হস্তাগ্রে 
তালকুটনপুর্ববক কৃষ্ণচরিত আচরিত করিতে লাগিল।  ব্রজযোধিদ্গণ, কৃষ্ণের নৃত্য, গীত, 
বিলাসন্মি তবীক্ষণ অনুকরণপুর্রবক, সানন্দে ক্রীড়া করিতে লাগিল। কৃষ্ণপরায়ণ| 
বরাঙ্গনাগণ ভাবনিস্তন্দমধূর গান করত ব্রজে গিয়া সুখে বিচরণ করিতে লাগিল। সম্প্রমত্ত 
হস্তীকে করেণুগণ যেরূপ ক্রীড়। করায়, শুক্ষ গোময় দ্বারা দিপ্ধাঙ্গ সেই গোপীগণ সেইরূপ 
কৃষ্ণের অন্ুবর্তন করিল। সহাম্যবদন| কৃষ্ণমুগলোচনা অন্য বনিতাগণ ভাবোৎুফুল্ল লোচনের 
দ্বারা কৃষ্ণকে অতৃপ্ত হইয়া পান করিতে লাগিল। ক্রীড়ালালসাতৃষিতা গোপকন্যাগণ 
রাত্রিতে অনন্থাক্রীড়|সক্ত হইয়া! অজসক্কাশ কৃষ্ণমুখমণ্ডল পান করিতে লাগিল। কৃষ্ণ হা 
হা ইতি শব্দ করিয়! গান করিলে কৃষ্ণমুখনিঃস্থত সেই বাক্য, বরাঁজনাগণ আহলাদিত হইয়। 
গ্রহণ করিল। সেই গোপযোধিদগণের ক্রীড়াশ্রান্তিপ্রযুক্ত আকুলীকৃত সীমন্তগ্রথিত 
কেশদাম কুচাগ্রে বিজ্রস্ত হইতে লাগিল। চক্রবাঁলালঙ্কৃত শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ চন্দ্রা শারদী 
নিশাতে সুখে গোপীদিগের সহিত আনন্দ করিতে লাগিলেন ।” 
বিষ্ণুপুরাণ হুইতে রাসলীলাতত্ব অনুবাদ কালে ‘রম্‌' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন শব্দ সকলের 
যেরূপ ক্রীড়ার্থে অনুবাদ করিয়াছি, এই অনুবাদেও সেই সকল কারণে এ সকল শব্দের 
ক্রীড়ার্থ প্রতিশব্দ ব্যবহার করিয়াছি । জোর করিয়া! বল! যাইতে পারে যে, অন্য কোনরূপ 
প্রতিশব্দ ব্যবহার হইতেই পারে না । যথা__ 
“তাস্ত পংক্তীকৃতাঃ সর্ব রময়ন্তি মনোরমম্‌।” 
এখানে ক্রীড়ার্থে ভিন্ন রত্যর্থে 'রময়ন্তি' শব্দ কোন রকমেই বুঝ! যায় না। যাঁহার৷ 
অন্তরূপ অনুবাদ করিয়াছেন, তাঁহার! পূর্ববপ্রচলিত কুসংস্কারবশতঃই করিয়াছেন। 
এই হললীষক্রীড়াবর্ণনা বিষুপুরাণকৃত রাসবর্ণনার অনুগামী। এমন কি, এক একটি 
শ্লোক উভয় গ্রন্থে প্রায় একই | যথা, বিষ্ণুপুরাণে আছে__ 
“তা বাৰ্ধ্যমাণাঃ পতিভিঃ পিতৃভিঃ ভ্রাতৃভিত্তথা। 
কৃষ্ণং গোপার্দনা রাত্রৌ মৃগয়ন্তে রতিপ্রিয়াঃ ॥% 
হরিবংশে আছে_- 
“ত বাধ্যমাণাঃ পিতৃভি; ভ্রাতৃভির্মাতৃভিস্তথ| | 
কৃষ্ণং গোপ৷ঙ্গনা রাত্রৌ রময়স্তি রতিপ্রিয়াঃ ॥” 
তবে বিষ্ণুপুরাণের অপেক্ষা হরিবংশের বর্ণনা সংক্ষিপ্ত । অন্যান্য বিষয়ে সচরাচর 
সেরূপ দেখ। যায় নাঁ। সচরাচর দেখা যায়, বিষুপুরাণে যাহ সংক্ষিপ্ত, হরিবংশে তাহ। 
বিস্তৃত এবং নান! প্রকার নূতন উপন্যাস ও অলঙ্কারে অলঙ্কত। হরিবংশে রাসলীলার 


৮৮ কৃষ্ণচরিত্র 
এইরূপ সংক্ষেপবর্ণনার একটু কারণও আছে। উভয় গ্রন্থ সবিস্তারে তুলনা করিয়! দেখিলে 
বুঝা যায় যে, কবিত্বে, গান্তীষ্যে, পাণ্ডিত্যে এবং ওদার্য্যে হরিবংশকার বিষ্ণুপুরাণকারের 
অপেক্ষা অনেক লঘু । তিনি বিষ্ণুপুরাণের রাসবর্ণনার নিগুঢ তাৎপর্য্য এবং গে।পীগণকৃত 
ভক্তিযোগ দারা কৃষ্ণে একাত্মতা প্রাপ্তি বুঝিতে পারেন নাই। তাহা না বুঝিতে পারিয়াই 
যেখানে বিষ্ণুপুরাণকার লিখিয়াছেন,_ 
“কাচিৎ প্রবিলসদ্বাহঃ পরিরভ্য চুচুম্ব তম্‌।” 
সেখানে হরিবংশকার লিখিয়| বসিয়াছেন, 
“তাস্তং পয়োধরোত্তানৈরুরো ভিঃ সমগীড়য়ন্‌।” ইত্যাদি । 


প্রভেদটুকু এই যে, বিষ্ণুপুরাণের চপল! বালিক| আনন্দে চঞ্চলা, আর হরিবংশের 
এই গোপীগণ বিলাসিনীর ভাব প্রকাশ করিতেছে। হরিবংশকারের অনেক স্থলে বিলাস- 
প্রিয়তার মাত্রাধিক্য দেখ| যায়। 

আর আর কথা বিষ্ণুপুরাণের রাসলীল| সন্বন্ধে ঝাহ| বলিয়াছি, হরিবংশের এই 
হলীষক্রীড়ী। সম্বন্ধেও বার্তে | 

উপরিলিখিত শ্লোকগুলি ভিন্ন হরিবংশে ব্রজগে!পীদের সম্বন্ধে আর কিছুই নাই। 


সপ্তম পরিচ্ছেদ 
ব্রজগোগী-_-ভাগবত 
বন্মরহণ 


শরীমন্তগবতে ব্রজগোপীদিগের সহিত শ্রীরুষ্ণের সম্বন্ধ কেবল রাঁসনৃত্যে পর্যাপ্ত হয় 
নাই। ভাঁগবতকার' গোপীদিগের সহিত কৃষ্ণলীলার বিশেষ বিস্তার করিয়াছেন। সময়ে 
সময়ে তাহা আধুনিক রুচির বিরুদ্ধ। কিন্তু সেই সকল বর্ণনার বাহাদৃশ্য এখনকার 
রুচিবিগহিত হইলেও, অভ্যন্তরে অতি পবিত্র ভক্তিতত্ব নিহিত আছে৷ "হুরিবলকারের 
্তায় ভাগবতকার বিলাষপ্রিয়তা-দোযে দুষিত নহেন। তাঁহার অভিপ্রায় অতিশয় নিগুঢ় 
এবং অতিশয় বিশুদ্ধ। - 

দশম স্বন্ধের ২১ অধ্যায়ে প্রথমতঃ গোপীদিগের পুররাগ বৰ্ণিত হইয়াছে। তাহার 
শীষের বেণুরব শ্রবণ করিয়া মোহিত! হইয়া পরস্পরের নিকট কৃষ্ণনুরাগ ব্যক্ত 
করিতেছে। সেই পূর্ববান্ুরাগ বর্ণনায় কৰি অসাধারণ কবিত্ব প্রকাশ করিয়াছেন। তার পর 
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তাহা স্পষ্টীকৃত করিবার জন্য একটি উপন্যাস রচন| করিয়াছেন । সেই উপন্যাস “বস্তুহ্রণ” 
বলিয়া প্রসিদ্ধ । বন্তরহরণের কোন কথা মহাভারতে, বিষ্ণুপুরাণে বা হরিবংশে নাই, সুতরাং 
উহা ভাগবতকারের কল্পনাপ্রসূত বলিয়া বিবেচনা করিতে হইবে। বৃত্তান্তট। আধুনিক 
রুচিবিরুদ্ধ হইলেও আমর! তাহা পরিত্যাগ করিতে পারিতেছি না, কেন না, ভাগবত- 
ব্যাখ্যাত রাসলীলাকথনে আমর! প্রবৃত্ত, এবং সেই রাসলীলার সঙ্গে ইহার বিশেষ সন্বন্ধ। 
কৃষ্ণানুরাগবিবশ|  ব্রজগোপীগণ কৃষ্ণকে পতিভাবে  পাইবাঁর জন্য কাত্যায়নীব্রত 
করিল। ব্রতের নিয়ম এক মাস। এই এক মাস তাহারা দলবদ্ধ হইয়| আসিয়া প্রতুঃষে 
যমুনাসলিলে অবগাহন করিত। স্ত্রীলোকদিগের জলাবগাহন বিষয়ে একটা কুৎসিত প্রথা এ 
কালেও ভারতবর্ষের অনেক প্রদেশে প্রচলিত আছে । ্্রীলৌকেরা অবগাহনকালে 
নদীতীরে বন্ত্রগুলি ত্যাগ করিয়া, বিবস্ত্র হইয়। জলমগ্ন। হয়। সেই  প্রথানুসারে এই 
ব্রজাজনাগণ কুলে বসন রক্ষা করিয়া বিবস্ত্র হইয়া! অবগাহন করিত। মাসান্তে যে দিন 
ব্রত সম্পূর্ণ হইবে, সে দিনও তাহারা এরূপ করিল! তাহাদের কর্ম্মফল ( উভয়ার্থে ) দিবার 
জন্য সেই দিন কৃষ্ণ সেইখানে উপস্থিত হইলেন। তিনি পরিত্যক্ত বন্তরগুলি সংগ্রহ করিয়া 
তীরস্থ কদন্ববৃক্ষে আরোহণ করিলেন । 
গোগীগণ বড় বিপন্ন! হইল। তাহারা বিনাবস্ত্রে উঠিতে পারে না; এ দিকে 
প্রাতঃদমীরণে জলমধ্যে শীতে প্রাণ যাঁয়। তাহার। ক পর্য্যন্ত নিমগ্ন। হইয়া, শীতে কাপিতে 
কাশিতে, কৃষ্ণের নিকট বন্ত্রভিক্ষ। করিতে লাগিল। কৃষ্ণ সহজে বন্ত্র দেন না__গোগীদিগের 
“কৰ্ম্মফল” দিবার ইচ্ছ। আছে। তার পর যাহ। ঘটিল, তাহ! আমরা! স্ত্রীলোক বালক প্রভৃতির 
বোধগম্য বাঙ্গালা ভাষায় কোন মতেই প্রকাশ করিতে পারি না। অতএব মুল সংস্কৃতই 
বিনাম্ুুবাদে উদ্ধৃত করিলাম । 
ব্রজগোগীগণ কৃষ্ণকে বলিতে লাগিল; 
রি মাইনয়ং ভোঃ কৃথান্বাস্ত নন্দগোপস্থতং প্রিয়ম্‌। 
জানীমোহঙ্গ ব্রজশ্নাঘ্যং দেহি বাসাংসি বেপিতাঃ ॥ 
হ্য'মহন্দর তে দান্তঃ করবাম তবোদিতম্‌। 
দেহি বাসাংসি ধন্মাজ্ঞ নেচেদ্রাজে ক্রবাম হে ॥ 
শ্রীভগবাস্বাচ ৷ 
ভবতো যদি মে দাস্তো ময়োভঞ্চ করিষ্যথ | 
অত্রাগত্য স্ববাসাংসি ৩ তীচ্ছত শুচি ন্মতাঃ। 
নোচেন্নাহং প্রদাস্তে কিং ক্রুদ্ধ রাজ! করিয্যতি ॥ 
ততো জলাশয়াৎ সর্ব! দারিকাঃ শীতবেপিতাঃ | 
১২ 
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5 পাঁণিভ্যাং ৯ * আচ্ছান্ত প্রোত্তেরুঃ শীত কধিতাঃ ॥ 
ভগবানাহ তা বীকষ্যশুনভাব প্রসাদিতঃ1.... 
স্বন্ধে নিধায় বাসাংসি গ্রীতঃ প্রোবাচ সম্মিতমূ্‌ ॥ 
যুয়ং বিবস্ত্র যদপো ধূতব্রত| ব্যগাইতৈততদ্ব দেবহেলনমূ। 
" বন্ধাঞ্জলিং র্ধাপন্ুতয়েহংহস: কৃত্বা নমো* বমনং গ্রগৃহতাম্‌ ॥ 
ইত্যচাতেনাভিহিত ব্রজাবলা নত্বা বিবনতাপ্নবনং ব্রতচাতিম্‌। 
তৎপুত্তিকামাস্তদশেষ কর্মণাং সাক্ষাৎকৃতং নেমুরবগ্মুগ. যতঃ ॥ 
তান্তথাবনতা দৃষ্ট1 ভগবান্‌ দেবকী হত: । 
বাসাংসি তাভ্যঃ গ্রাবচ্ছৎ করুণস্তেন তোষিতঃ ॥ 
শ্রীমভাগবতম্‌, ১০ম স্বন্ধঃ, ২২ অধ্যায় | 
অন্তনিহিত ভক্তিতত্টা! এই। ঈশ্বরকে ভক্তি দ্বারা পাইবার প্রধান সাধনা, ঈশ্বরে 
 সর্ববার্পণ। 
7 ভগব্ধগীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন 
“যত করোধি যদগ্নাসি যজ্জুহোষি দদালি যত । 
যন্তপন্তসি কৌন্তেয় তৎ কুরুঘ মদর্পণম্‌।% 
 জাীগণ শ্ৰীকৃষ্ণে অর্ববার্পণ করিল।  স্ট্রীলোর, যখন সকল পরিত্যাগ করিতে পারে, 
বা ত্যাগ করিতে পারে না৷: ধন ধর্ম্ম কর্ম্ম ভাগ্য_সব যায়, তথাপি স্ত্রীলোকের 
লজ্জ] যায় না। লজ্জা ভ্রীলোকের শেষ রত্ব। যে স্ত্রীলোক, অপরের জন্য লজ্জ| পরিত্যাগ 
করিল, সে তাহাকে সব দিল। এই ভ্ত্রীগণ শ্রীকৃষ্ণ, লঙ্জাও অপিত করিল। এ 
কামাতুরার লজ্জার্গন নহে--লজ্জাবিবশার লঙ্জার্প। অতএব. তাহার! ঈশ্বরে সর্ববস্বার্পণ 
করিল। কৃষ্ণও তাহা ভক্তম্পহার বলিয়া গ্রহণ করিলেন। তিনি বলিলেন, “আমাতে 
যাহাদের বুদ্ধি আরোপিত হইয়াছে, তাহাদের কামনা. কামার্থে কল্পিত হয় না। যব ভর্জিত 
এবং ক্কাথিত হইলে, বীজত্বে সমর্থ হয় না” অর্থাৎ যাহারা কৃষ্ণকামিনী, তাহাদিগের 
 কামাবশেষ হয়। আরও বলিলেন, “তোমর। যে জন্য ব্রত করিয়াছ, আমি তাহ! রাত্রে 
সিদ্ধ করিব ৷” 
এখন গোপীগণ কৃষ্ণকে পতিস্বরূণ পাইবার জন্যই ব্রত করিয়াছিল। অতএব কৃষ্ণ, 
তাহাদের কাঁমনাপুরণ করিতে স্বীকৃত হইয়া, তাহাদের পতিত্ব স্বীকার করিলেন। কাজেই 
বড় নৈতিক গোলযোগ উপস্থিত। এই গোপাক্গনাগণ পরগত্নী, তাহাদের পতিত্ব স্বীকার 
করায়, পরদারাভিমর্ষণ স্বীকার করা হইল। কৃষ্ণে এ পাপারোপণ কেন? 
ইহার উত্তর আমার পক্ষে অতি সহজ। আমি ভুরি ভুরি প্রমাণের দ্বারা বুঝাইয়াছি 
যে, এ সকল পুরাণকারকল্পিত উপন্যাসমাত্র, ইহার কিছু মাত্র সত্যতা নাই। কিন্তু 
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পুরাণকারের পক্ষে উত্তর তত সহজ নহে। তিনিও পরিক্ষিতের প্রশ্নামুসারে শুকমুখে 
একটা! উত্তর দিয়াছেন। যথাস্থানে তাহার কথা বলিব। কিন্তু আমাকেও এখানে বলিতে 
হইবে যে, হিন্দুধর্মের ভক্তিবাঁদানুসারে, কৃষ্ণকে এই গোপীগণপতিত্ব অবশ্য স্বীকার করিতে 
হয়। ভগবদগীতাঁয় কৃষ্ণ নিজে বলিয়াছন,__ 

L গ্যে যথা মাং প্রপদ্বন্তে তাংস্তখৈব ভজাম্যহম্‌ ৷” 

“যে, যে ভাবে আমাকে ভজন! করে, আমি তাঁহাকে সেই ভাবে অনুগ্রহ করি ।” 
অর্থাৎ যে আমার নিকট বিষয়ভোগ কামনা করে, তাহাকে আমি তাহাই দিই। যে 
মোক্ষ কামনা করে, তাহাকে মোক্ষ দিই | বিষ্ণুপুরাণে আছে, দেবমাঁতা অদিতি 
কৃষ্ণ( বিষ্ণু )কে বলিতেছেন যে, আমি তোমাকে পুত্রভাবে কামনা করিয়াছিলাম, এজন্য 
তোমাকে পুত্রভাবেই পাইয়াছি। এই ভাগবতেই আছে যে, বন্থদেব দেবকী জগদীশ্বরকে 
পুত্রভাবে কামন] করিয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহাকে পুত্রভাবে পাইয়াছেন। অতএব গোপীগণ 
তাঁহাকে পতিভাঁবে পাইবার জন্য যথোপযুক্ত সাধনা করিয়াছিল বলিয়া, কৃষ্ণকে তাহারা 
পতিভা [বে পাইল। 

যদি তাই হইল, তবে তাহাদের অধৰ্ম্ম কি? ঈশ্বরপ্রাপ্তিতে অধর্ম্ম আবার কি? 
পাপের ছারা, পুণ্যময়, পুণ্যের আঁদিভূত স্বরূপ জগদীশ্বরকে কি পাওয়া যায় ? পাপ- পুণ্য 
কি ? যাহার দ্বারা জগদীশ্বরের সন্নিধি উপস্থিত হইতে পারি, তাহাই: পুণ্য__তাহাই ধর্ম, 
তাহার বিপরীত যাহা, তাহাই পাপ--তাহাই অধর্ম্ম। | 

পুরাণকার এই তত্ব বিশদ করিবার জন্য পাপসংস্পর্শের পথমাত্র রাখেন নাই। 
তিনি ২৯ অধ্যায়ে বলিয়াছেন, যাহারা পতিভাবে কৃষ্ণকে কামনা না করিয়া উপপতিভাবে 
তাহাকে কামনা করিয়াছিল, তাহারা তাহাকে সশরীরে পাইল না; তাহাদের পতিগণ 
তাহাদিগকে আসিতে দিল না) কৃষ্ণচিন্তা করিয়| তাহারা গ্রাণত্যাগ করিল) 


“তমেব পরমাত্মানাং জারবুদ্যাপি সঙ্গতাঃ | 
ইত: 5. জহগুধমরং দেহং সঃ প্ৰক্মীণবন্ধনাঃ ।” ১০২৯১, 


শি ভিন্ন অন্য পতি মাধ মাতে ছিল, পি তাহারা কৃষ্ণকে 
উপপতি ভাবিল। কিন্ত অন্য পতি স্মৃতিমাত্রে থাকায়, তাহার! কৃষ্ণ সম্বন্ধে অনন্যচিন্ত। 
হইতে পারিল না। তাহারা সিদ্ধ, বা _ইশ্বরপ্রাপ্তির অধিকারিণী হইল না। যতক্ষণ 
জারবুদ্ধি থাকিবে, ততক্ষণ পাপবৃদ্ধি- থাকিবে, কেন না, জারানুগমন পাপ। যতক্ষণ 
জারবুদ্ধি থাকিবে, ততক্ষণ কৃষ্ণে ঈশ্বরজ্ঞান হইতে পারে ন|--কেন না, ঈশ্বরে জারজ্ঞান 


ME বন 


৯২ কুষ্ণচরিত্র 


হয় নী ততক্ষণ কৃষ্ণকামনী, কামকামনা মাত্ৰ । ইদৃশী গোপী, কৃষ্ণপরায়ণ। হইলেও 
সশরীরে কৃষ্ণকে পাইতে অযোগ্য] । 

অতএব এই পতিভাবে জগদীশ্বরকে পাইবার কামনায় গোপীদিগের পাপমাত্র রহিল 
না। গোপীদিগের রহিল না, কিন্তু কৃষ্ণের? এই কথার উত্তরে বিষুঃপুরাণকার যাহা 
বলিয়াছেন, ভাঁগবতকারও তাহাই বলিয়াছেন। ঈশ্বরের আবার পাপপুণ্য কি? তিনি 
আমাদের মত শরীরী নহেন, শরীরী ভিন্ন ইন্দ্রিয়পরত| বা তড্জনিত দোষ ঘটে না। তিনি 
সর্ববভূতে আছেন, গোপীগণেও আছেন, গোপীগণের স্বামীতেও আছেন। তাহার কর্তৃক 
পরদারাভিমর্ষণ সম্তবে না। 

এ কথায় আমাদের একট] আপত্তি আছে। ঈশ্বর এখানে শরীরী, এবং ইন্দরিয়- 
বিশিউ। যখন ঈশ্বর ইচ্ছীক্রমে মানবশরীর গ্রহণ করিয়াছেন, তখন মানবধর্ম্মীবলম্থী হইয়া 
₹ কাৰ্য্য করিবার জন্যই শরীর গ্রহণ করিয়াছেন। মানবধক্মীর পক্ষে গোপবধূগণ পরন্ত্রী, এবং 
তদভিগমন পরদারপাপ।  কৃষ্ণই গীতায় বলিয়াছেন, লোকশিক্ষার্থ তিনি কর্ম্ম করিয়া 
থাকেন। লোকশিক্ষক পারদারিক হইলে, পাপাচারী ও পাপের শিক্ষক হইলেন। অতএব 
পুরাণকারকৃত দোঁষক্ষালন খাটে না। এইরূপ দোষক্ষালনের কোন প্রয়োজনও নাই। 
ভাগবতকার নিজেই কৃষ্ণকে এই রাসমগ্লমধ্যে জিতেন্দ্িয় বলিয়া পরিচিত করিয়াছেন । 
১১1০ 
এবং শশাঙ্কাংশুবিরাজিত1 নিশাঃ স সত্যকামে|হমুরতাবলাগণঃ। 

সিষেব আত্মন্যবরুদ্ধমৌরতঃ সর্ব্বাঃ শরৎকাব্য কথারসাশ্রয়াঃ ॥ 

্রমপ্তাগবতম্‌, ১০ স্ব, ৩৩ অঃ, ২৬। 
তবে, বিষুপুরাগকারের অপেক্ষাও ভাগবতকাঁর প্রগাটতায় এবং  ভক্তিতত্বের 
পারদিতায় অনেক শ্রেষ্ঠ । : ভ্্রীজাতি, জগতের মধ্যে পতিকেই প্রিয়বস্ত বলিয়া জানে ; 
.. যে স্ত্রী, জগদীশ্বরে পরমভক্তিমতী, সে সেই পতিভাবেই তাহাকে পাইবার আকাঙ্ক্ষা! করিল 
ইংরেজি পড়িয়া আমরা যাই বলি--কথাটা অতি রমণীয় !__ইহাঁতে কত মনুষ্য- 
হৃদয়াভিজ্ঞতার এবং ভগবন্তক্তির সোন্দর্য্যগ্রাহতার পরিচয় দেয়। তার পর যে পতিভাবে 
তাহাকে দেখিল, সেই পাইল,__যাহার জারবুদ্ধি রহিল, সে পাইল না, এ কথাও ভক্তির 
একাস্তিকতা বুরাইবার কি সুন্দর উদাহরণ ! কিন্তু আর একটা কথায় পুরাণকার বড় 


গোলযোগের সূত্রপাত করিয়াছেন। পতিত্বে একট! ইন্দরিয়সম্বন্ধ আছে। কাজে কাজেই. 


সেই ইন্রিয়সন্বন্ধ ভাগবতোক্ত রাসবর্ণনের ভিতর প্রবেশ করিয়াছে। ভাগবতোক্ত রাস, 
- বিষ্ণুপুরাণের ও হরিবংশের রাসের ন্যায় কেবল নৃত্যগীত নয়। যে কৈলাসশিখরে তপস্বী 
কগান্দীর রোষানলে ভম্মীভূত, সে বৃন্দাবনে কিশোর রাঁসবিহারীর পদাশ্রয়ে পুনজ্জাবনার্থ 
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ধুমিত। অনঙ্গ এখানে প্রবেশ করিয়াছেন।  পুরাণকারের অভিপ্রায় বদর্ধা নয় ; ঈশ্বর- 
প্রাপ্তিজনিত মুক্ত জীবের যে আনন্দ, যে যথা মাং প্রপন্স্তে তাংস্তথৈর ভজী মাহম্‌ ইতি 
বাক্য স্মরণ রাখিয়া, তাহাই পরিস্ফুট করিতে গিয়াছেন। কিন্তু লোকে তাহা বুঝিল না। 
তাহার রোপিত ভগবন্তক্তিপন্কজের মূল, অতল জলে ডুবিয়| রহিল--উপরে কেবল বিকশিত 
কামকুম্থমদাম ভাসিতে লাগিল। যাহার! উপরে ভাদে--তলায় না, তাহারা কেবল সেই 
কুহ্থমদামের মাল! গাঁথিয়, ইন্দ্রিযপরতাময় বৈষ্ওবধর্ প্রস্তুত করিল। যাহা ভাগবতে 
নিগুঢ় ভক্তিতত্ব, জয়দেব গোস্বামীর হাতে তাহা মদনধর্ম্মোৎসব। এত কাল, আমাদের 
জন্মভূমি সেই মদনধর্্মোৎসবভারাক্রান্ত। তাই কৃষ্ণচরিত্রের অভিনব ব্যাখ্যার প্রয়োজন 
হইয়াছে ।  কৃষ্ঠচরিত্র, বিশুদ্ধিতায়, সর্ববগুণময়ত্বে জগতে অতুল্য। আমার ন্যায় অক্ষম, 
অধম ব্যক্তি সেই পবিত্র চরিত্র গীত করিলেও লোকে তাহা গুনিবে, তাই এই অভিনব 
কৃষ্ণগীতি রচনায় সাহস করিয়াছি । 


অষ্টম পরিচ্ছেদ 
ব্রজগোগী--ভাগবত 


ব্রাহ্মণ কন্তা! 


বন্জহরণের নিগৃঢ় তাৎপর্ধ্য আমি যেরূপ বুঝাইয়াছি, তৎসন্বদ্ধে একটা কথা বাকি 
আছে। 
& “যং করোষি বদক্সাসি বজ্জুহো ঘি দদালি যৎ। 
যন্তপস্তসি বৌন্তেয় তং কুরুঘ মদর্গণমূ॥? | 
ইতি বাক্যের অনুবর্তী হুইয়া যে জগদীশ্বরে সর্বস্ব অর্পণ করিতে পারে, সেই 
ঈশ্বরকে পাইবার অধিকারী হুয়। বস্ত্রহরণকালে ব্রজগোপীগণ শ্রীরুষে অর্ববস্থার্পণ ক্ষমতা 
দেখাইল, এজন্য তাহারা কৃষ্ণকে পাইবার অধিকারিণী হইল। আর একটি উপন্যাস রচন| 
করিয়া ভাগবতকার এই তত্ব আরও পরিষ্কৃত করিয়াছেন। সে উপন্যাস এই, 
একদা! গোচারণকালে বনমধ্যস্থ গোপালগণ অত্যন্ত ক্ষুধার্ত হইয়া কৃষ্ণের নিকট 
আহার্ধ্য প্রার্থনা! করিল। অদুরবর্তী কোন স্থানে কতকগুলি ব্রাহ্মণ যজ্ঞ করিতেছিলেন। 
কৃষ্ণ গোপাঁলগণকে উপদেশ করিলেন যে, সেইখানে গিয়া আমার নাম করিয়। অন্নভিক্ষ| 
চাও। গোপালের বজ্বস্থলে গিয়া কৃষ্ণের নাম করিয়া অন্নভিক্ষ। চাঁহিল। ব্রাহ্মণের 
তাহাদিগকে কিছু ন! দিয়া তাঁড়াইয়। দিল। গোপালগণ কৃষ্ণের নিকট প্রত্যাগমন করিয়া 
সেই সকল কথা জানাইল। কৃষ্ণ তখন বলিলেন যে, তোমর] পুনর্ববার যজ্ঞস্থলে গিয়া 


৯৪. কৃষ্ণচরিত্র 


অস্তঃপুরবাসিনী ভ্রাহ্মণকন্যাদিগের নিকট আমার নাম করিয়| অন্নভিক্ষা ঢাও। গোপালের 
তাহাই করিল। ব্রাহ্মণকল্যাগণ কৃষ্ণের নাম শুনিয়া গোপালদিগকে প্রভূত অমবাঞ্জন প্রদান 
করিল, এবং কৃষ্ণ অদূরে আছেন শুনিয়! তাহার দর্শনে আঁগিল। তাহার| কৃষ্ণকে ইশ্বর 
বলিয়া জানিয়াছিল। তাহার! কৃষ্ণকে দর্শন. করিলে কৃষ্ণ তাহাদিগকে গৃহে যাইতে অনুমতি 
করিলেন। ব্রাহ্মণকন্যাগণ বলিলেন, “আমর! আপনার: ভক্ত, আমর! পিতা, মাতা, ভ্রাতা, 
পুত্রাদি ত্যাগ করিয়া আসিয়াছি-তীহারা আর আমাদিগকে গ্রহণ করিবেন না। : আমরা 
আপনার পাদাগ্রে পতিত হুইতেছি, 'আঁমাদিগের অন্য| গতি আপনি বিধান করুন | কৃষ্ণ 
তাহাদিগকে গ্রহণ করিলেন না, বলিলেন, “দেখ, অশ্রসঙ্গই কেবল অনুরাঁগের কারণ নহে। 
তোমর। আমাতে চিত্ত নিবিষ্ট কর, আমাকে অচিরে প্রাপ্ত হইবে। আমার শ্রবণ, দর্শন, 
ধ্যান, অনুকীর্্তনে আমাকে পাইবে--সম্নিকর্ষে সেরূপ পাইবে না। অতএব তোমরা গৃহে 
ফিরিয়া যাও।” তাহারা ফিরিয়। গেল। 

এখন এই ব্রাহ্মণকন্যাগণ কৃষ্ণকে পাইবার যোগ্য কি করিয়াছিলেন? কেবলমাত্র 
পিত্রাদি স্বজন ত্যাগ করিয়া আসিয়াছিলেন। কুলটাগণ সামান্য জারানুগমনার্ঘেও তাহ। 
করিয়া থাকে । ভগবানে সর্বব্থার্পণ তাহাদিগের হয় নাই, সিদ্ধ হইবার তাহার! অধিকারিণী 
হন নাই। অতএব দিদ্ধ হইবার প্রথম সোপান আবণ-মনন-নিদিধ্যাসনাদির জন্য 
তাহাদিগকে উপদিষট করিয়| কৃষ্ণ তাহাদিগকে প্রত্যাখ্যান করিলেন। পবিত্রব্রা্ণণকুলোদুতা 
সাধনাভাবে যাহাতে অধিকারিণী হইল না, সাধনা প্রভাবে গোপকন্যাগণ তাহাতে অধিকারিণী 
হইল। পুববরাগবর্ণনস্থলে, ভাগবতকার গোপকন্যাদিগের শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন সবিস্তারে 
বুঝাইয়াছেন । 

এক্ষণে আমর। ভাগবতে বিখ্যাত রাসপঞ্চাধ্যায়ে আনিয়া উপস্থিত হইলাম। কিন্ত 
এই রাসলালাতত্ব বস্হরণোপলক্ষে আমি এত সবিস্তারে বুঝাইয়াছি যে, এই রাসপঞ্চাধ্যায়ের 
কথা অতি সংক্ষেপে বলিলেই চলিবে। 


নবম পরিচ্ছেদ 

ব্রজগেপী--ভাগবত 

রাসলীলা e 
ভাগবতের দশম স্কন্ধে ২৯৷৩০৷৩১৷৩২৷৩৩ এই পাঁচ অধ্যায় রাসপঞ্চাধ্যায়। হি 
অর্থাৎ উনত্রিংশ অধ্যায়ে শারদ পুর্ণিমা-রজনীতে শ্রীকৃষ্ণ মধুর বেগুবাদন: করিলেন। 
পাঠকের স্মরণ হইবে যে, বিষ্ণুপুরাণে আছে, তিনি কলপদ অর্থাৎ অক্ফুটপদ গীত করিলেন । 


দ্বিতীয় খণ্ড ঃ নবম পরিচ্ছেদ ঃ ব্রজগোপী-_ভাগবত ৯৫ 


ভাগবতকার সেই 'কল' শব্দ রাখিয়াছেন, যখ) “জগে কলম্*। টাকাকার বিশ্বনাথ চক্রবর্তী 
এই “কল' শব্দ হইতে কৃষ্চমন্ত্রের বীজ 'রলীং' শব্দ নিষ্পন্ন করিয়াছেন। তিনি উহাকে 
কামগীত বলিয়াছেন। - টাকাকারদিগের মহিম! . অনন্ত !. প্লুরাথকার স্বয়ং এ গীতকে 
‘অনুঙ্মব্ধনম্‌' বলিয়াছেন। 

বংশীধ্বনি শুনিয়া গোপাঙ্গনাগণ কৃষ্ণদর্শনে ধাবিত হইল। পুরাণকার তাহাদিগের 
ত্বর৷ এবং বিভ্রয় যেরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, তাহ। পাঠ করিয়৷ কালিদাসকৃত পুরঞ্জীগণের 
ত্বরা এবং বিভ্রমবর্ণন| মনে পড়ে । কে কাহার অনুকরণ করিয়াছে, তাহ| বলা যায় না। 

গোপীগণ সমাগত| হইলে, কৃষ্ণ যেন কিছুই জানেন না, এই ভাবে তাহাদিগকে 
বলিলেন, “তোমাদিগের মঙ্গল ত? তোমাদিগের প্রিয় কার্য কি করিব? ব্রজের কুশল 
ত? তোমরা কেন আসিয়াছ ?”. এই বলিয়া আবার বলিতে লাগিলেন যে, “এই 
রজনী ঘোররূপা, ভীষণ পণ্ড সকল এখানে আছে, এ ভ্ত্রীলোকদিগের থাকিবাঁর যোগ্য স্থান 
নয়। অতএর তোমর| ব্রজে ফিরিয়া, যাও। তোমাদের মাতা পিত| পুত্র ভ্রাতা পতি 
তোমাদিগকে না দেখিয়| তোমাদিগের অন্বেষণ করিতেছে। বন্ধুগণের ভয়োৎপত্তির কারণ 
হইও ন|। রাকাচন্দ্রবিরঞ্জিত যমুনাসমীরণলীলাকম্পিত তরুপল্লবশোভিত কুম্মিত বন 
দেখিলে ত? এখন হে সতীগণ, অচিরে প্রতিগমন করিয়া পতিসেবা কর। বালক ও 
বস সকল কীদিতেছে, তাহাদিগকে দুগ্ধপান করাও । অথবা আমার প্রতি স্নেহ করিয়া, 
স্নেহের রশীভূতবুদ্ধি হইয়া আসিয়া খাকিবে। সকল প্রাণীই আমার প্রতি এইরূপ প্রীতি 
করিয়া থাকে। কিন্তু হে কল্যাণীগণ!  পতির অকপট গুর্বষ। এবং বন্ধুগণের ও 
সন্তানগণের অনুপোষণ, ইহাই ভ্ত্রীলোকদিগের প্রধান ধর্মা। পতি দুঃশীলই হউক, দুর্ভগই 
হউক, জড় হউক, রোগী বা অধনী হউক) যে শ্ত্রীগণ অপাতকী হইয়া উভয় লোকের মঙ্গল 
কামনা করে, তাহাদিগের ছ্বার। সে পতি পরিত্যাজ্য নয়। - কুলন্ত্রীদিগের ওপপত্য অস্বর্গয, 
অযশক্কর, অতি তুচ্ছ, ভয়াবহ এবং সর্বত্র নিন্দিত। শ্রবণে, দর্শনে, ধ্যানে, অনুকীর্ভরনে 
মন্তাবোদয় হইতে পারে, কিন্তু সন্নিকর্ষে নহে । অতএব তোমর! ঘরে ফিরিয়া যাও।” 

_ কৃষ্ণের মুখে এই উক্তি সন্পবিষ করিয়| পুরাণকার দেখাইতেছেন যে, পাতিত্রত্যধর্ম্মের 
মাহাত্মের অনভিজ্ঞতা - অথবা তৎপ্রতি' অবজ্ঞাবশতঃ তিনি কৃষ্ণগে।পীর ইন্দ্রিয় সম্বন্ধীয় 
বর্ণনে প্রবৃত্ত নহেন। তাঁহার অভিপ্রায় পূর্বের বুঝাইয়াছি। কৃষ্ণ ব্রাহ্মণকন্যাদিগকেও 
এরূপ কথা বলিয়াছিলেন। শুনিয় তাহারা ফিরিয়া গিয়াছিল। কিন্তু গোপীগণ ফিরিল 
না। তাহারা কীদিতে লাগিল। তাহার! বলিল, “এমন কথা বলিও না, তোমার 
পাদমুলে সর্বববিষয় পরিত্যাগ করিয়াছি । আদিপুরুষদেব যেমন মুযুক্ষুকে পরিত্যাগ করেন 
না, তেমনি আমরা! ছুরবগ্রহ হইলেও, আমাদিগকে ত্যাগ করিও না। তুমি ধৰ্শ্মন্ত, 


পতি অপত্য স্ুহৃৎ প্রভৃতির অনুবর্তন ভ্ত্রীলোকদিগের স্বধন্্ম বলিয়া যে উপদেশ দিতেছ, 
তাহা তোমাতেই বন্তিত হউক। কেন না, তুমি ঈশ্বর। তুমি দেহধারীদিগের প্রিয় বন্ধু 
এবং আত্মা । হে আত্মন্‌! যাহারা কুশলী, তাহারা নিভ্যপ্রিয় যে তুমি, সেই তোমাতেই 
রতি (আত্মরতি) করিয়া থাকে। দুঃখদায়ক পতিম্থতাদির দ্বারা কি হইবে. ?%.. ইত্যাদি । 
এই সকল: বাক্যে পুরাণকাঁর বুঝাইয়াছেন যে, গোপীগণ কৃষ্ণকে ঈশ্বর বলিয়া ভজন 
করিয়াছিল, এবং ইশ্বরার্থে ই স্বামিত্যাগ করিয়াছিল। তার পর আরও কতকগুলি কথ 
আছে, যাহা দ্বারা কবি বুঝাইতেছেন যে, কৃষ্ণের অনন্ত সৌন্দর্য্য মুগ্ধা হইয়াই, গোপীগণ 
কষ্ানুসারিণী। তাহার পরে পুরাণকার বলিতেছেন যে, শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং আত্মারাম অর্থাৎ 
আপনাতে ভিন্ন তাঁহার রতি বিরতি আর কিছুতেই নাই, তথাপি এই গোপীগণের বাক্যে 
সন্ত হইয়া তিনি তাহাদিগের সহিত ক্রীড়া করিলেন; এবং তাহাঁদিগের সহিত গান করতঃ 
যমুনাপুলিনে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন । 

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, ভাগবতোক্ত রাদলীলায়' ইন্দ্রিয়সন্বন্ধ কিছু নাই। 
যদি এ কথা প্রকৃত হইত, তাহা হইলে আমি এ রাঁলীলার অর্থ যেরূপ করিয়াছি, তাহ। 
কোন রকসেই খাটিত না। কিন্তু এই কথা যে প্রকৃত নহে, ইহার প্রমাণার্থ এই শ্থান 
হইতে একট। শ্লোক উদ্ধত করিতেছি £__. 

.. বাহপ্রদারপরিরম্ত-করালকে'রুনীণীস্তনালভননর্ম্মনখাগ্রপাতৈঃ ) 
ক্ষে্ল্যাবলোকহমিতৈত্ৰ' জহুন্দ্রীণামূতন্তয়ন্‌ রতিপতিং রময়াঞ্চকার ॥৮৪১ ॥ 

অস্তান্ স্থান হইতেও আরও ছুই চারিটি এরূপ প্রমাণ উদ্ধৃত করিব। এ সকলের 
বাঙ্গীল| অনুবাদ দেওয়| অবিখেয় হইবে। .. : | 
| তার পর কৃষ্ণসন্ লাভ করিয়া ব্রজগোপীগণ অত্যন্ত মানিলী হইলেন। তীহাদিগের 
সৌভাগ্যমদ দেখিয়া, তদ্ুপশমনার্থে শ্রীকৃষ্ণ অন্তুহিত হইলেন। এই গেল উনত্রিংশ অধ্যায়। 

এংশ অধ্যায়ে গোপীগণকৃত কৃষ্ান্বেষণবৃততান্ত আছে। তাহা স্থুলতঃ বিষুপুরাণের 
অথুকরণ | তবে ভাগবতকার কাব্য আরও ঘোরাল করিয়াছেন। অতএব এই অধ্যায় 
সম্বন্ধে আর অধিক কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই। একত্রিংশ অধ্যায়ে গোপীগণ কৃষঃ- 
বিষয়ক গান করিতে করিতে তাহাকে ডাকিতেছেন। ইহাতে ভক্তির এবং আদিরস 
ঢুইই আছে। বুঝাইবার কথা বেশি কিছু নাই। দ্বাত্রিংশ অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ পুনরাবিভূ্ত 
হইলেন । এইখানে গোপীদিগের ইন্দিয়প্রণোদিত ব্যবহারের প্রমাণার্থ একটি কবিতা 
উদ্ধৃত করিব। 


“কাচিদঞ্জলিনাগৃহ্থাৎ তন্বী তাম্ক'লচর্কিতম্‌ ৷ 
একা তদজ্খি কমলং সম্তপ্থ৷ শুলয়োনবধাৎ ৷” 


দ্বিতীয় খণ্ড £ দশম পরিচ্ছেদ £ শ্রীরাধা নি 


এই অধ্যায়ের শেষে কৃষ্ণ ও গোঁপীগণের মধ্যে কিছু আধ্যাত্মিক কথোপকথন 

আছে। আমর! এখানে তাহা উদ্ধৃত কর। আবশ্যক বিবেচনা করিতেছি না। তাহার 
পর ত্রয়ন্ত্রংশ অধ্যায়ে রাসক্রীড়া ও বিহারবর্ণন। রাসক্রীড়। বিধুপুরাণোক্ত ধাসক্রীড়ার 
ন্যায় নৃত্যগীত মাত্র। তবে গোপীগণ এখানে শ্রীকষ্ণকে পতিভাবে প্রাপ্ত হইয়াছিল, এজন্য 
কিঞ্চিন্মাত্র ইন্দ্ৰিয়সম্বন্ধও আছে । যথা, * 

 কস্তাশ্টিন্াট্যবিক্ষিপ্রকুগুলত্বিষমণ্ডিতসূ। 

গণ্ডং গণ্ডে সংদধত্যাঃ প্রাদাভীম্ব লচব্বিতম্‌ ॥ ১৩ ॥ 

নৃত্যন্তী গায়তী কাচিৎ কুজন্ন,পুরমেখলা। 

পাশ্বস্থাচু তহজ্কাজং শ্াপ্তাধাৎ স্তনয়োঃ শিবম্‌ ॥ ১৪ ॥ 


রি % & 
তাদঙ্গসনগপ্রমুদাকুলেন্দ্রিচাঃ কেশান্‌ দুকুলং কুচপটিকাং ব!। 
নাঞ্জ; প্রতিব্যোঢ়.মলং ব্রজন্তিয়ো বিস্রন্তমালাভরণাঃ কুরদ্বহ ॥ ১৮ ॥ 
এইরূপ কথা ভিন্ন বেশি আর কিছু নাই। স্বয়ং শ্রীকুষ্ণকে পুরাণকার জিতেন্জরিয়- 


স্বরূপ বর্ণিত করিয়াছেন, তাহা! পূর্বের বলিয়াছি এবং তাহার প্রমাণও দিয়াছি। 


দশম পরিচ্ছেদ 
শ্রীরাধা 


ভাগবতের এই রাসপঞ্চাধ্যায়ের মধ্যে প্রাধা” নাঁম কোথাও পাওয়া যায় না। 
বৈফ্ণবাচাৰ্য্যদিগের অস্থিমজ্জার ভিতর রাধা নাম প্রবিষ্ট । তাহার! টীকাটিগ্ননীর ভিতর 
পুনঃ পুনঃ রাঁধাপ্রসঙ্গ উত্থাপিত করিয়াছেন, কিন্তু মূলে কোথাও রাধার নাম নাই। 
গোপীদিগের অনুরাগাধিক্যজনিজ ঈর্ম্যার প্রমাণ স্বরূপ কবি লিখিয়াছেন যে, তাঁহারা পদচিহ্ন 
দেখিয়| অনুমান করিয়াছিল যে, কোন এক জন-গোপীকে লইয়া কৃষ্ণ বিজনে প্রবেশ 
করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাও গোপীদিগের ধর্য্যাজনিত ভ্রমমাত্র। শ্রীকৃষ্ণ অন্তহিত 
হইলেন এই কথাই আছে, কাহাঁকেও লইয়| অন্তহিত হইলেন, এমন কথ। নাই এবং রাধার 
নামগন্ধও নাই । 

রাসপঞ্চাধ্যায়ে কেন, সমস্ত ভাগবতে কোথাও রাধার নাম নাই। ভাঁগবতে কেন, 
বিষুপুরাণে, হরিবংশে বা মহাভারতে কোথাও রাধার নাম নাই। অথচ এখনকার কৃষ্ণ- 
উপাসনার প্রধান অঙ্গ রাধা । রাধা! ভিন্ন এখন কৃষ্ণনাম নাই। রাধা ভিন্ন এখন কৃষ্ণের 
মন্দির নাই ব| মুদ্তি নাই। বৈষ্ণধদিগের অনেক রচনায় কৃষ্ণের অপেক্ষাও রাধা৷ প্রাধান্যলাভ 


১৩ 


দ্বিতীয় খণ্ড £ দশম পরিচ্ছেদ £ জ্রীরাধ। ৯৯ 


সহিত অবিরত আনন্দানুভব করিতে লাগিল। ক্রমশঃ তাহার সাতটি পুত্র জন্মিল । কিন্ত 
পুত্রগণ আনন্দানুভবের বিদ্ব, এ জন্য মাতা তাহাদিগকে অভিশপ্ত করিলেন, তাহারা সাত 
সমুদ্র হইয়া রহিলেন। এ দিকে রাঁধা, কষ্ণবিরজা-বৃত্বান্ত জানিতে পারিয়া, কুষ্ণকে অনেক 
ভঙ্খনা করিলেন, এবং অভিশাপ প্রদান করিলেন যে, তুমি গিয়া পৃথিবীতে বাস কর। এ দিকে 
কৃষ্ণকিন্কর শীদাম। রাধার এই দুর্বযবহারে অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়। তাহাকেও ভৎপন| করিলেন । 
শুনিয়া রাধা জীদ]মাকে তিরস্কার করিয়া শাপ দিলেন, তুমি গিয়া. অন্তর হইয়! জন্মগ্রহণ কর। 
শ্রীদামাও রাধাকে শাপ দিলেন, তুমিও গিয়া পৃথিবীতে মানুষী হইয়| রায়াণপত্রী ( যাত্রার 


- আয়ান ঘোষ ) এবং কলঙ্কিনী হইয়| খ্যাত হইবে । 


শেষ দুই জনেই কৃষ্ণের নিকট আসিয়| কীদিয়৷ পড়িলেন। শ্রীদামাকে কৃষ্ণ বর 
দিয়া বলিলেন যে, তুমি অস্থরেশ্বর হইবে, যুদ্ধে তোমাকে কেহ পরাভব করিতে পারিবে 
না। শেষে শঞ্করশূলস্পর্ণে মুক্ত হইবে। রাধাকেও আশ্বাদিত করিয়া বলিলেন, "তুমি 
যাও; আমিও যাইতেছি।' শেষ পৃথিবীর ভারাবতরণ জন্য, তিনি পৃথিবীতে আসিয়া 
অবতীর্ণ হইলেন। 

এ সকল কথা নুতন হইলেও, এবং সর্বশেষে প্রচারিত হইলেও এই ব্রহ্ষবৈবর্ত পুরাণ 
ধাঙ্গালার বৈষ্ণবধর্ম্মের উপর অতিশয় আধিপত্য স্থাপন করিয়াছে । জয়দেবাদি বাঙ্গালী 
বৈষ্ণবকবিগণ, বাঙ্গালার জাতীয় সঙ্গীত, বাঙ্গালার যাত্রা! মহোৎসবাদির মূল ত্রহ্মবৈবর্তে । 
তবে ব্রঙ্গবৈবর্তকারকথিত একটা! বড় মূল কথ! বাঙ্গীলার বৈষ্ণবের| গ্রহণ করেন নাই, 
অন্ততঃ সেটা বাঙ্গালীর বেফ্ণবধর্ন্মে তাদৃশ পরিস্ফুট হুয় নাই-_রাধিক। রায়াণপত্বী বলিয়া 
পরিচিতা, কিন্তু ব্রহ্মবৈবর্ত্তের মতে তিনি বিধিবিধানানুসাঁরে কৃষ্ণের বিবাহিতা পড়ী। 
সেই - বিবাহবৃস্তান্তটা সবিস্তারে বলিতেছি, বলিবার আগে গীতগোবিন্দের প্রথম কবিতাটা! 
পাঠকের স্মরণ করিয়া দিই। 

"মেটৈমে ছুরমন্বরং বমভুবঃ শ্তামাস্তমালদ্রমৈ- 

ন'ক্তং ভীরুরয়ং ত্বমেব তদিমং রাধে গৃহং প্রাপয় | 

ইং নন্দনিদেশতশ্চলিতয়োঃ প্রত্যধ্বকুঞ্জদ্রমং 
রাধামাধবয়োর্জয়ন্তি যমুনাকূলে রহ:কেলয়ঃ ॥” 

অর্থ |-হে রাধে ! আকাশ মেঘে স্রিন্ধ হইয়াছে, তমাল ভ্রম সকলে বনভূমি 
অন্ধকার হইয়াছে, অতএব তুমিই ইহাকে গৃহে লইয়| যাও, নন্দ এইরূপ আদেশ করায়, 
পথিস্থ কুঞ্জদ্রুমাভিমুখে চলিত রাধামাধবের যমুনাকুলে বিজনকেলি সকলের জয় হউক । 

এ কথার অর্থ কি? টাকাকার কি অনুবাদকীর কেহই বিশদ করিয়। বুঝাইতে 
পারেন না । এক জন অনুবাদকার বলিয়াছেন, “গীতগোবিন্দের প্রথম গ্লোকটি কিছু 


১০ ০. কৃষ্ণচরিত্র 


অস্পষ্ট; কবি নায়ক-নায়িকার কোন্‌ অবস্থ মনে করিয়| লিখিয়াছেন, ঠিক বল! যায় ন| ৷ 
টাকাকারের মত, ইহা রাধিকাসখীর উক্তি । তাহাতে ভাব এক প্রকার মধুর হয় বটে, 
কিন্তু শব্দার্থের কিছু অসঙ্গতি ঘটে 1” বস্তুতঃ ইহা রাধিকাঁসবীর উক্তি নহে ; জয়দেব 
গোস্বামী ব্র্ধবৈবর্ধ'লিখিত এই বিবাহের : সূচন| স্মরণ করিয়াই এ শ্লোকটি রচনা 
করিয়াছেন। এক্ষণে আমি ঠিক এই কথাই ব্রঙ্গবৈবর্ভ হইতে উদ্ধৃত করিতেছি; তবে 
বক্তব্য এই যে, রাধ| শ্রীদামশাপানুসারে শ্রীকৃষ্ণের কয় বৎসর আগে পৃথিবীতে আসিতে 
বাধ্য হইয়াছিলেন বলিয়া, রাধিকা কৃষ্ণের অপেক্ষা অনেক বড় ছিলেন | তিনি যখন 
, যুবতী, শ্রীকৃষ্ণ তখন শিশু । 

“একদা কৃষ্ণসহিতে৷ নন্দো বুন্বাবনং যযৌ । 

তত্রোপবনভাত্তীরে চারয়ামাস গোকুলম্‌ ॥ ১ ॥ 

সরঃহুস্বাদুতোয়ঞ্চ পারয়ামাস তং পপৌ । 

উবাস বটমূলে চ বালং কৃত্বা স্ববক্ষসি ॥ ২॥ 

এতন্বিননন্তরে কৃষ্ণে! মায়াবালকবিগ্রহঃ| 

চকার মায়য়াকম্মান্োঘাচ্ছনং নভো মুনে ॥৩॥ 

মেঘাবৃতং নভে৷ দুষ্ট শ্তামলং কাননাস্তরম্‌ । 

ঝঞ্'বাতং মেঘশবং বজ্রণবঞ্চ দারুণম্‌ ॥ ৪ | 

ৃষ্টিধারামতিস্থলাং কম্পমানাংশ্চ পাদপান্‌ । 

দৃষ্টেবং পতিতন্কন্ধান্‌ নন্দো ভয়মবাপ হ॥৫॥ 

কথং যাস্তামি গোবংমং বিহায় স্বাশ্রমং প্রতি । 

গৃহং যদি ন যাষ্তামি ভবিত৷ বালকন্ত কিম্‌ ৬॥ 

এবং নন্দে প্রবদতি রুরোদ শীহরিস্তদ৷ ৷ 

মায়াভিয়া ভয়েভ্যন্চ পিতুঃ কণ্ং দধার সঃ ॥ ৭ ॥ 

এতস্বিননস্তরে রাধ৷ জগাম কৃষ্ণসন্নিধিম্‌ ৷” 

বৰহ্মবৈবৰ্তপুরাণম্‌, শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে ১৫ অধ্যায়ঃ । 
অর্থ । “একদা কৃষ্ণসহিত নন্দ বৃন্দাবনে গিয়াছিলেন । তথাকার ভাণ্ডীরবনে 

গোগণকে চরাইতেছিলেন। সরোবরে স্বাহ্‌ জল তাহাদিগকে পান করাইলেন, এবং পান 
করিলেন। এবং বালককে বক্ষে লইয়| বটমূলে বসিলেন। হে মুনে! তার পর মায়াতে 
শিশুশরীরধারণকারী কৃষ্ণ অকস্মাৎ মায়ার দ্বার আকাশ মেঘাচ্ছন্ন করিলেন, আকাশ 
মেঘাচ্ছন্ন এবং কাননান্তর শ্যামল; ঝঞ্চাবাত, মেঘশব্দ, দারুণ বজশব, অতিস্থ'ল বৃষ্টিধারা, 
এবং বৃক্ষদকল কম্পমান হইয়| পতিতক্বন্ধ হইতেছে, দেখিয়। নন্দ ভয় পাইলেন । “গোবৎস 
ছাড়িয়া কিরূপেই বা আপনার আশ্রমে যাই, যদি গৃহে না যাই, তবে এই বালকেরই বা কি 
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হইবে নন্দ এইরূপ বলিতেছেন, শ্রীহরি তখন কার্দিষ্ত লাগিলেন; মায়াভয়ে ভীতিযুক্ত 
হইয়| বাপের ক ধারণ করিলেন। এই সময়ে রাধা কৃষ্ণের নিকট আসিয়া উপস্থিত 
হইলেন |” 
রাধার অপূর্বব লাবণ্য দেখিয়। নন্দ বিস্মিত হইলেন, তিনি রাধাকে বলিলেন, “আমি 

গরমুখে জানিয়াছি, তুমি পল্মারও অধিক হরির প্রিয়; আর ইনি পরম নিগুণ অচ্যুত 
মহাবিষফু ; তথাপি আমি মানব, বিষ্ণুমায়ায় মোহিত আছি। হে ভদ্রে! তোমার 
প্রাণনাথকে গ্রহণ কর; যথায় সুখী হও, যাও। পশ্চাৎ মনোরথ পুর্ণ করিয়া আমার পুত্র 
আমাকে দিও ৷? 

এই বলিয়া নন্দ রাধাকে কৃষ্চসমর্পণ করিলেন। রাধাও কৃষ্ণকে কোলে করিয়া 
লইয়| গেলেন। দুরে গেলে রাধা রাসমণগুল স্মরণ করিলেন, তখন মনোহর বিহারভুমি 
হৃষ্ট হইল। কৃষ্ণ সেইখানে নীত হুইলে কিশোরমূত্তি ধারণ করিলেন। তিনি রাধাকে 
বলিলেন, “যদি গোলোকের কথা স্মরণ হয়, তবে যাহা স্বীকার করিয়াছি, তাহা পূর্ণ করিব” 
তাহার! এরূপ প্রেমালাপে নিযুক্ত ছিলেন, এমন সময়ে ব্রহ্ম সেইখানে উপস্থিত হইলেন। 
তিনি রাঁধাকে অনেক স্তবস্তুতি করিলেন। পরিশেষে নিজে কন্তাঁকর্ত! হইয়া, যথাবিহিত 
বেদবিধি অনুসারে রাঁধিকাকে কৃষ্ণে সম্প্রদান করিলেন। তাহাদিগকে বিবাহবন্ধনে বদ্ধ 
করিয়! তিনি অন্তহিত হইলেন। রায়াণের সঙ্গে রাধিকার যথাশান্ত্র বিবাহ হইয়াছিল কি 
না, যদি হয়! থাকে, তবে পূর্বের কি পরে হইয়াছিল, তাহা ব্রহ্মাবৈবন্ত“ পুরাণে পাইলাম 
না। রাধাকৃষ্ণের বিবাহের পর বিহাঁরবর্ণন। বল! বাহুল্য যে, ্রক্মবৈবর্তের রাসলীলাও 
এরূপ । . | 
যাহ| হউক, পাঠক দেখিবেন যে, ব্রহ্মাবৈবর্তকার সম্পূর্ণ নূতন বৈষ্ণবধর্ম্ম স্ষ্ট 
করিয়াছেন। সে বৈষ্ঞবধর্দোর নামগন্ধমাত্র বিষ্ণু ব| ভাগবত বা অন্ত পুরাণে নাই। রাধাই 
এই নুতন বৈফ্ণবধর্ম্মের কেন্দ্রস্বরপ । জয়দেব কবি, গীতগোবিন্দ কাব্যে এই নুতন 
বৈষ্ণবধৰ্ম্মাবলন্বন করিয়াই, গোবিন্দগীতি রচনা করিয়াছেন। তাঁহার দৃষীন্তানুসরণে 
বিদ্ভাপতি চণ্ডীদাস প্রভৃতি বান্ালার বৈষ্ঞবগণ কৃষ্ণসঙ্গাত রচনা করিয়াছেন । এই ধর্ম্ম 
অবলম্বন করিয়াই শ্রীচৈতন্তদেব কান্তরসাশ্রিত অভিনব ভক্তিবাদ প্রচার করিয়াছেন। 
বলিতে গেলে, সকল কবি, সকল খধি, সকল পুরাণ, সকল শাস্ত্রের অপেক্ষা ব্রহ্গাবৈবর্তকারই 
বাঙ্গালীর জীবনের উপর অধিকতর আধিপত্য বিস্তার করিয়াছেন। এখন দেখ| যাউক, এই 
নূতন ধর্মের তাঁুপর্য কি এবং কোথা হইতে ইহা উৎপন্ন হইল। ~ 
₹__ ভারতবর্ষে যে সকল দর্শনশান্ত্র উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহার মধ্যে ছয়টি দর্শনের প্রাধান্য 
সচরাচর স্বীকৃত হয়। কিন্তু ছয়টির মধ্যে দ্ুইটিরই প্রাধান্য বেশী- বেদান্তের ও সাঘ্যের। 
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সচরাচর ব্যাসপ্রণীত ভ্রহ্মমূত্রে বেদান্তদর্শনের স্থৃি বলিয়া অনেকের বিশ্বাস। বস্তুতঃ 
বেদান্তদরশনের আদি ভ্রহ্মমূত্রে নহে, উপনিষদে। উপনিযদ্ৰে ও বেদান্ত বলে। উপনিষনৃক্ত 
ভ্রহ্মতত্তব, সংক্ষেপতঃ ইশ্বর ভিন্ন কিছু নাই। এই জগৎ ও জীবগণ ঈশ্বরেরই অংশ । তিনি 
এক ছিলেন, সিহুক্ষাপযুক্ত বহু হইয়াছেন। তিনি পরমাত্মা। জীবাত্মা যেই পরমাত্মার 
ংশ ; ঈশ্বরের মায়া হইতেই জীবাত্বত প্রাপ্ত; এবং সেই মায়! হইতে মুক্ত হইলেই আবার 

ঈশ্বরে বিলীন হইবে। ইহা অদ্বৈতবাদে পরিপুর্ণ। 

প্রাথমিক বৈফ্বধর্ম্মোর ভিত্তি এই বৈদান্তিক ঈশ্বরবাদের উপর নিশ্মিত'। বিষ্ণু এবং 
বিষ্ণুর অবতার কৃষ্ণ, বৈদান্তিক ঈশ্বর। বিষ্ণুপুরাণে এবং ভাগবতে এবং তাদৃশ অন্যান্য গ্রন্থে 
যে সকল বিষ্ণুস্তোত্র বা কৃষ্ণস্তোত্র আছে, তাহ! সম্পূর্ণরূপে বা অসম্পূর্ণরূপে অদ্বৈতবাঁদাত্মাক। 
কিন্তু এ বিষয়ের প্রধান উদাহরণ শান্তিপর্বেরর ভীপ্মকৃত কৃষ্ণস্তোত্র ৷ 

কিন্তু অদ্বৈতবাদ এবং দৈতবাদও অনেক রকম হইতে পারে। আধুনিক সময়ে 
শঙ্করাচার্য্য, রামানুজাচার্য্য, মধ্বাচার্্য এবং বল্লভাচার্য্য, এই চারি জনে অদ্বৈতবাদের ভিন্ন 
ভিন ব্যাখ্যা করিয়া অদৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, দ্বৈতাদ্বৈতবাদ এবং বিশুদ্ধাদ্বৈতবাদ__এই 
চারি প্রকার মত প্রচার করিয়াছেন। কিন্তু প্রাচীনকালে এত ছিল না। প্রাচীনকালে 
ঈশ্বর, এবং ঈশরস্থিত জগতের সম্বন্ধ বিষয়ে ছুই রকম ব্যাখ্যা দেখা যায়। প্রথম এই যে, 
ঈশ্বর ভিন্ন আর কিছুই নাই। ঈশ্বরই জগৎ, ত্তির্ন জাগতিক কোন পদার্থ নাই। আর 
এক মত এই যে, জগৎ ঈশ্বর ব| ইশ্বর জগৎ নহেন, কিন্তু ঈশ্বরে জগৎ আছে--“সুত্রে 
মণিগণ| ইব।” ঈশ্বরও জাগতিক’ সর্ববপদার্থে আছেন, কিন্তু ঈশ্বর তদতিরিক্ত। প্রাচীন 
বৈষ্ণবধৰ্ম্ম এই দ্বিতীয় মতেরই উপর নিভ'র করে। 

দ্বিতীয় প্রধান দর্শনশান্্র সাঙ্য। কপিলের সাঙ্গ ঈশ্বরই স্বীকার করে না। কিন্তু 
পরবর্তী সাথ্যেরা ঈশ্বর স্বীকার করিয়াছেন। সাম্যের স্থলকথ৷ এই, জড়জগৎ ব! 
_জড়জগণ্মায়ী শক্তি পরমাত্মা হইতে সম্পূর্ণরূপে পৃথকৃ। পরমাত্ম। বা পুরুষ সম্পূর্ণরূপে 
সঙশূন্য ; তিনি কিছুই করেন না, এবং জগতের সঙ্গে তীর কোন সম্বন্ধ নাই। জড়জগৎ 
“এবং জড়জগন্ময়ী শক্তিকে ইহারা ‘প্রকৃতি’ নাম দিয়াছেন। 'এই প্রকৃতিই জর্ববস্থগ্িকারিণী, 
স্ববসঞ্চারিণী, অর্ববস্ালিনী, এবং সবববসংহারিণী। এই প্রকৃতিপুরুষতত্ব হইতে প্রক্ৃতি- 
প্রধান তস্িকধর্মোর উৎপত্তি । এই তান্তিকধর্থে, প্রকৃতিপুরুষের একত্ব অথবা অতি 
ঘনিষ্ঠ সদ্বন্ধ সম্পাদিত হওয়াতে প্রক্কৃতিপ্রধান বলিয়া এই ধৰ্ম্ম লোকরঞ্জন হইয়াছিল। 
যাহারা বৈষ্ণবদিগের অদ্বৈতবাদে অসন্তন্ট, তাহার! তান্রিকধর্ণের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। 
সেই তান্তিকধর্দ্মের সারাংশ এই বৈফ্ণব্ধর্ম্মে সংলগ্ন করিয়া বৈষ্ণবধর্ম্মকে পুনরুগ্জ্বল করিবার 
জন্য বরদ্াবৈবর্তকার এই অভিনব বৈষবধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন অথবা বৈষ্তবধর্থোর 


দ্বিতীয় খণ্ড ঃ দশম পরিচ্ছেদ £ শ্রীরাধ! ৃ ১০৩ 


পুনঃসংস্কার করিয়াছেন। তাহার স্ষ্টা রাধ। সেই সাখ্যদিগের মূলপ্রকৃতিস্থানীয়।। যদিও 
ব্ৰহ্মবৈবৰ্ত পুরাণের ব্রহ্গখণ্ডে আছে যে, কৃষ্ণ মুলপ্রকৃতিকে স্্ঠি করিয়া, তাঁহার পর রাধাকে 
সি করিয়াছিলেন, তথাপি শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্চে দেখা যায় যে, কৃষ্ণ স্বয়ংই রাধাকে পুনঃ পুনঃ 
মুলপ্রকৃতি বলিয়| সম্বোধন করিতেছেন | যথা 
“মমাদ্ধীংশস্বরূপা ত্বং মূল গ্রক্কতিরীগ্বরী ॥” 
শ্ীকুষ্ণজন্ম/প্ডে, ১৫ অধ্যায়ঃ, ৬৭ শ্লোকঃ। 

পরমাত্মার সঙ্গে প্রকৃতির বা কৃষ্ণের সঙ্গে রাধার কি সম্বন্ধ, তাহা পুরাণকার এরা 

বুঝাইতেছেন। ইহা কৃষ্ণোক্তি। 


“থা ত্বঞ্চ তথাহঞ্চ ভেদে! হি নাবয়োক্ুবম্‌ ॥ ৫৭ ॥ 
যথ। ক্ষীরে চ ধাবলযং যথাগ্ৌ দাহিকা সতি। 

যথা পৃথিবাং গন্ধশ্চ তথাহং তি সন্ততম্॥ ৫৮ ॥ 
বিনা মৃদা ঘটং কর্ত,ং-বিন৷ স্বর্ণেন কুগুলম্‌। 
কুলালঃ স্বর্কারণ্চ ন হি.শক্তঃ কদাচন ॥ ৫৯ ॥ 
তথ। ত্বয় বিনা সৃষ্টিং ন চ কর্তৃমহং ক্ষমঃ | 
স্ৃষ্টেরাধ রভূত৷ ত্বং বীজরপোহহমচ্যুতঃ ॥ ৬০ ॥ 


# bd * Ed 


কৃষ্ণং বদস্তি মাং লোকান্বয়ৈ রহিতং যদ । 
শ্ীকৃষঞ্চ দা তে হি ত্বয়ৈৰ সহিতং পরম্। ৬২ ॥ 
তবঞচ ভীঙঞচ সম্পত্তিত্বমাধারহ্বরপিণী | 
সর্বশক্তিহ্বরপাসি সর্কেধাঞ্চ মমাপি চ ॥৬৩ ॥ 
ত্বং স্ত্রী পুমানহং রাধে নেতি বেদেষু নির্ণয়ঃ। 
ত্বঞ্চ সর্বন্বরূপাসি সর্বরপোহহমক্ষরে ॥ ৬৪ ॥ 
যদা.তেজঃম্বরপোহহং তেজোরপাসি ত্বং তদ।। 
ন শরীরী যদাহঞ্চ তদা ত্বমশরীরিতী॥ ৬৫ ॥ 
সর্ববীজন্বরপো|হহং যদ! যোগেন সুন্দরি | 
ত্্চ শক্তিস্বরূপা সি সর্ববস্রীরপধারিণী ॥ ৬৬ ॥৮ 
শ্ৰীকৃ্চজন্মখণ্ডে ১৫ অধ্যায়ঃ 


তুমি যেখানে, আমিও সেখানে, আঁমাদিগের মধ্যে নিশ্চিত ফোন ভেদ নাই । 
দুণ্ধে যেমন ধবলতা, অগ্নিতে যেমন দাহিক|, পৃথিবীতে যেমন গন্ধ, তেমনই আমি তোমাতে 
সর্ধবদাই আছি। কুস্তকার বিন| মৃত্তিকাঁয় ঘট করিতে পারে না, স্বর্ণকার স্বর্ণ বিনা কুণ্ডল 


১০৪ কৃষ্ণচরিত্র 


গড়িতে পারে না, তেমনই আমিও তোমা ব্যতীত সৃষ্টি করিতে পারি না। তুমি স্থষ্টির 
আধারভূতা, আমি অচ্যুতবীজরূপী। আমি যখন তোমা ব্যতীত থাকি, তখন লোকে 
আমাকে “কৃষ্ণ” বলে, তোমার সহিত থাকিলে শ্রীকৃষ্ণ বলে। তুমি শ্রী, তুমি সম্পত্তি, তুমি 
আধারম্বরূপিণী, সকলের এবং আমার সর্ববশক্তিস্বরূপা। হে রাধে! তুমি স্ত্রী, আমি 
পুরুষ, বেদও ইহা নির্ণয় করিতে পারে না। হে অক্ষরে! তুমি সর্বস্বরূপা, আমি 
সর্বরূপ। আমি যখন তেজঃম্বরূপ, তুমি তখন তেজোরূপা। আমি যখন শরীরী নই, 
তখন তুমিও অশরীরিণী। হে সুন্দরি! আমি যখন যোগের দ্বারা সর্বববীজন্বরূপ হই, 
তখন তুমি শ্তিম্বরূপা সর্ববন্ত্রীরূপধারিণী হও ৷” 
পুনশ্চ, 
- যথাহঞ্চ তথা ত্বঞ্চ ষথ| ধাবল্যদুগ্ধয়োঃ | 
ভেদঃ কদাপি ন ভবেন্লিশ্চিতঞ্চ তথাবয়োঃ ॥ ৫৬॥ 
০ ০ গং সঃ 

ত্বংকলাংশাংশকলয়া বিশ্বেষু সর্ধযো ধিতঃ | 

যা যোবিৎ সা চ ভবতী যঃ পুমান্‌ সোহহমেব চ ॥ ৬৮॥ 

অহঞ্চ,কলয়া বক্ধিত্তং স্বাহ! দাহিক। প্রিয়া । রি 

ত্বয়া সহ সমর্থোহহং নালং দগ্ধ ত্বাং বিনা ॥ ৬৯॥ * ৪ 

অহং দীপ্তিবতাং কুর্ধ্যঃ কলয়া তং প্রভাত্মিক| ৷ 

সঙ্গতশ্চ ত্বয়া ভাসে ত্বাং বিনাহং ন দীপ্চিমান্‌ ॥ ৭০ ॥ 

অহঞ্চ কলয়া চন্্ত্* শোভা চ রোহিণী। 

মনোহরত্ব্য়া সাদ্ধং ত্বাং বিন। চ ন সুন্দরি ॥ ৭১। 

অহমিজ্্শ্চ কলয়া স্বর্গলক্ষীশ্চ ত্বং সতি ৷ 

্বয়া সার্ঘং দেবরাজো হতগ্রীন্চ তয়! বিনা ॥ ৭২ ॥ 

অহং ধর্ম্চ কলয়া ত্বঞ্চ মুত্তিশ্চ ধৰ্ম্মিণী ৷" 

নাহং শক্তো ধর্মকৃত্যে ত্বাঞ্চ ধর্ম্মক্রিয়াং বিনা ॥ ৭৩॥ 

অহং ষজ্ঞশ্চ কলয়! ত্বঞ্চ স্বাংশেন দক্ষিণা । . 

ত্বয়া সার্ধ ফলদোহপ্যসমর্থন্য়। বিনা ॥ ৭৪ ॥ 

কলয়া পিতিলোকোহহং স্বাংশেন ত্বং স্বধ সতি। 

ত্বয়ালং কব্যদানে চ সদা নালং ত্বযা বিনি leu 

তু সম্পংশ্বরূপাইমীশ্বরশ্চ ত্বয়া সহ । 

লক্ষীযুক্তত্বয়া লক্ষ্যা নিশ্রীকশ্চাপি ত্বাং বিনা ॥ ৭৬ ॥ 

অহং পুমাংস্বং প্রকৃতিন' অষ্টাহং ত্বয়া বিনা। 

যথা নালং কুলালশ্চ ঘটং কর্তং মুদা বিনা ॥ ৭৭ ॥ 


দ্বিতীয় খণ্ড £ দশম পরিচ্ছেদ £ শ্রীরাধ। ১০৫. 
অহং শেষশ্চ কলয়। স্বাংশেন ত্বং বসুন্ধরা | 
ত্বাং শশ্ুরত়াধারাঞ বিভন্ন মুদ্ধি জুরি ॥ ৭৮ ॥ 
তব শান্তিশ্চ কাস্তিশ্চমৃদ্িমুত্তিমতী সতি। 
তুষ্টিঃ পুষ্টি: ক্ষম| ল্জ। ক্ষুতৃষণ চ পরা দয়! ॥ ৭৯ ॥ 
নিদ্রা শুদ্ধ! চ তন্ত্র চ মূচ্ছা চ সন্তৃতিঃ ক্রিয়া । 
মুক্তিরপা ভক্ভিরূপ| দ্রেহিনাং দুঃখরূপিণী ॥ ৮০ ॥ 
মমাঁধার! মদ ত্বর্চ তবাত্মাহং পরম্পরমূ। 
বথা ত্ঞ্চ তথাহঞ্চ সমৌ প্রক্ৃতিপূরুষৌ | 
ন হি স্থট্ির্বেদেবি দ্য়োরেকতরং বিনা ॥ ৮১ ॥ 
শকষ্ণজন্মখণ্ডে, ৬৭ অধ্যায়ঃ ৯ 
“যেমন দুগ্ধ ও ধধলতা, তেমনই যেখানে আমি, সেইখানে তুমি। তোমাতে 
আমাতে কখনও ভেদ হইবে না, ইহ| নিশ্চিত । এই বিশ্বের সমস্ত স্ত্রী তোমার কলাংশের 
ংশকল| ; যাহাই স্ত্রী, তাহাই তুমি ; যাহাই, পুরুষ, তাহাই আগি। কলা দ্বারা আমি 
বহ্ছি, তুমি প্রিয় দাহিক৷ স্বাহ৷; তুমি সঙ্গে থাকিলে, আমি দগ্ধ করিতে সমর্থ হই, তুমি 
ম| থাকিলে হই না। আমি দীপ্তিমান্দিগের মধ্যে সূর্য, তুমি কলাংশে প্রভা; তুমি সঙ্গে 
থাকিলে আমি দীপ্তিমান্‌ হই, তুমি না থাকিলে হই না । কল| দ্বারা আমি চন্দ্র, তুমি 
শোভা ও রোহিণী; তুমি সঙ্গে থাকিলে আমি মনোহর; হে সুন্দরি! তুমি ন| থাকিলে 
নই। হে সতি! আমি কলা দ্বারা ইন্দ্র, তুমি স্বর্গলঙ্গমী; তুমি সঙ্গে থাকিলে আমি 
দেবরাজ, না থাকিলে আমি হতশ্রী। আমি কলা দ্বারা ধর্ম্ম, তুমি ধন্মিণমুস্তি; ধর্ম্ম- 
ক্রিয়ার স্বরূপ! তুমি ব্যতীত আমি ধর্ম্মকার্য্যে ক্ষমবান্‌ হুই না। কল! ছারা আমি যজ্ঞ, 
তুমি আপনার অংশে দক্ষিণা; তুমি সঙ্গে থাকিলে আমি ফলদ হই, তুমি না থাকিলে 
তাহাতে অসমর্থ । কল! দ্বারা আমি পিতুলোক, হে সতি! তুমি আপনার অংশে স্বধ| ; 
তোম। ব্যতীত পিণ্ডদান বৃথ|। তুমি অম্পৎম্বরূপা, তুমি সঙ্গে থাকিলেই আমি প্রভু; 
তুমি লঙ্গনী, তোমার সহিত আমি লঙ্গনীযুক্ত, তুমি ব্যতীত নিঃজ্রীক। আমি পুরুষ, তুমি 
প্রকৃতি; তোম। ব্যতীত আমি অফট। নহি; মৃত্তিক! ব্যতীত কুম্তকার যেমন ঘট করিতে 
পাঁরে না, তোমা ব্যতীত আমি তেমনই সৃষ্ট করিতে পারি না। আমি কল দ্বার শেষ, 
তুমি আপনার অংশে বস্ুন্ধর| ; হে সুন্দরি! শন্তরত্বাধার স্বরূপ তোমাকে আমি মস্তকে 
বহন করি। হে সতি! তুমি শান্তি, কান্তি, মুত্তি, মুর্ভিমতী, ছি রি ক্ষমা, লজ্জা, ক্ষুভূষ্ণ। 


* নী কাৰ্য্যালয় হইতে প্রকাশিত সংস্করণ হইতে ইহা Fl করা গেল। মুলে কিছু 


গোলযোগ আছে বোধ হয়। 
১৪ 


১০৬ কৃষ্ণচরিত্র 


এবং তুমি পর! দয়া, শুদ্ধা নিদ্রা, তন্দ্রা, মুচ্ছা, সন্ততি, ক্রিয়া, মূত্তিরপা, ভক্তিরূপা, এবং 
জীবের দুঃখরূপিনী। তুমি সদাই আমার আধার, আমি তোমার আত্মা) যেখানে তুমি, 
সেইখানে আমি, তুল্য প্রকৃতি পুরুষ; হে দেবি! দুইএর একের অভাবে হৃষ্ঠি হয় ন!” 

এইরূপ আরও অনেক কথ উদ্ধত কর! যাইতে পারে। ইহাতে যাহ! পাই, তাহা 
ঠিক সাঙ্ঘের প্রকৃতিবাদ নহে। সাথ্যের প্রকৃতি তন্তে শক্তিতে পরিণত হইয়াছিল। 
প্রকৃতিবাদ এবং শক্তিবাদে প্রভেদ এই যে, প্রকৃতি পুরুষ হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। প্রকৃতির 
স[জ পুরুষের সম্বন্ধ সাথ্যপ্রবচনকার স্ফাটিক পাত্রে জবাপুষ্পের ছায়ার উপমা দ্বারা 
বুঝাইয়াছেন। স্ফাটিক পাত্র এবং জবাপুষ্প পরস্পর হইতে সম্পূর্ণরূপে পৃথক্‌ ; তবে পুস্পের 
ছায়। স্ফাটিকে পড়ে, এই পর্য্যন্ত ঘনিষ্ঠত।। কিন্তু শক্তির সঙ্গে আত্মার সন্বন্ধ এই যে, 
আত্মাই শক্তির আধার। যেমন আধার হইতে আধেয় ভিন্ন হইয়। থাকিতে পারে না, 
তেমনই আত্ম। ও শক্তিতে পার্থক্য নাই। এই শক্তিবাদ যে কেবল তন্ত্রেে আছে, এমত 
নহে। বৈষ্ণব পৌরাণিকেরাও সাঙ্ঘের প্রকৃতিকে বৈষ্ণবী শক্তিতে পরিণত করিয়াছেন। 
বুঝাইবার জন্য বিষুপুরাঁণ হইতে উদ্ধত করিতেছি ৫ 


“নিত্যৈব লা জগন্মাতা বিষ্বোঃ শ্রীরনপায়িনী। 

যথা! সর্বগতো৷ বিষ্ণুস্তথৈবেয়ং দ্বিজোত্তম ॥ ১৫ ॥ 

অর্থে! বিষ্ণুরিয়ং বাণী নীতিরেষা নয়ো হরিঃ। 

বোধো বিষ্ণুরিয়ং বুদ্ধিরধ্মোহসৌ মৎক্রিয়া ত্বিয়ম্‌ ॥ ১৬। 
ভ্ৰষ্ট বিষুরিয়ং স্ষটিঃ শ্রীভূমিভূধরো হরিঃ। 

সন্তোষে! ভগবান্‌ লক্্ীস্পিমৈত্রেয় ! শাশ্বতী ॥ ১৭॥ 
ইচ্ছা! প্রর্তগবান্‌ কামে৷ বজোহসৌ দক্ষিণা তু সা। 
আগ্ানুতিরসৌ দেবী পুরোডাশে! জনার্দনঃ ॥ ১৮॥ 
পত্বীশাল! মুনে! লক্ষ্মীঃ প্রাথংশে| মধুস্দনঃ ৷ 
চিতিৰ্লক্মীহঁরিযুপ ইমা ভ্র্ভগ বান্‌ কুশঃ ॥ ১৯ ॥ 
সামম্বরূপো ভগবান্‌ উদ্গীতিঃ কমলালয়া।। 

স্বাহা লক্ষমীর্জগন্নাথো বান্থদেবো হুতাশন; ॥ ২০ ॥ 
শৃঙ্করো ভগবান্‌ শৌরিভূরতির্গৌরী দ্বিজোত্তম । 

মৈত্রেয় ! কেশবঃ ্য্যস্ততগ্রভা কমলালয়া ॥ ২১ ॥ 
বিষ্ণু পিতৃগণঃ পদ্মা স্বধা শাশ্বততুষ্টিদা। 

সো: শ্রীঃ সর্ধাত্মকো বিষুরবকাশোহতিবিস্তরঃ ॥ ২২ ৷ 
শশান্বঃ শ্রীধরঃ কাস্তিঃ ্রীন্তস্তৈবানপায়িনী। 
ধৃৰ্তিরলক্ষীর্জগচ্চেষ্ট| বায়ুঃ সর্ববত্রগো হরিঃ ॥ ২৩ ॥ 


দ্বিতীয় খণ্ড ঃ দশম পরিচ্ছেদ ? জীরাধ। ১৪৭ 


জলধিদ্বিজ | গোবিন্স্ত লা শ্রীর্মহামতে | ॥ 

লক্ষীস্বরূপমিন্দ্রাণী দেবেন্দ্র মধুস্থদনঃ ॥ ২৪ ॥ ৮ 

বমশ্চক্রধরঃ সাক্ষাদ্‌ ধৃমোর্ণা কমলালয়া। 

খাদি: শ্রী শুধরে! দেবঃ স্বঙ্মমেব ধনেশ্বরঃ ॥ ২৫॥ 

গৌরী লক্ষীর্মহাভাগা কেশবে। বরুণ? স্বয়ম্‌ । 

্রী্দেবসেনা.বিপ্রেন্্র | বদেবসেনাপতিহ্রিঃ ॥ ২৬ ॥ 

অবষ্টস্তো গদা পাণিঃ শক্তি্লক্মীদ্বিজোত্তম। । 

কাঠা লক্ষ্মীনমেষোহসৌ মুহূর্ভোহসৌ কলা তু স।। 

জ্যোংস্ন| লক্ষী: প্রদীপোহমৌ সর্বঃ সর্কেখরো হরিঃ ॥ ২৭॥ 

লতাভূতা জগন্সাতা শীবিষ্ণুদ্ৰম ংস্থিতঃ ॥ ২৮॥ 

বিভাবরী শ্রীদিবসে! দেবশ্চক্রগদাধরঃ 

বরপ্রদো বরো বিষ্ণুবধূঃ পন্মবনালয়া ॥ ২৯ ॥। 

নদ ্বরূপো ভগবান্‌ শ্রর্ণদীরূপ্‌সংস্থিতিঃ । 

ধ্বজশ্চ পুণ্ডরীকাক্ষঃ পতাকা কমলালয়া ॥ ৩০ | 

তৃষ্ণা লক্ষ্মীর্জ্জগৎস্বামী লোভে! নারায়ণঃ পরঃ | 

রতিরাগৌ চ ধর্শজ্ঞ! লক্্মর্গোবিন্দ এব চ ॥ ৩১ ॥ 

কিঞ্চাতিবহুনোক্তেন সংক্ষেশেণেদমুচ্যতে | 

দেবতিত্্যস্বনুষ্যাদৌ পুংনান্জি ভগবান্‌ হরিঃ। 

স্ত্রীনায়ি লক্ষ রৈত্ৰেয়। নানয়োধিগ্ভতে পরম্‌ ॥ ৩২ ॥” 
শ্রীবিষুপুরাণে প্রথমেহংশে অষ্টমোহধ্যায়ঃ । 


“বিষ্ণুর দর সেই জগন্মাতা অক্ষয় এবং নিত্য। হে দ্বিজোত্তম ! বিষ্ণু সর্ববগত, 
ইনিও সেইরূপ। ইনি বাকা, বিষ্ণু অর্থ; ইনি নীতি, হরি নয়; ইনি বুদ্ধি, বিষ্ণু বোধ; 
ইনি ধৰ্ম্ম, ইনি সৎক্রিয়|; বিষ্ণু অষ্টা, ইনি সৃষ্টি; শ্রী ভুমি, হরি ভূধর ; ভগবান্‌ সন্তোষ, 
হে মৈত্ৰেয়! লক্ষ্মী শাশ্বতী তুষ্টি; এ ইচ্ছা, ভগবান্‌ কাম; তিনি যজ্ঞ, ইনি দক্ষিণ; 
জনার্দন পুরোডাশ, দেবী আষ্যানুতি ; হে মুনে! লক্ষ্মী পত্বীশাল|, মধুসুদন প্রা্শ ; 
হরি যুপ, লক্ষ্মী চিতি ; ভগবান্‌ কুশ, শ্রী, ইগ্জা; ভগবান্‌ সাম, কমলালয়া উদগাতি; লক্ষ্মী 
স্বাহা, জগন্নাথ বাসুদেব অগ্নি; ভগবান্‌ শৌরি শঙ্কর, হে দ্বিজোত্তম ! লক্ষ্মী গৌরী; হে 
মৈত্ৰেয় ! কেশব সূর্ধা, কমলালয়া তাহার প্রভ|; বিষ্ণু পিতৃগণ, পদ্ম| নিত্যতুষ্টিদ| স্বধা ; 
রী স্বর্গ, সর্ববাত্মক বিধুর অতিবিস্তৃত আকাশস্বরূপ ; শ্রীধর চন্দ্র, শর তাঁহার অক্ষয় কান্তি; 
লক্ষ্মী জগচ্চেষ্ট| ধৃতি, বিষ্ণু সর্ববত্রগ বায়ু; হে দ্বিজ! গোবিন্দ জলধি, হে মহামতে ! শ্রী 
তাঁহার বেল| ; লক্ষ্মী ইন্দ্রাণীস্বরূপা, মধুসুদন দেবেন্দ্র ; চক্রধর সাক্ষাৎ'যম, কমলালয়| ধূমোর্ণা ; 
শ্রী খদ্ধি, প্রীধর স্বয়ং দেব ধনেশ্বর ; কেশব স্বয়ং বরুণ, মহাঁভাগা লক্ষ্মী গৌরী; হে বিপ্রেন্দ 


১০৮ | .. কৃষ্চচরিত্র 


শ্রী দেবসেনা, হরি দেবসেনাপতি ; গদাধর পুরুমকার, হে দ্বিজোত্তম ! লক্ষ্মী শক্তি; লক্ষ্মী 
কাষ্ঠ, ইনি নিমেষ; ইনি মুহূর্ত, তিনি কলা লক্ষ্মী আলোক, সৰ্বেৰশ্বর হরি সরব প্রদীপ; জগন্মাতা 
শ্রী লতাভূতা বিষ্ণু ক্রমরূপে সংস্থিত শ্রী। বিভাবরী, দেবচক্রগদাধর দিবস ; বিষ্ণু বরপ্রদ বর, 
পন্মবনালয়া বধূ ; ভগবান্‌ নদস্বরূপী, শ্রী নদীরূপ। ; পুগুরীকাক্ষ ধ্বজ, কমলালয়। পতাকা; 
_ লক্ষ্মী তৃষ্ণা, জগৎস্ামী নারায়ণ পরম লোভ ; হে ধর্ম্মজ্ঞ ! লক্ষ্মী রতি, গোবিন্দ রাগ; অধিক 
উক্তির প্রয়োজন নাই, সংক্ষেপে বলিতেছি, দেব তির্য্যক্‌ মনুধ্যাদিতে পুংনামবিশিষ্ট হরি, এবং 
স্্রীনামবিশিষ্ট| লঙ্মমী। হে মৈত্ৰেয়! এই দুই ভিন্ন আর কিছুই নাই ৷” 
বেদীন্তের যাহ| মায়াবাদ, সাঙ্খে তাহ। প্রকৃতিবাদ। প্রকৃতি হইতে শক্তিবাদ। এই 
কয়টি শ্লোকে শক্তিবাদ এবং অদ্বৈতবাদ মিলিত হুইল। বোধ হয়, ইহাই স্মরণ রাখিয়া 
্রঙ্গবৈবর্ুকার লিখিয়াছেন যে, কৃষ্ণ রাঁধাকে বলিতেছেন যে, তুমি না থাকিলে, আমি কৃষ্ণ, 
এবং তুমি থাকিলে আমি শ্রীকৃষ্ণ । বিধুঃপুরাণকথিত এই. শ্রী লইয়াই তিনি শ্রীকৃষ্ণ । পাঠক 
- দেখিবেন, বিষ্ণুপুরাণে যাহা শ্রী সম্বন্ধে কথিত হইয়াছে, ব্রহ্মবৈবর্ধে রাখ! সম্বন্ধে ঠিক তাহাই 
কথিত হইয়াছে । রাধ। সেই শ্ী। পরিচ্ছেদের উপর আমি শিরোনাম দিয়াছি, “শরীরাধ!”। 
রাধা ঈশ্বরের শক্তি, উভয়ের বিধিসম্পাদিত পরিণয়, শক্তিমানের শক্তির স্কৃত্তি, এবং শক্তিরই 
বিকাশ উভয়ের বিহার | 
যে ব্ৰহ্মবৈবৰ্ত পুরাণ এক্ষণে বিষ্কামান আছে, ততকথিত “রাধাতত্ব কি, তাহ| বোধ করি 
এতক্ষণে পাঠককে বুঝাইতে পারিলাম। কিন্তু আদিম ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে 'রাধাতন্' ছিল কি? বোধ 
হয় ছিল; কিন্তু এ প্রকার নহে। বর্তমান ব্রহ্মবৈবর্তে রাধ। শব্দের বুৎপত্তি অনেক প্রকার দেওয়া! 
হইয়াছে। তাহার দুইটি পূর্বের ফুট্নোটে উদ্ধত করিয়াছি, আর একটি উদ্ধৃত করিতেছি £-_ 


“রেফে। হি কোটিজন্মাঘং কর্ম্মভোগং গুভাস্তভম্‌ 
আকারে। গর্ভবাসঞ্চ যৃত্যুঞ্চ রোগমুংস্থজেং ॥ ১০৬ ॥ 
ধকার আঘুষো হানিমাকারো ভববন্ধনম্‌ ৷ 
শ্রবপন্মরপোক্তিভ্যঃগ্রণশ্ততি-ন সংশয়ঃ ॥ ১০৭ ॥ 
রাকারে! নিশ্চলাং ভক্তিং দাস্তং কৃষ্পদানুজে | | 
সর্কেপ্সিতং সদানন্দং সর্ববসিদ্ধৌঘমীশ্বরম্‌ ॥ ১:৮ ॥ ও 
ধকারঃ সহবাসঞ্চ তন্ব,ল্য কালমের চ। \ 
দদাতি সাষ্টিং সারপ্যং তত্বজ্জানং হরেঃ সমম্‌ ॥ ১০৯ ॥৮ 
র্গবৈবর্তপুরাণস্‌, গরীক্বষ্ণজন্মখণ্ডে ১৩ অঃ । £ ] 


ইহার একটিও রাধা শব্দের প্রকৃত ব্যুৎপত্তি নয়। রাধ ধাতু আরাধনা্থে, পুজার্থে। | 
; যিনি কৃষ্ণের আরাধিকা, তিনিই রাধা বা রাধিকা। বর্তমান ব্রহ্মবৈবর্তে এ ব্যুৎপত্তি কোথাও 
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নাই। যিনি এই রাধা শব্দের প্রকৃত ব্যুৎপত্তি গোপন করিয়। কতকগুল| অধৈয়াকরণিক কল 
কৌশলের দ্বারা ভ্রান্তি জন্মাইবার চেষ্টা কারয়াছেন, এবং ভ্রান্তির প্রতিপোষণার্থ মিথ্যা করিয়া 
সাঁমবেদের দোহাই দিয়াছেন,* তিনি কখনও ‘রাধা’ শব্দের সৃষ্টিকারক নহেন। যিনি রাধ। - 
শব্দের প্রকৃত ব্যুৎপত্তির অনুযায়িক হইয়। রাধারূপক রচন| করেন নাই, তিনি কখনও রাধার 
ষ্টিকর্তী নহেন। সেই জন্য বিবেচন| করি যে, আদিম ত্রহ্মবৈবর্তেই রাধার প্রথম সষ্টি। এবং 
সেখানে রাঁধ| কৃষ্ণারাধিক। আদর্শরূপিণী গোপী ছিলেন, সন্দেহ নাই। 

রাধা শব্দের আর একটি অর্থ আছে-_বিশাখানক্ষত্রেরণ একটি নাম রাধা। 
কৃত্তিক। হইতে বিশাখা চতুর্দশ নক্ষত্র। পুর্বে কৃত্তিকা হইতে বৎসর গণনা হইত। কৃত্তিক। 
হইতে রাশি গণনা করিলে বিশাখা ঠিক মাঝে গড়ে। অতএব রাসমগুলের মধ্যবন্তিনী হউন 
ব| না হউন, রাধা রাশিমগুলের বা রাশম গুলের মধ্যবর্তী বটেন। এই 'রাঁশমণ্ডলমধ্যবর্তিনী' 
রাধার সঙ্গে 'রাসম গুলের, রাধার কোন সম্বন্ধ আছে কি না, তাহ! আঁসল ্রহ্মবৈবর্তের অভাবে 
স্থির করা অসাধ্য । 


একাদশ পরিচ্ছেদ 
বুন্নাবনলীলার পরিসমাপ্তি 


ভাগবতে বুন্দাঁবনলীল। সন্বন্ধীয় আর কয়েকটা কথা আছে। 

১ম, নন্দ এক দিন স্সান করিতে যমুনায় নামিলে, বরুণের অনুচর আসিয়া তাহাকে 
ধরিয়া লইয়া! বরুণালয়ে যায়। কৃষ্ণ সেখানে গিয়া নন্দকে লইয়। আসেন। শাদ| কথায় 
নন্দ এক দিন জলে ডুবিয়াছিলেন, কৃষ্ণ তাহাকে উদ্ধৃত করিয়াছিলেন। 
২য়, একটা সাপ আসিয়া! এক দিন নন্দকে ধরিয়াছিল | কৃষ্ণ সে অর্পের মুখ হইতে নন্দকে 
মুক্ত করিয়| সর্পকে নিহত করিয়াছিলেন। দর্পটা| বিদ্তাধর । কৃষণস্পর্শে মুক্তি প্রাপ্ত হইয়। 
্বস্থানে গমন করে। শাদ৷ কথায় কৃষ্ণ একদিন নন্দকে সর্পমুখ হইতে রক্ষ। করিয়াছিলেন । 

ওয়, শঙ্খচূড় নামে একট| অস্থর আসিয়া ব্রজান্গনাদিগকে ধরিয়া লইয়| যায়। কৃষ্ণ 
বলরাম তাহার পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া ব্রজা্নাদিগকে মুক্ত করেন এবং শঙ্ছচুড়কে বধ করেন। 
র্গাবৈবর্তপুরাঁণে শঙ্চুড়ের কথা ভিন্নপ্রকার আছে, তাহার কিয়দংশ পূর্বের বলিয়াছি। 

৪র্থ, এই তিনটা, কথা বিষ্ণুপুরাণে, হরিবংশে বা মহাভারতে নাই। কিন্তু কৃষ্ণকৃত 
অরিষ্টাস্থর ও কেশী অন্থুরের বধবৃত্তান্ত হরিবংশে ও বিষ্ণুপুরাণে আছে এবং মহাভারতে 


* রাধাশবস্ত ব্যুৎপত্তিঃ সামবেদে নিরূপিত1 ।--১৩ অঃ, ১৫৩। 
1 রাধা বিশাখা পুষ্যে তু সিধ।তিষ্যৌ শ্রবিষ্টয়া।--অমরকোষ | 


১১০ কৃষ্ণচরিত্র 


শিশুপালকৃত কৃষ্ণনিন্দায় তাহার প্রপজও আঁছে। অরিষ্ট বৃষরূপী এবং কেশী অশ্বরূগী । 
শিশুপাল ইহাদ্রিগকে বৃষ ও অশ্ব বলিয়াই নির্দেশ করিতেছেন । 

অতএব প্রথমোক্ত তিনটি বৃত্তান্ত ভাগবতকারপ্রণীত উপন্যাস বলিয়া উড়াইয়া দিলে 
অরিষ্টবধ ও কেশিবধকে সেরূপে উড়াইয়৷ দেওয়া যায় না। বিশেষ এই কেশিবধবৃস্তান্ত 
অথর্ববসংহিতায় আছে বলিয়াছি। সেখানে কেশীকে কৃষ্ণকেশী বল! হইয়াছে । কৃষ্ণকেশী অর্থে 
যার কাল চুল। খঞ্েদসংহিতাঁতেও একটি কেশিসুক্ত আছে (দশম মণ্ডল, ১৩৬ সুক্ত )। 
এই কেশী দেব কে, তাহা অনিশ্চিত। ইহার চতুর্থ ও পঞ্চম খক্‌ হইতে এমন বুঝ] যায় যে, 
হয়ত মুনিই. কেশী-দেব্ত| | মুনিগণ লম্বা লম্ব। চুল রাখিতেন। এ ছুই খকে মুনিগণেরই 
প্রশংসা করা হইতেছে। [11৮ সাহেবও সেইরূপ বুঝিয়াছেন। কিন্তু প্রথম খকে, অন্যপ্রকার 
বুঝান হইয়াছে । প্রথম খক্‌ রমেশ বাবু এইরূপ বাঙ্জাল৷ অনুবাদ করিয়াছেন $= 

“কেশী নামক যে দেব, তিনি অগ্নিকেঃ তিনিই জলকে, তিনি ভূলোক ও ছ্ালোককে ধারণ করেন। 
সমস্ত সংসারকে কেশীই আলোকের দ্বারা দর্শনষোগ্য করেন । এই যে জ্যোতি, ইহার নাম কেশী।” 

তাহা হইলে, জগদ্ধযপ্তক যে জ্যোতি, তাহাই কেশী। এবং জগদাবরক যে জ্যোতি, তাহাই 
কৃষ্ণকেশী। কৃষ্ণ তাহারই নিধনর্তা, অর্থাৎ কৃষ্ণ জগদাবরক তমঃ প্রতিহত করিয়াছিলেন । 

এইখানে বুন্দাবনলীলাঁর পরিসমাপ্তি। এক্ষণে আলোচ্য যে, আমরা ইহার ভিতর 
পাইলাম কি? এঁতিহাসিক কথা কিছুই পাইলাম না বলিলেই হয়। এই সকল পৌরাণিক 
কথা অতিপ্রকৃত উপন্যাসে পরিপুর্ণ। তাহার ভিতর এঁতিহাসিক তত্ব অতি দ্ুলভ। আমর! 
প্রধানতঃ ইহাই পাইয়াছি যে, কৃষ্ণ সম্বন্ধে যে সকল প্রবাদ আছে--চৌরবাদ এবং পরদারবাদ 
--সে সকলই অমূলক ও অলীক। ইহাই প্রতিপন্ন করিবার জন্য আমর! এত সবিস্তারে 
ব্রজলীলার সমালোচনা করিয়াছি। এঁতিহাসিক তত্ব যদি কিছু পাইয়া থাকি, তবে সেটুকু 
এই,_-অত্যাচারকারী কংসের ভয়ে বস্ুুদেব আপন পত্নী রোহিণী এবং পুত্রদ্বয় রাম্‌ ও কৃষ্ণকে 
নন্দালয়ে গোপনে রাখিয়াছিলেন। কৃষ্ণ শৈশব ও কৈশোর সেইখানে অতিবাহিত করেন। 
তিনি শৈশবে রূপলাবণ্যে এবং শিশুস্থলভ গুণসকলে সর্ববজনের প্রিয় হইয়াছিলেন। কৈশোরে 
তিনি অতিশয় বলশালী হইয়াছিলেন এবং বৃন্দাবনের অনিষ্টকারী পশু প্রভৃতি হনন করিয়া 
গোপালগণকে সর্বদা রক্ষা করিতেন। তিনি শৈশবাবধিই সর্বজন এবং র্ববজীবে 
কারুণ্যপরিপূর্ণ-সকলের উপকার করিতেন। গোপালগণ প্রতি এবং গোঁপবালিকাগণ প্রতি 
তিনি স্মেহশালী ছিলেন। সকলের সঙ্গে আমোদ আহলাদ করিতেন এবং সকলকে সন্তুষ্ট 
রাখিতে চেষ্ট| করিতেন, এবং কৈশোরেই প্রকৃত ধর্ম্মতত্বও তাঁহার হৃদয়ে উদ্ভাসিত হইয়াছিল। 
এতটুকু এতিহাসিক তত্বও যে পাইয়াছি, ইহাও সাহস করিয়| বলিতে পারি না। তবে ইহাও 
বলিতে পারি যে, ইহার বেশি আর কিছু নয়। 


তৃতীয় খণ্ড 


মখুরা-্বারকা 


যস্তনোতি সতাং ৫ সতুমৃতেনামৃতযোনিনা ৷ 
ধন্ধার্থবাবহারাদৈত্ু্মৈ সত্যাত্মনে নমঃ ৷ 
শাস্তিপর্বণি, ৪৭ অধ্যায়: . 


প্রথম পরিচ্ছেদ 
কংসবধ 


এদিকে কংসের নিকট সংবাদ" পঁহুছিল যে, বৃন্দাবনে কৃষ্ণ বলরাম অতিশয় 
বলশালী হইয়াছেন। পুতনা হইতে অরিষ্ট পর্য্যন্ত কংসানুচর সকলকে নিহত করিয়াছেন। 
দেবধি নারদ গিয়| কংসকে বলিলেন, কৃষ্ণ-রাম বস্তুদেবের পুত্র। দেবকার অফ্টমগর্ভজ। 
বলিয়া যে কন্যাকে কংস নিহত করিয়াছিলেন, সে নন্দ-যশোদীর কন্যা। বন্থুদেব সন্তান 
পরিবর্তিত করিয়া কৃষ্ণকে নন্দালয়ে গোপনে রাখিয়াছেন। ইহা শুনিয়া কংস ভীত ও 
কুদ্ধ হইয়া বস্থদেবকে তিরম্কত করিলেন, এবং তাহার বধে উদ্যত হইলেন; এবং রাম- 
কুষ্ণকে আনিবার জন্য অক্ভুরনাম। এক জন যাদবপ্রধানকে বৃন্দাবনে প্রেরণ করিলেন 
এ দিকে কংস আপনার বিখ্যাত বলবান্‌ মল্লদিগের দ্বারা রাম-কৃষ্ণের বধসাধনের 
অভিপ্রায়ে খনুন্খ নামে যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেন। রাম-কৃষ্ণ অজুর কর্তৃক তথায় 
আনীত হইয়া *% রক্সভূমিতে প্রবেশপুর্ববক কংসের শিক্ষিত হস্তী কুবলয়াপীড়কে ও 
লববপ্রতিষ্ঠ মল্ল চাণুর ও মুগ্তিককে নিহত করিলেন। ইহা! দেখিয়া কংস নন্দকে লৌহময় 
নিগড়ে অবরুদ্ধ করিবার এবং বন্থুদেবকে বিনাশ করিবার জন্য আদেশ করিয়। কৃষ্ণ- 
বলরামকে তাড়াইয়৷ দিবার আন্ঞ| করিলেন। তখন যে মঞ্চে মল্লযুদ্ধ দেখিবার জন্য 
অন্যান্য যাদবের সহিত কংস উপবিষ্ট ছিলেন, কৃষ্ণ লক্ষপ্রদান-পুর্ববক তদুপরি আরোহণ 
করিয়া কংসকে ধরিলেন এবং তাঁহাকে কেশের দ্বারা আকর্ষণ করিয়া রঙ্গভূমে নিপাতিত 
ও তাহাকে নিহত করিলেন । পরে বন্থুদেব দেবকী প্রভৃতি গুরুজনকে যথাবিহিত বন্দন! 
করিয়া কংসের পিতা উগ্রসেনকে রাজ্যে অভিষেক করিলেন | নিজে রাজ! হইলেন না । 


* পথিমধ্যে কুজা-ঘটিত ব্যাপারটা আছে। বিষুপুরাণে নিন্দনীয় কথা কিছু নাই। কুজা 
আপনাকে সুন্দরী হইতে দেখিয়! কৃষ্ণকে নিজ মন্দিরে যাইতে অন্থরোধ করিলেন, কৃষ্ণ হাসিয়াই অস্থির ৷ 
বিষুপুরাণে এই পর্যন্ত। কৃষ্ণের এ ব্যবহার মানবোচিত ও সজ্জনোচিত। কিন্তু ভাগবতকার ও 
্রহ্মবৈবর্তকার তাহাতে সন্তষ্ট নহেন, কুজার হঠাৎ ভক্তির হঠাৎ পুরস্কার দিয়াছেন, শেষ যাত্রায় 
কু্জা পাটরাণী ! 

আমরা এইখান হইতে ভাঁগবতের নিকট বিদায় গ্রহণ করিলাম। তাহার কারণ, ভাগবতে 
এঁতিহানিক কথা কিছুই পাওয়া যায় না) যাহ! পাওয়া! যায়, তাহা বিষ্ণুপুরাণেও আছে। তদতিরিক্ত 
যাহা পাওয়া যায়, তাহা অতি প্রত উপন্যাস মাত্র । তবে ভাগবতকথিত বাল্যলীলা অতি প্ৰসিদ্ধ বলিয়া, 
আমরা ভাগবতের সে অংশের পরিচয় দিতে বাধ্য হইয়াছি। এক্ষণে ভাগবতের নিকট বিদায় গ্রহণ 
করিতে পারি। 

১৫ 


১১৪ ২... কৃষরিত্র 
 হুরিবংশ ও পুরাণ সকলে এইরূপ কংসবধবৃত্বান্ত কথিত হইয়াছে । কংসবধ 
এতিহাঁসিক ঘটন| বটে, কিন্তু তদ্বিষয়ক এই বিবরণ এতিহাসিকতাশুন্তা। ইহাতে বিশ্বাস 


করিতে গেলে, অতিগ্রকৃত ব্যাপারে বিশ্বাস করিতে হয়। প্রথমতঃ দেবধি নারদের 
রি _ অস্তিত্বে বিশ্বাস করিতে হয়। তার পর সেই দৈববাণীতে বিশ্বাস করিতে হয়, কেন না, 
কংসের ভয় সেই দৈববাণীস্মৃতি হইতে উৎপন্ন । তাহ! ছাড়া, দুইটি গোপবালক আসিয়। 
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বিনা যুদ্ধে সভামধ্যে মথুরাধিপতিকে বিনষ্ট করিবে, ইহা' ত সহজে বিশ্বাস করা যায় না। 


অতএব দেখা যাউক যে, সর্ববপ্রাচীন গ্রন্থ মহাভারতে এই বিষয় কি আছে । মহাভারতের 
সভাপর্বের জরাসন্ধবধ-পর্ববাধ্যায়ে কৃষ্ণ নিজে নিজের. পুরবববত্ান্ত  যুধিষ্টিরের নিকট 


_ বলিতেছেন :_ 


“কিয়ৎকাল অতীত হইল, কংস * বাঁদবগ্ণকে পরাভূত করিয়া সহদেবা ও অন্ুজা নামে ঝাহদ্রথের 
দুই কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিল। এ দুরাস্বা স্বীয় বাহুবলে জ্ঞাতিবর্গকে পরাজয় করত সর্বাপেক্ষা] প্রধান 
হইয়া উঠিল। ভোজবংশীয় বৃদ্ধ কষত্রিয়গণ মুড়মতি কংসের দৌরায্মে সাতিশয় ব্যথিত হইয়া জ্ঞাতিবর্গকে 


পরিত্যাগ করিবার নিমিত্ত আমাকে অনুরোধ করিলেন। আমি তৎকালে অক্রুরকে আহুক-কন্ত1 প্রদান 


করিয়া জ্ঞাতিবর্গের হিতসাধনার্থ বলভদ্র সমভিব্যাহারে কংস ও জুনামাকে সংহা'র করিলাম ।” 
ইহাতে কৃষ্ণ বলরাম বৃন্দাবন হইতে আনীত হওয়ার কথ! কিছুমাত্র নাই। বরং 


এমন বুঝাইতেছে যে, কংসবধের পূর্বব হইতেই কৃষ্ণ বলরাম মথুরাতে বাস করিতেন। 


কৃষ্ণ বলিতেছেন যে, বৃদ্ধ যাদবের! জ্ঞাতিবর্গকে পরিত্যাগ করিবার নিমিত্ত তাহাকে অনুরোধ 
করিয়াছিলেন, অর্থাৎ পলাইয়| আত্মরক্ষা করিতে পরামর্শ দিয়াছিলেন। কৃষ্ণ তাহা ন! 
করিয়। জ্ঞাতিদিগের মঙ্গলার্থ কংসকেই বধ করিলেন। ইহাতে বলরাম ভিন্ন আঁর কেহ 
তাঁহার সহায় ছিল কি না, ইহা প্রকাশ নাই। কিন্তু ইহা স্পষ্ট বুঝ! যাইতে পাঁরিতেছে 
যে, অন্যান্য যাঁদবগণ প্রকাশ্যে তাঁহাদের সাহায্য করুন বা না করুন, কংসকে কেহ রক্ষা 
করিতে চেষ্টা করেন নাই। কংস তাঁহাদের সকলের উপর অত্যাচার করিত, এজন্য বরং 
বোধ হয়, তীহারাই রাম-কৃষ্ণের বলাধিক্য দেখিয়া তাহাদিগকে নেতৃত্বে সংস্থাপন করিয়| 


কংসের রধসাধন করিয়াছিলেন। এইটুকু ভিন্ন আর কিছু এতিহাসিক তত পাওয়া 


যায় না। 
আর এঁতিহাসিক তত্ব ইহা পাওয়া যায় যে, কৃষ্ণ কংসকে নিহত করিয়া কংসের 


০ * কালীগ্রসন্ন সিংহ মহোদয়ের অনুবাদ এখানে উদ্ধৃত করিলাম, কিন্তু বলিতে বাধা, এই অনুবাদ 
আছে "দাঁনবরাজ কংস ৷? মুলে তাহা নাই, যথা 
কন্তচিত্বথ কান্ত কংসে নির্মথ্য যাদবান্‌। 
বাং প্দনবরাজ” শব্দ তুলিয়া দিয়াছি। 


el 


তৃতীয় খণ্ড £ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ £ শিক্ষ| ১১৫ 


পিতা উগ্রসেনকেই যাদবদিগের আঁধিপত্যে সংস্থাপিত করিয়াছিলেন । কেন না, 
মহাভারতেও উগ্রসেনকে যাদবদিগের অধিপতি স্বরূপ বর্ধিত দেখিতে পাওয়া ঘায়। 
এ দেশের চিরপ্রচলিত রীতি ও নীতি এই যে, যে রাজাকে বধ করিতে পারে, সেই তাহার 
রাজ্যভাগী হয়। কংসের বিজেত| কৃষ্ণ অনায়াসেই মথুরার সিংহাসন অধিকৃত করিতে 
পারিতেন; কিন্তু তিনি তাহা করিলেন না, কেন না, ধর্মাতঃ সে রাজ্য উগ্রসেনের |. 
উগ্রদেনকে পদচ্যুত করিয়াই কংস রাজ| হইয়াছিল। ধর্মই কৃষ্ণের নিকট প্রধান, তিনি 
শৈশবাবধিই স্ৰৰ্ম্মাত্ম।। অতএব যাহার রাজ্য, তাহাঁকেই তিনি রাজ্য প্রদান করিলেন। 
তিনি ধৰ্ম্মানুরুদ্ধ হইয়াই কংসকে নিহত করিয়াছিলেন। আমর! পরে দেখিব যে, তিনি 
প্রকাশ্যে বলিতেছেন যে, যাহাতে পরহিত, তাহাই ধর্ম্ম। এখানে ঘোরতর অত্যাচারী 1 
কংসের বধে সমস্ত .যাদবগণের হিতসাঁধন হয়, এই জন্য তিনি কংসকে বধ করিয়াছিলেন_-.. 
ধর্্ার্থ মাত্র। বধ করিয়া করুণহৃদয় আদর্শপুরুষ কংসের জন্য বিলাপ করিয়াছিলেন, এমন ' 
কথাও গ্রন্থে লিখিত আছে। এই কংসবধে আমরা প্রথমে প্রকৃত ইতিহাসের সাক্ষাৎ গাই 
এবং এই কংসবধেই দেখি যে, কৃষ্ণ পরম বলশালী, পরম কার্য্যদক্ষ, পরম স্যায়পর, পরম 
ধৰ্ম্মাত্ম, পরহিতে রত, এবং পরের জন্য কাতর। এইখান হইতে দেখিতে পাই যে; তিনি 
আদর্শ মনুয্য । 


দ্বিতীয় পারচ্ছেদ 
শিক্ষা 

পুরাণে কথিত হইয়াছে যে, কংসবধের পর কৃষ্ণ বলরাম কাশীতে সান্দীপনি খাষির 

নিকট শিক্ষার্থে গমন করিলেন, এবং চতুঃযষ্টিদিবসমধ্যে শক্সবিষ্ঠায় সুশিক্ষিত ভইয়| 
গুরুদক্ষিণা প্রদানান্তে মথুরায় প্রত্যাগমন করিলেন। 

কৃষ্ণের শিক্ষা সম্বন্ধে ইহা ছাঁড়। আর কিছু পুরাণেতিহাসে পাওয়। যায় ন। 

নন্দালয়ে তাঁহার কোনও. প্রকার শিক্ষা! হওয়ার কোন প্রসঙ্গ কোন গ্রন্থে পাওয়া যায় না। 

অথচ নন্দ জাতিতে বৈশ্য ছিলেন, বৈশ্যদিগের বেদে অধিকার ছিল। বৈশ্ঠালয়ে 

তাহাদিগের কোনও প্রকার বিষ্কাশিক্ষ| না হওয়। বিচিত্র বটে। বোধ হয়, শিক্ষার সময় 

উপস্থিত হইবার পূর্বেই তিনি নন্দালয় হইতে মথুরায় 'পুনরানীত হইয়াছিলেন। পূর্বব- 

পরিচ্ছেদে মহাভারত হইতে যে কৃষ্ণবাক্য উদ্ধৃত কর গিয়াছে, তাহা হইতে এরূপ 

অনুমানই সঙ্গত যে, কংসবধের অনেক পুর্ব্ব হইতেই তিনি মথুরায় বাস করিতেছিলেন, 

এবং মহাভারতের সভাপর্বের শিশুপালকৃত কৃষ্ণনিন্দায় দেখ যায় যে, শিশুপাল ত রি 

কংসের অন্নভৌজী বলিতেছে__ টি 


১১৬: কৃষ্ণচরিত্র 
“্যৃস্ত চানেন ধর্মাজ্ঞ ভুক্তমন্নং বলীয়সঃ। 
স চানেন হতঃ কংস ইত্যেতন্ন মহাডূতং ॥৮ / 
মৃহাভারতম্‌, সভাপব্ব, ৪* অধ্যায়ঃ 

অতএব বোধ হয়, শিক্ষার সময় উপস্থিত হইতে না হইতেই কৃষ্ণ মথুরায় আনীত 
হইয়াছিলেন। বৃন্দাবনের গোগীদিগের সঙ্গে প্রথিত কৈশোরলীলা যে উপন্যাস মাত্র, 
ইহ| তাহার অন্য তর প্রমাণ। 

মথুরাবাসকাঁলেও তাঁহার কিরূপ শিক্ষা হইয়াছিল, তাহারও কোন বিশিষ্ট বিবরণ 
_নাই। কেবল সান্দীপনি মুনির নিকট চতুঃষষ্টি দিবস অন্ত্শিক্ষার কথাই আছে।- যীহার! 
-কুষ্তকে ঈশ্বর বলিয়! জানেন, তীহাদের মধ্যে কেহ কেহ বলিতে পারেন, সর্বজ্ঞ ঈশ্বরের 
আবার শিক্ষার প্রয়োজন কি? তাহার উত্তরে বল| যাইতে পারে যে, তবে চতুঃষ্টি 
দিবস জান্দীপনিগৃহে শিক্ষারই ঝা প্রয়োজন কি? ফলতঃ কৃষ্ণ ঈশ্বরের অবতার হইলেও 
মানবধর্্মীবলম্বী এবং মানুষী শক্তি দ্বারাই সকল কাঁধ্য সম্পন্ন করেন, এ কথা আমরা 
পূর্বের বলিয়াছি এবং এক্ষণেও তাহার ভুরি ভুরি প্রমাণ দেখাইব। মানুষী শক্তি দারা 
কৰ্ম্ম করিতে গেলে, শিক্ষার দ্বার সেই মানুষী শক্তিকে অনুশীলিত এবং স্ফুরিত করিতে হয়। 
যদি মানুষী শক্তি স্বতঃন্ফুরিত হইয়৷ সর্ববকার্ধ্যসাধনক্ষম হয়, তাহা হইলে সে এঁশী শক্তি 
মানুষী শক্তি নহে। কৃষ্ণের যে মানুষী শিক্ষা হইয়াছিল, তাহা এই সান্দীপনিবৃত্তান্ত 
ভিন্ন আরও প্রমাণ আছে। তিনি সমগ্র বেদ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। মহাভারতের 
সভাপর্বের অর্থাভিহরণ-পর্ববাধ্যায়ে কৃষ্ণের পুজ্যতা বিষয়ে ভীত্ম একটি হেতু এই নির্দেশ 
করিতেছেন যে, কৃষ্ণ নিখিল বেদবেদাঁজপারদর্শী। তাদৃশ বেদবেদাজজ্ঞান্সম্পন্ন দ্বিতীয় 
ব্যক্তি ছুলভ:। ৃ 

“বেদবেদাক্ষবিজ্ঞানং বলং চাপ্যধিকং তথা । 
নৃণাং লোকে হি কোহন্তোইস্তি বিশি্টঃ কেশবাদৃতে ৷” 
মহাভারতম্‌, সভাপর্বব, ৩৮ অধ্যায়ঃ। 

মহাভারতে কৃষ্ণের বেদজ্ঞত!| সম্বন্ধে এইরূপ আরও ভুরি ভুরি প্রমাণ পাওয়| যাঁয়। 
এই বেদজ্ঞত| তাহার স্বতঃলবধও নহে। ছান্দোগ্য উপনিষদে প্রমাণ পাইয়াছি যে, তিনি 
আঙ্গিরসবংশীয় ঘোর খধির নিকট অধ্/য়ন করিয়াছিলেন। 

সে সময়ে শ্রেষ্ট ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়দিগের উচ্চশিক্ষার উচ্চাংশকে তপস্। বলিত। শ্রেষ্ঠ 
রাঁজধিগণ কোন সময়ে না কোন সময়ে তপস্যা করিয়াছিলেন, এইরূপ কথা প্রায় পাওয়| 
যায়। আমরা এক্ষণে তপস্তা অর্থে যাহা বুঝি, বেদের অনেক স্থানেই দেখ| যায় যে, 
- তপস্যার প্রকৃত অর্থ তাহা নহে। আমরা বুঝি, তপন্যা। অর্থে বনে বসিয়া চক্ষু বুজিয়া 
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নিশ্বাস রুদ্ধ করিয়| পানাহার ত্যাগ করিয়া ঈশ্বরের ধ্যান করা। কিন্তু দেবত|দিগের 
মধ্যে কেহ কেহ এবং মহাদেবও তপস্যা করিয়াছিলেন, ইহাও কোন কোন গ্রন্থে পাওয়া 
যায়। বিশেষতঃ শতপণত্রাঙ্গণে আছে যে, স্বয়ং পরত্রহ্ম সিহুক্ষু হইলে তপস্তার দ্বারাই 
সৃষ্টি করিলেন, যথা1-- | 

সৌহুকাময়ত। বুঃ স্তাং প্রজায়েয়েতি। স তপোহতপ্যত। স তপস্তপুযা ইদং সর্ববমস্থজত ।* 

অর্থ“তিনি ইচ্ছ! করিলেন, আমি প্রজাস্থষ্টির জন্য বহু হুইব। তিনি তপস্ত| 
করিলেন। তপস্ত| করিয়া এই সকল স্থষ্ঠি করিয়াছিলেন ৮ 

এ সকল-স্থানে তপস্তা, অর্থে এই রকমই বুঝিতে হয় যে, চিত্ত সমাহিত করিয়া 
আপনার শক্তি সকলের অনুশীলন ও স্ফুরণ করা। মহাভারতে কথিত আছে যে, কৃষ্ণ 
দশ বৎসর হিমালয় পর্ববতে তপস্তা করিয়াছিলেন। মহাভারতের এশিক পর্বের লিখিত 
আছে যে, অশ্বথ্ামা প্রযুক্ত ব্রহ্মশির| অস্ত্রের দ্বার! উত্তরার গর্ভপাতের সস্তাবনা হুইলে, কৃষ্ণ 
সেই মৃতশিশুকে পুনরুজ্জীবিত করিতে প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়াছিলেন, এবং তখন অশ্বথামাকে 
বলিয়াছিলেন যে, তুমি আমার তপোবল দেখিবে। 

আদর্শ মনুষ্যের শিক্ষা আদর্শ শিক্ষাই হইবে । ফলও সেইরূপ দেখি। কিন্তু সেই 
প্রাচীন কালের আদর্শ শিক্ষা কিরূপ ছিল, তাহা কিছু জানিতে পার! গেল না, ইহা বড় 
দুঃখের বিষয়। 
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সকল সময়েই দেখা যায় যে, ভারতবর্ষে, অন্ততঃ ভারতবর্ষের উত্তরার্দে এক এক জন 
সম্রাট ছিলেন, তাঁহার প্রাধান্য অন্ত রাজগণ স্বীকার করিত। কেহ বা করদ, কেহ বা 
আজ্ঞানুবর্তী, এবং যুদ্বকালে সকলেই সহায় হইত। এতিহাসিক সময়ে চন্দরগুপ্ত 
বিক্ৰমাদিত্য, অশোক, মহাপ্রতাপশালী গুগুবংশীয়েরা, হর্ষবদ্ধন শিলাদিত্য, এবং আধুনিক 
সময় পাঠান ও মোগল-_ইহার| এইরূপ সম্মাট্‌ ছিলেন। হিন্দুরাজ্যকালে অধিকাংশ সময়ই 
এই আধিপত্য মগধাধিপতিরই ছিল। আমরা যে সময়ের বর্ণনায় উপস্থিত, সে সময়েও 
মগধাধিপতি উত্তর-ভারতে সম্রাটু। এই সমরাটু বিখ্যাত জরাসন্ধ। তাহার বল ও প্রতাপ 
মহাভারতে, হরিবংশে ও পুরাণ সকলে অতিশয় বিস্তারের সহিত বণিত হইয়াছে। কথিত 


* ২ বল্লী, ৬ অনুবাক | 
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হইয়াছে যে, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে সমস্ত ক্ষত্রিয়গণ একত্র হইয়াছিল। কিন্তু কুরুগ্ষেত্রের 
যুদ্ধেও উভয় পক্ষের মোটে অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সেন| উপস্থিত ছিল, লেখ! আছে। এক 
জরাসন্ধের বিংশতি অক্ষৌহিণী সেনা ছিল লিখিত হইয়াছে। 

"_ কংস এই জরাসন্ধের জামাত|। কংস তাহার ছুই কন্যা বিবাহ করিয়াছিলেন। 
কংসবধের পর তাঁহার বিধব| কন্যাদ্রয় জরাসন্ধের নিকটে গিয়া পতিহস্তার দমনার্থ রোদন 
করেন। জরাসন্ধ কৃষ্ণের বধার্থ মৃহাসৈন্য লইয়। আসিয়। ম্থরা অবরোধ করেন। 
‘ জরাসন্ধের অসংখ্য সৈন্যের তুলনায় ' যাদবদিগের সৈন্য অতি অল্প। তথাপি কৃষ্ণের 
সেনাপতিত্বগুণে যাঁদবেরা জরাসন্ধকে বিমুখ করিয়াছিলেন। কিন্তু জরাসন্ধের ব্লক্ষয় করা 
তাহাদের, অসাধ্য । কেন না, জরাসন্ধের সৈন্য অগণ্য । অতএব জরাসন্ধ পুনঃপুনঃ আসিয়া 
মথুরা অবরোধ করিতে লাগিল। যদিও সে পুনঃপুনঃ বিষুখীকৃত হইল, তথাপি এই 
পুনঃপুনঃ আক্রমণে যাদবদিগের গুরুতর অশুভ উত্পাঁদনের সম্তাবনা হইল। যাঁদবদিগের 
ক্ষুদ্র গৈন্য পুনঃপুনঃ যুদ্ধে ক্ষয় হইতে লাগিলে ভীহারা সৈ্যশুন্য হইবার উপক্রম হইলেন। 
কিন্তু সমুদ্রে জোয়ার ভাটার ন্যায় জরাসন্ধের অগাধ সৈন্যের ক্ষয়বৃদ্ধি কিছু, জানিতে পার 
গেল না। এইরূপ সপ্তদশ বার আক্রান্ত হওয়ার পর, যাদবের! কৃষ্ণের পরামর্শানুসারে 
মথুরা ত্যাগ করিয়া দুরাক্রম্য প্রদেশে ছুর্গনির্্মাণপুর্ববক বাস: করিবার অভিপ্রায় করিলেন। 
অতএব সাগরদ্বীপ দ্বারকাঁয় যাদবদিগের জন্য পুরী নির্মাণ হইতে লাগিল এবং ছুরারোহ 
রৈবতক পর্বতে দ্বারক| রক্ষার্থে দুর্গশ্রেণী সংস্থাপিত হইল। কিন্তু তাহারা দ্বারকা যাইবার 
পূর্ব্বেই জরাসন্ধ অফ্টাদশ বার মথুর। আক্রমণ করিতে আসিলেন। 

এই সময়ে জরাঁসন্ধের উত্তেজনায় আর এক প্রবল শক্র কৃষ্ণকে আক্রমণ করিবার 
জন্য উপস্থিত হইল। অনেক গ্রন্থেই দেখা যায় যে, প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে স্থানে স্থানে 
যবনদ্রিগের রাজত্ব ছিল। এক্ষণকাঁর পণ্ডিতের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, প্রাচীন গ্রীকদিগকেই 
ভারতবর্ধীয়ের। যবন বলিতেন। কিন্তু এই সিদ্ধান্ত বিশুদ্ধ কি না, তদ্দিষয়ে অনেক সন্দেহ 
আছে। বোধ হয়, শক, হুণ, গ্রীক প্রভৃতি অহিন্দু সভ্য জাঁতিমাত্রকেই যবন বলিতেন। 
যাহাই হউক, এ সময়ে, কালযবন নামে এক জন যবন রাজ ভারতবর্ষে অতি গ্রবলপ্রতাপ 
হইয়া উঠিয়াছিলেন। তিনি আসিয়। সসৈন্যে মথুরা অবরোধ করিলেন। কিন্তু পরমসমর- 
রহন্তবিৎ কৃষ্ণ তাঁহার সহিত সসৈন্যে যুদ্ধ করিতে ইচ্ছ| করিলেন না। কেন না, ক্ষুদ্র 
যাদবসেনা তাহার সহিত যুদ্ধ করিয়। তাহাকে বিমুখ করিলেও, সংখ্যায় বড় অল্প হইয়া 
বাইবে। হতাবশিষ্ট যাহা থাকিবে, তাহারা জরাসন্ধকে বিমুখ করিতে সক্ষম হইতে না পারে। 
আর ইহাও পশ্চাৎ দেখিব যে, সর্ববভূতে দয়াময় কৃষ্ণ প্রাণিহত্যা পক্ষে ধর্ম্য প্রয়োজন ব্যতীত 
অনুরাগ প্রকাশ করেন না। যুদ্ধ অনেক সময়েই ধর্ম্মানুমোদিত, সে সময়ে যুদ্ধে অপ্রৃত্ত 
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হইলে, ধৰ্ম্মের হানি হর, গীতাঁয় কৃষ্ণ এই মতই প্রকাশ করিয়াছেন । এবং এখানেও  কালযবন 
এবং জরাসন্ধের সহিত যুদ্ধ ধর্ম্ময যুদ্ধ। আত্মরক্ষার্থ এবং স্বজনরক্ষার্থ, প্রজাগণের রক্ষার্থ 
যুদ্ধ না করা ঘোরতর অধন্ম। কিন্ত যদি যুদ্ধ করিতেই হইল, তবে যত অল্প মনুষ্যের 
প্রাণ হানি করিয়া কার্ধ্য সম্পন্ন কর! যায়, ধার্ল্মিকের তাহাই কর্তব্য। আমর! মহাভারতের 
সভাপর্বেব জরাসম্ধীবধ-পর্ববা ধ্যায়ে দেখিব যে, যাহাতে অন্য কোন মনুষ্যের জীবন হানি না 
হইয়। জরাসন্ধবধ সম্পন্ন হয়, কৃষ্ণ তাহার জদ্ুপায় উদ্ভূত করিয়াছিলেন । কালযবনের 
যুদ্ধেও তাহাই: করিলেন। তিনি সসৈন্যে কালযবনের সন্মুখীন ন| হইয়া, কালযবনের বধার্থ 
কৌশল অবলম্বন করিলেন। একাকী কালযবনের শিবিরে গিয়া উপস্থিত হইলেন। 
কালযবন তাহাকে চিনিতে পারিল। কৃষ্ণকে ধরিবার জন্য হাত বাড়াইল, কৃষ্ণ ধরা ন| 
দিয়া পলায়ন করিলেন। কালযবন তাঁহার পশ্চাদ্ধাবিত হইল। কৃষ্ণ যেমন বেদে বা 
যুদ্ধবিদ্ভায় সুপণ্ডিত, শারীরিক ব্যায়ামেও তদ্প সুপারগ। আদর্শ মনুয্যের এইরূপ হওয়| 


উচিত, আমি “্ধন্মমতত্বে” দেখাইয়াছি। অতএব কালযবন কুষ্ণকে ধরিতে পাঁরিলেন না। 


কৃষ্ণ কালযবন কর্তৃক অনুস্থত হইয়া এক গিরিগুহার মধ্যে প্রবেশ করিলেন। কথিত 
আছে, সেখানে মুচুকুন্দ নামে এক খধি নিদ্রিত ছিলেন। কালযবন গুহান্ধকারমধ্যে 
কুষ্ণকে দেখিতে না পাইয়া, সেই খধিকেই কৃষ্ণভ্রমে পদাঘাত করিল। পদাঘাতে উন্নিদ্র 
হইয়| খষি কাঁলযবনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবামাত্র কালযবন ভস্মীভূত হইয়| গেল। 

এই অতিপ্রকৃত ব্যাপারটাকে আমর! বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত নহি। স্থুল কথা এই 
বুঝি যে, কৃষ্ণ কৌশলা বলম্বনপূর্ব্বক কালযবনকে তাহার সৈন্য হইতে দুরে লইয়| গিয়া, 
গোপন স্থানে তাহার সঙ্গে দৈরথা যুদ্ধ কুরিয়৷ তাহাকে নিহত করিয়াছিলেন। কাঁলযবন 
নিহত হইলে, তাহার সৈন্য সকল ভঙ্গ দিয়া মথুর! পরিত্যাগ করিয়া গেল। তাহার পর 
জর[সন্ধের অষ্টাদশ আক্রমণ,--সে বারও জরাসন্ধ বিমুখ হইল। 
= উপরে যেরূপ বিবরণ লিখিত হইল, তাহ| হরিবংশে ও বিষ্ণাদিপুরাণে আছে। 


. মহাভারতে জরাসন্ধের যেরূপ পরিচয় কৃষ্ণ স্বয়ং যুধিষিরের কাছে দিয়াছেন, তাহাতে এই 


অষ্টাদশ বার যুদ্ধের কোন কথাই নাই। জরাসন্ধের সঙ্গে যে যাদবদিগের যুদ্ধ হইয়াছিল, 
এমন কথাও স্প্উতঃ নাই | যাহা আছে, তাহাতে কেবল এইটুকু বুঝ৷ যায় যে, জরাসন্ধ 
মথুরা একবার আক্রমণ করিতে আসিয়ছিলেন, কিন্তু হংস নামক তাহার অনুগত কোন 
বীর বলদেব কর্তৃক নিহত হওয়ায় জরাসন্ধ দুঃখিত মনে স্বস্থানে প্রস্থান করিয়াছিলেন। 
সেই স্থান আমর! উদ্ধৃত করিতেছি £_ 

«কিয়ৎকাল অতীত হইল, কংস 'যাঁদবগণকে পরাভূত করিয়া সহদেব| ও অঙ্গজ! নামে বার্দ্রথের 
দুই কন্ঠাকে বিবাহ করিয়াছিল। এ দুরাস্র। স্বীয় বাহুবলে জ্ঞাতিবর্গকে..পরাজয় করত সর্বাপেক্ষা প্রধান 


১২০ কৃষ্ণচচরিত্র 
হইয়| উঠিল । ভোজবংশীয় বৃদ্ধ ক্ত্রিয়গণ মূঢ়মতি কংসের দৌরাত্ম্য সাতিশয় ব্যথিত হইয়া জ্ঞাতিবর্গকে 
পরিত্যাগ করিবার নিমিত্ত আমাকে অনুরোধ করিলেন। আমি তৎকালে অক্তুরকে আহুককন্তা প্রদান 
করিয়া জ্ঞাতিবর্গের হিতসাধনার্থ বলভদ্র সমভিব্যাহারে কংস ও হুনামাকে সংহার. করিলাম। তাহাতে 
কংসভয় নিবারিত হইল বটে, কিন্তু কিছুদিন পরেই জরাসন্ধ প্রবল পরাক্রান্ত হইয়া উঠিল। তখন আমরা 
জাতি বন্ধুগণের সহিত একত্র হইয়! পরামর্শ করিলাম যে, যদি আমরা শক্রনাশক মহান্ব দ্বারা তিন শত 
বংসর অবিশ্রামে জরাগন্ধের সৈগ্ বধ করি, তথাপি নিঃশেষিত করিতে পারিব না। দেবতুল্য তেজস্বী 
মহাবলপরাক্রান্ত হংস ও ডিম্বক নামক ছুই বীর তাহার অনুগত আছে) উহার! অস্ত্রাধাতে কদাচ নিহত 
হইবে না। আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে, ও ছুই বীর এবং জরাদন্ধ এই তিন জন একত্র হইলে ত্রিভুবন 
বিজয় করিতে পারে। হে ধর্মরাজ! এই পরামর্শ কেবল আমাদিগের অভিমত হইল এমত নহে, অন্তান্ট 
ভূপতিগণও উহাতে অনুমোদন করিবেন । 

হংস নামে স্থুবিখ্যাত এক নরপতি ছিলেন৷ বলদেব তাহাকে সংগ্রামে সংহার.করেন। ডিম্বক 
লোকমুখে হংস মরিয়াছে, এই কথ শ্রবণ করিয়া নামসাদৃষ্ঠগ্যুক্ত তাহার সহচর হংস নিধন প্রাপ্ত হইয়াছে 
বলিয়া স্থির করিল। পরে হংস বিনা আমার জীবন ধারণে প্রয়োজন নাই, এই বিবেচনা! করতঃ যমুনায় 
নিমগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করিল। এ দিকে তৎ-সহচর হংসও পরম প্রণয়াম্পদ ডিম্বককে আপন মিথ] 
মৃত্যুসংবাদ শ্রবণে প্রাণত্যাগ করিতে শ্রবণ করিয়৷ যৎ্পরোনাস্তি দুঃখিত হইয়া যমুনাজলে আত্মসমর্পণ 
করিল। জরাসন্ধ এই দুই বীর পুরুষের নিধনবার্তা শ্রবণে যৎপরোনাস্তি দুঃখিত ও শুন্যমন! হইয়া স্বনগরে 
প্রস্থান করিলেন। জরাসন্ধ বিমনা হইয়া স্বপুরে গমন করিলে পর আমরা পরমাহলাদে মধুরায় বাস 
করিতে লাগিলাম। 

কিয়দিনাস্তর পতিবিয়োগ-ছুঃখিনী জরাসন্ধনন্দিনী স্বীয় পিতার সমীপে আগমন পূর্বক ‘আমার 
পতিহস্তাকে সংহার কর’ বলিয়৷ বারংবার তাঁহাকে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। আমরা পূর্বেই 
জরাসন্ধের বলবিক্রমের বিষয় স্থির করিয়াছিলাঁম, এক্ষণে তাহ! স্মরণ করতঃ সাতিশয় উৎকণ্ঠিত হইলাম । 
তখন আমরা আমাদের বিপুল ধনসম্পন্তি বিভাগ করত সকলে কিছু কিছু লইয়া প্রস্থান করিব, এই স্থির 
করিয়া স্বস্থান পরিত্যাগ পূর্বক পশ্চিমদিকে পলায়ন করিলাম। এ পশ্চিম দেশে রৈবতোপশোভিত 
পরম রমণীয় কুশস্থলীনায়ী পুরীতে বাস করিতেছি-_তথায় এরূপ দুর্গসংস্কার করিয়াছি যে, সেখানে থাকিয়া 
বৃষ্ণিবংশীয় মহা'রথদিগের কথ! দুরে থাকুক, স্ত্রীলোকেরাও অনায়াসে যুদ্ধ করিতে পারে। হে রাজন্‌ ! 
এক্ষণে আমরা অকুতোভয়ে ও নগরীমধ্যে বাস করিতেছি । মাধবগণ সমস্ত মগধদেশব্যাগী সেই সর্বশ্রেষ্ঠ 
বৈবতক পর্বত দেখিয়া পরম আহ্লার্দিত হইলেন। হে কুরুকুলপ্রদীপ! আমরা সামর্থাযুক্ত হইয়াও 
জরাসন্ধের উপদ্রবভয়ে পর্বত আশ্রয় করিয়াছি। এ পর্বত দৈর্ঘ্যে তিন যোজন, গ্রন্থে এক যৌজনের 
অধিক এবং একবিংশতি শুন্যুক্ত। উহাতে এক এক যোজনের পর শত শত দ্বার এবং অত্যুৎকৃষ্ট উন্নত 
তোরণ সকল আছে। যুদ্ধদুর্শ্মদ মহাবলপরাক্রান্ত ক্ষকরিয়গণ উহাতে সর্বদা বাস করিতেছেন। হে রাজন্‌ ! 
আমাদের কুলে অষ্টাদশ সহস্র ভ্রাতা আছে। আহুকের একশত পুঞ্র, তাহারা সকলেই অমরতুলা ৷ 
চারুদেষ্ণ ও তাহার ভ্রাতা, চক্রেদেব, সাত্যকি, আমি, বলভদ্র, যুদ্ধবিশারদ শান্ব__আমর! এই সাত জন 
রথী ; ক্বৃতকর্ম্মা, অনাধৃষ্টি, সমী ক, সমিতিঞ্জিয়, কক্ষ, শঙ্কু ও কুস্তি, এই সাত জন মহারথ, এবং অন্ধকভোজের 


তৃতীয় খণ্ড ঃ চতুর্থ পরিচ্ছেদ ৫ কৃষ্ণের বিবাহ | ১২১ 
ছুই বৃদ্ধ পু ও রাজা এই মহাবলপরাক্রান্ত দূটকলেবর দশ জন মহাবীর,_ইহারা সকলেই জরা সন্ধাধিরুত 
মধ্যম দেশ স্মরণ করিয়া যদুবংশীয়দিগের সহিত মিলিত হইয়াছেন ।৮ 

এই  জরাসন্ধবধ-পর্ববাধ্যায় প্রধানতঃ মৌলিক মহাভারতের অংশ বলিয়া আমার 
বিশ্বাস। ছুএকটা কথ। প্রক্ষিপ্ত থাকিতে পারে, কিন্তু অধিকাংশই মৌলিক। যদি তাহ! 
সত্য হয়, তাহা হইলে, কৃষ্ণের সহিত জরাসন্ধের বিরোধ-বিষয়ে উপরি উক্ত বৃত্তান্তই 
প্রামাণিক বলিয়| আমাদিগকে গ্রহণ করিতে হুইবে। কেন না, পুর্বেব বুঝাইয়াছি যে," 
হরিবংশ এবং পুরাণ সকলের অপেক্ষা মহাভারতের মৌলিকাঁংশ অনেক প্রাচীন। যদি 
এ কথা যথার্থ হয়, তৰে জরাসন্ধকৃত অষ্টাদশ বার মথুরা আক্রমণ এবং অষ্টাদশ বার তাহার 
পরাভব, এ সমস্তই মিথ্য। গল্প। প্রকৃত বৃত্তান্ত এই. হইতে পারে যে, একবারমাত্র সে 
মথুরা আক্রমণে আগ্রিয়াছিল এবং নিক্ষল হইয়। প্রত্যাবর্তন করিয়াছিল। দ্বিতীয়বার 
আক্রমণের সন্তাবন! ছিল, কিন্তু কৃষ্ণ দেখিলেন যে, চতুদ্দিকে সমতল ভূমির মধ্যবর্তী মথুরা 
নগরীতে বাস করিয়| জরাসন্ধের অসংখ্যসৈন্যকৃত পুনঃপুনঃ অবরোধ নিক্ষল করা অসম্ভব। 
অতএব যেখানে. দুর্গনিশ্্মাণপূর্ববক দুর্গাশয়ে ক্ষুদ্র দেনা রক্ষা করিয়া জরাসন্ধকে বিমুখ 
করিতে পারিবেন, সেইখানে রাজধানী তুলিয়া! লইয়া গেলেন। দেখিয়! জরাসন্ধ আর 
সে দিকে ঘেঁদিলেন না। জয়-পরাঁজয়ের কথা ইহাতে কিছুই নাই। ইহাতে কেবল 
ইহাই বুঝ যায় যে, যুদ্ধকৌশলে কৃষ্ণ পারদর্শী, তিনি পরম রাজনীতিজ্ এবং অনর্থক, 
মনুষ্াহত্যার নিতান্ত রিরোধী। আদর্শ মনুষ্তের সমস্ত গুণ তাহাতে ক্রমশঃ পরিক্ষুট 
হইতেছে। 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ 


. ক্ষ্ণের বিবাহ 


কৃষ্ণের প্রথমা ভার্ধা। রুক্মিণী । ইনি বিদর্ভরাজ্যের অধিপতি -ভীম্মকের কন্যা । 
তিনি অতিশয় ূপবতী এবং গুণবতী শুনিয়! কৃষ্ণ ভীত্মকের নিকট রুক্মিণীকে বিবাহার্থ 
প্রার্থন| করিয়াছিলেন। রুক্গিণীও কৃষ্ণের অনুরক্তা হইয়াছিলেন। কিন্তু ভীব্ঘক কৃষ্ণশত্র 
জরাসন্ধের পরামর্শে রুক্সিণীকে কৃষ্ণে সমর্পণ করিতে অসন্মত হইলেন। তিনি কৃষ্ণদ্বেষক 
শিশুপালের সঙ্গে রুক্সিণীর বিবাহ স্থির করিয়া দিনাবধারণপুর্ববক সমস্ত রাজগণকে নিমন্ত্রণ 
করিলেন। যদবগণের নিমন্ত্রণ হইল ন|। কৃষ্ণ স্থির করিলেন, যাঁদবদিগকে সঙ্গে লইয়া 
ভীন্মকের রাজধানীতে যাইবেন এবং রুক্সিণীকে তাহার বন্ধুবর্গের অসম্মতিতেও গ্রহণ করিয়। 
বিবাহ করিবেন। 
৯৬ 


১২২ Kh কৃষ্ণচরিত্র | 
কৃষ্ণ তীহাই করিলেন। বিবাহের দিনে রুক্সিণী দেবারাধনা .করিয়।৷ দেবমন্দির 
হইতে বাহির হইলে পর, কৃষ্ণ তাঁহাকে লইয়। রথে তুলিলেন। ভীগ্মক ও তাহার পুত্রগণ 
এবং জরাসন্ধ প্রভৃতি ভীগ্মকের মিত্ররাজগণ কৃষ্ণের আগমনসংবাঁদ শুনিয়াই এইরূপ একট! 
কাণ্ড উপস্থিত হইবে বুঝিয়াছিলেন। অতএব তাহার| প্রস্তুত ছিলেন। সৈন্য লইয়া 
সকলে কৃষ্ণের পশ্চাৎ, ধাবিত হইলেন। কিন্তু কেহই কৃষ্ণকে ও যাদবগণকে পরাভূত করিতে 
পারিলেন না । কৃষ্ণ রুক্সিণীকে দ্বারকায় লইয়! গিয়া বথাশান্্র বিবাহ করিলেন। 


ইহাকে “হরণ বলে। হরণ অর্থে কন্তার প্রতি কোনরূপ অত্যাচার বুঝায় না। 
কন্যার যদি পাত্র অভিমত হয়, এবং সে বিবাহে সে সন্মত থাকে, তবে তাহার প্রতি কি 
: তবত্যাচার ? রুক্সিণীহরণেও সে. দৌষ- ঘটে নাই, কেন না, রুক্মিণী কৃষ্ণে অনুরক্তা, এবং 
পরে দেখাঁইব যে, কৃষ্ণীনুমো দিত অজ্জুনকৃত স্থৃভদ্রীহরণেও সে দোষ ঘটে নাই। তবে 
এরূপ কন্যাহরণে কোন প্রকার দোষ আছে কি না, তাহার বিশেষ বিচার আবশ্যক, এ 
কথ। আমর! স্বীকার করি আমর| সে বিচার সুভদ্রাহরণের সময় করিব। কেন না, 
কৃষ্ণ নিজেই সে বিচার সেই সময় করিয়াছেন। অতএব এক্ষণে সে বিষয়ে কোন কথ। 
বলিব ন|। 
3 তবে ইহার ভিতর আর একটা কথা আছে। নে কালে ক্রত্রিয়রাজগণের বিবাহের 
দুইটি পদ্ধতি প্রশস্ত ছিল ;_এক স্বয়ংবর বিবাহ, আর এক হরণ। কখনও কখনও এক 
বিবাহে ছুই রকম ঘটিয়া যাইত, যথা--কাশিরাজকন্য| অন্থিকাঁদির বিবাহে। এঁ বিবাহে 
বর হয়। কিন্তু আদর্শ ক্ষত্রিয় দেবব্রত ভীত্ব, স্বয়ংবর না মানিয়া, তিনটি. কন্যাই কাঁড়িয়া 
লইয়। গেলেন। আর কন্যার স্বয়ংবরই হউক, আর হরণই হউক, কন্যা এক জন লাভ 
করিলে, উদ্ধৃতম্বতাৰ রণপ্রিয় ক্ষত্রিয়গণ একটা যুদ্ধবিগ্রহ. উপস্থিত করিতেন। ইতিহাসে 
ড্রোপদীস্বয়ংবরে এবং কাব্যে ইন্দুমতীস্বয়ংবরে দেখিতে পাই যে, কন্যা হৃতা হয় নাই, তথাপি 


যুদ্ধ উপস্থিত। মহাভারতের মৌলিক অংশে রুক্সিণী যে হৃত| হুইয়াছিলেন, এমন কথাট। - 


« 


পাওয়া যায় ন|। শিশুপালবধ-পর্ববাধ্যায়ে কৃষ্ণ ব।লতেছেন ৫-_ 
বদি ৪ 


রুক্সিণ্যামস্ত মুঢ়ন্ত প্রার্থনা সীনুমূর্যত; | 
ন চ তাং প্রাপ্তবান্‌ মুঢ়ঃ শুদ্রো বেদশ্রতীমিব ॥ 
শিশুপীলবধপব্ধাব]ায়ে। ৪৫ অঃ, ১৫ শ্লোকঃ। 
শিশুপাল উত্তর করিলেন £= 
মংপূৰ্ব্বাং রুঝিণীং কৃষ্ণ সংসংস্তু পরিকীতয়ন্‌। 
বিশেষতঃ পাথিবেষু ব্রীড়াং ন কুরুষে কথম্‌ ॥ 


₹ * তৃতীয় খণ্ড ঃ চতুর্থ পরিচ্ছেদ £ কৃষ্ণের বিবাহ ১২৩ 


মন্যমনো হি কঃ সংন্ু পুরুষ পরিকীর্তয়েৎ । 
অন্থপুর্ববাং স্্িযং জাতু ত্বদন্তো মধুস্থদন ॥ . 
শিশুপালবধপর্বাধ্যায়ে। ৪৫ অঃ, ১৮-১৯ শ্লোকঃ । 
ইহাতে এমন কিছুই নাই যে, তাহা হইতে বুঝিতে পারিব যে, রনী হৃত 
হইয়াছিলেন, ব| তজ্জন্য কোন যদ হইয়াছিল। তার পর উদ্ভোগপর্বের আর. এক স্থানে 
k আছে," 
যো কুক্সিণীমেকরথেন ভোজান্‌ উৎসাগ্চ রাজ্ঞঃ সমরে প্রসহা । 
উবাহ ভাৰ্য্যাং শসা জলস্তীং যন্তাং জজ্ঞে রোক্সিণেয়ে| মহাত্মা ॥ 


ইহাতে যুদ্ধের কথ! আছে, কিন্তু হরণের কথা নাই। 

আর এক স্থানে রুক্সিণীহরণবৃত্তান্ত আছে। উদ্যোগপর্বের সৈন্যনির্ধ্যাণ সময়ে কুক্সিণীর 
ভ্রাতা রুক্দী পাঁগুবদিগের শিবিরে আসিয়| উপস্থিত হইলেন। তদুপলক্ষে কথিত হইতেছে ৪ 

“বাছবলগরিবত রুল্পী পূর্বে ধীমান্‌ বান্দেবের রুক্সিণীহরণ সহ করিতে ন|.গারিয়া, “আমি রুষকে 
বিনষ্ট না করির। কদ।চ প্রতিনিবৃত্ত হইব না+, এইরূপ প্রতিজ্ঞা পুর্ববক প্রবন্ধ ভাগীরথীর শ্ত।র বেগবতী বিচিত্র 
আযুধধাৰিণী চতুরঙ্সিণী সেন! সমভিব্যাহারে তাহার প্রতি ধাবমান হইয়াছিলেন। পরে তাঁহার সন্নিহিত 
হইবামাত্র পরাজিত ও লজ্জিত হইয়া প্রতিগমন করিলেন। কিন্তু যে স্থানে বাস্থদেব কর্তৃক পরাজিত 
হইয়াছিলেন, তথায় ভোজকট নামক প্রভূত সৈন্য ও গজবাজিসম্পন্ন স্থবিখ্যাত এক নগর সংস্থাপন 
করিয়াছিলেন। এক্ষণে সেই নগর হইতে ভোজরাজ রুঝ্ী এক অক্ষৌহিণী সেনা সমভিব্যাহারে সত্বরে 
পাণ্ডবগণের নিকট আগমন করিলেন এবং পাণ্ডবগণের অজ্ঞাতদারে কৃষ্ণের প্রিয়াননষ্ঠান করিবার নিমিত্ত 
কবচ, ধনু, তলবার, খড়গা ও শরাসন ধারণ করিয়! আদি ত্যসঙ্কাশ ধবজের সহিত পাগুবসৈষ্ঠমগলী মধ্যে 
প্রবিষ্ট হইলেন ৷” . 

এই কথ| উদ্বোগপৰ্বের ১৫৭শ অধ্যায়ে আছে। এ অধ্যায়ের নাম রুক্সিপ্রত্যাখ্যান | 
মহাভারতের যে পর্ববসংগ্রহাধ্যায়ের কথ। পূর্বের বলিয়াছি, তাহাতে লিখিত অ|ছে যে, উদ্োগপর্বের 

৬ অধ্যায়, এবং ৬৬৯৮ শ্লোক আছে। 
প্উদ্যোগপর্বানিদি্টং সন্ধিবিগ্রহমিশ্রিতম্‌। 
অধ্যায়ানাঁং শতং প্রোক্তং যড় শীতির্মহষিণা ॥ 
শ্লোকানাং ষটসহআাণি তাবস্ত্যেব শতানি চ। 
গ্লোকাশ্চ নবতিঃ প্রোক্তান্তথৈবাষ্টৌ মহাত্মন ॥” 
মহাভারতম্‌, আদিপর্ক | 


এক্ষণে মহাভারতে ১৯৭ অধ্যায় পাওয়| যায়। অতএব ১১ অধ্যায় পর্ববসংগ্রহাধ্যায় 
সঙ্কলিত হওয়ার পরে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে । এক্ষণে উদ্চোগপর্বেব ৭৬৫৭ শ্লোক পাওয়। যাঁয়। 
অতএব, প্রায় এক হাজার শ্লোক প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। প্রক্ষিপ্ত এই একাদশ অধ্যায় ও সহস্র 


উকি ৃ কৃ্চরিত্র 

শ্লোক কোন্গুলি ? প্রথমেই: দেখিতে হয় যে, উদ্ভোগপর্ববান্তরগত কোন্‌ বৃত্তান্তগুলি পর্বব- 
ংগ্রহাঁধ্যায়ে ধৃত হয় নাই। এই কুঝ্সিসমাগম ব| কুক্সিপ্রত্যাখ্যান পর্ববসংগ্রহাধ্যায়ে ধৃত 
হয় নাই। অতএব এ ১৫৭ অধ্যায় প্রক্ষিপ্ত একাদশ অধ্যায়ের মধ্যে একটি, ইহা বিচার- 
সন্গত। এই রুক্সিপ্রত্যাখ্যান-পর্ধবাধ্যায়ের সঙ্গে মহাভারতের কোন সম্বন্ধ নাই। রুক্দী 
সসৈন্যে আসিলেন এবং অর্জুন কর্তৃক পরিত্যক্ত হইলেন, পশ্চাৎ ছুর্য্যোধন কর্তৃকও পরিত্যক্ত 


“হইলেন, পশ্চাৎ স্বস্থানে চলিয়। গেলেন, ইহা ভিন্ন মহাভারতের সঙ্গে তাঁহার আর কোন 


সম্বন্ধ নাই। এই দুইটি লক্ষণ একত্ৰিত করিয়! বিচার করিয়া দেখিলে, অবশ্য বুঝিতে হইবে যে, 


- ১৫৭ অধ্যায় প্রক্ষিপ্ত, কাজেই রুক্সিণীহরণ বৃত্তান্ত মহাভারতে প্রক্ষিপ্ত। ইহার অন্যতর প্রমাণ 


এই যে, বিষ্ণুপুরাণে আছে যে, মহাভারতের যুদ্ধের পূর্বেই কুক্পী বলরাম কর্তৃক অক্ষক্রীড়া- 
জনিত বিবাদে নিহত হইয়াছিলেন। কুক্সিণীকে শিশুপাল কামন। করিয়াছিলেন, ইহা সত্য 
এবং তিনি রুক্সিণীকে বিবাহ করিতে পান নাই-_কৃষ্ণ তাঁহাকে বিবাহ করিয়াছিলেন, ইহাঁও 
সত্য। বিবাহের পর একট! যুদ্ধ হইয়াছিল। কিন্তু ‘হরণ’ কথাটা মৌলিক মহাভারতে 
কোথাও নাই। হরিবংশে ও পুরাণে আছে। 

শিশুপাল ভীত্মকে তিরস্কারের সময় কাশিরাজের কন্যাহরণ জন্য তাঁহাকে গালি 
দিয়াছিলেন। কিন্তু কৃষ্ণকে তিরন্কারের সময় রুক্মিণীহরণের কোন কথাও তুলেন নাই। 


- অতএব বোধ হয় না যে, রুক্মিণী হৃত| হইয়াছিলেন। পূর্বেবাদ্ধুত কথোপকথনে ইহাই সত্য 


বোধ হয় যে, শিশুপাল রুক্সিণীকে প্রার্থনা করিয়াছিলেন, কিন্তু ভীত্মক রুক্সিণীকে কৃষ্ণকেই 


 সন্প্রদান করিয়াছিলেন। তার পর তাহার পুত্র রুক্সী শিশুপালের পক্ষ হুইয়| বিবাদ 


উপস্থিত করিয়াছিলেন । রুকী অতিশয় কলহপ্রিয় ছিলেন। অনিরুদ্ধের বিবাহকালে 
দ্যুতোপলক্ষে বলরামের সঙ্গে কলহ উপস্থিত করিয়া নিজেই নিহত হুইয়াছিলেন। 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ 
নরকবধাদি 


কথিত হইয়াছে, নরকান্থুর নামে পৃথিবীর এক পুত্র ছিল। প্রাগজ্যোতিষে তাহার 
রাজধানী । সে অত্যন্ত ছুরধিবনীত ছিল| ইন্দ্র স্বয়ং দ্বারকায় আসিয়া তাহার নামে কৃষ্ণের 


নিকট নালিশ করিলেন। অন্যান্য দুনধর্ম্মের মধ্যে নরক ইন্দ্র বিষ্ণু প্রভৃতি আদিত্যদিগের 


মাত৷ অদিতির কু গুল চুরি করিয়! লইয়া গিয়াছিল। কৃষ্ণ ইন্দ্রের নিকট নরকবধে প্রতিশ্রুত 
হইয়| প্ৰাগ জ্যোতিষপুরে গিয়া নরককে বধ করিলেন। নরকের যোল হাজার কন্যা ছিল 


£ তাহাদিগের সকলকে লইয়া আসিয়া বিবাহ করিলেন। নরকমাতা পৃথিবী নরকাপহৃত 


তৃতীয় খণ্ড £ পঞ্চম পরিচ্ছৈদ £ নরকবধাদি ' “গিরি 


অদ্বিতিকুণ্ডল লইয়া আসিয়! কৃষ্ণকৈ উপহার দিলেন; এবং বলিয়া গেলেন যে, কৃষ্ণ যখন 
বরাহ অবতার হইয়াছিলেন, তখন পৃথিবীর উদ্ধারজন্য বরাহের যে স্পর্শ, সেই স্পর্শে পৃথিবী 
গর্ভবতী হইয়া নরককে প্রসব করিয়াছিলেন । rs 


সমস্তই অতিপ্রকৃত এবং সমস্তই অতি মিখ্য|। বিষ্ণু বরাহরূপ ধারণ করেন নাই, 
প্রজাপতি পৃথিবীর উদ্ধারের জন্য বরাহরূপ ধারণ করিয়াছিলেন, ইহাই বেদে আছে। 
কৃষ্ণের সময়ে, নরক প্রাগজ্যোতিষের রাজ| ছিলেন না_-ভগদত্ত প্রাগজ্যোতিষের রাজ! 
ছিলেন। তিনি কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে অঙ্ভনহস্তে নিহত হন। ফলতঃ ইন্দ্রের দ্বারক| গমন, 
পৃথিবীর গর্ভাধান এবং এক জনের ষোড়শ সহত্র কন্ঠ ইত্যাদি সকলই অতিপ্রকৃত উপন্যাস 
মাত্র। কৃষ্ণের যোড়শ সহজ মহিষী থাকাও এই উপন্যাসের অংশমাত্র এবং মিথ্যা গল্প, 
ইহা! পাঠককে আর বলিতে হুইবে ন।| 


এই নরকাস্থুরবধ হইতে বিষ্ণুপুরাণের মতে পারিজাত হরণের সূত্রপাত । কৃষ্ণ দিতির 
কুণ্ডল লইয়। অদিতিকে দিবার জন্য সত্যভাম! সমভিব্যাহারে ইন্দ্রালয়ে গমন করিলেন। 
সেখানে সত্যভাম! পারিজাত কামন| করায় পারিজাত বৃক্ষ লইয়৷ ইন্দ্রের সে কৃষ্ণের যুদ্ধ 
বাধিল। ইন্দ্র পরাস্ত হইলেন। হরিবংশে ইহ|. ভিন্নপ্রকারে লিখিত আছে। কিন্তু 
যখন আমর! বিধুঃপুরাণকে হরিবংশের পুর্ববগামী- গ্রস্থ বিবেচনা করি, তখন. এখানে 
বিুপুরাণেরই অনুবর্তী হইলাম। উভয় গ্রন্থকথিত বৃত্তান্তই অত্যন্ভত ও অতিপ্রাকৃত। : 
যখন আমর! ইন্দ্র, ইন্দ্রালয় এবং পারিজাঁতের অস্তিত্ব সম্ন্ধেই অবিশ্বাসী, তখন এই সমস্ত 
পারিজাতহরণবৃত্বাম্তই আমাদের পরিহাধ্য। 


ইহার পর বাণাঙ্গুরবধরৃত্তান্ত। তাহাও এরূপ অতিপ্রকৃত অদ্ভূতব্যাপারপরিপূর্ণ 
এজন্য তাঁহাও আঁমর| পরিত্যাগ করিতে বাধ্য। তাহার পর পোণ্ড বাস্থদেববধ এবং 
‘ বারাণসীদাহ । ইহার কতকটা এতিহাসিকতা আছে বোধ হয়। পৌগুদিগের রাজ্য 
এঁতিহামিক, এবং পৌগু, জাতির কথা এতিহাঁসিক এবং অনৈতিহাসিক সময়েও বিবিধ দেশী 
বিদেশী গ্রন্থে পাওয়া ঘায়। রামায়ণে তাহাদিগকে. দাক্ষিণাত্যে দেখা যায়, কিন্ত 
মহাভারতের সময়ে তাঁহারা আধুনিক বাঙ্গালার পশ্চিমভাগবাসী। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে 
পৌগ্চেরা উপস্থিত ছিল, মহাভারতে তাহারা অনার্য জাতির মধ্যে গণিত হইয়াছে। 
দশকুমারচরিতেও তাহাদিগের, কথা আছে এবং এক জন চৈনিক পরিব্রাজক তাহাদিগকে 
বাঙ্গাল| দেশে স্থাপিত দেখিয়া গিয়াছেন। তিনি তাঁহাদিগের রাজধানী পৌগুবর্ধনেও 
গিয়াছিলেন, কৃষ্ণের সময়ে যিনি পোঁগুদিগের রাজা ছিলেন, ভাহারও নাম বাস্থদেব। 
বাস্ণুদেব শব্দের অনেক অর্থ হয়। যিনি বন্থুদেবের পুত্র, তিনি বাস্তুদেব। এবং যিনি 


এ. f J কৃষ্ণচরিত্র 

. সব্্নিবাস অর্থাৎ সর্ববভূতের বাসস্থান, তিনিও বসুদেব ।% অতএব যিনি ঈশ্বরের অবতার, 
তিনিই প্রকৃত বাসুদেব নামের অধিকারী । এই পৌণ্ডক বাস্থুদেৰ প্রচার করিলেন যে, 
ঘারকানিবাসী বাসুদেব, জাল বাস্তুদেৰ ; তিনি নিজেই প্রকৃত বাসুদেব _ইশ্বরাবতার। - তিনি 
. কৃষঃকে বলিয়! পাঠাইলেন যে, তুমি আমার নিকটে আসিয়া, শঙখ-চক্র-গদাপন্মাদি যে সকল 
চিন্ছে আমারই প্রকৃত অধিকার, তাহা আমাকেই দিবে। কৃষ্ণ ‘তথাস্ত' বলিয়া পৌগু রাজ্যে 
গমন করিলেন এবং চক্রাদি অস্ত্র পৌণ্ডকের প্রতি ক্ষিপ্ত করিয়|' তাহাকে নিহত করিলেন। 
বারাণসীর অধিপতিগণ পৌঁণ কের পক্ষ হইয়াছিল, এরং পৌঞুকের মৃত্যুর পরেও কৃষ্ণের 
সঙ্গে শত্রত| করিয়া, যুদ্ধ করিতেছিল। এজন্য তিনি: বারাণসী আক্রমণ করিয়া শক্রগণকে 
নিহত করিলেন এবং বারাণসী দগ্ধ করিলেন। 

এ স্থলে শত্রুকে নিহত কর! অধৰ্ম্ম নহে, কিন্তু নগরদাহ ধর্ম্মানুমোদিত নহে। পরম 
ধর্ম্মাত্ম। কৃষ্ণের দ্বার এরূপ কার্য কেন হইয়াছিল, তাহার বিশ্বাসযোগ্য বিবরণ কিছু পাওয়া . 
যায় না। বিষ্ণুপুরাণে লেখা আছে যে, কাশিরাজু কুষ্ণহস্তে নিহত হইলে, তাহার পুত্র 
মহাদেবের তপস্ত। করিয়া কৃষ্ণের বধের নিমিত্ত “কৃত্যা উৎপন্ন হউক,” এই বর প্রার্থনা 
" করিলেন। কৃত্যা অভিচারকে বলে। অর্থাৎ যন্ হইতে শরীরবিশিষ্টা অমোঘ কোন 
শক্তি উৎপন্ন হইয়। শত্রুর বধসাধন করে| মহাদেব প্রার্থিত বর দিলেন। কৃত্যা উৎপন্ন 
, হইয়| ভীষণ মুক্তিধারপূর্ববক কৃষেওর বধার্থ ধাবমান হইল। কৃষ্ণ সুদর্শন চক্রকে আজ! 
. করিলেন যে, তুমি এই কৃত্যাকে সং ংহার কর। বৈষ্ণবচক্রের প্রভাবে মাহেশ্বরী কৃত্য! বিধবস্ত- 
. প্রভাব হইয়া পলায়ন করিল। চক্রও পশ্চাদ্ধাবিত হইল।  কৃত্য| বারাণসী নগর মধ্যে প্রবেশ 
করিল। চক্রানলে সমস্ত পুরী দগ্ধ হইয়া গেল। ইহ! অতিশয় অনৈসগিক ও অবিশ্বাসযোগ্য 
ব্যাপার। হরিবংশে পৌঞ্ুকবধের কথ| আছে, কিন্তু বাঁরাণসীদাহের কথ| নাই। কিন্ত 
ইহার কিঞি প্রসঙ্গ মহাভারতে আছে। অতএব বারাণসীদাহ অনৈতিহাসিক বলিয়া 
পরিত্যাগ করিতে পারিলাম না। তবে কি জন্য বারাণসীদাহ টি কৃষ্ণ বাধ্য ' 
j হইয়াছিলেন, তাহার বিশ্বাসযোগ্য কারণ কিছু জানা যায় না। 

যে সকল যুদ্ধের কথা| বল| গেল, তত্ভিন্ন উদ্ভোগপর্বেব ৪৭ অধ্যায়ে অর্ভুনবাক্যে 
কৃষ্ণক্কৃত গান্ধারজয়, পাঁণ্যজয়, কলিজজয়, শাম্মজয় এবং একলব্যের সংহারের প্রসঙ্গ আছে । 
. ইহার মধ্যে শাল্থজয়বৃত্তান্ত মহাভারতের বনপর্বেন আছে। ইহা ভিন্ন আর কয়টির কোন 
বিস্তারিত বিবরণ আমি কোন গ্রন্থে পাইলাম না। বোধ হয়, হরিবংশ ও পুরাণ সকল 


% “বস্থুঃ সর্বধনিবাসশ্চ বিশ্বানি যন্ত লোমন্ত ৷ 
সচ দেবঃ পরং ব্রহ্ম বাস্মুদেব ইতি স্থৃতঃ ॥” 


ভৃতায তিন দ্বারকাবাস স্তমন্তক ১২৭ 


গ্রহের পুর্বেব এই সকল যুদ্ধ- বিষয়ক কিম্বদন্তী বিলুপ্ত হইয়াছিল । হরিবংশে ও ভাগবতে 
অনেক নূতন কখ। আছে, কিন্তু .মহাভারতে ব) বিধুগপুরাণে তাঁহার কোন এসঙ্গ নাই বলিয়া 
আমি সে সকল পরিত্যাগ করিলাম। ৰ ২৪. 


ষ্ঠ পরিচ্ছেদ 


ঘ্।রকাবাস-স্তামন্তক 


PY 


দ্বারকায় কৃষ্ণ রাজ! ছিলেন ন!। যত দূর বুঝিতে পার যায়, তাহাতে বোধ হয় 
যে, ইউরোপীয় ইতিহাসে যাহাকে 01৪৭০৮7৮ বলে, যাদবের দ্বারকায় তাহাই ছিলেন। 
অর্থাৎ তাহারা সমাজের অধিনায়ক ছিলেন, কিন্তু তাহারা পরস্পর সকলে সমানস্পর্লী।- 
বয়োজ্যেষ্ঠকে আপনাদিগের মধ্যে প্রধান বিবেচনা করিতেন, সেই জন্য উত্রসেনের রাজ! - 
নাম। কিন্তু এরূপ প্রধান ব্যক্তির কার্যযতঃ বড় কতৃত্ব থাকিত না।. যে বুদ্ধিবিক্রমে প্রধান, 
নেতৃত্ব তাহারই ঘটিত। কৃষ্ণ যাদবদিগের মধ্যে বলবার্য্য বুদ্ধিবিক্রমে সর্বশ্রেষ্ঠ, এই জন্যই 
তিনি যাদবদিগের নেতৃস্বরূপ ছিলেন। তাহার অগ্রজ বলরাম এবং কৃতবর্ম্ম/। প্রভৃতি অ্যান্ত 
বয়োজ্োষ্ঠ যাদৰগণও তাঁহার বশীভূত ছিলেন। কৃষ্ণও সর্ববদ|' তাঁহাদিগের মঙ্গলকাগন| 
করিতেন। কৃষ্ণ হইতেই তীহাদিগের রক্ষণ সাধিত হইত এবং কৃষ্ণ বহুরাজ্যবিজেত| হইয়াও 
জ্ঞাতিবর্গকে ন| দিয়া আপনি কোন এখর্য্যভোগ করিতেন ন|। তিনি সকলের প্রতি 
তুল্যপ্জীতিসম্পন্ন ছিলেন। সকলেরই হিতসাধন করিতেন। জ্ঞাতিদিগের প্রতি আদর্শ 
মনুষ্যের যেরূপ ব্যবহার কর্তব্য, তাহ| তিনি করিতেন। কিন্তু জ্ঞাতিভাব চিরকালই সমান। 
তাঁহার বলবিক্রমের ভয়ে জ্ঞাতির| তাহার বশীভূত ছিল বটে, কিন্তু তাহার প্রতি শুন্য 
ছিল না। এ বিষয়ে কৃষ্ণ স্বয়ং যাহা নারদের কাছে বলিয়াছিলেন, ভীগ্ম তাহ! নারদের মুখে 
শুনিয়! যুধিষ্ঠিকে বলিয়াছিলেন। কথাগুলি সত্য হউক, মিথ্যা হউক, লোকশিক্ষার্থে জনা 
তাহা মহাভারতের শীন্তিপর্বব হইতে উদ্ধত করিতেছি, 

“জ্ঞাতিদিগকে খবর্যযের অর্দাংশ প্রদান ও তাহাদিগের কটুবাক্য শ্রবণ করিয়া তাহাদিগের দানের 
গ্যায় অবস্থান করিতেছি। বহ্ছিলাভার্থী ব্যক্তি যেমন অরণি কাষ্ঠকে মথিত  করিয়! থাকে, তদ্রপ 
ড্ঞাতিবর্গের দুর্ববাক্য নিরন্তর আমার হৃদয় দগ্ধ করিতেছে । বলদেব বল, গদ সুবুমারতা এবং আমার 
আত্মজ প্রায় সৌন্দর্য/-প্রভাবে জনসমাজে অদ্বিতীয় বলিয়া Ll ES আর. অন্ধক ও 
বৃষ্ণিবংশীয়েরাও মহাবলপাক্রান্ত, উৎসাহসম্পন্ন ও অধ্যবসায়শালী; তাহারা যাহার সহায়তা না করেন, 
সে বিনষ্ট হয় এবং যাহার সহায়তা করেন, সে অনায়াসে অসামান্য এশর্য্য লাভ করিয়া থ থাকে। 


"এ সকল 
ব্যক্তি আমার পক্ষ থাকিতেও আমি অসহায় হইয়া কালযাপন করিতেছি। 


আহুক ও অক্ুর আমার পরম" 


মিটি..." . কফচরিত 
বণ কিন্তু ৪ ছুই জনের মধ্যে এক জনকে স্নেহ করিলে অগ্তের' ক্রোধোদ্দীপন হয়) সুতরাং আমি. 
০ -কাহারই প্রতি স্নেহ প্রকাশ করি ন!। আর নিতান্ত সৌহার্দবশতঃ উহাদিগকে পরিত্যাগ করাও 
স্ুকঠিন। অতঃপর আমি এই স্থির. করিলাম যে, আহুক ও অক্তুর যাহার পক্ষ, তাহার দুঃখের পরিসীমা 
নাই, আর তাহার। যাহার পক্ষ নহেন, তাহ! অপেক্ষাও দুঃখী আর কেহই নাই। যাহ। হউক, এক্ষণে - 
আমি দ্যুতকারী সহোদরদ্বয়ের মাতার নায় উভয়েরই জয় প্রার্থনা করিতেছি। হে নারদ! আমি ও 
ছুই মিত্রকে আয়ত্ত করিবার নিমিত্ত এইরূপ কষ্ট পাইতেছি।” 
এই কথার উদাহরণস্বরূপ স্যমন্তক মণির বৃত্তান্ত পাঠককে উপহার দিতে ইচ্ছা করি। না 
স্তমন্তক মণির বৃত্তান্ত অতিপ্রকৃত পরিপুর্ণ। অতিগ্রকৃত অংশ বাদ দিলে যেটুকু থাকিবে, : 
তাহাও কত দুর সত্য, বল৷ যায় না। যাহ! হউক, স্থুল বৃত্তান্ত পাঠককে শুনাইতেছি। 
সত্ৰাজিত নামে এক জন যাদব দ্বারকায় বাস করিতেন। তিনি একটি অতি উজ্্বল 
_. সর্ববজনলোভনীয় মণি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মণির নাম স্থামন্তক। কৃষ্ণ সেই মণি দেখিয়া... 
বিবেচনা করিয়াছিলেন যে, ইহা যাদবাধিপতি উগ্রসেনেরই যোগ্য। কিন্তু জ্ঞাতি 
বিরোধ-ভয়ে অত্রাজিতের নিকট মণি প্রার্থনা করেন নাই। কিন্তু সত্ৰাজিত মনে ভয় 
করিলেন যে, কৃষ্ণ এই মণি চাহিবেন। চাহিলে তিনি রাখিতে পারিবেন না, এই ভয়ে 
মণি তিনি নিজে ধারণ না করিয়া আপনার ভ্রাতা প্রসেনকে দিয়াছিলেন। পরেন সেই 
মণি ধারণ করিয়া এক দিন মগয়ায় গিয়াছিলেন। বনমধ্যে একটা সিংহ তাহাকে হত 
করিয়| সেই মণি মুখে করিয়া লইয়। চলিয়া যায়। জাম্ববান্‌ সিংহকে হত করিয়! সেই মণি: 
গ্রহণ করে।  জান্ববান্‌ একট! ভন্তুক। কথিত আছে যে, সে ত্রেতারযুগে রামের বানর “8 
₹ সেনার মধ্যে থাকিয়া রামের পক্ষে যুদ্ধ করিয়াছিল। ূ 
চন... এ দিকে প্রসেন নিহত এবং মণি. অন্তহিত জানিতে পারিয়া৷ দ্বারকাবাসী লোকে 
: এইরূপ সন্দেহ করিল যে, কৃষ্ণের যখন এই মণি লইবার ইচ্ছ| ছিল, তখন তিনিই প্রসেনকে, .. 4 
5 মারিয়া মণি গ্রহণ করিয়া থাকিবেন। এইরূপ লোকাপবাদ কৃষ্ণের অসহা হওয়ায় তিনি 
২ শগির সন্ধানে বহিগত হইলেন। যেখানে প্রসেনের মৃতদেহ দেখিলেন, সেইখানে সিংহের 
-.. পদচিহ্ন দেখিতে পাইলেন। তাহা সকলকে দেখাইয়া আপনার কলঙ্ক অপনীত করিলেন। 
= « পরে সিংহের পদচিহ্কানুসরণ করিয়া ভল্লুকের পদচিহ্ন দেখিতে পাইলেন। সেই পদচিহ্ন 
- ধরিয়া গতের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তথায় জাহ্ববানের পুত্রপালিকা ধাত্রীর হস্তে সেই 
এ তক হল, পরে জান্ববানের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া তাহাকে পরাতব এ 
২788 কে স্যমন্তক মণি দিল, এবং আপনার. কন্যা জাম্ববতীকে 
রা রি ৯৮ ! কৃষ্ণ মণি লইয়া দ্বারকায় আসিয়| মণি সত্রাজিতকেই প্রতার্পণ.- 
i 77. তিশি পরশ্থ কামনা! করিতেন শা। কিন্তু সত্ৰাজিত, কৃষ্ণের উপর অভূতপূর্ব. 
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- 


তৃতীয় খণ্ড $ বষ্ঠ পিচ্ছে ৪  দ্বারকাবীট-স্তমন্তক রি বি 


- কলঙ্ক আরোপিত করিয়াছিলেন, এই ভয়ে ভীত হইয়া, কৃষ্ণের ভিসা আপনার 
কন্যা সত্যভামাকে কৃষ্ণে অন্প্রদান করিজেন। সত্যভীমা সর্ববজনপ্রার্থনীয় রূপবতী বন্ধ 
ছিলেন। এজন্য তিন জন প্রধান যাদব, অর্থাৎ শতথন্ব, মহাবীর কৃতবর্্ম। এবং, কৃষ্ণের . 
পরম ভক্ত ও সুহৃৎ. অন্তুর এ কন্যাকে কামনা করিয়াছিলেন । এক্ষণে সত্যভামা কৃষ্ণে 
সম্প্রদত্ত। হওয়ায় তাহারা আপনাদিগকে অত্যন্ত অপমানিত বিবেচন| করিলেন এবং 
সত্রাজিতের বধের জন্য ষড়যন্ত্র করিলেন। অনুর ও কৃতবদ্্া শতধস্বাকে পরামর্শ দিলেন 
যে, তুমি অত্রাজিতকে বধ করিয়া তাহার মণি চুরি কর। কৃষ্ণ তোমাদের যদি বিরুদ্ধাচরণ 
করেন, তাহ। হইলে, আমর! তোমার সাহায্য করিব। শতধন্থ। সম্মত হইয়া কদাচিৎ 
কৃষ্ণ বারণাঁবতে গমন করিলে, অত্রাজিতকে নিদ্রিত অবস্থায় বিনাশ করিয়া -মণি চুরি 
'করিলেন। 

সত্যভাম। পিতৃবধে শোকাতুর| হী কৃষ্ণের নিকট নালিশ করিলেন । কৃষ্ণ তখন 
দ্বারকায়  প্রত্যাগ্রমন করিয়া, বলরামকে সঙ্গে লইয়া, শতথন্বার বধে উদ্যোগী হইলেন। : 
গুনিয়) শতধন্ব। কৃতবর্্া! ও অন্তুরের সাহায্য প্রার্থন। করিলেন। তীহার। কৃষ্ণ বলরামের 
সহিত শত্ৰুতা করিতে অস্বীকৃত হইলেন।- তখন শতধন্থী অগত্যা অক্তুরকে মণি দিয়া 
দ্রুতগামী ঘোটকে আরোহণপূর্ববক পলায়ন করিলেন। কৃষ্ণ বলরাম রথে যাইতেছিলেন, 
রথ ঘোটককে ধরিতে পারিল না।  শতধন্থার অশ্বিনীও পথক্লান্ত। হইয়া! প্রাণত্যাগ করিল। 
শতধন্ব। তখন পাদচারে পলায়ন করিতে লাগিল। স্যায়যুদ্পরায়ণ. কৃষ্ণ তখন রথে 
বলরামকে রাখিয়া স্বয়ং পাঁদচারে শতধন্বার পশ্চাৎ ধাবিত হইলেন। কৃষ্ণ দুই ক্রোশ 
গিয়া শতধন্বার মন্তকচ্ছেদন করিলেন।' কিন্তু মণি তাঁহার -নিকট পাইলেন না। ফিরিয়া 
" আসিয়। বলরামকে এই কথ! বলিলে বলরাম তাঁহার কথায় বিশ্বাস করিলেন ন|। ' 
ভাবিলেন, মণির ভাগে বলরামকে বঞ্চিত করিবার জন্য কৃষ্ণ মিথ্যা কথা. বলিতেছেন। 
বলরাম বলিলেন, “ধিক্‌ তোমায়! তুমি এমন অর্থলোভী! এই পথ আছে, তুমি 
দ্বারকায় চলিয়া যাও; আমি আর. দ্বারকায় যাইব ন|।” এই বলিয়া তিনি কৃষ্ণকে ত্যাগ 

করিয়| বিদেহ নগরে গ্রিয়। তিন বৎসর বাদ করিলেন । এদিকে অক্কুরও দ্বারক| ত্যাগ 
করিয়া পলায়ন করিলেন। পরে যাঁদবগণ তাঁহাকে অভয়: দিয় পুনর্ববার দারকায় আনাইলেন। 
কৃষ্ণ তখন এক দিন সমস্ত যাঁদবগণকে সমবেত করিয়া, অক্রুরকে বলিলেন যে, স্থামন্তক মণি: 
তোমার নিকট আছে, আমর! তাহা জানি । 'সে মণি তোমারই থাক্‌, কিন্তু সকলকে একবার 
দেখাঁও। : অক্কুর ভাঁবিলেন, আমি যদি অস্বীকার করি, তাহ! হইলে সন্ধান করিলে, আমার 
. নিকট, এখনই:মণি, বাহির হইবে । অতএব তিনি অস্বীকার না'করিয়া মণি বাহির করিলেন, : 
তাহা দেখিয়া বলরাম - এবং সত্যভাম। সেই মণি লইবার, জন্য-অতিশয় : ব্যস্ত হইলেন। কিন্তু .. 
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সুহ্ধং, কিন্তু ও দুই জনের মধ্যে এক জনকে স্নেহ করিলে অন্তের ক্রোধোদ্দীপন হয়; স্থৃতরাং আমি 
কাহারই প্রতি ন্গেহ প্রকাশ করি না। আর নিতান্ত সৌহার্দবশতঃ উহাদিগকে পরিত্যাগ করাও 
স্থকঠিন। অতঃপর আমি এই স্থির, করিলাম যে, আহুক ও অক্তুর যাহার পক্ষ, তাহার দুঃখের পরিসীমা 
নাই, আর তাহার! যাহার পক্ষ নহেন, তাহ! অপেক্ষাও দুঃখী আর কেহই নাই। যাহ। হউক, এক্ষণে 
আমি দুতকারী নহোদরঘয়ের মাতার ন্যায় উভয়েরই জয় প্রার্থনা করিতেছি। হে নারদ! আমি এ 
দুই মিত্রকে আয়ত্ত করিবার নিমিত্ত এইরূপ কষ্ট পাইতেছি।” 
এই কথার উদাহরণস্বরূপ স্যমন্তক মণির বৃত্তান্ত পাঠককে উপহার দিতে ইচ্ছা করি। 
স্যমন্তক মণির বৃত্তান্ত অতিপ্রকৃত পরিপূর্ণ। অতিপ্রকৃত অংশ বাদ দিলে যেটুকু থাকিবে, 
তাহাও কত দূর সত্য, বলা যায় না। যাহ হউক, স্থুল বৃত্তান্ত পাঠককে শুনাইতেছি। 
সত্রাজিত নামে এক জন যাদব দ্বারকাঁয় বাস করিতেন। তিনি একটি অতি উজ্জ্বল 
" সর্ববজনলোভনীয় মণি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মণির নাম স্যমন্তক। কৃষ্ণ সেই মণি দেখিয়। 
বিবেচন| করিয়াছিলেন যে, ইহা যাদবাধিপতি উগ্রসেনেরই যোগ্য। কিন্তু জ্ঞাতি- 
বিরোধ-ভয়ে সত্রাজিতের নিকট মণি প্রার্থনা করেন নাই। কিন্তু সত্রাজিত মনে ভয় 
করিলেন যে, কৃষ্ণ এই মণি চাহিবেন। চাহিলে তিনি রাখিতে পারিবেন না, এই ভয়ে 
মণি তিনি নিজে ধারণ না করিয়া আপনার ভ্রাত৷ প্রসেনকে দিয়াছিলেন। প্রসেন সেই 
মণি ধারণ করিয়া এক দিন মৃগয়ায় গিয়াছিলেন । বনমধ্যে একট সিংহ তাহাকে হত 


করিয়া! সেই মণি মুখে করিয়| লইয়। চলিয়া যায়। জান্ববান্‌ সিংহকে হত করিয়। সেই মণি: 


গ্রহণ করে।  জান্ববান্‌ একটা ভল্গুক। কথিত আছে যে, সে ত্রেতারযুগে রামের বানর 
সেনার মধ্যে থাকিয়া রামের পক্ষে যুদ্ধ করিয়াছিল। 

এ দিকে প্রসেন নিহত এবং মণি. অন্তহিত জানিতে পারিয়া দ্বারকাবাসী লোকে 
এইরূপ সন্দেহ করিল যে, কৃষ্ণের যখন এই মণি লইবার ইচ্ছ| ছিল, তখন তিনিই প্রসেনকে, 
, মারিয়া মণি গ্রহণ করিয়া থাকিবেন। এইরূপ লোঁকাপবাদ কৃষ্ণের অসহা হওয়ায় তিনি 
_ মণির সন্ধানে বহিগগত হইলেন। যেখানে প্রসেনের মৃতদেহ দেখিলেন, সেইখানে সিংহের 
পদচিহ্ন দেখিতে পাইলেন। তাহা সকলকে দেখাইয়া আপনার কলঙ্ক অপনীত করিলেন। 
পরে সিংহের পদচিহ্ানুসরণ করিয়া ভন্মুকের পদচিহ্ন দেখিতে পাইলেন। সেই পদচিহ্ন 
ধরিয়া [গর্তের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তথায় জান্ববানের পুত্রপালিকা ধাত্রীর হস্তে সেই 

স্তমন্তক মণি দেখিতে পাইলেন। পরে জান্ববানের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া তাহাকে পরাভব 
করিলেন। তখন জাম্ববান্‌ তাহাকে স্যমন্তক মণি দিল, এবং আপনার. কন্যা! জীম্ববতীকে 
কৃষ্ণে সম্প্রদান করিল। কৃষ্ণ মণি লইয়া দ্বারকাঁয় আসিয়। মণি সত্রাজিতকেই প্রত্যর্পণ 
করিলেন। তিনি পরম্ব কামনা করিতেন: না। কিন্তু সত্রাজিত, কৃষ্ণের উপর অভুতপূৰ্ব 


তৃতীয় খণ্ড ঃ যষ্ঠ পরিচ্ছেদ $ দ্বারকাবাঈী_স্তমস্তক = ; ... ১২৯. 


কলঙ্ক আরোপিত করিয়াছিলেন, এই ভয়ে ভীত হইয়া, . কৃষ্ণের 'তুষ্টিসাধনার্থ আপনার 


_ কন্যা, সত্যভামাকে কৃষ্ণে সম্প্ৰদান করিজেন। ত্যভামা সর্ববজনপ্রার্থনীয় রূপবতী বন্য 
ছিলেন। এজন্য তিন জন প্রধান যাদব, অর্থাৎ শ্তথস্বা, মহাবীর কৃতবর্্মী এবং, কৃষ্ণের. .. 


পরম ভক্ত ও স্থুহ্ৎ অন্তুর এ কন্যাকে কামনা করিয়াছিলেন। এক্ষণে সত্যভামা কৃষ্ণে 
সম্প্রদত্তা হওয়ায় তাহার: আপনাদিগকে অত্যন্ত অপমানিত বিবেচনা করিলেন এবং 
সত্রাজিতের বধের জন্য ষড়যন্ত্র করিলেন অক্তুর ও কৃতবর্্মা শতধন্থাকে পরামর্শ দিলেন 
যে, তুমি জত্রাজিতকে বধ করিয়া তাহার মণি চুরি কর। কৃষ্ণ তোমাদের যদি বিরুদ্ধাচরণ 
করেন, তাহা হইলে, আমর তোমার- স্লাহাযা করিব। শতধন্ব। সম্মত হইয়৷ কদাচিৎ 
কৃষ্ণ বারণাবতে গমন করিলে, সত্রাজিতকে নিদ্ৰিত অবস্থায় বিনাশ করিয়| -মণি চুরি 


‘করিলেন । 


দত্যভাম| পিতৃবধে শোকাতুর| হইয়া কৃষ্ণের নিকট নালিশ করিলেন। কৃষ্ণ তখন 

দ্বারকাঁয় প্রত্যাগমন: করিয়া, বলরামকে সে লইয়া, শতধন্বার বধে উদ্যোগী হইলেন। : 
গুনিয়] শতধন্ব। কৃতবৰ্ম্ব। ও অক্রুরের সাহায্য প্রার্থন। করিলেন। তাঁহার! কৃষ্ণ বলরামের . 
সহিত শত্ৰুত| করিতে অরস্বীকৃত হইলেন।- তখন শতধ্ব। অগত্যা অক্ুরকে মণি দিয়া 
দ্রুতগামী ঘোটকে আরোহুণপুর্ববক পলায়ন করিলেন। কৃষ্ণ বলরাম রথে যাইতেছিলেন, 
রথ ঘোঁটককে থরিতে পাঁরিল নাঁ। শতধন্বার অশ্বিনীও পৎক্রান্ত। হইয়া প্রাণত্যাঁগ -করিল। 
শতধন্ব। তখন পাচারে পলায়ন করিতে লাগিল । : সঠায়যুদ্ধপরায়ণ- কৃষ্ণ তখন রথে 
ব্লরামকে রাখিয়| স্বয়ং পাঁদচারে শতধন্বার পশ্চাৎ ধাবিত হইলেন। কৃষ্ণ ছুই ক্রোশ 
গিয়া শতধন্বার মন্তকচ্ছেদন করিলেন।: কিন্তু মণি তীহীর নিকট পাইলেন না.। ফিরিয়া 


_ আদিয়| বলরামকে এই কথা বলিলে বলরাম তাহার: কথায় বিশ্বাস করিলেন ন|। 
ভাবিলেন, মণির ভাগে বলরমকে বঞ্চিত করিবার জন্য কৃষ্ণ মিথ্যা কথা বলিতেছেন। 


বলরাম বলিলেন, “ধিক্‌ তোমায়! তুমি এমন অর্থলোভী ! এই পথ আছে, তুমি 


দ্বারকায় চলিয়া যাও ; আমি আর. দ্বারকায় যাইব না” এই বলিয়া তিনি কৃষ্ণকে ত্যাগ 
করিয়। বিদেহ নগরে গিয়| তিন বৎসর বাস করিলেন । এদিকে অ্ভুরও ছারক| ত্যাগ 


করিয়| পলায়ন করিলেন। পরে যাঁদবগণ তাহাকে অভয় দিয়! পুনর্ববার দ্বারকায় আনাইলেন। 


কৃষ্ণ তখন এক দিন সমস্ত যাদবগণকে সমবেত করিয়া, অক্ুরকে বলিলেন যে, স্যমন্তক মণি 


তোমার নিকট আছে, আমরা তাহ! জানি। 'গে মণি তোমারই থাক্‌, কিন্তু সকলকে একবার 
দেখাঁও। : অক্তুর ভাবিলেন, আমি যদি অস্বীকার করি, তাহা হইলে সন্ধান করিলে, আমার 


নিকট এখনই: মণি বাহির হইবে । অতএব তিনি অস্বীকার না করিয়! মণি বাহির করিলেন : 
তাহা দেখিয়। বলরাম - এবং সত্যভাম। সেই ন্‌ | লইবার, জন্য. অতিশয় ব্যস্ত হইলেন। কিন্তু ..: 


2৭ 


১ ১৩৭ -* এ টা তি 


+; নিক: কৃষ্ণ সেই মণি বলরাম বা সত্যভাম| কাহাকেও দিলেন না, আপনিও নি না, 


.. অন্ধুরকেই প্রত্যর্পণ করিলেন 1% 


এই স্তমস্তকমণিবৃত্তান্তেও কৃষ্ণের স্যায়পরতা, স্থাথশৃন্যত|, 1, সত্যপ্রতিজ্ঞত! এবং কার্য্যদক্ষত৷ 
অতি পরিস্ফুট |. কিন্তু উপন্যাসট| সত্যমূলক বলিয়া বোধ হয় না। 


সপ্তম পরিচ্ছেদ 
কৃষ্ণের বহুবিবাহ 


এই স্যমন্তক মণির কথায়: কৃষ্ণের বনুবিবাঁহের কথা আপনা হইতেই আসিয়। 
পড়িতেছে। তিনি রুক্সিণীকে ' পূর্বের বিবাহ করিয়াছিলেন, এক্ষণে এক স্যমন্তক মণির 
এভাবে আর ছুটি ভাৰ্য্যা, জান্ববতী এবং সত্যভামা, লাভ করিলেন। ইহাই বিষ্ণুপুরাণ 
. বলেন। . হুরিবংশ এক পৈঠা উপর গিয়া থাকেন,_-তিনি বলেন, দুইটি না, চারিটি। 
সত্রাজিতের তিনটি কন্যা ছিল,__সত্যভামা, প্রস্বাপিনী এবং ব্রতিনী। তিনটিই তিনি 
শ্রীকুষ্ণে অর্পণ করিলেন। কিন্তু দুই চারিটায়. কিছু আসিয়া! যায় মোট সংখ্যা নাকি 
ষোল হাজারের উপর | এইরূপ লোকপ্রবাদ। বিষ্ণুপুরাণে ৪ অংশে আছে, “ভগবতোহপাত্র 
. মর্ত্যলোকেহবতীর্ণস্ত যোড়শসহআণ্যেকোত্তরশতাধিকীনি জ্জ্রীণামভবন্‌।ণ* কৃষ্ণের যোল 
*- হাজার এক শত এক স্ত্রী। কিন্তু এ পুরাণের ৫ অংশের ২৮ অধ্যায়ে প্রধানাদিগের নাম 
করিয়|- পুরাণকার বলিতেছেন, রুঝিণী ভিন্ন “অন্যাশ্চ ভার্য্যাঃ কৃষ্ণন্ত বভুবুঃ সপ্ত শোভনাঃ।” 
তার পর, “ষোড়শাসন্‌ সহজ্রাণি স্্রীণামন্যানি চক্রিণঃ 1” তাহা, হইলে, দীড়াইল যোল হাজার 


সাত জন। ইহার মধ্যে ষোল হাজার নরককন্তা। সেটা আযাঁট়ে গল্প বলিয়। আমি 


ইতিপূর্বে বাদ দিয়াছি। 
০] গল্পটা কত বড় আযাঢ়ে, আর এক রকম করিয়া বুঝাই। বিষ্ণুপুরাণের চতুর্থ অংশের 
. এ পঞ্চদশ অধ্যায়ে আছে যে, এই সকল স্ত্রীর গর্ভে কৃষ্ণের এক লক্ষ আশী হাজার পুত্র জন্মে। 
বিষ্ণুপুরাণেই কথিত হইয়াছে যে, কৃষ্ণ এক শত পঁচিশ বৎসর ভূতলে ছিলেন। হিসাব করিলে, ' 
কৃষ্ণের বৎসরে ১৪৪০টি পুত্র, ও প্রতিদিন চারিটি পুত্র জন্মিত। এ স্থলে এইরূপ কল্পনা 
করিতে হয় যে, কেবল কৃষ্ণের ইচ্ছায় কৃষ্ণমহিষীর! পুত্রবতী হইতেন। 

এই নরকীন্থুরের ষোল হাজার কন্যার আষাঢ়ে গল্প ছাড়িয়া দিই | কিন্তু তন্তিন 
আরও আট জন “প্রধান!” মহিষীর কথ! পাওয়া যাইতেছে । এক জন: রুক্মিণী | 


+ এইরূপ বিষ্ণপুৱাণে আছে ৷ হরিবংশ বলেন, কৃষ্ণ আপনিই মণি ধারণ মী করিলেন! | 
i বিষ্ণুপুর, ৪ অং১৫ অ; ১৯। 


“তৃতীয় ৭৪ সপ্তম পরিচ্ছেদ $ কষে বিবাহ 24. ১৩১1৩ 


বিষ্ণুপুরাণকার বলিয়াছেন, আর সাত জন। চি ৫ অং শের ২৮ অধ্যায়ে নাম দিতেছেন 
আট জনের, যখ! = 

“কালিন্দী মিত্রবিন্দা চ সত্যা নাগ্রজিতী তথ] ৷ 

দেবী জাম্ববতী চাপি রোহিণী কামরূপিণী ॥ 

মন্্ররাজ মতা চান্তা! সুশীল শীলমণ্ডনা । 

সাত্রাজিতী সত্যভাম। লক্ষ্মণা চারুহাসিনী ॥৮ 


১। কালিন্দী ৫1  রোহিণী (ইনি কাঁমরূপিণী ) 
২। মিত্ৰবিন্দা ...৬।-মন্দ্ররাজন্ৃত। স্ুশীল| 

৩। নগ্নজিৎকন্য| সত্য ৭। সত্ৰাজিতকন্য| সত্যভামা 
৪। জান্ববতী ৮। লক্ষ্মণ 


রুক্মিণী লইয়া নয় জন হইল। আবার ৩২ অধ্যায়ে আর এক প্রকার। কৃষ্ণের 
পুত্রগণের নামকীর্ত্ন হইতেছে £- ন | 


প্রছথায়াছ। হরেঃ পু রুল্িণ্যাঃ কথিতাস্তব । 
ভাঙ্গং ভৈমরিকঞ্চৈব সত্যভামা! ব্যজায়ত ॥ ১ ॥ 

. দীপ্তিমান্‌ তাঅপক্ষাগ্ভা রোহিণ্যাং' তনয়| হরে; । 
বনতবুর্জামুত্যাঞ্চ শাম্বান্ঠা বাহুশালিনঃ 1 ২ ॥ 

- তনয়! ভদ্রবিন্দাছ্! নাগ্রজিত্যাং মহাবলাঃ । 
সংগ্রামজিৎপ্রধানাস্থ শৈব্যায়াস্বভবন্‌ স্ৃতাঃ ॥ ৩॥ 
বৃকাগ্যাস্ত স্থতা মাদ্র্যাং গাত্রবৎপ্রমুখান্‌ স্থৃতান্‌। 
অবাঁপ লক্ষ্মণা গুলাঃ কালিন্দযাঞ্চ শ্রুতাদয়ঃ ॥ ৪ ॥ 


এই তালিকায় পাওয়া গেল, রুক্মিণী ছাড়া, 


৯। সত্যভামা (৭). *... -৫। শৈব্যা (২) 
_. ২। রোহিণী (৫) -__৬৷ মাদ্ৰী (৬) 

৩। জাম্ববতী (৪) ৭। লক্ষণ! (৮) প 
৪। নাগ্রজিতী (৩) ৮। কালিন্দী (১) 


কিন্তু চর্থ অংশের- ১৫ অধ্যায়ে আছে, “তাঁসাঞ্চ রুক্বিণী-সত্যভী মাজা শ্ববতী- 
- জালহাসিনী-প্রমুখা অষ্টৌ পত্বাঃ প্রধানাঃ।” এখানে আবার সব নাম পাওয়া গেল না, 
“নূতন নাম “জালহাসিনী” একটা পাওয়া গেল। এই গেল বিষ্ণুপুরাণে। হরিবংশে আরও" 
গোলযোগ । | | 


টা ০... ০ ফচ্দির 
রি বশ আছে: দিক 
+ সত মহিষ: সপ্ত সলানিভসীংনা মধুস্দন:। 
ৃ উপযেমে মহাবাহুগুণোপেতাঃ কুলোদগতাঃ ॥ 
কালিন্দীং মিত্রবিন্দাঞ্চ সত্যাং নাগ্মজিতীং 45৬ রা 
স্থৃতাং জান্ববতশ্চাপি রোহিণীং কামরূপিণীমূ ॥ 
মদ্ররাজস্থতাঞ্চাপি স্থণীলাং ভদ্রলোচনাম্‌। ৮3 চি 
সাত্রাজিতীং সত্যভামাং লক্ষ্মণাং জালহাসিনীম্‌ ৷ : ৃ 
শৈব্যন্ত চ সুতাং তন্বীং রূপেণাপ্ররসাং সমাং ॥ 
Ks i ১১৮ অধ্যায়ঃ, ৪০-৪৩ শ্লোক: 
এখানে পাওয়া ই যে,‘লক্ষমণাই জালহাসিনী। তাহা ধরিয়াও পাই,__ 
(১ কালিন্দী। : হি 
bs . (২) মিত্ৰবিন্দ৷।। 
কু ৬: (৩) সত্ঞা। 
9) জান্বত্ৃতা। 
(৫) রোহিণী। 
(৬) মাত্র স্থশীলা : 
(৭) সত্রাজিতকন্য| সত্যভাম| ৷ 
.. (৮) জালহাসিনী লক্ষ্মণ । 
" (৯) শৈব্যা। ৷ 
ক্রমেই ীবৃদ্ধি__কুক্সিণী ছাড়া নয় জন হইল। এ গেল ১১৮ অধ্যায়ের তালিক। , 
০২. হরিবংশে জার ১৬২ অধ্যায়ে আর একটি তালিকা আছে, যথা_- 


Et : * অষ্টৌ মহি্যঃ পুঞ্জিণয ইতি গ্রাধ ন্ততঃ স্থতাঃ ৷ 

se সৰ্ব্বা বীরপ্রজ।শ্চৈব তাস্বপত্যানি মে শৃণু ॥ 

| ক * রুক্মিণী সত্যভাম| চ দেবী নাগজিতী তথা । 

২৭ ২৯০৯0 আতা চ তথা শৈবা। লক্মণা 'জালহাসিনী ॥ 

8 RE মিত্রবিন্দা চ কালিন্দী জান্ববতাথ পৌরবী । 

চুর. সীতা মার ব্রন : রা. ০ 
এ ইত পাওয়া গেল, রুঝিণ ছাড়, | 

২২২২০০২২0৯১ অত্যভামা ৭" ও ৃ | 
ER ৯১১২) জিত ক : | 

SE: Ee. | 

রানি. Je ৃ 
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(৪) 
(৫) 
(৬) 
(৭) 
(০) 
(৯) 


তীর ও £ সপ্তম পরিচ্ছেদ £ কৃষ্ণের বহুবিবাহ, ২১৩৩২ 
দত্ত] । ' র্‌. ঃ 
শৈব্যা। 
লক্ষণ। জালহাসিনী ৷ 
মিত্রবিন্দ | 
কালিন্দী ৷ 


জান্ববতী। j 


পৌরবী । 


- (১০) স্থুভীমা | 
(১১) মাল্রী। ঃ 
হরিবংশকার খ্ষি ঠাকুর, আট জন টা) রুঝিনী সমেত বাঁর জনের নাম দিলেন. 


f তাহাতেও ক্ষান্ত নহেন। ইহাদের একে একে সন্তানগণের না on) হইলেন। 
তখন আবার বাহির হইল-_ ূ 


(১২) স্থদেবা । 
(১৩) উপাসঙ্গ 
(১৪) কৌশিকী । 
(১৫) স্থুতসোঁম 
(১৬) যৌধিষ্টিরী 


ৰ 


এ ছাড় পূৰ্ব্বে দত্রাজিতের আর দুই = 2 ভ্রত্নী এবং তি কথা, 


_ বলিয়াছেন । 


এ ছাড়। মহাভারতের নূতন দুইটি নাম, পাঁওয়! যায়,_গান্ধারী ও হৈম্‌বতী ।ণ' 


সকল নামগুলি * একত্র করিলে, প্রধান! মহিষী কতগুলি হয় দেখ! যাউক। মহাভারতে 


আছে, 


(১) রুক্িণী |" 
সত্যভামা! ৷ 


* হা রাও প্ৰধানা" অর ভিতর গরিত টিকার ৷ “ত।সামপত্যান্তষ্টানাং ভগবন্‌ রি মে ্ 


ইছার উত্তরে এ সকল মহিষীর অপতা:কথিত হইতেছে । ' 
1 রুক্মণী ত্বথ গান্ধারী শৈব্যা হৈমবতীত্যপি । 
দেবী জাম্ববতী চৈব বিবিশুৰ্জাতবেদসমূ॥ - 


মৌসলপর্ব, ৭ অধ্যায় । 


রত ৃ এ] -  কৃষ্চচরিত্র 
(৩) গান্ধারী । 
(৪) শৈব্যা। 
(৫) হৈমবতী। 
ডে) জাম্ববতী । 
মহাভারতে আর নাম নাই, কিন্তু “অন্যা” বট | আছে। তার পর র্‌ বিষ্ণুগুরাণের ২৮ 
অধ্যায়ে ১, ২, ৩, ছাড়া এই কয়টা নামও পাওয়া যায়। 
(৭) কালিন্দী। 
(৮) মিত্রবিন্দা | 
0৯) সত্য নাগ্রজিতী | ৷ 
(১০) রোহিণী। 
৫১১) মান্রী। 
(১২) লক্ষ্মণা জালহাসিনী। | | 
" বিষ্ণুপুরাণের ৩২ অধ্যায়ে তদতিরিক্ত পাওয়া যায়, শৈব্যা। তাহার নাম উপরে 
লেখা আঁছে। তাঁর পর হরিবংশের প্রথম তালিকা ১১৮ অধ্যায়ে ইহা ছাড়া নূতন নাম 
নাই, কিন্তু ১৬২ অধ্যায়ে নূতন পাওয়া যায়। 
(১৩) সুতা । 
(১৪) পৌরবী । 
(১৫) স্থভাঁমা ৷ 
_ এবং এ অধ্যায়ে সন্তানগণনায় পাই, 
| (১৬) স্থুদেব|। [ও 
(১৭) উপাস্গ। 
(১৮) কৌশিকী। 
(১৯) স্থৃতসোমা । 
- (২০) যৌধিষ্িরী। 
এবং সত্যভামার বিবাহকালে কৃষ্ণে সম্প্রদত্ত।, 
(২১) ব্রতিনী। 
. (২২) প্স্বাপিনী । 
.... আট জনের জায়গায় ২২ জন পাওয়া গেল। উপ খুব হাত চলিয়াছিল, 
এ কথা স্পষ্ট । ইহার মধ্যে ১৩ হইতে ২২ কেবল হরিবংশে আছে। এই জন্য এ ১০ জনকে 
& ত্যাগ ব চর যাইতে পারে। . তৰুথাকে টা জন। গান্ধারী ও 3 হৈমবতীর নাম মহাভারতের 


১ 
আর 


এ 
: বু গুম oe কের বিরহ ১৩৫ 


নেন ভিন্ন আর কোথাও পাওয়া যায় না। মৌসলপর্বৰ : যে মহাভারতে প্রক্ষিপ্ত, তাহ] 
* পরে দেখাইব। এজন্য এই ছুই নামও পরিত্যাগ করা যাইতে গারে। বাকি থাকে... 
১০ জন। { Er 
জান্ববতীর নাম বিষ্ণুপুরাণের ২৮ অধ্যায়ে এইরূপ লেখ| আছে, 
“দেবী জাম্ববতী চাপি রোহিণী কামরূপিণী ৷? 
হরিবং শে এইরূপ, 
| “কতা জাম্ববতশ্চাপি রোহিণী কামরূপিণী ।* 
ইহার অর্থে ঘদি বুঝা যায়, জান্ববৎ্থতাই রোহিণী, তাহ! হইলে অর্থ অসঙ্গত হয় না, 
বরং সেই অর্থই সঙ্গত বোধ হয়। অতএব জান্ববতী ও রোহিণী একই । বাকি থাকিল ৮ জন। 
সত্যভামা ও সত্যাও এক। তাহার প্রমাণ উদ্ধত করিতেছি । 
 অন্রাজিতবধের কথার উত্তরে ৰ 
“কৃষ্ণঃ সত্যভামামমর্ষতালোচনঃ প্রাহ, সত্যে, মমৈষাবহাঁসনা ৷” 
অর্থাৎ কৃষ্ণ ক্রোধারক্ত লোচনে সত্যভামাকে বলিলেন, “সত্যে! ইহা! আমারই 
অবহাঁসনা।৮ পুনশ্চ পঞ্চমাংশের ৩০ অধ্যায়ে, পারিজাতহরণে কৃষ্ণ সত্যভামাকে বলিতেছেন, 
“সত্যে ! -ষথ। ত্বমিত্যুক্তং ত্বয়া কৃষ্ণাসক্ৃতপ্রিয়ম্‌।৮ 
আবশ্যক হইলে, আরও ভুরি ভুরি প্রমাণ দেওয়! যাইতে পারে। ইহা! যথেষ্ট । 
অতএব এই দশ জনের মধ্যে, সত্যা সত্যভামারই নাম বলিয়! পরিত্যাগ করিতে হইল। 
এখন আট জন পাই। যথ।-. 


১। রুক্মিণী 
২।. অত্যভাঁম! 
৩। জাম্ববতী. 
৪1. শৈব্যা 
₹। কালিন্দী 
৬। মিত্রবিন্দা 
৭] মাত্রী 


৮। জাঁলহাসিনী লক্ষণ! | 
ইহার মধ্যে পঁচ.জন-শৈব্যা, কালিন্দী, মিত্রবিন্দা, লক্ষাণ| ও মাদ্রী সুশীল! ইঁহার| 
তালিকার মধ্যে আছেন মাত্র । ইহাদের.কখনও কাধ্যক্ষেত্রে দেখিতে পাই না। ইহাদের কবে 
বিবাহ হইল, কেন বিবাহ হুইল, কেহ কিছু বলে না| কৃষ্ণজীবনে ইহাদের কোন সংস্পর্শ 
-- নাই।: ইহাদের পুত্রের তালিক| কৃষ্ণপুত্রের তালিকার মধ্যে বিষুপুরাণকার লিখিয়াছেন বটে, 


১৬২ এ কষ্চচরিত্র -. : - | 
কিন্তু তাহাদিগকে কখনও কর্মক্ষেত্রে দেখি না। ইহারা-কাহার কন্যা, কোন্‌ দেশসক্ভৃতা, তাহার 
.. কোন কথা কোথাও নাই। কেবল, স্থশীলা মন্ররাজকন্যা, ইহাই আছ। কৃষ্ণের সমসাময়িক 
মদ্ররাজ, নকুল সহদেবের মাতুল, কুরুক্ষেত্রের বিখ্যাত রথী শল্য। তিনি ও কৃষ্ণ কুরুক্ষেত্রে 
- সপ্তদশ দিন, পরস্পরের শত্ৰুসেন| মধ্যে অবস্থিত | অনেক বার তাঁহাদের সাক্ষাৎ হইয়াছে। 
কষ সম্বন্ধীয় অনেক কথা শল্যকে বলিতে হইয়াছে, শল্য সম্বন্ধীয় কথ কৃষ্ণকে বলিতে হইয়াছে। 
.. ২ কৃষ্ণ সম্বন্ধীয় অনেক কথ! শল্যকে শুনিতে হইয়াছে, শল্য ন্ন্ধীয় অনেক কথ] কৃষ্ণকেও শুনিতে 
__ হইয়াছে। এক পলক জন্য কিছুতেই "প্রকাশ নাই যে, কৃষ্ণ শল্যেন "তা, বাঁ ভগিনীপতি, 
বা তাদৃশ কোন সম্বন্ধবিশিষ্ট ।: সম্বন্ধের মধ্যে এইটুকু পাই যে, শল্য »”». সলিয়াছেন, 
 'অ্জুন ও বাস্থদেবকে এখনই বিনাশ কর'। কৃষণও যুধিচিরকে শল্যবধে নিযুক্ত করিয়া 
তাহার যমস্বরূপ হইলেন । কৃষ্ণ যে মাদ্রীকে বিবাহ করিয়াছিলেন, ইহা সম্পূর্ণ মিথ্য| বলিয়াই 
বোধ হয়। শৈব্যা, কালিন্দী, মিত্রবিন্দা এবং লক্ষাণার কুলশীল, দেশ, এবং বিঝাহবৃত্তান্ত 
কিছুই কেহ জানে না। তাহারাও কাব্যের অলঙ্কার, সে বিষয়ে আমার সংশয় হয় না। 
কেন-না, কেবল মাদ্রী নয়, জান্ববতী 'রোহিণী ও সত্যভামাকেও এরূপ দেখি। 
_ জান্ববতীর সঙ্গে কালিন্দী প্রভৃতির প্রভেদ এই যে, তাঁহার পুত্র শান্বের নাম, আর পাঁচ জন 
যাদবের সঙ্গে মধ্যে মধ্যে. দেখা যাঁয়। কিন্তু শান্ব কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ, কেবল এক 


চর 


" লক্ষাণাহরণে। লক্ষ্মণ! দু্য্যোধনের কন্যা ।. মহাভারত যেমন পাণ্ডবদিগের জীবনবৃত্ত,: তেমনি 


কৌরবপিগেরও জীবনবৃত্ত। লক্ষমণাহরণে যদি কিছু সত্য থাকিত, তবে মহাভারতে লক্ষমণাহরণ 


থাকিত। তাহা নাই। জাম্ববতী নিজে ভন্লুককন্ঠা, ভন্গুকী। ভল্পুকী কৃষ্ণভাধ্য| বা. কোন 
মানুষের ভার্ধয] হইতে পারে ন|। এই জন্য রোহিণীকে কাঁমরূপিণী বলা হইয়াছে । কাঁমরূপিণী 


*. কেন, ন| ভন্লুকী হইয়ীও মাঁনবরূপিণী হইতে পারিতেন।  কামরূপিণী ভল্লুকীতে আমি বিশ্বাসবান্‌ 


নহি, এবং কৃষ্ণ ভল্লুককন্য| বিবাহ করিয়াছিলেন, তাহাও বিশ্বাস করিতে পারি না। 
_ সত্যভামার পুত্র ছিল শুনি, কিন্তু তাহার| কখনও কোন কাধ্যক্ষেত্র উপস্থিত নহেন। 
তাহার প্রতি সন্দেহের এই প্রথম কারণ। তবে সত্যভাম1 নিজে রুক্মিণীর ন্যায় মধ্যে মধ্যে 
' কাৰ্য্যক্ষেত্রে উপস্থিত বটে । তাহার'বিবাহবৃত্ান্তও সবিস্তারে আলে চন] কর! গিয়াছে । 
মহাভারতের বনপর্বেবর মার্কণ্ডেয়সমস্ত|-পর্ববাধ্যায়ে সতাভীমীকে : পাওয়া! যায়। এ 
পর্ববাধ্যায়-গ্রক্ষিপ্ত ; মহাভারতের বনপর্বেবের সমীলোচনাঁকালে পাঠক তাহা দেখিতে পাইবেন। 


এখানে দ্রৌপদীসত্যভামাসংবাঁদ বলিয়া একটি ক্ষুদ্র rs আছে, তাহাও প্রক্ষিপ্ত।" 


মহাভারতীয় কথার সঙ্গে তাহার কোন সম্বন্ধ নাই।  উহ৷ স্বামীর প্রতি স্ত্রীর কিরূপ আচরণ 
কর্তব্য, তৎসন্বন্ধীয় একটি প্রবন্ধমাত্র । প্রাবন্থটার লক্ষণ ভিৰ | 


তাঁর পর উদ্ভোগপর্বেও সত্যভামাকে দেখিতে: টনি পর্ব যায়ে টস 2 


তৃতীয় খণ্ড £ সপ্তম পরিচ্ছেদ £ কৃষ্ণের বহুবিবাহ ১৩৭ 


স্থানও প্রক্ষিপ্ত, যানসন্ধিপবৰাধ্যায়ের সমালোচন| কালে দেখাইব। : কৃষ্ণ, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে 
‘বরণ হুইয়| উপপ্লবা নগরে আসিয়াছিলেন--যুদ্ধযাত্রায় সত্যভামাকে সঙ্গে আনিবার .সম্তাবন। 
ছিল না, এবং কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে যে সত্যভামা সঙ্গে ছিলেন না, তাহ| মহাভারত পড়িলেই “জান! 
যায়। যুদ্ধপর্বব সকলে এবং ততপরবর্তী পর্বর সকলে কোথাও আর সত্যভামার কথা! নাই । 
কেবল কৃষ্ণের মানবলীলাসম্বরণের পর, মৌসলপর্বেব সত্যভামার নাম আছে। কিন্তু 
মৌসলপর্ববও প্রক্ষিপ্ত, তাহাও পরে দেখাইব ৷" & 
ফলতঃ মহাভারতের যে সকল অংশ নিঃসন্দেহ মৌলিক বলিয়| স্বীকার করা যাইতে ও 
পারে, তাহার কোথাও সত্যভামার নাম নাই। প্রক্ষিপ্ত অংশ সকলেই আছে। সত্যভামা 
. সম্বন্ধীয় সন্দেহের এই দ্বিতীয় কারণ। 
তার পর বিঝুপুরাণ। বিষ্ণুপুরাণে ইহার বিবাহবৃত্ান্ত স্যমন্তক মণির উন 
আছে। যে আষাটে গল্পে কৃষ্ণের সঙ্গে ভন্লুকম্তাঁর পরিণয়, ইহাঁর সঙ্গে পরিণয় সেই আযাঢ়ে 
গল্পে। তার পর কথিত হইয়াছে যে, এই বিবাহের জন্য দ্বেষবিশিষ্ট হইয়| শতধ্| সত্যভামার 
পিত| সত্রাজিতকে মারিয়াছিলেন। কৃষ্ণ তখন বারণাবতে, জতুগৃহদাহপ্রবাদ জন্য পাগুবদিগের 
অন্বেষণে গিয়াছিলেন। সেইখানে সত্যভাম। তাহার নিকট নালিশ করিয়া পাঠাইলেন। কথাটা 
মিথ্য৷। কৃষ্ণ কখন বাঁরণাবতে যান নাই--গেলে মহাভারতে থাকিত। তাহা! নাই। এই 
সকল কথ সন্দেহের তৃতীয় কারণ। 
তার পর, বিষুঃপুরাণে সত্যভামাকে কেবল পারিজাতহরণবৃত্তান্তে পাই। সেটা অনৈসর্টিক 
অলীক ব্যাপার; প্রকৃত ও বিশ্বাসযোগ্য ঘটনায় তাঁহাকে বিষুঃপুরাণে কোথাও পাই না। 
সন্দেহের এই চতুর্থ কারণ। 
মহাভারতে আদিপর্বেব অন্তব-পর্ববাধ্যায়ের অপ্তযষ্টি অধ্যায়ের নাম 'অংশাবতরণ' । 
মহাভারতের নায়কনায়িকাগণ কে কোন্‌ দেব দেবী অস্তুর রাক্ষসের অংশে জন্মিয়াছিল, তাহাই 
ইহাতে লিখিত হইয়াছে। শেষভাগে লিখিত আছে যে, কৃষ্ণ নারায়ণের অংশ, বলরাম শেষ 
নাগের অংশ, প্রছ্যন্ন সনৎকুমারের অংশ, দ্রৌপদী শচীর অংশ, কুন্তী ও মাদ্রী সিদ্ধি ও ধৃতির 
অংশ।  রুষ্ণমহিষীগণ সম্বন্ধে লেখা আছে যে, কৃষ্ণের যোড়শ সহস্র মহিষী অপ্দরোগণের অংশ 
এবং রুক্সিণী লক্ষ্মী দেবীর অংশ । আর কোনও কৃষ্ণমহিষীর নাম নাই । সন্দেহের এই পঞ্চম 
কারণ। সন্দেহের এ কারণ কেবল সত্যভাম| সন্বন্ধে নহে। করুক্সিণী ভিন্ন কৃষ্ণের সকল প্রধান! 
মহিযীদিগের প্রতি বর্তে। নরকের যোড়শ সহজ্র কন্যার অনৈসগঠিক কথাট। ছাড়িয়। দিলে, 
রুক্মিণী ভিন্ন কৃষ্ণের আর কোনও মহিষী চিনা ইহাই মহাভারতের এই অংশের দ্বারা _ 
প্রমাণিত হয়। 
ভল্গুকদোহিত্র শান সন্বন্ধে বাহ। বলিয়াছি, তাহ! বাদ দিলে, শী ভিন আর 
১৮ 


রে. - কৃষ্ণচরিত্র 


কোনও কৃষ্ণমহিষীর পুত্র পৌত্র কাহাকেও কোন কর্মক্ষেত্রে দেখা যায় না। রুক্মিণীবংশই 
রাজা হইল-_-আ'র কাহারও বংশের কেহ কৌথাঁও রহিল না। 

" এই সকল কারণে আমার খুব সন্দেহ যে, কৃষ্ণের একাধিক মহিষী ছিল না। এমন 
হইতেও পারে, ছিল। তখনকার এই রীতিই ছিল। পঞ্চ পাঁগুবের সকলেরই একাধিক 
মহিষী ছিল। আদর্শ ধান্মিক ভীষ্ম, কনিষ্ঠ ভ্রাতার জন্য কাঁশিরাজের তিনটি কন্যা হরণ 
করিয়া! আনিয়াছিলেন। একাধিক বিবাহ যে কৃষ্ণের অনভিমত, এ কথাটাও কোথাও 
নাই ; আমিও বিচারে কোথাও পাই নাই যে, পুরুষের একাধিক বিবাহ সকল অবস্থাতেই 
অধৰ্ম্ম। ইহা নিশ্চিত বটে যে, সচরাচর অকারণে পুরুষের একাধিক বিবাহ অধর্ম্ম। কিন্তু 
সকল অবস্থাতে নহে। যাহার পত্রী কুষ্টগরস্ত ব। এরূপ রুগ্ন যে, সে কোন মতেই সংসারধর্ম্মের 
সহায়তা করিতে পারে না, তাহার যে দাঁরান্তরপরিগ্রহ পাপ, এমন কথা আমি বুঝিতে পারি 
মা। যাহার স্ত্রী ধর্মভষ্টা! কুলকলক্ষিনী, সে যে কেন আদালতে ন গিয়া দ্বিতীয় বার দারপরিগ্রহ 
করিতে পারিবে না, তাহা আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে আসে না। আদালতে যে গৌরববৃদ্ধি হয়, 
তাঁহার উদাহরণ আমর! সভ্যতর সমাজে দেখিতে পাইতেছি। যাহার উত্তরাধিকারীর 
প্রয়োজন, কিন্তু স্ত্রী বন্ধ্যা, সে যে কেন দারান্তর গ্রহণ করিবে না, তা বুঝিতে. পারি ন1। 
ইউরোপ যিহুদার নিকট শিখিয়াছিল যে, কোন অবস্থাতেই দারান্তর গ্রহণ করিতে নাই। 

যদি ইউরোপের এ কুশিক্ষা না হইত, তাহা হইলে, বৌনাপার্টিকে জসেফাইনের বড্জন রূপ 
অতি ঘোর নারকী পাতকে পতিত হইতে হইত না; অষ্টম হেন্রীকে কথায় কথায় পত্বীহত্য 
করিতে হইত নাঁ। ইউরোপে আজি কালি সভ্যতার উজ্দ্বলালোকে এই কাঁরণে অনেক 
পত্রীহত্যা, পতিহত্যা হইতেছে। আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের বিশ্বাস, যাহাই বিলাতী, 
তাহাই চমৎকার, পবিত্র, দৌষশুন্য, উদ্ধাধঃ চতুর্দশ পুরুষের উদ্ধারের কারণ। আমার বিশ্বাস, 
আমরা যেমন বিলাতের কাছে অনেক শিখিতে পারি, বিলাতও আমাদের কাছে অনেক শিখিতে 
পারে। তাহার মধ্যে এই বিবাহতত্ব একটা কথা। 

কৃষ্ণ একাধিক বিবাহ করিয়াছিলেন কি না, সে বিষয়ে কোন গণনীয় প্রমাণ নাই, 
ইহ! দেখিয়াছি । যদি করিয়! থাকেন, তবে কেন করিয়াছিলেন, তাঁহারও কোন বিশ্বাসযোগ্য 
ইতিবৃত্ত নাই। যে যে তাঁহাকে স্যমন্তক মণি উপহার দিল, সে সঙ্গে সঙ্গে অমনি একটি 
কন্যা উপহার দিল, ইহা পিতামহীর উপকথা । আর নরকরাজার ষোল হাঁজার মেয়ে, ইহা 
প্রপিতামহীর উপকথা । আমর! শুনিয়! খুসী__বিশ্বীস করিতে পারি না। | 


চতুর্থ খণ্ড 
ইন্পরস্থ 
অকুষ্ঠং সর্ববকার্ষেষু ধর্ম্মকার্য্যার্থমুদ্যতম্‌ । 


বৈকুঠন্ত চ যন্রপং তন্মৈ কাৰ্য্যাত্মনে নমঃ ॥ 
শান্তিপর্বণি, ৪৭ অধ্যায়ঃ। 


প্রথম পরিচ্ছেদ 
দ্রৌপদীস্বয়ংবর 


মহাভারতে কৃষ্ণকথ| যাহ| আছে, তাহার কোন্‌ অংশ মৌলিক এবং বিশ্বাসযোগ্য, 

তাহার নির্বাচন জন্য প্রথম খণ্ডে যে সকল নিয়ম সুংস্থাপন করিয়াছি, এক্ষণে আমি 
পাঠককে সেই সকল স্মরণ করিতে অনুরোধ করি। 

মহাভারতে কৃষ্ণকে প্রথম দ্রৌপদীশয়ংবরে দেখিতে পাই। আমার বিবেচনায় 
এই অংশের মৌলিকতায় সন্দিহান হইবার কারণ নাই। লাসেন্‌ সাহেব, দ্রোপদীকে 
পাঞ্চালের পঞ্চ জাতির একীকরণস্বরূপ পাঞ্চালী বলিয়া, দ্রোপদীর মানবীত্ব উড়াইয়। 
দিয়াছেন, ইহ| পূর্বের বলিয়াছি। আমিও বিশ্বাস করি না যে, যজ্ঞের অগ্নি হইতে দ্রপদ 
কন্যা, পাইয়াছিলেন, অথব| সেই কন্যার পাঁচটি স্বামী ছিল। তবে ত্রুপদের গুরসকন্তা! 
থাকা অসম্ভব নহে, এবং তাহার স্বয়ংবর বিবাহ হইয়াছিল, এবং সেই স্বয়ংবরে অজ্জুন, 
লক্ষ্যবেধ করিয়াছিলেন, ইহা! অবিশ্বাস করিবারও কারণ নাই। তাঁর পর, তাঁহার পাঁচ 
স্বামী হইয়াছিল, কি এক স্বামী হইয়াছিল, সে কথার মীমংসায় আমাদের কোন প্রয়োজন 
নাই।* | 

কৃষ্ণকে মহাভারতে প্রথম দ্রোপদীখ্বয়ংবরে দেখি । সেখানে তাহার দেবত্ব কিছুই 
সূচিত হয় নাই। অন্যান্য ক্ষত্রিয়দিগের ন্যায় তিনি ও অন্যান্য যাঁদবের| নিমন্ত্রিত হইয়া 
পার্ধালে আগিয়াছিলেন। তবে অন্যান্য ক্রত্রিয়ের দ্রৌপদীর আকাঙকষায় লক্ষযবেধে 
প্রয়াস পাইয়াছিলেন, কিন্তু যাদবের! কেহই সে চেষ্টা! করে নাই। 

পাঁগুবের| এই সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। কিন্তু নিমন্ত্রিত হইয়। নহে। 
দুৰ্য্যোধন তীহাদিগের প্রাণহানি করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন । তাহার! আত্মরক্ষার্থে 
ছদ্মবেশে বনে বনে ভ্রমণ করিতেছিলেন । এক্ষণে দ্রোপদীস্বয়ংবরের কথ! শুনিয়। ছদ্াবেশে 
এখানে উপস্থিত । k 

এই সমবেত ব্ৰাহ্মণ-ক্ষত্ৰিয় মণ্ডল মধ্যে কেবল কৃষ্ণই ছদ্মবেশযুক্ত পাণুবদিগকে 


* পূর্বে বলিয়াছি যে, মহাভারতের পর্ব সংগ্রহাধ্যায়ে কথিত হইয়াছে যে, অন্ুক্রমণিকাধ্যায়ে ব্যাসদেব 
১৫০ গ্োকে মহাভারতের সংক্ষিপ্ত বিবরণ রচিত করিয়াছেন . এ অনুক্রমণিকার সংক্ষিপ্ত বিবরণে দ্রৌপদী. 
স্বয়ংবরের কথা আছে, কিন্ত পঞ্চ পাওবের হদ্দে যে তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল, এমন কথা নাই। অর্জুনই 
তাহাকে লাভ করিয়াছিলেন, এই কথাই আছে। 

“দমবায়ে ততো রাজ্ঞাং কণ্তাং ভর্তৃস্বয়ংবরাম্‌ । 
প্রাপ্তবানজ্নঃ কৃঞ্চাং কৃত্বা কর্ম্ম সুদুফষরমূ।”» ১২৫ | 


১৪২ কৃষ্ণচরিত্র 


চিনিয়াছিলেন। ইহ! যে তিনি দৈবশক্তির প্রভাবে জানিতে পারিয়াছিলেন, এমন ইঙ্গিত 
মাত্র নাই। মনুষ্যবুদ্ধিতেই তাহা বুঝিয়াছিলেন, তাঁহার উক্তিতেই ইহ| প্রকাশ । তিনি 
বলদেবকে বলিতেছেন, “মহাশয় ! যিনি এই বিস্তীর্ণ শরাসন আকর্ষণ করিতেছেন, ইনিই 
অর্জুন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। আর যিনি বাহুবলে বৃক্ষ উৎপাটনপূর্ববক নির্ভয়ে 
 রাজমণ্ডলে প্রবিষ্ট হইতেছেন, ইহার নাম বুকোদর 1” ইত্যাদি । ইহার পরে সাক্ষাৎ 
হইলে যখন তাঁহাকে যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাস। করিয়াছিলেন, “কি প্রকারে তুমি আমাদিগকে 
চিনিলে?” তাহাতে তিনি উত্তর করিয়াছিলেন, “ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নি কি লুকান থাকে ?” 
পাণ্ডবদিগকে সেই ছদ্াবেশে চিনিতে পারা অতি কঠিন; আর কেহ যে চিনিতে পারে 
নাই, তাহ| বিন্ময়কর নহে; কৃষ্ণ যে চিনিতে পারিয়াছিলেন-_ স্বাভাবিক মানুষবুদ্ধিতেই 
চিনিয়াছিলেন__ইহাঁতে কেবল ইহাই বুঝায় যে, অন্যান্য মনুষ্যাপেক্ষা তিনি তীক্ষবুদ্ধি 
. ছিলেন। মহাভারতকার এ কথাটা কোথাও পরিষ্কার করিয়া বলেন নাই; কিন্তু কৃষ্ণের 
'কার্ষ্যে স্ববত্র দেখিতে পাই যে, তিনি মনুষ্যবুদ্ধিতে কার্য করেন বটে, কিন্তু তিনি সর্ববাপেক্ষ। 
তীক্ষবুদ্ধি মনুষ্য। এই বুদ্ধিতে কোথাও ছিদ্র দেখ| যায় না। অন্যান্য বৃত্তির ন্যায় তিনি 
বুদ্ধিতেও আদর্শ মনুষ্য । 

অনন্তর অর্জ্জুন লক্ষ্য বিধিলে সমাগত রাজাদিগের সঙ্গে তাহার বড় বিবাদ বাধিল। 
অঙ্জুন ভিক্ষুকত্রাঙ্মণবেশধারী। এক জন ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ বড় বড় রাজাদিগের মুখের গ্রাস 
কাড়িয়া লইয়| যাইবে, ইহ| তীহাদিগের সহ হইল না। তাহারা অঞ্জনের উপর আক্রমণ 
করিলেন। যত দুর যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহাতে অজ্জুনই জয়ী হইয়াছিলেন। এই বিবাদ 
কৃষ্ণের কথায় নিবারণ হইয়াছিল। মহাভারতে এইটুকু কৃষ্ণের প্রথম কাজ। তিনি কি 
প্রকারে বিবাদ মিটাইয়াছিলেন, সেই কথাটা! বলাই আমাদের উদ্দেশ্য । বিবাদ মিটাইবাঁর 
অনেক উপায় ছিল। তিনি নিজে বিখ্যাত বীরপুঁরুষ, এবং বলদেব, সাত্যকি প্রভৃতি 
অদ্বিতীয় বীরেরা তাহার সহায় ছিল। অঞ্জন তাহার আত্মীয়__পিতৃষসার পুত্র । তিনি 
যাঁদবদিগকে লইয়া সমরক্ষেত্রে অর্জুনের সাহায্যে নামিলে, তখনই বিবাদ মিটিয়। যাইতে 
পারিত। ভীম তাহাই করিয়াছিলেন। কিন্তু কৃষ্ণ আদর্শ ধান্মিক, যাহ! বিনা যুদ্ধে 
সম্পন্ন হইতে পারে, তাহার জন্য তিনি কখনও যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েন নাই। মহাভারতের 
কোন স্থানেই ইহা নাই যে, কৃষ্ণ ধৰ্ম্মাথ ভিন্ন অন্য কারণে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছেন । 
আত্মরক্ষার্থ ও পরের রক্ষার্থ যুদ্ধ ধর্ম্ম, আত্মরক্ষার্থ বা পরের রক্ষার্থ যুদ্ধ না৷ করা পরম 
অধৰ্ম্ম । আমর! বাঙালি জাতি, আজি সাত শত বৎসর সেই অধর্ম্মের ফলভোগ করিতেছি। 
কৃষ্ণ কখনও অন্য কারণে যুদ্ধ করেন নাই। আর ধর্্স্থাপনজন্য তাহার যুদ্ধে আপত্তি 
ছিল না। যেখানে যুদ্ধ ভিন্ন ধর্মের উন্নতি নাই, সেখানেও যুদ্ধ ন| করাই অধর্্ম। কেবল 


চতুর্থ খণ্ড £ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ? কৃষ্ণ-যুধিষ্ঠির-সংবাদ ১৪৩ 


কাশীরাম দাস বা কথকঠাকুরদের কথিত মহাভারতে ধীাহাদের অধিকার, তাহাদের বিশ্বাস, 
কৃষ্ণই সকল যুদ্ধের মুল; কিন্তু মূল মহাভারত বুদ্ধিপূর্ববক পড়িলে এরূপ বিশ্বাস থাকে না। 
তখন বুঝিতে পারা যায় যে, ধর্ম্মার্থ ভিন্ন কৃষ্ণ কখনও কাঁহাকেও যুদ্ধে প্রবৃত্তি দেন নাই। 
নিজেও ধর্্মার্থ ভিন্ন যুদ্ধ করেন নাই । 

এখানেও কৃষ্ণ যুদ্ধের কথা মনেও আনিলেন না। তিনি বিবদমান ভূপালবৃন্দকে 
বলিলেন, “ভূুপালবৃন্দ ! ইহারাই রাজকুমারীকে ধৰ্ম্মত: লাভ করিয়াছিলেন, তোমরা 
ক্ষান্ত হও, আর যুদ্ধে প্রয়োজন নাই।” খর্ম্মতঃ'! ধর্মের কথাটা ত এতক্ষণ কাহারও 
মনে পড়ে নাই। সে কালের অনেক ক্ষত্রিয় রাজ! ধর্ম্মভীত ছিলেন, রুচিপুর্ববক কখন 
অধৰ্ম্মে প্রবৃত্ত হইতেন না । কিন্তু এ সময়ে রাগান্ধ হইয়া ধর্ম্মের কথ।টা ভুলিয়া গিয়াছিলেন। 
কিন্তু যিনি প্রকৃত ধৰ্ম্মাত্মা, ধৰ্ম্মবুদ্ধিই ধাহার জীবনের উদ্দেশ্য, তিনি এ বিষয়ের ধর্ম্ম কোন্‌ 
পক্ষে, তাহা ভুলেন নাই। ধর্ম্মবিস্মৃতদিগের ধর্ল্মস্মরণ করিয়। দেওয়া, ধর্্মানভিজ্ঞদিগকে ধৰ্ম্ম 
বুঝাইয়া দেওয়াই, তাহার কাঁজ। 

ভূপালবৃন্দকে কৃষ্ণ বলিলেন, “ইহারাই রাজকুমারীকে ধর্মমত; লাভ করিয়াছেন, 
অতএব আর যুদ্ধে প্রয়োজন নাই 1” শুনিয়া রাজারা নিরস্ত হইলেন। যুদ্ধ ফুরাইল। 
পাণুবের৷ আশ্রমে গেলেন। k : | 

এক্ষণে ইহ| বুঝ! যায় যে, যদি এক জন বাজে লোক দৃপ্ত রাজগণকে ধর্মের কথাটা 
স্মরণ করিয়া দিত, তাহ! হইলে দৃপ্ত রাজগণ কখনও যুদ্ধ হইতে বিরত হইতেন না। যিনি 
ধর্মের কথাটা ম্মরণ করিয়া দিলেন, তিনি মহাবলশালী এবং গৌরবাদ্িত। তিনি জ্ঞান, 
ধৰ্ম্ম ও বাহুবলে সকলের প্রধান হইয়াছিলেন। সকল বৃত্তিগুলিই সম্পূর্ণরূপে অনুশীলিত 
করিয়াছিলেন, তাঁহারই ফল এই প্রাধান্য । সকল বৃত্তিগুলি অনুশীলিত না হইলে, কেহই 
তাঁদুশ ফলদায়িনী হয় না। এইরূপ কৃষণচরিত্রের দারা ধর্ম্মতত্র পরিস্ফুট হইতেছে । 
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অৰ্জ্জুন লক্ষ্য বিধিয়া, রাজগণের সহিত যুদ্ধ সমাপন করিয়া ভ্রাতুগণ সমভিব্যাহারে 
আশামে গমন করিলেন। রাজগণও স্ব স্ব স্থানে গমন করিতে লাগিলেন। এক্ষণে কৃষ্ণের 
কি করা কর্তব্য ছিল? দ্রোপদীর স্বয়ংবর ফুরাইল, উৎসব যাহ] ছিল, তাহা! ফুরাইল, 
কৃষ্ণের পাঞ্চালে থাকিবার আর কোন প্রয়োজন ছিল না। এক্ষণে স্বস্থানে  ফিরিয়। 
গেলেই হইত। অন্যান্য রাজগণ তাহাই করিলেন, কিন্তু কৃষ্ণ তাহ! ন| করিয়া, বলদেবকে 


১৪৪ কৃষ্ণচরিত্র 
সন্তে লইয়া, যেখানে ভার্গবকর্মমশালায় ভিক্ষুকব্শেধারী পাণ্ডবগণ বাস করিতেছিলেন, 
সেইখানে গিয়া যুধিিরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন। 

সেখানে তাহার কিছু কাজ ছিল না-_যুধিষ্টিরের সঙ্গে তাঁহার পূর্বের কখন সাক্ষাৎ 
বা আলাপ ছিল না, কেন না, মহাভারতকার লিখিয়াছেন যে, “বান্থুদেব যুধিষ্টিরের নিকট 
অভিগমন ও চরণবন্দন পূর্বক আপনার পরিচয় প্রদান করিলেন।” বলদেবও এরূপ 
করিলেন যখন আপনার পরিচয় প্রদান করিতে হইল, তখন অবশ্য ইহ| বুঝিতে হইবে 
যে, পূর্বের পরস্পরের সহিত তীহাদিগের সাক্ষাৎ বা আলাপ ছিল না।  কৃষ্ণ-পাঁগ্ডবে এই 

. প্রথম সাক্ষ।ৎ। কেবল পিতৃঘসার পুত্র বলিয়। কৃষ্ণ তাহাদিগকে খুঁজিয়৷ লইয়| তীহাঁদিগের 

সহিত আলাপ করিয়াছিলেন। কাঁজট। সাধারণ-লৌকিক-ব্যবহার অনুমোদিত হয় নাই। 
লোকের প্রথা আছে বটে যে, পিসিত বা মাসিত ভাই যদি একট! রাজা বা বড়লোক 
হয়, তবে উপযাচক হইয়| তাহাদের সঙ্গে আলাপ করিয়া আইসে। কিন্তু পাগুবেরা৷ তখন 
সামান্য ভিক্ষুক মাত্র ; তীহাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কৃষ্ণের কোন অভীষ্টই সিদ্ধ হওয়ার 
সম্তাবন| ছিল না। আলাপ করিয়। কৃষ্ণও যেকোন লৌকিক. অভীষ্ট সিদ্ধ করিলেন, এমন 
দেখা যায় না। তিনি কেবল বিনয়পুরর্ক যুধিষ্টিরের সঙ্গে সদালাপ করিয়া তাহার মন্গল- 
কামন। করিয়৷ ফিরিয়া আসিলেন। এবং তার পর পাণুবদিগের বিবাহসমান্তি পর্য্যন্ত 
পাঁঞ্চালে আপন শিবিরে অবস্থান করিতে লাগিলেন। বিবাহ সমাপ্ত হইয়া, গেলে, তিনি 
“কিতদার পাগুবদিগের যৌতুক স্বরূপ বিচিত্র বৈদূৰ্য্য মণি, স্থৃবর্ণের আভরণ, নাঁনা দেশীয় 
মহার্ঘ বসন, রমণীয় শয্যা, বিবিধ গৃহসামগ্রী, বহুসংখ্যক দাসদাসী, সুশিক্ষিত গজবৃন্দ, 
উৎকৃষ্ট ঘোটকাবলী, অসংখ্য রথ এবং কোটি কোটি রজত কাঞ্চন শ্রেণীবদ্ধ করিয়া প্রেরণ 
করিলেন।” এ সকল পাণুৰদিগের তখন ছিল না; কেন না, তখন তাহারা ভিক্ষুক এবং 
ছুরবস্থাপন্ন। অথচ এ সকলে তখন তাঁহাদের বিশেষ প্রয়োজন; কেন না, তাঁহারা রাজকন্যার 
পাণিগ্রহণ করিয়া গৃহী হইয়াছেন। স্থুতরাং যুধিষ্ঠির “কৃষ্ণপ্রেরিত দ্রব্যসামগ্রী সকল আহলাঁদ 
পুর্ববক গ্রহণ করিলেন।” কিন্তু কৃষ্ণ তাহাদিগের সঙ্গে আর সাক্ষাৎ না করিয়। স্বস্থানে 
গমন করিলেন। তার পর তিনি পাণুবদিগকে আর খোঁজেন নাই। পাগুবেরা রাজ্যাদ্ধ 
প্রাপ্ত হইয়| ইন্দ্রপস্থে নগরনির্ম্মণপুর্ববক বাস করিতে লাগিলেন। যে প্রকারে পুনরায় 
পাণুবদিগের সহিত তাঁহার মিলন হইল, তাহা পরে বলিব । 

বিস্ময়ের বিষয় এই যে, যিনি এইরূপ নিঃস্বার্থ আচরণ করিতেন, যিনি দুরবস্থাগ্রস্ত- 
মাত্রেরই হিতানুসন্ধান করা নিজ জীবনের ব্রতন্বরূপ করিয়াছিলেন, পাশ্চাত্য মুখের! এবং - 
, তাঁহাদের শিশ্যগণ সেই কৃষ্ণকে কুকর্্মানুরত, ঢুরভিসন্ধিযুক্ত, ভুর এবং পাপাচারী বলিয়| 
স্থির করিয়াছেন। এঁতিহাসিক তত্বের বিশ্লেষণের শক্তি ব| তাহাতে শদ্ধ। এবং যত্ব ন| 
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_ খাকিলে, এইরূপ ঘটাই সম্ভব। স্থূল কথা এই, বিনি আদর্শ মনুষ্য, তাহার অন্যান্ত সদ ত্তির 

ন্যাঁয় প্রীতিবৃত্তিও পুর্ণ বিকশিত ও স্ফডিপ্রাপ্ত হওয়াই সম্ভব শ্রীকৃষ্ণ, যুধিষ্টিরের প্রতি যে 
ব্যববহার করিলেন, তাহা অনেকেরই পুর্বববন্ধিত সখ্যস্থলে করা সন্ভব। যুধিষ্ঠির কুটুন্ব ; 
যদি কৃষ্ণের সঙ্গে পূর্বব হইতে তাহার আলাপ প্রণয় এবং আত্মীয়তা থাকিত, তাহা হইলে. 
তিনি যে ব্যবহার করিলেন, তাহা কেবল ভদ্রজনোচিত বলিয়াই ক্ষান্ত হইতে পারিতাম__ 
বেশী বলিবাঁর অধিকার থাকিতন|। কিন্তু যিনি অপরিচিত এবধ দরিদ্র ও হীনীবস্থাপন্ন 
কুটুন্বকে খুঁজিয়! লইয়া, আপনার কাৰ্য্য ক্ষতি করিয়া, তাহার উপকার করেন, তাহার প্রীতি 
আদর্শ গ্রীতি। কৃষ্ণের এই কার্য্যটি ক্ষুদ্র কাঁধ্য বটে, কিন্তু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কার্য্যেই মন্ুষ্যের 
চরিত্রের যথার্থ পরিচয় পাওয়! যায়।: একট| মহৎ কাৰ্য্য বদ্মায়েসেও চেষ্টাচরিত্র করিয়। 
করিতে পারে, এবং করিয়াও থাকে ॥ কিন্তু যাহার ছোট কাঁজগুলিও' ধর্ম্মাত্মতার পরিচায়ক, 
তিনি যথাৰ্থ ধর্ম্মাত্ম।। তাই, আমর! মহাভারতের আলোচনায়& কৃষ্ণকৃত: ছোট বড় সকল 
কার্যের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি। আমাদের দুর্ভাগ্য এই যে, আমরা এ প্রণালীতে: 
কখন কৃষ্ণকে বুঝিবার চেষ্টা করি নাই ।- তাহ| না করির| কৃষ্ণচরিত্রের মধ্যে কেবল 
“অশ্থথাম। হত ইতি গজ?” এই কথাটি শিখিয়া রাখিয়াছি। অর্থাৎ যাহা সত্য এবং 
এতিহাদিক, তাহার কোন অনুসন্ধান ন| করিয়া, যাহ! মিথ্যা এবং কল্পিত, তাহারই উপর 
নির্ভর করিয়! আছি! "অশ্বথাম| হত ইতি গজঃ”ণ* কথার ব্যাপারট| যে মিথ্যা, তাহা 
দ্রোণবধ-পর্ববাধ্যায় সমালোচনাকালে আমরা! প্রমাণীকৃত করিব | 

এই বৈবাহিক পর্বের কৃষ্ণ সম্বন্ধে একট। বড় তাঁমাসার কথা ব্যাসোক্ত বলিয়া! কথিত 
হইয়াছে । তাহা! আমাদিগের সমালোচ্য বিষয়ের অন্তর্গত ন! হইলেও, তাহার কিঞ্চিৎ: 
উল্লেখ করা আবশ্যক বিবেচনা করিলাম। ভ্রুপদ রাজ, কন্যার পঞ্চ স্বামী হইবে শুনিয়া _- 
তাহাতে আপত্তি করিতেছেন। ব্যাস তাহার আপত্তি খণ্ডন করিতেছেন।  খণ্ডনোপলক্ষে 
তিনি দ্রুপদকে একটি উপাখ্যান শ্রবণ করান। উপন্যানটি বড় অদ্ভুত ব্যাপার।. উহার 
স্থূল তাৎপর্য এই যে, ইন্দ্র একদা গঙ্গাজলে একটি রোকরুদ্ধমান| সুন্দরী দর্শন করেন] 
তাহাকে ভিজ্ঞাস। করেন যে, “তুমি কেন কীদিতেছ ?” তাহাতে সুন্দরী উত্তর করে যে, 
" “আইস, দেখাইতেছি।” এই বলিয়া সে ইন্দ্ৰকে সঙ্গে লইয়া দেখাইয়! দিল যে, এক যুবা * 
এক যুবতীর সঙ্গে পাশক্রীড়। করিতেছে। তাহারা ইন্দ্রের ধখোচিত সন্মান না করায় ইন্দ্র 
জুদ্ধ হইলেন। কিন্তু যে যুবা পাঁশক্রীড়া করিতেছিলেন, তিনি স্বয়ং মহাদেব। ইন্দ্রকে 
" ক্রুদ্ধ দেখিয়| তিনিও ক্ৰুদ্ধ হইলেন এবং ইন্দ্রকে এক গর্তের ভিতর প্রবেশ করিতে বলিলেন। 
* হুরিবংশ ও পুরাণ সকলে বিশ্বাসযোগ্য কথা পাওয়া যায় না বলিয়া পুর্বে ইহ। পারি নাই । 

. + পরে দেখিব, “অশ্থখাম। হত ইতি গজঃ» এই বুলিটাই মহাভারতে নাই। ইহ। কথকঠাকুরের সংস্কৃত। 
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১৪৬ কৃষির 
ইন্দ্র গর্তের ভিতর প্রবেশ করিয়| দেখিলেন, সেখানে তীহার মত আর চাঁরিটি ইন্দ্র আছেন | 
শেষ মহাদেব পাঁচ জন ইন্দ্রকে ডাকিয়া! বলিলেন যে, “তোমরা গিয়। পৃথিবীতে মনুষ্য হও” 
সেই ইন্দ্রেরাই আবার মহাদেবের কাছে প্রার্থনা করিলেন যে, “ইন্দ্রাদি পঞ্চদেব গিয়া 
আমাদিগকে কোন মানুষীর গর্ভে উৎপন্ন করুন” 11! সেই পাঁচ জন ইন্দ্র ইন্দরাদির গুরসে 
পঞ্চ পাণুব হইলেন। বিনাপরাধে মেয়েটাকে মহাদেব হুকুম দিলেন - যে, “তুমি গিয়া 
ইহাঁদিগের পত্রী হও!” সে দ্রৌপদী হইল। সে যে কেন কীদিয়াছিল, তাহার আর কোন 
খবরই নাই। অধিকতর রহস্যের বিষয় এই যে, নারায়ণ এই কথ! শুনিবামাত্রই আপনার 
মাথা হইতে দুইগাছি চুল উপড়াইয় ফেলিয়া দিলেন। একগাছি কাচা, একগাছি পাকা। 
পাঁকা-গাছটি বলরাম হইলেন, কীচা-গাছটি কৃষ্ণ হইলেন ! ! 
বুদ্ধিমান পাঠককে বোধ হয় বুঝাইতে হইবে না যে, এই উপাখ্যানটি, আমর! 

যাহাকে মহাভারতের তৃতীয় স্তর বলিয়াছি, তদন্তর্গত। অর্থাৎ ইহা মূল মহাভারতের কোন 
অংশ নহে। প্রথমতঃ, উপাখ্যানটির রচন| এবং গঠন এখনকার বাঙালার সর্ববনিন্নশ্রেণীর 
উপন্তাসলেখকদিগের প্রণীত উপন্যাসের রচন| ও গঠন অপেক্ষাও নিকৃষ্ট । মহাভারতের 
প্রথম ও দ্বিতীয় স্তরের প্রতিভাশালী কবিগণ এরূপ উপাখ্যানহুষ্টির মহাপাপে পাপী হইতে 
পারেন না। দ্বিতীয়তঃ, মহাভারতের অন্যান্য অংশের সঙ্গে ইহার কোন প্রয়োজনীয় সম্বন্ধ 
নাই। এই উপাখ্যানটির সমুদায় অংশ উঠাইয়| দিলে, মহাভারতের কোন কথাই অস্পষ্ট, 
অথবা কোন প্রয়োজনই অসিদ্ধ থাকিবে না। ভ্রপদরাজের আপত্তিখগুনজন্য ইহার কোন 
প্রয়োজন নাই; কেন না, এ আপত্তি ব্যাসোক্ত দ্বিতীয় একটি উপাখ্যানের দ্বার খণ্ডিত 
হইয়াছে। দ্বিতীয় উপাখ্যান এ অধ্যায়েই আছে। তাহা সংক্ষিপ্ত এবং সরল, এবং আদিম 
মহাভারতের অন্তর্গত হইলে হইতে গারে। প্রথমোক্ত: উপাখ্যানটি ইহার বিরোধী । 
ছুইটিতে ভ্রৌপদীর পূর্ববজন্মের ভিন্ন ভিন্ন প্রকার পরিচয় আছে। স্থতরাং একটি যে পরক্ষিপ্ত, 
তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। এবং যাহ! উপরে বলিয়াছি, তাহাতে প্রথমোক্ত উপাখ্যানটিই 
প্রক্ষিপ্ত বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতে হয়। তৃতীয়তঃ, এই প্রথমোক্ত উপাখ্যান মহাভারতের 
অন্যান্য অংশের বিরোধী। মহাভারতের সর্বত্রই কথিত আছে, ইন্দ এক। এখানে 
ইন্দ্র পাঁচ। মহাভারতের সর্বনত্রই কথিত আছে যে, পাণুবেরা ধৰ্ম্ম, বায়, ইন্দ্র, 
_ অশ্রিনীকুমারদিগের ওঁরসপুত্র মাত্র । এখানে সকলেই এক এক জন ইন্দ্র । এই বিরোধের 
সামগ্স্তের . জন্য উপাখ্যানরচনাকারী গর্দভ লিখিয়াছেন যে, ইন্দ্রের মহাদেবের নিকট 
প্রার্থন| করিলেন, “ইন্দ্রাদিই আসিয়া আমাদিগকে মানুষীর গর্ভে উৎপন্ন করুন ৷” 
জগদ্বিজয়ী গ্রন্থ মহাভারত এরূপ গর্দভের লেখনীপ্রসূত নহে, উহ| নিশ্চিত। ২ 

এই অশ্রদ্ধেয় উপাখ্যানটির এ স্থলে উল্লেখ করার আমাদিগের প্রধান উদ্দেশ্য এই যে, 
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কি প্রণালী অবলম্বন করিয়া আমরা মহাভারতের তিনটি স্তর ভাগ করিতেছি ও করিব, 
তাহা উদাহরণের দ্বারা পাঠককে বুঝাই। ত| ছাড়া একটা এতিহাসিক নও ইহ! দারা 
স্পষ্ঠীকৃত হয়। যে বিষ্ণু, বেদে সুর্যের মুর্তিবিশেষ মাত্র, পুরাণেতিহাসের উচ্চস্তরে যিনি 
সর্ববব্যাপক ঈশ্বর, তিনি কি প্রকারে পরবর্তী হতভাগ্য লেখকদিগের হস্তে দাড়ি, গৌপ, 
কাচা চুল, পাকা চুল প্রভৃতি এখৰ্য্য প্রাপ্ত হইলেন, এই সকল প্রক্ষিপ্ত উপাখ্যানের দ্বারা 
তাহা বুঝা যায়। এই সকল প্রক্ষিপ্ত উপাখ্যানে হিন্দুধর্মের অবনতির ইতিহাস পড়িতে 
পাই। তাই এই স্থানে ইহার উল্লেখ করিলাম। কোন কৃষ্ণঘ্বেধী শৈব দ্বারা এই উপাখ্যান 
রচিত হইয়| মহাভারতে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে, এমন বিবেচনাঁও করা যাইতে পারে। কেন না, 
এখানে মহাদেবই সর্ববনিয়ন্তা এবং কৃষ্ণ নারায়ণের একটি কেশ মীত্র। মহাভারতের 
আলোচনায় কৃষ্ণবাদী এবং শৈবদিগের মধ্যে এইরূপ অনেক বিবাদের চিহ্ন দেখিতে পাই। 
এবং যে সকল অংশে সে চিহ্ন পাই, তাহার অধিকাংশই প্রক্ষিপ্ত বলিয়া বোধ করিবার 
কারণ পাই । বদি এ কথ| যথার্থ হয়, তবে ইহাই উপলদ্ধি করিতে হইবে যে, এই বিবাদ 
আদিম মহাভারতের প্রচারের অনেক পরে উপস্থিত হইয়াছিল । অর্থাৎ যখন শিবোপাসন! 
ও কৃষ্ণোপাসন| উভয়ই প্রবল হয়, তখন বিবাদও ঘোরতর হইয়াছিল। মহাঁভারতপ্রচারের 
সময়ে ব| তাহার পরবর্তী প্রথম কালে এতদুভয়ের মধ্যে কোন উপাসনাই প্রবল ছিল ন1। 
সে সময়ট। বেদের দেবতার প্রবলতার সময়। বত উভয়েই প্রবল হইল, তত বিবাদ বাধিল 
__তত মহাভারতের কলেবর বৃদ্ধি পাইতে লাঁগিল। উভয় পক্ষেরই অভিপ্রায়, মহাভারতের 
দোহাই দিয়। আপনর দেবতাকে বড় করেন। এই জন্য শৈবের| শিবমাহাত্্যসুচক রচন৷ 
সকল মহাভারতে প্রক্ষিপ্ত করিতে লাগিলেন ।% তদ্ত্তরে বৈষ্ণবেরা বিষ্ণু ব| কৃষ্ণমা হাত্স্যসুচক " 
সেইরূপ রচনা সকল গুঁজিয়। দিতে লাগিলেন। অনুশাসন-পর্বেব এই কথার. কতকগুলি 
উত্তম উদাহরণ পাওয়া যায়। ইচ্ছা করিলে, পাঠক পড়িয়৷ দেখিবেন। প্রায় সকলগুলিতেই 
একটু একটু গর্দভের গাত্রসৌরভ আছে। 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ 


সুভদ্রাহরণ 

দ্রোপদীন্বয়ংবরের পর, সুভদ্রাহরণে কৃষ্ণের সাক্ষাৎ পাই। স্ুভদ্রোর বিবাহে কৃষ্ণ 

যাহা করিয়াছিলেন, উনবিংশ শতাব্দীর নীতিজ্ঞের| তাহা! বড় পছন্দ করিবেন ন|। কিন্তু 
উপবিং শ শতীবীর নীতিশান্ত্ে উপর, একটা জগদীশ্বরের নীতিশান্ত্র আছে-_তাহা সকল 


+ সেইগুলি অবলগ্ষন করিয়া মুর প্রভৃতি পাশ্চাত্য পত্তিত্গণ কুষ্চকে শৈব বলিয়া প্রতিপন্ন 
রুরিয়াছেন। এ 


১৪৮ _.. কৃষ্ণচরিত্র ও 
শতাব্দীতে, সকল দেশে খাটিয়। থাকে। কৃষ্ণ যাহা, করিয়াছিলেন, তাহা আমরা সেই 
₹ চিরস্থায়ী অজ্রান্ত জাগতিক নীতির দ্বারাই পরীক্ষ। করিব। এ দেশে অনেকেই একববরি 
গজের মাপে লাখেরাজ বা জোত জমা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন) জমীদারেরা৷ এখনকার ছোট 
? সরকারি গজে মাপিয়| তাহাদিগের অনেক ভুমি কাঁড়িয়া লইয়াছে। তেমনি উনবিংশ 
শতাব্দীর যে ছোট মাপকাটি হইয়াছে, তাহার জ্বালায় আমর! এঁতিহাসিক পৈতৃক সম্পত্তি 
সকলই হাঁরাইতেছি, ইহ| অনেক বার বলিয়াছি। আমর| এক্ষণে সেই একববরি গজ 
চালাইব। 

কৃষ্ণভক্তের| বলিতে পারেন, এরূপ একটা বিচারে প্রবৃত্ত হইবার আগে, স্থির কর 
যে, এই সুভদ্রাহরণবৃত্তান্ত মূল মহাভারতের অন্তর্গত, কি প্রক্ষিপ্ত। যদি ইহ! প্রক্ষিপ্ত 
এবং আধুনিক বলিয়। বোধ করিবার কোন কারণ থাকে, তবে সেই কথ| বলিলেই সব গোল 
মিটিল--এত বাগাড়ম্বরের প্রয়োজন নাই। অতএব আমর। বলিতে বাধ্য যে, স্থভদ্রাহরণ 
যে মূল মহাভারতের অংশ, ইহা যে প্রথম স্তরের অন্তর্গত, তদ্দিষয়ে আমাদের কোন সংশয় 
নাই। ইহার প্রসঙ্গ অনুক্রমণিকাধ্যায়ে এবং পর্ববসংগ্রহাধ্যায়ে আছে। ইহার রচন| অতি 
উচ্চশ্রেণীর কবির রচন|। দ্বিতীয় স্তরের রচনাও সচরাচর অতি সুন্দর । তবে প্রথম স্তর 
ও দ্বিতীয় স্তরে রচনাগত একটা প্রভেদ এই যে, প্রথম স্তরের রচনা সরল ও স্বাভাবিক, দ্বিতীয় 
স্তরের রচনায় অলঙ্কার ও অতুযুক্তির বড় বাহুল্য। স্তুভদ্রাহরণের রচনাও সরল ও স্বাভাবিক, 
অলঙ্কার ও অত্যুক্তির তেমন বাহুল্য নাই। স্থতরাং ইহ| প্রথমস্তর-গত- দ্বিতীয় স্তরের 
-  নহে। আর আসল কথা এই যে, সুভদ্রাহরণ মহাভারত হইতে তুলিয়| লইলে, মহাভারত 
- » অসম্পূর্ণ হয়। সুভদ্ৰ। হইতে অভিমন্থা, অভিমন্যু হইতে গরিক্ষিৎ, পরিক্ষিৎ হইতে 
জনমেজয়। ভ্রাঙ্জুনের বংশই বহু শতাব্দী ধরিয়া ভারতে সাআাজ্য শাসিত করিয়াছিল -- 
দ্রোপদীর বংশ নহে। বরং দ্রৌপদীস্বয়ংবর বাদ দেওয় যায়, তবু সুভদ্রা নয়। 


দ্রৌপদীর ন্যায় স্ুভদ্রাকেও সাহেবের! উড়াইয়া দিয়াছেন । লাসেন্‌ বলেন,-- 
যাদবসম্প্রীতিরূপ যে মঙ্গল, তাহাই স্তুভদ্রা। বেবর সাহেবের আপত্তি ইহার অপেক্ষ| গুরুতর | 
তিনি কেন কৃষ্ণভগিনী স্থভদ্রার মানবীত্ব অন্বীকৃত করেন, তজ্জন্ত যজুর্বেবেদের মাধ্যন্দিনীশখ। 
২৩ অধ্যায়ের ১৮ কণ্ডিকার ৪র্থ মন্ত্র উদ্ধত করিতে হইতেছে । 

“হে অন্বে! হে অন্বিকে! হে অন্বালিকে! দেখ, এই অশ্ব এক্ষণে চিরকালের জন্ত. নিদ্রিত 
হইয়াছে, আমি কাম্পিলবাসিনী- সুভদ্ৰা হইয়াও স্বয়ং ইহার সমীপে ( পতিত্বে বরণ করণার্থ) সমাগত 
হইয়াছি, এ বিষয়ে আমাকে কেহই নিয়োগ করে নাই 1”* 


*শীযুক্ত সত্যব্ৰত সামশ্রমী কৃত অনুবাদ । 
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ইহাতে বেবর সাঁহের সিদ্ধান্ত করিতেছেন, 

“Kampila is a town in the country of the Panchalas.- Subhadra, therefore, 
would Eo to be the wife of the King of that district.” &c., ক 

সায়নাচার্ম্য কাম্পিলবাসিনীর এইরূপ অর্থ করেন--“কাম্পিলশব্দেন শ্লাঘ্। বন্র- 
বিশেষ উচ্যতে ।» কিন্তু বেবর সাহেবের বিশ্বাস যে, তিনি সায়নাচার্যের অপেক্ষা সংস্কত .. 
বুঝেন ভাল, অতএব তিনি এ ব্যাখ্যা গ্রাহ্া করেন ন|। তাহা না-ই. করুন, কিন্তু 
কাঁম্পিলবাসিনী কোন ভ্ত্রীর নাম স্ুভদ্রা ছিল বলিয়া কৃষ্ণচভগিনীর নাম কেন স্থভদ্র| হইতে 
পারে না, তাহা বুঝিতে পারিলাম না । যে রাঁজাই অশ্বমেধ যজ্ঞ করুন, তাঁহারই মহিষীকে 
এই মন্ত্র পাঠ করিতে হইবে, তীহাকেই বলিতে হইবে, “আমি কাম্পিলবাঁসিনী স্থভদ্র। ৷? 
স্থভদ্র! শব্দে সামশ্রমী মহাশয় এই অর্থ করেন,_-কল্যাণী অর্থাৎ সৌভাগ্যবতী। মৃহীধর 
বলেন,--কাম্পিলনগরীয় মহিলাগণ অতিশয় রূপলাবণ্যবতী। অতএব এই মন্ত্রের অর্থ এই 
যে, “আমি সৌভাগ্যৰতী ও রূপলাবণ্যবতী হইয়াও এই অশ্বের নিকট সমাগত হইয়াছি।” 
অতএব বুঝিত পারি না যে, এই মন্ত্রের বলে কৃষ্চভগিনী অঙ্ুনপত্রী স্থভদ্রার পরিবর্তে কেন 
এক জন পাঞ্চালী স্তভদ্রাকে কল্পনা করিতে হইবে। যুধিষ্ঠির অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন, 
এবং তাঁহার বুপর্বববর্তী রাজগণও - অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন, ইহাই মহাভারতে এবং অন্যান্য 
প্রাচীন গ্রন্থে পাওয়া যাঁয়। অতএব ইহাই সম্ভব যে, অশ্রমেধ যজ্ঞের এই যজুর্মন্ত কৃষ্ণ-পাণ্বের 
অপেক্ষা প্রাচীন । এখন যেমন লোকে আধুনিক লেখকদিগের কাব্যগ্রন্থ হইতে পুত্রকন্যার 
নামকরণ করিতেছে, তেমনি সে কালেও বেদ হইতে লোকের পুত্রকন্যার নাম রাখা অসম্ভব 
নহে। “এই মন্ত্র হইতেই কাঁশিরাজ আপনার তিনটি কন্যার নাম অম্বা, অশ্বিকা, অন্বালিক| - 
রাখিয়া থাকিবেন, এবং এইরূপেই কৃষ্ণভগিনী সুভদ্রারও নামকরণ হইয়া থাকিবে । এই মন্ত্রে 
এমন কিছু দেখি ন! যে, তজ্জন্য কৃষ্ণভগিনী স্থুভদ্রা কেহ ছিলেন না, এমন কথ| অনুমান কর! 
যাঁয়। অতএব আমর! স্থুভদ্রাহরণের বিচারে প্রবৃত্ত হইব । 

এক্ষণে, স্থুভদ্রাহরণের নৈতিক বিচারে প্রবৃত্ত হইবার আগে পাঠকের নিকট একটা 
অনুরোধ আছে। তিনি কাঁশীদাঁসের গ্রন্থে অথবা কথকের নিকট, অথব| পিতামহীর মুখে, 
অথব বাঙ্গাল! নাঁটকাদিতে যে স্ুভদ্রাহরণ পড়িয়াছেন ব! শুনিয়াছেন, তাহা অনু্রীহপূর্ববক 
ভুলিয়া যাউন। অর্জুনকে দেখিয়! স্থভদ্র। অনন্ধশরে ব্যথিত হইয়া উন্মত্ত হইলেন, সত্যভামা 
মধ্যবত্তিনী দৃতী হইলেন, অজ্জুন স্থভদ্রাকে হরণ করিয়া লইয়া গেলে যাদবসেনার সঙ্গে তার 
ঘোরতর যুদ্ধ হইল, স্থৃভদ্র! তাঁহার সারথি হইয়| গগনমার্গে তাহার রথ চালাইতে লাগিলেন _ 
সে সকল কথা ভুলিয়া যান। এ সকল অতি মনোহর কাহিনী বটে, কিন্তু মূল মহাভারতে 


* যথা _প্রমীলা, মৃণালিনী ইত্যাদি । 
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ইহার কিছুই নাই । ইহ| কাশীরাম দাসের এন্ছেই প্রথম দেখিতে পাই, কিন্তু এ সকল তাহার 
টি, কি তাঁহার পরবর্তী কথ কদিগের স্থষ্টি, তাহা বলা যায় না । সংস্কৃত মহাভারতে যে প্রকার 
স্থভদ্রাহরণ কথিত হইয়াছে, তাহার স্থলমর্ম্ম বলিতেছি। 

দ্রৌপদীর বিবাহের পর পাগুবের| ইন্দ্রপ্রন্থে সুখে রাজ্য করিতেছিলেন। কোন 
কারণে অজ্জুন দ্বাদশ বৎসরের জন্য ইন্জপ্রস্থ পরিত্যাগপুর্ব্বক বিদেশে ভ্রমণ করেন। অন্ঠান্ত 
দেশপর্ধাটনানন্তর শেষে তিনি দ্বারকায় উপস্থিত হয়েন। তথায় যাদবেরা তাঁহার বিশেষ 
সমাদর ও সকার করেন। অৰ্জ্জুন কিছু দিন সেখানে অবস্থিতি করেন। একদা যাদবের! 
রৈবতক পর্বতে একটা! মহান্‌ উৎসব আরম্ভ করেন। সেখানে বদুবীরেরা ও যদ্ুকুলাঙ্নাগণ 
সকলেই উপস্থিত হইয়া আমোদ আহ্লাদ করেন। অন্যান্য স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে স্থভদ্রাও 
উপস্থিত ছিলেন। তিনি কুমারী ও বালিক|। অঙ্জন তাঁহাকে দেখিয়া মুগ্ধ হুইলেন। 
কৃষ্ণ তাহ জানিতে পাঁরিয়া অজ্জুনকে বলিলেন, “সথে ! বনচর হইয়াও অনঙ্গশরে চঞ্চল 
হইলে ?” অজ্জুন অপরাধ স্বীকার করিয়া, স্থুভদ্র। যাহাতে তাঁহার মহিষী হন, তদ্িষয়ে কৃষ্ণের 
পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলেন। কৃষ্ণ যে পরামর্শ দিলেন, তাহা এই £__ 

“হে অঙ্জুন! স্বয়ংবরই ক্ষত্রিয়দিগের বিধের, কিন্ত স্ত্রীলোকের প্রবৃত্তির কথা কিছুই বলা যায় না, 
সুতরাং তদ্বিষয়ে আমার সংশয় জন্মিতেছে। . আর ধর্মশাস্তরকারেরা কহেন, বিবাহোদেশে বলপুর্র্বক হরণ 
করাও মহাবীর ক্ষত্রিয়দিগের প্রশংসনীয় । অতএব স্বয়ংবরকাঁল উপস্থিত হইলে তুমি আমার ভগিনীকে 
বলপূৰ্বক হরণ করিয়া লইয়া যাইবে; কারণ, স্বরংবরকালে সে কাহার প্রতি অঙ্তরক্ত হইবে, কে বলিতে 
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এই পরামর্শের অনুবর্তী হইয়| অঙ্জুন প্রথমতঃ যুধিষ্ঠির ও কুন্তীর অনুমতি আনিতে 
দুত প্রেরণ করেন। তাহাদিগের অনুমতি পাইলে, একদা, স্থভদ্রা যখন রৈবতক পর্থবতকে 
প্রদক্ষিণ করিয়| দ্বারকাভিমুখে যাত্রা করিতেছিলেন, তখন তাঁহাকে বলপুর্ব্বক গ্রহণ করিয়। 
রথে তুলিয়া অর্জুন প্রস্থান করিলেন । 

এখন, আঁজিকালিকার দিনে যদি কেহ বিবাহোদেশে কাহারও মেয়ে বলপুরববক 
কাড়িয়া লইয়া প্রস্থান করে, তবে সে সমাজে নিন্দিত এবং রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইবার যোগ্য 
সন্দেহ নাই। এবং এখনকার দিনে কেহ যদি অপর কাহাকে বলে, “মহাশয় ! যখন আমার 
ভগিনীকে বিবাহ করিতে আপনার ইচ্ছ। হইয়াছে, তখন আপনি উহাকে কাড়িয়া লইয়া 
পলায়ন করুন, ইহাই আমার পরামর্শ” তবে সে ব্যক্তিও জনসমাজে নিন্দনীয় হইবে, তাহার 
সন্দেহ নাই। অতএব প্রচলিত নীতিশান্তরানুসারে (সে নীতিশাস্ত্রের কিছুমাত্র দোষ 
দিতেছি না, ) কৃষ্ণাজ্জুন উভয়েই অতিশয় নিন্দনীয় কার্ধ্য করিয়াছিলেন, সন্দেহ নাই। 
লোকের চক্ষে ধুলা দিয়! কৃষ্ণকে বাড়ান যদি আমার উদ্দেশ্য হইত, তবে স্থভদ্রাহরণ- 
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পর্ববাধ্যায় প্রক্ষিপ্ত বলিয়া, কিম্বা এমনই একট! কিছু জুয়াচুরি করিয়া, এ কথাট!] বাদ দিয়া 
যাইতাম। কিন্তু সে সকল পথ আমার অবলম্বনীয় নহে। সত্য ভিন্ন মিথ্য। প্রশংসায়, 
কাহারও মহিম| বাড়িতে পারে না এবং ধর্ম্মের অবনতি ভিন্ন উন্নতি হয় ন] । 

কিন্তু কথাট। একটু তলাইয়! বুঝিতে হইবে। কেহ কাহারও মেয়ে. কাঁড়িয়া লইয়া 
গিয়| বিবাহ করিলে, সেট| দোষ বলিয়া গণিতে হয় কেন? তিন কারণে। প্রথমতঃ, 
অপহৃত! কন্যার উপর অত্যাচার হয়। দ্বিতীয়তঃ, কন্যার পিত| মাতা ও বন্ধুবর্গের উপর 
অত্যাচার। তৃতীয়ত সমাজের উপর অত্যাচার। সমাজরক্ষার মূলসূত্র এই যে, কেহ 
কাহারও উপর অবৈধ বলপ্রয়োগ করিতে পারিবে না । কেহ কাহারও উপর অবৈধ 
বলপ্রয়োগ করিলেই সমাজের স্থিতির উপর আঘাত করা হইল। বিবাহার্থিকৃত কন্যা- 
হরণকে নিন্দনীয় কার্য্য বিবেচন! করিবার এই তিনটি গুরুতর কাঁরণ বটে, কিন্তু তন্তিন্ন আর 
চতুর্থ কাঁরণ কিছু নাই। 

এখন দেখা যাউক, কৃষ্ণের এই কাজে এই তিন জনের মধ্যে কে কত দুর অত্যাচার 
প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। প্রথমতঃ, অপহৃতা কন্যার উপর কত দূর অত্যাচার হইয়াছিল দেখ। 
যাক। কৃষ্ণ তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা এবং বংশের শ্রেষ্ঠ। যাহাতে স্থৃভদ্রার সর্ববতোভাবে মঞ্জল 
হয়, তাহাই তাহার কর্তব্য__-তাহাই তাহার ধর্ম্ম--উনবিংশ শতাব্দীর ভাষায় তাহাই তাঁহার 
40815” । এখন স্ত্রীলোকের পক্ষে প্রধান মঙ্জল-_সর্ববাঙ্গীণ মক্গল বলিলেও হয়-_সৎপাঁত্রস্থা 
হওয়া। অতএব সুভদ্রার প্রতি কৃষ্ণের প্রধান “ডিউটি”__তিনি যাহাতে সৎপার্রস্থ| হয়েন, 
তাহাই করা। এখন, অভ্ভ,নের ন্যায় সৎপাত্র কৃষ্ণের পরিচিত ব্যক্তিদিগের মধ্যে ছিল না, 
ইহ| বোধ হয় মহাভারতের পাঠকদিগের নিকট কষ্ট পাইয়া প্রমাণ করিতে হইবে না। 
অতএব তিনি যাহাতে অজ্জুনের পত্নী হইবেন, ইহাই স্থভদ্রার মঙগলার্থ কৃষ্ণের করা কর্তব্য | 
তাহার যে উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহাতেই তিনি দেখাইয়াছেন, বলপুর্ববক হরণ ভিন্ন অন্য 
কোন প্রকারে এই কর্তব্য সাধন হইতে পারিত কি না, তাহা সন্দেহস্থল। যেখানে ভাবিফল 
চিরজীবনের মঙ্গল, সেখানে যে পথে সন্দেহ, সে পথে যাইতে নাই। যে পথে মঙ্গলপিদ্ধি 
নিশ্চিত, সেই পথেই যাইতে হয়। অতএব কৃষ্ণ, সুভদ্রার চিরজীবনের পরম শুভ স্থনিশ্চিত 
করিয়| দিয়া, তাহার প্রতি পরমধন্মানুমত কার্ধ/ই করিয়াছিলেন--তাহার প্রতি কোন 
অত্যাচার করেন নাই । 

এ কথার প্রতি দুইটি আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে। প্রথম আপত্তি এই যে, 
আমার যে কাজে ইচ্ছা নাই, সে কাজ আমার পক্ষে মন্গলকর হইলেও, আমার উপর 
বলপ্রয়োগ করিয়| সে কাৰ্য্যে প্রবৃত্ত করিবার কাহারও অধিকার নাই। পুরোহিত মহাশয় 
মনে করেন যে, আমি যদি আমার সর্ববন্ব ব্রাহ্মণকে দান করি, তবে আমার.পরম মঙ্গল 
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- হুইবে। কিন্তু তাহার এমন কোন অধিকার নাই যে, আমাকে মারপিট করিয়া সর্ব 
ভ্রাহ্মণকে দান করান। শুভ উদ্দেশ্যের সাধন জন্য নিন্দনীয় উপায় অবলম্বন করাও 
নিন্দনীয় : উনবিংশ শতাব্দীর ভাষায় ইহার অনুবাদ এই যে, "The end does not 
sanctify the means”, 
এ কথার দুইটি উত্তর আছে। প্রথম উত্তর এই যে, স্থুভদ্রার যে অঞ্জনের প্রতি 
. . অনিচ্ছা বা বিরক্তি ছিল, এমত কিছুই প্রকাশ .নাই। ইচ্ছ| অনিচ্ছা কিছুই প্রকাশ নাই। 
প্রকাশ থাকিবার সম্ভাবনা বড় অল্লা। হিন্দুর ঘরের কন্তা-কুমারী এবং বালিকা-_ 
পাত্রবিশেষের প্রতি ইচ্ছা ব| অনিচ্ছা বড় প্রকাশ করে না। বাস্তবিক, তাহাদের মনেও 
বোধ হয়, পাত্রবিশেষের প্রতি ইচ্ছ। অনিচ্ছা বড় জন্মেও না, তবে ধেড়ে মেয়ে ঘরে 
পুষিয়া রাখিলে জন্মিতে পারে। এখন, যদি কোন কাজে আমার ইচ্ছা বা অনিচ্ছ৷ কিছুই 
নাই থাকে, যদি সেই কাজ আমার পক্ষে পরম মজলকর হয়, আর কেবল বিশেষ: প্রবৃত্তির 
অভাবে বা লঙ্জাবশতঃ বা উপায়াভাববশতঃ আমি সে কাৰ্য্য স্বয়ং করিতেছি না, এমন 
হয়, আর যদি আমার উপর একটু বলপ্রয়োগের ভাণ করিলে সেই পরম মঙ্গলকর কাৰ্য্য 
সুসিদ্ধ হয়, তবে সে বলপ্ৰয়োগ কি অধৰ্ম্ম ? মনে কর, এক জন বড় ঘরের ছেলে দুরবস্থায় 
পড়িয়াছে, তোমার কাছে একটি চাকরি পাইলে খাইয়া বাঁচে, কিন্তু বড় ঘর বলিয়। তাহাতে 
তেমন ইচ্ছা নাই, কিন্তু তুমি তাহাকে ধরিয়া! লইয়| গিয়। চাকরিতে বসাইয়া দিলে আপত্তি 
করিবে না, বরং সপরিবারে খাইয়া বাঁচিবে। সে স্থলে তাহার হাত ধরিয়। টানিয়৷ লইয়া 
গিয়| ছুটে। ধমক দিয়! তাহাকে দফতরখানাতে বসাইয়| দেওয়া কি তোমার অধৰ্ম্মাচরণ 
বা পীড়ন করা হইবে? স্থভদ্রার অবস্থাও ঠিক তাই। হিন্দুর ঘরের কুমারী মেয়ে, 
বুঝাইয়৷ বলিলে, কি.“এসে। গে” বলিয়া ডাকিলে, বরের: সঙ্গে যাইবে না। কাজেই ধরিয়া 
লইয় যাওয়ার ভাণ ভিন্ন তাহার মঙ্গলসাধনের উপায়ান্তর ছিল না। 
- খামার যে কাজে ইচ্ছা নাই, সে কাজ আমার পক্ষে পরম মঙ্গলকর হইলেও 
আমার প্রতি বলপ্রয়োগ করিয়। সে কাজে প্রবৃত্ত করিবার কাহারও অধিকার নাই।” 
এই আপত্তির দুইটি উত্তর আছে, আমর! বলিয়াছি। প্রথম উত্তর, উপরে বুঝাইলাম । 
প্রথম উত্তরে আমরা এ আপত্তির কথাট| যথার্থ বলিয়। স্বীকার করিয়। লইয়া উত্তর দিয়াছি। 
দ্বিতীয় উত্তর এই যে, কথাট) সকল সময়ে যথার্থ নয়। যে কাৰ্য্যে আমার পরম মঙ্গল, সে 
কাধ্যে আমার অনিচ্ছা! থাকিলেও বলপ্রয়োগ করিয়া আমাকে তাহাতে প্রবৃত্ত করিতে যে 
কাহারও অধিকার নাই, এ কথা সকল সময়ে খাটে না। যে রোগীর রোগপ্রভাবে প্রাণ 
ই খায়, কিন্তু ওঁষধে রোগীর স্বভাবস্থলভ বিরাগবশতঃ সে ওষধ খাইবে ন|, তাহাকে বলপুর্ববক 
. শঁষধ খাওয়াইতে চিকিৎসকের এবং বন্ধুবৰ্গের অধিকার আছে। সাংঘাতিক বিস্ফোটক সে 
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ইচ্ছাপুর্ববক' কাটাইবে না,_-জোর করিয়া কাঁটিবার ডাক্তারের অধিকার আছে। ছেলে 
লেখাপড়। শিখিবে না, জোর করিয়া লেখাপড়া শিখাইবার অধিকার শিক্ষক ও পিতা মাত৷ 
প্রভৃতির আছে। এই বিবাহের কথাতেই দেখ, অপ্রাপ্তবয়ঃ কুমার কি কুমারী যদি অনুচিত 
বিবাহে উদ্ধত হয়, বলপুর্ববক তাহাকে নিবৃত্ত করিতে কি প্রিতা মাতার অধিকার নাই? 
আজিও সভ্য ইউরোগীয় জাতিদিগের মধ্যে কন্যার বিবাহে জোর করিয়| সৎপাত্রে কন্তা- 
দান করার প্রথ! আছে। যদি পনের বৎসরের কোন হিন্দুর মেয়ে কোন স্থপাত্রে আপত্তি 
উপস্থিত করে, তবে কোন্‌ পিতা মাতা জোর করিয়া তাহাকে সংপাত্রস্থ করিতে আপত্তি 
করিবেন? জোর করিয়া বালিকা কন্তা। সৎপাত্রস্থ করিলে তিনি কি নিন্দনীয় হইবেন ? 
যদি না হন, তবে স্থৃভদ্রাহরণে কৃষ্ণের অনুমতি নিন্দনীয় কেন? 

এই গেল প্রথম আপত্তির ছুই উত্তর। এখন দ্বিতীয় আপত্তির বিচারে প্রবৃত্ত হই। 

দ্বিতীয় আপত্তি এই হইতে পারে যে, ভাল, স্বীকার করা গেল যে, কৃষ্ণ স্থভদ্রার 
মঙ্গলকামনা৷ করিয়াই, এই পরামর্শ দিয়াছিলেন__কিন্তু বলপূর্ববক হরণ ভিন্ন কি তাহাকে 
অজ্জুনমহিষী করিবার অন্য উপায় ছিল না? স্বয়ংবরে যেন ভয় ছিল, যেন মুঢ়মতি বালিকা] 
কেবল মুখ দেখিয়| ভূলিয়। গিয়া! কোন অপাত্রে ররমান্য দেওয়ার সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু 
উপায়ান্তর কি ছিল না ? কৃষ্ণ কি অভ্ভুনি, বন্ুদেব প্রভৃতি কর্তৃপক্ষের কাছে কথ| পাড়িয়া 
রীতিমত সম্বন্ধ স্থির করিয়া, তাহাদিগকে বিবাহে সম্মত করিয়া কন্যা সম্প্রদান করাইতে 
পারিতেন। যাদবের কৃষ্ণের বশীভূত; কেহই তাহার কথায় অমত করিত না। এবং 
অঙ্জ্নও পাত্র, কেহই আপত্তি করিত না। তবে না! হইল কেন? 

এখনকার দিনকাল হইলে, এ কাঁজ সহজে হইত। কিন্তু ভন্রার্ভনের বিবাহ চারি 
হাজার বৎসর পূর্বের ঘটিয়াছিল, তখনকার বিবাহপ্রথা এখনকার বিবাহপ্রথার মত ছিল না। 
সেই বিবাহপ্রথ। না বুঝিলে কৃষ্ণের আদর্শ বুদ্ধি ও আদর্শ প্রীতি আমর! সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে 
পারিব না। 

মনুতে আছে, বিবাহ অষ্টবিধ, (১) ব্ৰাহ্ম (২) দৈব, (৩) আর্য, 
(8) প্ৰাজাপত্য, (৫) আন্তর, (৬) গান্ধর্ব, (৭) রাক্ষস ও (৮) পৈশাচ। 
এই ক্রমান্বয়টা পাঠক মনে রাখিবেন। 

এই অষ্টপ্রকার বিবাহে সকল বর্ণের অধিকার নাই। ক্ষত্রিয়ের কোন্‌ কোন্‌ বিবাহে 
অধিকার, দেখা যাউক | তৃতীয় অধ্যায়ের ২৩ শ্লোকে কথিত হইয়াছে, 

বড়ান্তপুরবযা বিপ্রন্ত ক্ষল্রন্ত চতুরোহবরান্‌ | 
ইহার টাকায় কুললুকভটট লেখেন, “ক্ষত্রিয়ন্ত অবরানুপরিতনী নাস্থুরাদীংস্চতুরঃ1” তবেই 
২০ 


5৫৪ কৃষ্ণচরিত্র 


ক্ষত্রিয়ের পক্ষে, কেবল আস্থর, গান্ধবর্ব, রাক্ষস ও গৈশাচ, এই চারি প্রকার বিবাহ বৈধ। 
আর সকল অবৈধ । 

. কিন্তু ২৫ শ্লোকে আছে = 

পৈশাচশ্চাস্সুরশ্চৈব ন কর্তব্য কদাচন ॥ 

 পৈশাচ ও আসর বিবাহ সকলেরই অকর্তব্য। অতএব ক্ষত্রিয় পক্ষে কেবল গান্র্ব 
ও রাক্ষস, এই দ্বিবিধ বিবাহই বিহিত রহিল । 

তন্মধ্যে, বরকন্যার উভয়ে পরস্পর অনুরাগ সহকারে যে বিবাহ হয়, তাহাই গান্ধব্ব 
বিবাহ। এখানে স্থভদ্রার অনুরাগ অভাবে সে. বিবাহ অসম্ভব, এবং সেই : বিবাহ 
“কামসস্তব,” স্থতরাং পরম নীতিজ্ঞ কৃষ্ণর্জ্জ টনের তাহা কখনও অনুমোদিত হইতে পারে না.। 
অতএব রাক্ষস বিবাহ ভিন্ন অন্য কোন প্রকার বিবাহ শাক মুসারে ধর্ম্ম্য নহে ও ক্ষত্রিয়ের 
পক্ষে প্রশস্ত নহে; অন্য প্রকার বিবাহেরও সম্ভাবনা এখানে ছিল না। ব্লপুরববক কন্যাকে 
হরণ করিয়া বিবাহ করাকে রাক্ষস বিবাহ বলে। বস্তুতঃ শান্্রানুসারে এই রাক্ষস বিবাহই 
ক্রত্রিয়ের পক্ষে একমাত্র প্রশস্ত বিবাহ।  মনুর ৩ অ, ২৪ শ্লোকে আছে 

চতুরো ব্রান্মণন্তাগ্ভান্‌ প্রশস্তান্‌ কবয়ো বিছুঃ। 
রাক্ষসং ক্ষত্রিয়ন্ৈকমান্থরং বৈশ্ঠশূদ্রয়োঃ ॥ 

যে বিবাহ ধৰ্ম্য ও প্রশস্ত, আপনার ভগিনীর ও ভগিনীপতির গৌরবার্থ ও নিজকুলের 
গৌরবার্থ, কৃষ্ণ সেই বিবাহের পরামর্শ দিতে বাধ্য ছিলেন। অতএব কৃষ্ণ অর্জুনকে যে 
পরামর্শ দিয়াছিলেন, তাহাতে তাহার পরম শান্তর্ঞত|, নীতিজ্ঞতা, অজ্ঞান্তবুদ্ধি এবং 
সর্ববপক্ষের মানসম্্রম রক্ষার অভিপ্রায় ও হিতেচ্ছাই দেখ। যাঁয় । 

কেহ কেহ বলিতে পারেন, এখানে মনুর দোহাই দিলে চলিবে ন|। মহাভারতের 
যুদ্ধের সময়ে মনুসংহিতা ছিল, ইহার প্রমাণ কি? কথা ন্যায্য বটে, তত প্রাচীনকালে 
মন্গুসংহিত| সঙ্কলিত হইয়াছিল কি না, সে বিষয়ে বাদ প্রতিবাদ হইতে পারে। তবে 
মম্ুসংহিতা পূৰ্ববপ্রচলিত রীতি নীতির স্কলন মাত্র, ইহা পঞ্ডিতদিগের মত। যদি তাহা 
হয়, তবে যুধিষ্টিরের রাজত্বকালে এরূপ বিবাঁহুপদ্ধতি প্রচলিত ছিল, ইহা বিবেচনা! কয়া 
যাইতে পারে। নাই পাঁরুক-_মহাঁভারতেই এ বিষয়ে কি আছে, তাহাই দেখা যাউক । 
এই স্থভদ্রাহরণ-পর্ববাধ্যায়েই সে বিষয়ে কি প্রমাণ পাওয়া যায়, দেখা যাউক। বড় বেশী 
খুজিতে হইবে না। আমর! পাঠকদিগের নিকট যে উত্তর দিতেছি, কৃষ্ণ নিজেই সেই 
উত্তর বলদেবকে দিয়াছিলেন। অজ্জ,ন সুভদ্রাকে হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে, শুনিয়া 
যাদবেরা জুদ্ধ হইয়া রণসজ্জ| করিতেছিলেন। বলদেব বলিলেন, অত গণ্ডগোল করিবার 
আগে, কৃষ্ণ কি বলেন শুনা যাউক। তিনি চুপ করিয়। আছেন। তখন বলদেব কৃষ্ণকে 


চভুর্থ খণ্ড £ তৃতীয় পরিচ্ছেদ £ সুভ্ভদ্াহরণ চি সি 
অন্বোধন করিয়া, অঞ্জন তাঁহাদের বংশের অপমান করিয়াছে বলিয়1 রাগ প্রকাশ করিলেন, 
এবং কৃষ্ণের অভিপ্রায় কি, জিজ্ঞাস! করিলেন । কৃষ্ণ উত্তর করিলেন 
“অজ্জন আমাদিগের কুলের অবমানন| করেন নাই, বরং সমধিক সন্মান রক্ষাই করিয়াছেন। তিনি 
" তোমাদিগকে অর্থনুদ্ধ মনে করেন না বলিয়া অর্থদবার। সুভদ্রাকে গ্রহণ করিতে চেষ্টাও করেন নাই। 
স্বয়ংবরে কন্তা লাভ কর! অতীব দুরহ ব্যাপার, এই জন্যই তাহাতে সম্মত হন নাই, এবং পিতামাতার 
অনুমতি গ্রহণপূর্বক প্রদতা কণ্ঠার পাণিগ্রহণ করা তেজন্বী ক্ষত্রিয়ের প্রশংসনীয় নহে ।. অতএব আমার 
নিশ্চয় বোধ হইতেছে, কুস্তীগুজ ধনপ্রয় উক্ত দোষ সমস্ত পর্য্যালোচনা করিয়া বলপুর্বক স্থভদ্রাকে হরণ 
করিয়াছেন। এই সম্বন্ধ আমাদের কুলোচিত হইয়াছে, এবং কুলশীল বিগ্তা। ও বুদ্ধিসম্পন্ন পার্থ বপূৰ্বাক 
হরণ করিয়াছেন বলিয়া স্থভদ্র'ও যশস্বিনী হইবেন, সন্দেহ নাই ” 
এখানে কৃষ্ণ ক্ষত্রিয়ের চারি প্রকার বিবাহের কথ! বলিয়াছেন ;__ 
১। অর্থ (বা শুল্ক ) দিয়| যে বিবাহ কর! যায় (আসর )। 
২। স্বয়ংবর। 
৩। পিতা! মাত৷ কতৃক প্রদত্ত। কন্যার সহিত বিবাহ ( প্ৰাজাপত্য )। 
৪। বলপুর্ববক হরণ (রাক্ষস )। 
ইহার মধ্যে প্রথমটিতে কন্যাকুলের অকীর্তি ও অযশ, ইহা সর্বববাদিসম্মত। দ্বিতীয়ের 
ফল অনিশ্চিত। তৃতীয়ে, বরের অগৌরব। কাজেই চতুর্থই এখানে একমাত্র বিহিত 
বিবাহ। ইহ! কৃষ্ণেক্তিভেই প্রকাশ আছে ।% 3 
ভরসা করি, এমন নির্বেবাধ কেহই নাই যে, সিদ্ধান্ত করেন যে, আমি রাক্ষস 
বিবাহের পক্ষ সমর্থন করিতেছি । রাক্ষদ বিবাহ অতি নিন্দনীয়, সে কথা বলিয়া স্থান নষ্ট 
করা নিশ্য়ৌোজন। তবে সে কালে ষে ক্ষত্রিয়দিগের মধ্যে ইহা প্রশংসিত ছিল, কৃষ্ণ তাহার 
দায়ী নহেন। আমাদিগের মধ্যে অনেকের বিশ্বাস যে, “রিফর্মর্ই” আঁদর্শ মনুষ্য, এবং কৃষ্ণ যদি 
আদর্শ মনুষ্য, তবে মালাবারি ধরণের রিফর্মর্‌ হওয়াই তাহার উচিত ছিল, এবং এই কুপ্রথার 
প্রশ্রয় ন| দিয়! দমন কর] উচিত ছিল। কিন্তু আমরা! মালাবারি ঢংটাকে আদর্শ মনুষ্যের 
গুণের মধ্যে গণি না, সুতরাং এ কথার কোন উত্তর দেওয়া আবশ্যক বিবেচন| করি না। 


* মহাভারতের অনুশাসন-পর্রে যে বিবাহতত্ব আছে, তাহার আমরা কোন উল্লেখ করিলাম ন!, 
কেন না, উহ! প্রক্ষিপ্ত। সেখানে রাক্ষস বিবাহ ভীন্স কর্তৃক নিন্দিত ও নিষিদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু ভগ্ন 
স্বয়ং কর্তব্যাকর্তব্য বিবেচনা স্থির করিয়া, কাশিরাজের তিনটি কন্যা হরণ করিয়া আনিয়াছিলেন। সুতরাং 
ভীম্মের রাক্ষণ বিবাহকে নিন্দিত ও নিষিদ্ধ বগা! সম্ভব নহে। ভী্মের চরিত্র এই যে, যাহা নিষিদ্ধ ও 
নিন্দিত, তাহ! তিনি প্রাণান্তেও করিতেন না। যে কৰি তীহার চরিত্র স্থষ্ট করিয়াছেন, সে কবি 


কখনই তাহার মুখ দিয় এ কথা বাহির করেন নাই। 


১৫৬ ; কৃষ্ণচরিত্র 


আমর! বলিয়াছি যে, বলপুরর্বক হরণ করিয়া যে বিবাহ, তাঁহ| তিন কারণে নিন্দনীয়) 
(১) কন্যার প্রতি অত্যাচার, (২) তাহার পিভৃকুলের প্রতি অত্যাচার, ( ৩) সমাজের 
প্রতি অত্যাচার। কন্যার প্রতি যে কোন অত্যাচার হয় নাই, বরং তাহার পরম মন্দলই 
সাধিত হইয়াছিল, তাহা দেখাইয়াছি। এক্ষণে তাহার পিতৃকুলের প্রতি কোন অত্যাচার 
হইয়াছে কি না, দেখা যাউক । কিন্তু আর স্থান নাই, সংক্ষেপে কথা শেষ করিতে হইবে। 
যাহা বলিয়াছি, তাহাতে সকল কথাই শেষ হইয়া আিয়াছে। ট 

কণ্াহরণে তৎপিতৃকুলের উপর ছুই কারণে অত্যাচার ঘটে । (১) তীহাদিগের 
বস্তা অপাত্রে ব| অনভিপ্রেত পাত্রের হস্তগত হয়। কিন্তু এখানে তাহ| ঘটে নাই। 
অঙ্জুন অপাত্রও নহে, অনভিপ্রেত পাত্রও নহে। (২) তীহাদিগের নিজের অপমান । 
কিন্তু পূর্বের যাহ। উদ্ধত করিয়াছি, তাহার দ্বার| প্রমানীকৃত হইয়াছে যে, ইহাতে যাদবের 
অপমানিত হইয়াছেন বিবেচন| করিবার কোন কারণ ছিল না। এ কথ| যাদবশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণই 
প্রতিপন্ন করিয়াছেন, এবং তাহার সে কথা ন্যায়সঙ্গত বিবেচনা করিয়। অপর যাদবের! 
অঙ্জুনকে ফিরাইয়া৷ আনিয়া সমারোহপুর্বক তাঁহার বিবাহকার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন। 
স্থতরাং তাহাদের প্রতি অত্যাচার হইয়াছিল, ইহ| বলিবার আমাদের আর আবশ্যকতা 
নাই। 

(৩) সমাজের প্রতি অত্যাচার। যে বলকে সমাজ অবৈধ বল বিবেচনা! করে, 
সমাজমধ্যে কাহারও প্রতি সেই বল প্রযুক্ত হইলেই সমাজের প্রতি অত্যাচার হইল। 
কিন্তু যখন তাৎকালিক আর্বসমাঁজ ক্ষত্রিয়কৃত এই বলপ্রয়োগকে প্রশস্ত ও বিহিত বলিত, 
তখন সমাজের আর বলিবার অধিকার নাই যে, আমার প্রতি অত্যাচার হুইল । যাহা! 
সমাজসম্মত, তদ্ছার| সমাজের উপর কোন অত্যাচার হয় নাই । 

আমরা এই তব এত সবিস্তারে লিখিলাম, তাহার কারণ আছে। তৃভদ্রাহরণের 
জন্য কৃষ্ণদ্বেযীরা কৃষ্তকে কখনও গালি দেন নাই। তজ্জন্য কৃষ্ণপক্ষসমর্থনের কোন 
আবশ্যকতা ছিল না। আমার দেখাইবার উদ্দেশ্য এই যে, বিলাত হইতে যে ছোট মাপ- 
কাঁটিটি আমর| ধার করিয়া আনিয়াছি, সে মাপকাটিতে মাঁপিলে, আমাদিগের পুর্বব- 


পুরষাগত অতুল সম্পত্তি অধিকাংশই বাজেআপ্ত হইয়! যাইবে ৷ আমাদিগের সেই একববরি 
গজ বাহির কর! চাই। 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ 
খাও্ডবদ|হ 


স্থভদ্রাহরণের পর খাণ্ডবদাহে কৃষ্ণের দর্শন পাই। পাগুবেরা খাণ্ডবপ্রস্থে বাস 
করিতেন। তাহাদিগের রাজধানীর নিকট খাগুব নামে এক বৃহৎ অরণ্য ছিল। কৃষ্ণীভ্ুন 
তাহ। দগ্ধ করেন। তাহার বৃত্তীন্তট৷ এই । গল্পটা বড় আষাটে রকম। 


পুর্ববকালে শ্বেতকি নামে এক জন রাজা ছিলেন। তিনি বড় যান্তিক ছিলেন। 
চিরকালই যজ্ঞ করেন। তাঁহার যজ্ঞ করিতে করিতে খত্বিক ব্রাহ্মণের! হায়রান হইয়া 
গেল। তাহার! আর পারে ন]-_সাঁফ জবাব দিয়! অরিয়। পড়িল। রাজ| তাহাদিগকে 
গীড়াপীড়ি করিলেন--তাহারা বলিল, “এ রকম কাজ আমাদের দ্বারা হইতে পারে না 
তুমি রুদ্রের কাছে যাও ।” রাজা রুদ্রের কাছে গেলেন__রুদ্র বলিলেন, “আমর! যজ্ঞ করি 
না_-এ কাজ ত্রাঙ্গণের। দুর্ববাসা এক জন ব্রাহ্মণ আছেন, তিনি আমারই অংশ-_আমি 
তাহাকে বলিয়৷ দিতেছি ।” কুদ্রের অনুরোধে, দুর্ববাস! রাজার যজ্ঞ করিলেন। ঘোরতর 
যজ্ৰ__বাঁর বৎসর ধরিয়া ক্রমাগত অগ্নিতে দ্বৃতধারা। ঘি খাইয়া! অগ্নির Dyspepsia 
উপস্থিত। তিনি ব্রহ্মার কাছে গিয়া বলিলেন, “ঠাকুর! বড় বিপদ্‌-_খাইয়। খাইয়! 
শরীরের বড় গ্লানি উপস্থিত হইয়াছে, এখন উপায় কি?” ব্রহ্ম! যে রকম ডাক্তারি করিলেন, 
তাহা! Similia Similibus Curanter হিসাবে । তিনি বলিলেন, “ভাল, খাইয়া যদি 
পীড়া হইয়। থাকে, তবে আরও খাও । খাণ্ডৱ বনট! খাইয়। ফেল-_গীড়৷ আরাম হইবে 1৮ 
শুনিয়! অগ্নি খাণ্ডব বন খাইতে গেলেন। চারি দিকে হু হু করিয়। জুলিয়া উঠিলেন। কিন্তু 
বনে অনেক জীবজন্তু বাস করিত-_হাতীর! শুড়ে করিয়া জল আনিল, সাপের! ফণ| করিয়া 
জল আনিল, এই রকম বনবাসী পশুপক্ষিগণ মিলিয়। আগুন নিবাইয়। দিল। আগুন 
সাত বার জুলিলেন, সাঁত বার তাহারা নিবাইল। অগ্নি তখন ব্রাহ্মণের রূপ ধারণ করিয়া 
কৃষ্যাজ্জুনের সম্মুখে গিয়া উপস্থিত হইলেন। বলিলেন, “আমি বড় পেটুক, বড় বেশী খাই, 
তোমর! আমাকে খাওয়াইতে পাঁর ?” তাহার! স্বীকৃত হইলেন। তখন তিনি আত্মপরিচয় 
দিয়। ছোট রকমের প্রার্থনাটি জানীইলেন--“থাগুব বনটি খাব। খাইতে গিয়াছিলাম, কিন্তু 
ইন্দ্র আনিয়৷ বৃষ্টি করিয়। আমাকে নিবাইয়! দিয়াছে__খাইতে দেয় নাই।” তখন কৃষ্গাজ্জুন 
অস্ত্র ধরিয়া বন গৌঁড়াইতে গেলেন। ইন্দ্র আসিয়! বৃষ্টি করিতে লাগিলেন, অজ্জুনের বাণের 
চোটে বৃষ্টি বন্ধ হইয়া গেল। সেট! কি রকমে হয়, আমরা কলিকালের লোক তাহ! বুঝিতে 
পারি না। পারিলে, অতিবৃষ্টিতে ফসল রক্ষার একটা উপায় কর যাইতে পারিত। যাই 
হোঁক-_ইন্্র চটিয়| যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। সব দেবতা অস্ত্র লইয়া তাঁহার সহায় হইলেন । 


১৫৮ কৃষ্চচয়িত্র 


. কিন্তু অঙ্ছুনকে জাটিয়। উঠিষার যো নাই। ইতর পাহাড় ছুতিয়। যারিলেম--অঙজ্জুন বাণের 
চোটে পাহাড় কাটিয়া! ফেলিলেন। ( বি্যাট| এখনকার দিনে জান! থাকিলে রেইল্ওয়ে টনেল্‌ 
করিবার বড় স্থৃবিধা হইত ।) শেষ ইন্দ্র বজগ্রহাঁয়ে উদ্ভত--তখন দৈববাণী হইল যে, ইহার! 
নরনারায়ণ প্রাচীন খষি1% দৈববাণীট| বড় স্থবিধাকে বলিল, তাঁর ঠিকান! নাই. কিন্ত 
বলিবার কথাট। প্রকাশ হইয়| পড়ে । দৈবধাণী শুনিয়! দেবতার! প্রস্থান করিলেন | কৃষ্ণাজ্জুন 
স্বচ্ছান্দ বন পোঁড়াইতে লাঁগিলেন। আগুনের ভয়ে পণ) পক্ষী পলাইভেছিল, সকলকে 
তাঁহার! মারিয়া ফেলিলেন। তাহাদের মেদ মাংস খাইয়| অগ্নির মন্দাগ্লি ভাল হুইল-_বিষে 
বিষক্ষয় হইল-_তিনি কৃষ্ণাজ্জুনকে বর দিলেন। পরাভূত দেবতার! আসিয়াও বর দিলেন | 
সকল পক্ষ খুসী হইয়। ঘরে গেলেন। 

এরূপ আঁষাঁটে গল্পের উপর বুনিয়াদ খাঁড়া করিয়া এতিহাসিক সমালোচনায় প্রবৃত্ত 
হইলে, কেবল হাস্যাম্পদ হুইতে হয়--অন্য লাভ নাই । আর আমাদের যাহা সমালোচ্য = 
অর্থাৎ কৃষ্ণচরি্-_-তাহার ভালমন্দ কোন কথাই ইহাতে নাই। যদি ইহার কোন এঁতিহাঁসিক 
তাৎপৰ্য্য থাকে, তবে সেটুকু এই যে, পাওবদিগের রাজধানীর নিকটে একটা বড় বন ছিল, 
সেখানে অনেক হিং পশু বাস করিত, কৃষণজ্জবন তাহাতে আগুন লাগাইয়া, হিংস্র পশু- 
দিগকে বিনষ্ট করিয়া জঙ্গল আবাদ করিবার যোগ্য করিয়াছিলেন। কৃষ্টাজ্জন যদি তাই 
করিয়াছিলেন, তাহাতে এঁতিহাসিক কীর্তি বা অকীর্তি কিছুই দেখি না| সুন্দরবনের আবাদ- 
কারীর! নিত্য তাহ। করিয়া থাকে । 

আমরা স্বীকার করি যে, এ ব্যাখ্যাটা নিতান্ত টাল্বয়স ভুইলরি ধরণের হইল। কিন্ত 
আমরা যে এরূপ একট! তাঁতপর্ধ্য সুচিত করিতে বাঁধা হুইলাম, তাঁহার কারণ আছে। 
খাগুবদাহটা অধিকাংশ তৃতীয় স্তরান্তর্গত হইতে পারে, কিন্তু স্কুল ঘটনার কোন সুচন| যে 
আদিম মহাভারতে নাই, এ কথ| আঁমর| বলিতে প্রস্তুত নহি। পর্ববসংগ্রহাধ্যায়ে এবং 
অনুক্রমণিকাধ্যায়ে ইহার প্রসঙ্গ আছে। এই খাণ্ডবদাহ হইতে সভাপর্ব্রর উত্পন্তি। এই 
বমমধ্যে ময় দানব বাস করিত । সেও পুড়িয়। মরিবাঁর উপক্রম হইয়াছিল। সে অজ্জুনের 
কাছে প্রাণ ভিক্ষা চাহিয়াছিল; অজ্জুলও শরণাগতকে রক্ষা করিয়াছিলেন। এই উপকায়ের 
প্রত্যুপকার জন্য ময় দানব পাণ্ুধদিগের অত্যুৎকৃষ্ট সভভ নির্মাণ করিয়া দিয়াছিল। সেই 
সভা! লইয়াই সভাপর্েবর কথা । 

এখন সভাপর্বর অফীঁদশ পর্বেবর এক পর্ব । মহাভারতের যুদ্ধের বীজ এইখানে । 


৯ পাঠক দেখিয়াছেন, এক স্থানে কৃষ্ণ বিষ্ণুর কেশ) এখানে প্রাচীন খষি, আবার দেখিব, তিনি 
বিষ্ণুর অবতার । এ কথার সামবতচে্টয় বা খণ্ডনে আমাদের কোন প্রয়োজন নাই । কুষ্ণচরিত্রই 
আমাদের সমালোচ্য ৷ 


চতুর্থ খণ্ড চতুর্থ পরিচ্ছেদ ২ খাগুব্দাঁহ ১৫৯ 


ইহ একেবারে বাদ দেওয়৷ যায় না।॥ যদি তা না যায়, তবে ইহার মধ্যে কতটুকু এঁতিহাসিক 
তত্ব নিহিত থাকিতে পারে, তাহা বিচার করিয়া দেখা উচিত। সভা. এবং তদহুপলক্ষে 
রাজসুয় যজ্ঞকে মৌলিক এবং এতিহাঁসিক বলিয়| গ্রহণ করার প্রতি কোনই আপত্তি দেখ! 
যায় না। যদি সভা এতিহাসিক হইল, তবে তাহার নির্ম্মাত৷ এক জন অবশ্য থাকিবে। 
মনে কর, সেই কারিগর ব| এঞ্সিনিয়রের নাম ময়। হয়ত সে অনা্ধ্যবংশীয়_-এজন্য তাহাকে 
ময় দানব বলিত। এমন হইতে পারে যে, সে-বিপন্ন হইয়া অর্জুনের সাহায্যে জীবন লাভ 
করিয়াছিল, এবং কৃতজ্ঞতাবশতঃ এই এক্জিনিয়রী কান্জটুকু করিয়| দিয়াছিল। যদি ইহা 
প্রকৃত হয়, তবে সে যে কিরূপে বিপন্ন হইয়া অর্জুনকৃত: উপকার প্রাপ্ত হইয়াছিল, সে কথা 
কেবল খাণ্ডবদাহেই পাওয়া যায়। অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, এ সকলই কেবল অন্ধকারে 
ঢিল মারা। তবে অনেক প্রাচীন এঁতিহাসিক তত্বই এইরূপ অন্ধকারেও টিল। 

হয়ত, ময় দানবের কথাটা সমুদায়ই কবির স্থষ্টি। তা যাই হৌক, এই উপলক্ষে কবি 
যে ভাবে কৃষ্ণার্জ,নের চরিত্র সংস্থাপিত করিয়াছেন, তাহা বড় মনোহর। তাহা না লিখিয়৷ 
খাক| যায় ন|। ময় দানব প্রাণ পাইয়া অর্জুনকে বলিলেন, “আপনি আমাকে পরিত্রাণ 
করিয়াছেন, অতএব আজ্ঞা করুন, আপনার কি প্রত্াপকার করিব?” অর্জুন কিছুই 
প্রত্যুপকার চাহিলেন না, কেবল প্রীতি ভিক্ষা করিলেন। কিন্তু ময় দানব ছাড়ে না) কিছু 
কাজ ন! করিয়া যাইবে না। তখন অর্জুন তাহাকে বলিলেন, 

“হে কৃতজ্ঞ ! তুমি আসনযৃত্যু হইতে রক্ষা পাইয়া বলিয়া আমার প্রত্যুপকার করিতে ইচ্ছা 
করিতেছ, এই নিমিত্ত তোমার দ্বারা কোন কর্ম সম্পন্ন বরিয়! লইতে ইচ্ছা হয় না” : 

ইহাই নি্ধাম ধৰ্ম্ম ; খিফ্টান ইউরোপে ইহ] নাই! বাইবেলে বে ধর্ম অনুজ্ঞাত 
হইয়াছে, স্বর্গ বা ঈশ্বর-গ্রীতি তাঁহার কাম্য। আমরা এ সকল পরিত্যাগ করিয়। পাশ্চাত্য 
গ্রন্থ হইতে যে ধৰ্ম্ম ও নীতি শিক্ষ| করিতে যাই, আমাদের বিবেচনায় সেটা আমাদের 
দুর্ভাগ্য | অর্জ.নবাক্যের অপরার্দে এই নিষ্কাম ধর্ম্ম আরও স্পষ্ট হইতেছে। ময় যদি কিছু 
কাজ করিতে পাঁরিলে মনে সুখী হয়, তবে দে সুখ হইতে অ্্ডুন তাহাকে বঞ্চিত করিতে 
গানিচ্ছুক | অতএব তিনি বলিতে লাগিলেন,-= 

“তোমার অভিলাষ যে ব্যর্থ হয়, ইহাও আমার অভিপ্রেত নহে। অতএব তুমি ক্কষ্চের কোন করল্ম 
কর, তাহা হইলেই আমার প্রত্যুপকার করা হইবে ৷” 

অর্থাৎ, তোমার দ্বারা যদি কাঁজ লইতে হয়, তবে সেও পরের কাঁজ। আপনার 


কাজ লওয়া হইবে ন|। 
তখন ময় কৃষ্ণকে অনুরোধ করিলেন_কিছু কাজ করিতে আদেশ কর। ময় 


“দানষকুলের বিশ্ব” ৰ। চীফ, একঙ্জিনিয়র। কৃষ্ণও ভাঁহাকে আপনার কাজ করিতে 


১৬০ কৃষ্ণচরিত্র 


আদেশ করিলেন ন|। বলিলেন, “যুধিষ্টিরের একটি সভা! নিৰ্ম্মাণ কর। এমন সভ। 
গড়িবে, মনুষ্যে যেন তাহার অনুকরণ করিতে ন| পাঁরে ৷” 

ইহা কৃষ্ণের নিজের কাজ নহে অথচ নিজের কাজ বটে। আমরা পূর্বে বলিয়াছি, 
কৃষ্ণ স্বজীবনে দুইটি কাৰ্য্য উদ্দিষ্ট করিয়াছিলেন-_ধর্ম্প্রচার এবং ধর্মারাজ্যসংস্থাপন। 
ধর্ম প্রচারের কথা এখনও বড় উঠে নাই । এই সভা নিম্মীণ ধর্ম্মরাজ্যসংস্থাপনের প্রথম 
সূত্র । এইখানেই তাহার এই অভিসন্ধির প্রথম পরিচয় পাওয়| যায়। যুধিষ্টিরের সভ৷ 
নির্মাণ হইতে যে সকল ঘটনাবলী হইল, শেষে তাহা ধর্ন্মরাজ্যসংস্থাপনে পরিণত হইল। 
ধর্মরাঁজ্যসংস্থাপন, জগতের কাজ; কিন্তু যখন তাহা কৃষ্ণের উদ্দেশ্য, তখন এ সভা সংস্থাপন 
তাঁহার নিজের কাঁজ । 

গত অধ্যায়ে সমাজসংস্করণের কথাট| উঠিয়াছিল। আমর! বলিয়াছি যে, তিনি 
সমাজসংস্থাপক বা 3০০51 Ref০৷দেe হইবার প্রয়াস পান নাই । দেশের নৈতিক এবং 
রাজনৈতিক পুনভ্র্ভীবন ( Moral and Political Regeneration ), ধর্মপ্রচার এবং 
ধর্মারাজ্য-সংস্থাপন, ইহাই তাহার উদ্দেশ্য। ইহা ঘটিলে সমাজসংস্কার আপনি ঘটিয়। উঠে__ 
ইহ| না ঘটিলে সমাজসংস্কার কোন মতেই ঘটিবে না। আদর্শ মনুষ্য তাহা জানিতেন,__ 
জীনিতেন, গাছের পাট না৷ করিয়। কেবল একটা ডালে জল সেচিলে ফল ধরে না। আমরা 
তাহা জানি ন|-__আমরা তাই সমাজসংস্করণকে একটা পুথক্‌ জিনিষ বলিয়| খাঁড়া করিয়া 
গণ্ডগোল উপস্থিত করি। আমাদের খ্যাতিপ্রিয়তাই ইহার এক কাঁরণ। সমাজসংস্কারক 
হইয়| দাড়াইলে হঠাৎ খ্যাতিলাভ করা যায়_ বিশেষ সংস্করণপদ্ধতিটা৷ যদি ইংরেজি 
ধরণের হয়। আর যাঁর কাজ নাই, ভুজুক তার বড় ভাল লাগে। সমাজসংস্করণ আর 
কিছুই হউক ন| হউক, একটা হুজুক বটে। হুজুক বড় আমোদের জিনিষ। এই সম্প্রদায়ের 
লোকদিগকে আমরা৷ জিজ্ঞাসা করি, ধর্মের উন্নতি ব্যতীত সমাজসংস্কার কিসের জোরে 
হইবে। রাজনৈতিক উন্নতিরও মূল ধর্ম্মের উন্নতি। অতএব সকলে মিলিয়৷ ধর্থের 
উন্নতিতে মন দাঁও। তাহা হইলে আর সমাঁজসংস্করণের পৃথক্‌ চেষ্টা করিতে হইবে না। 
তা না করিলে, কিছুতেই সমাজসংক্কার হইবে না। তাই আদর্শ মনুষ্য মালাবারি হইবার 
চেষ্টা করেন নাই। 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ 
কৃষ্ণের মানবিকতা 


. কৃষ্চচরিত্রের এই সমালোচনায় আমি কৃষ্ণের কেবল মানুষী গ্রকৃতিরই সমালোচন। 
করিতেছি। তিনি ঈশ্বর কি না, তাহ! আমি কিছু বলিতেছি ন|। সে কথার সঙ্গে পাঠকের 
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কোন সম্বন্ধ নাই। কেননা, আমার যদি সেই মত হয়, তবু আমি পাঠককে সে মত 
গ্রহণ করিতে বলিতেছি ন|। গ্রহণ করা না করা, পাঠকের নিজের বুদ্ধি ও চিত্তের উপর 
নির্ভর করে, অনুরোধ চলে ন|। স্বর্গ জেলখান| নহে--তাহার যে একটি বৈ ফটক নাই, 
এ কথা আমি মনে করি ন|। ধর্ম এক বস্তু বটে, কিন্তু তাহার নিকটে পৌছিবার অনেক 
পথ আছে_কৃষ্ণভক্ত এবং গ্রিষ্টিয়ান উভয়েই সেখানে পৌঁছিতে পারে ।% অতএব কেহ 
কৃষ্ণধৰ্ম্ম গ্রহণ না করিলে, আমি তাহাকে পতিত মনে করিব না, এবং ভরস! করি যে, কৃষ্ণদ্বেষী 
বা প্রাচীন বৈষ্ণবের দল আমাকে নিরয়গামী বলিয়া ভাবিবেন না। 

আমাদের এখন বলিবাঁর কথা এই, আমরা তাহার মানুষী প্রকৃতির মাত্র সমালোঁচন 
করিতেছি। আমরা তাহাকে আদর্শ মনুষ্য বলিয়াছি। ইহাতে তাহার মনুষ্যাতীত কোন 
প্রকৃতি থাকিলেও তাহার বিকাশ মাত্র প্রতিষিদ্ধ হইল। বলিয়াছি, এমন হইতে পারে 
যে, ঈশ্বর লোকশিক্ষার্থ আদর্শ মনুষ্য স্বরূপ লোকালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। যদি তাই হয়, 
তবে তিনি কেবল মানুষিক শক্তিতে, জগতে কেবল মানুষিক কার্ধ্য করিবেন । তিনি 
কখনও কোন লোকাতীত শক্তির দ্বারা কোন লৌকিক ব| অলৌকিক কার্ধ্য নির্ববাহ করিবেন 
না। কেন না, মনুষ্যের কোন অলৌকিক শক্তি নাই। যিনি তাহার আশ্রয় করিয়া 
স্বকার্য্য সাধন করিলেন, তিনি আর মনুষ্যের আদর্শ হইতে পাঁরিলেন না । যে শক্তি মনুষ্যের 
নাই, তাহার অনুকরণ মনুষ্য করিবে কি প্রকারে 2" 

অতএব, শ্রীরুষ্ণ ঈশ্বরের অবতার হইলেও তাঁহার কোন অলৌকিক শক্তির বিকাশ বা 
অমানুষী কার্্যসিদ্ধি সম্তবে ন|। মহাভারতের যে সকল অংশে কৃষ্ণের অলৌকিক শক্তির 
আরোপ আছে, তাহা অমূলক এবং প্রক্ষিপ্ত কিনা, সে কথার বিচার আমরা যথাস্থানে 
করিব। এক্ষণে আমাদিগের বক্তব্য এই যে, কৃষ্ণ কোথাও আপনাকে ইশ্বর বলিয়৷ পরিচয় 
* বর্ষের অসংখ্য ঘ্ধার। যে কোন প্রকারে হউক, ধর্থের অনুষ্ঠান করিলে উহা কদাপি নিক্ষল 


হয় না”__মহাভারত, শাস্তিপর্ব, ১৭৪ অ। 

1 “We forget that Christ incarnate was such as we are, and some of us are putting 
him where he can be no example to usatall. Let no fesr of losing the dear great truth 
of the divinity of Jesus make you lose the dear great truth of the humanity of Jesus. 
He took upon himself our nature; asa man of the like passions, he fought that terrible 
fight in the wilderness ; year by year, as an innocent man, was he persecuted by narrow- 
hearted Jews ; and his was a humanity whose virtue was pressed by all the needs of the 
multitude and yet keptits richness of nature; ahumanity which, though given up to 
death on the cross, expressed all that is within the capacity of our own humanity ; and if 
we really follow him we shall be holy even as he is 11019, 

Sermon by Dr. Brookly, delivered at Trinity Church, Boston, March 29th, 1885. 


শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে আমি ঠিক এই কথা বলি। 
২১ 


১৬২ কৃ্ণচরিত্র 
দেন না1% কোথাও এমন প্রকাশ করেন নাই যে, তাহার কোন প্রকার অমানুষিক শক্তি 
আছে। কেহ তাহাতে ঈশ্বরত্ব আরোপ করিলে, তখন তিনি সে কথার অনুমোদন করেন 
নাই, ঝা এমন কোন আচরণ করেন নাই, যাহাতে তাহাদের সেই বিশ্বাস দৃঢ়ীকৃত হইতে 
পারে। বরং এক স্থানে তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন, “আমি যথাসাধ্য পুরুষকার প্রকাশ করিতে 
পারি, কিন্তু দৈবের অনুষ্ঠানে আমার কিছুমাত্র ক্ষমত| নাই ৭" 

তিনি বত্তপূর্ববক মনুষ্যোচিত আচার ব্যবহারের অনুষ্ঠান করেন। যাহার মনে থাকে 
যে, আমি একট! দেবতা! বলিয়া পরিচিত হইব, সে একটু মনুষ্যোচিত আচারের উপর চড়ে, 
কৃষ্ণে সে ভাব কৌঁথাও লক্ষিত হয় না। এই সকল কথার উদাহরণম্বরূপ তিনি খাগুবদাহের 
পর যুধিষ্টিরাঁদির নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া, যখন দ্বারক| যাত্র। করেন, তখন তিনি যেরূপ 
আচরণ করিয়াছিলেন, তাহার বর্ণন| উদ্ধৃত করিতেছি। উহা অত্যন্ত মানুষিক। 

“বৈশম্পায়ন কহিলেন, ভগবান্‌ বাসুদেব পরম গ্রীত পাগুবগণ কর্তৃক অভিপৃজিত হইয়। কিয়দ্দিন 
খাণ্ডবপ্রস্থে বাম করিলেন । - পরিশেষে পিতৃদরশনে সাতিশয় উৎসক হইয়া স্বভবনে গমন করিতে নিতান্ত 
অভিলাষী হইলেন। তিনি প্রথমতঃ ধর্মারাজ যুধিষ্টিরকে আমন্ত্রণ করিরা পশ্চাৎ স্বীয় পিতৃঘসা কুন্তী দেবীর 
চরণবন্দন করিলেন। তখন বান্ছদেব, সাক্ষাৎকরণমানসে স্বীয় ভগিনী স্থৃভদ্রার সমীপে উপস্থিত হইয়া, 
অর্থযুক্ত যথার্থ হিতকর অল্লাক্ষর ও অখণ্ডনীয় বাক্যে তাহাকে নানাপ্রকার বুঝাইলেন। ভদ্রভাধিণী ভদ্রাও 
তাহাকে জননী প্রভৃতি স্বজনসমীপে বিজ্ঞাপনীয় বাক্য সমুদয় কহিয়া দিয়া বারংবার পূজা ও অভিবাদন 
করিলেন। বুষ্টিবংশাবতংস কৃষ্ণ তাঁহার নিকট বিদায় লইয়া দ্রৌপদী ও ধোম্যের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন । 
ধৌম্যকে যথাবিধি বন্দন ও দ্রৌপদীকে সম্ভাষণ ও আমন্ত্রণ করিয়া অর্জুনসমভিব্যাহারে তথা হইতে 
যুধিঠিরাদি ল্রাতৃচতুষ্টয়ের নিকট উপস্থিত হইলেন । তথায় ভগবান্‌ বাঙ্থদেব পঞ্চপাওবকর্তৃক বেষ্টিত হইয়া 
অমরগণ-পরিৰৃত মহেন্দ্রের স্তায় শোভ পাইতে লাগিলেন । 

তৎপরে কৃষ্ণ যাআাকালোচিত কাঁধ্য করিবার মানপে স্সানান্তে অলঙ্কার পরিধান করিয়া মালা জপ, 
নমস্কার ও নানাবিধ গন্ধদ্রব্য দ্বারা দেব ও দ্বিজগণের পুজা. সমাধা করিলেন। তিনি ক্রমে ক্রমে 
তৎকালোচিত সমস্ত কাৰ্য্য সমাধা করিয়া স্বপুর গমনোস্যোগে বহিঃকক্ষায় বিনির্গত হইলেন। স্বস্তিবাচক 
ব্রাহ্মণগণ দধিপাত্র স্থলপুষ্গ ও অক্ষত প্ৰভৃতি মাল্য বস্তু হস্তে করিয়া তথায় উপস্থিত ছিলেন। বাসুদেব 
তাহাদিগকে ধনদানপূর্বক প্রদক্ষিণ করিলেন। পরে অত্যুৎক্ট তিথিনক্ষব্রযুক্ত মুহূর্তে গদা চক্র অসি শার্ঘ 
প্রভৃতি অস্ত্শত্পরিবৃত গরুড়কেতন বায়ুবেগগামী কাঞ্চনময় রথে আরোহণ করিয়া স্বপুরে গমন করিতেছেন, 


* যে দুই এক স্থানে এরূপ কথা আছে, সে সকল অংশ যে প্রক্ষিপ্ঠ, তাহাও যথাস্থানে আমর! 
প্রমাণীকৃত করিব। 
+ অহং হি তৎ করিষ্যামি পরং পুরুষকাঁরতঃ। 
দৈবং তু ন ময়া শক্যং কৰ্ম্ম কর্তৃং কথঞ্চন॥ 
উদ্যোগপর্ব্, ৭৮ অধ্যায় । 
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এমন সময়ে মহারাজ যুধিষ্ঠির স্নেহপরতন্ত্র হইয়া সেই রথে আরোহণপূর্ব্বক দারুক সারথিকে তংস্থান হইতে 
স্থানান্তরে উপবেশন করাইয়া স্বয়ং সারথি হইয়! বল্‌গা গ্রহণ করিলেন। : মহাবাহু অঙ্জুনও তাহাতে 
আরোহণ করিয়! স্বর্ণদগুবিরাজিত শ্বেত চামর গ্রহ্ণপূর্ব্ক শ্রীকৃষ্ণকে বীজন করতঃ প্রদক্ষিণ করিলেন। 
মহাবলপরাক্রান্ত ভীমসেন নকুল এবং সহদেব, খত্বিক্‌ ও পুরোহিতগণ সমভিব্যাহারে তাঁহার অন্গমন 
করিতে লাগিলেন। শক্রুবলান্তক বাসুদেব যুধিষিরাদি ভ্রাতৃগণ কর্তৃক অনুগম্যমান হইয়া শিষ্যগণান্থ্গত 
গুরুর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তিনি অর্জুনকে আমন্ত্রণ ও গা আলিঙ্গন, যুধিষ্ঠির ও ভীমসেনকে 
পুজা এবং নকুল ও সহদেবকে সম্ভাষণ করিলেন। যুধিষ্ঠির ভীমসেন ও অজ্জুন তাঁহাকে আলিঙ্গন এবং 
নকুল ও সহদেব তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন। তৎপরে ক্রমে ক্রমে অদ্ধ যোজন গমন করিয়া শক্রনিহদন 
কৃষ্ণ যুধিিরকে আমন্ত্রণ করতঃ প্রতিনিবৃত্ত হউন বলিয়া তাহার পাদদ্বয় গ্রহণ করিলেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির 
চরণপতিত পতিতপাবন কমললোচন কৃষ্ণকে উত্থাপিত করিরা তাহার মস্তকা ্রাণপুর্ববক স্বভবনে গমন 
করিতে অনুমতি করিলেন। তখন ভগবান্‌ বাহ্ছদেব পাগুবগণের সহিত যথাবিধি প্রতিজ্ঞা করতঃ অতি 
কষ্টে তাহাদিগকে গ্রতিনিবৃত্ত করিয়া! অমরাঁবতীপ্রস্থিত মহেন্দ্রের ন্যায় দ্বারাধতী প্রতিগমন. করিতে 
লাগিলেন। পাঁওবগণ বতক্ষণ কৃষ্ণকে দেখিতে পাইলেন, ততক্ষণ তীহারা নিমেষশূন্য নয়নে তাহাকে 
নিরীক্ষণ ও মনে মনে তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিলেন । কুষ্ণকে দেখিয়া তাঁহাদিগের মন পরিতৃপ্ত 
না হইতে হইতেই তিনি তাহাদিগের দৃষ্টিপথের বহিতূর্ত হইলেন। তখন পাওবগণ ক্বঞ্চদর্শনে নিতান্ত 
নিরাশ হুইয়। তদ্বিষয়িণী চিন্তা করিতে করিতে স্বপুরে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। দেবকীনন্দন কৃ্চও অনুগামী 
মহাবীর সাত্বত এবং দারুক সারথির সহিত বেগবান্‌ গরুড়ের ন্যায় সত্বরে দ্বারকাপুরে সমুপস্থিত হইলেন। 
ধরমারাঁজ যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণ সমভিব্যাহারে হুহজ্জনপরিবৃত হইয় স্বপুরে প্রবেশ করিলেন, এবং ভ্রাতা পুর ও 
বন্ধুদিগকে বিদায় দিয়! দ্রৌপদীর সহিত আমোদ প্রমোদে কাঁলক্ষেপ করিতে লাগিলেন। এ দিকে কৃষ্ণ ও 
পরম আহ্লাদিতচিত্তে দ্বারকাপুরে প্রবেশ করিলেন।' উগ্রসেন প্রভৃতি যদুশেষ্টগণ তাহার পূজা করিতে 
লাগিলেন। বাসুদেব পুরপ্রবেশ করিয়া অগ্রে বৃদ্ধ পিতা, আহুক ও যশস্বিনী মাতাকে, পরে বলভদ্রকে 
অভিবাদন করিলেন। অনন্তর তিনি প্রন্থযন়্ শাম্ব নিশঠ চারুদেঞ্চ গদ অনিরুদ্ধ ও ভান্ুকে আলিঙ্গন 
করিয়া বৃদ্ধগণের অনুমতি গ্রহণপূর্বক রুক্মিণীর ভবনে উপস্থিত হইলেন। 
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এ দিকে সভানির্ম্মাণ হইল । যুধিঠিরের রাঁজসুয় যজ্ঞ করিবার প্রস্তাব হইল। - 
সকলেই সে বিষয়ে মত করিল, কিন্তু যুধিষ্ঠির কৃষ্ণের মত ব্যতীত তাহাতে প্রবৃত্ত হইতে 
অনিচ্ছুক-কেন না, কৃষ্ণই নীতিজ্ঞ। অতএব তিনি কৃষ্ণকে আনিতে পাঠাইলেন। কৃষ্ণও - 


সংবাদপ্রাপ্তিমাত্র খাঁগুবপ্রস্থে উপস্থিত হইলেন। 


১৬৪ - কুষ্ণচরিত্র 


রাজসুয়ের অনুষ্ঠান সম্বন্ধে যুধিষ্ঠির কৃষণকে বলিতেছেন ২-_ 

“আমি রাজস্য় যজ্ঞ করিতে অভিলাষ করিয়াছি । ওঁ যজ্ঞ কেবল ইচ্ছা করিলেই সম্পন্ন হয় এমত 
নহে। যেরূপে উহা সম্পন্ন হয়, তাহা তোমার স্থবিদিত আছে । দেখ, যে ব্যক্তিতে সকলই সম্ভব, যে 
ব্যক্তি সৰ্বত্ৰ পূজ্য, এবং যিনি সমুদায় পৃথিবীর ঈধর, সেই ব্যক্তিই রাজনথুয়ানু্ানের উপযুক্ত পাত্র |” 

কৃষ্ণকে যুধিষ্ঠিরের এই কথাই জিনজ্ঞাস্ত। তাঁহার জিজ্ঞান্ত এই যে “আমি কি 
সেইরূপ ব্যক্তি? আমাতে কি সকলই অন্তব? আমি কি সর্বত্র পুজা, এবং সমুদয় 
পৃথিবীর ঈশ্বর?” যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণের ভুজবলে এক জন বড় রাঁজা হইয়| উঠিয়াছেন বটে, 
কিন্তু তিনি এমন একট! লোক হইয়াছেন কি যে, রাজসুয়ের অনুষ্ঠান করেন? আমি কত 
বড় লোক, তাহার ঠিক মাপ কেহই আপন] আপনি পায় না। দাম্ভিক ও ঢ্রাত্মগণ খুব 
বড়' মাঁপকাটিতে আপনাকে মাপিয়া আপনার মহত্ব সম্বন্ধে কৃতনিশ্চয় হইয়া সন্তউচিত্তে 
বসিয় থাকে, কিন্তু যুধিষ্টিরের ন্যায় সাবধান ও বিনয়সম্পন্ন ব্যক্তির তাহ! সম্ভব নহে । তিনি 
মনে মনে বুঝিতেন বটে যে, আমি খুব বড় রাজা হইয়াছি, কিন্তু আপনার কৃত আত্মমানে 
তাঁহার বড় বিশ্বাস হইতেছে না। তিনি আপনার মন্ত্রিগণ ও ভীমাজ্ভনাদি অনুজগণকে 
ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,_“কেমন, আমি রাজসুয় যজ্ঞ করিতে পারি কি?” 
তাহার বলিয়াছেন_“হা, অবশ্য পার। তুমি তার যোগ্য পাত্র।” ধোঁম্য দ্বৈপায়নাদি 
খধিগণকে ডাকিয়| জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, “কেমন, আমি কি রাজসূয পারি ?” তাহারাও 
বলিয়াছিলেন, “পার। তুমি রাজসুয়ানুষ্ঠানের উপযুক্ত পাত্র ।» তথাপি সাবধান 
যুধিষ্টিরের মন নিশ্চিন্ত হইল না। অর্জ্জুন হউন, ব্যাস হউন,__যুধিষ্টিরের নিকট পরিচিত 
ব্যক্তিদিগের মধ্যে যিনি সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তাহার কাছে এ কথার উত্তর ন| শুনিলে, 
যুধিষ্টিরের সন্দেহ যায় না। তাই “মহাবাহু সর্ববলোকো্তম” কৃষ্ণের সহিত পরামর্শ 
করিতে স্থির করিলেন। ভাবিলেন, “কৃষ্ণ সর্বজ্ঞ ও সর্ববকৃৎ, তিনি অবশ্যই আমাঁকে 
সৎপরামর্শ দিবেন।” , তাই তিনি রুষ্ণকে আনিতে লোক পাঠাইয়াছিলেন, এবং কৃষ্ণ 
আসিলে তাই, তাহাকে পূর্বেবোদ্ধূত কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন। কেন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা 
করিতেছেন, তাহাও কৃষ্ণকে খুলিয়া বলিতেছেন । 

“আমার অন্তান্ত হুহৃদ্গণ আমাকে এ যজ্ঞ করিতে পরামর্শ দিয়াছেন, কিন্তু আমি তোমার পরামর্শ 


* পাণ্ডব পাঁচ জনের চরিত্র বুদ্ধিমান্‌ সমালোচকে সমালোচনা করিলে দেখিতে পাইবেন যে, 
যুধিষ্ঠিরের প্রধান গুণ, তাঁহার সাবধানতা । ভীম দুঃসাহসী, “গৌয়ার”, অজ্জুন আপনার বাহুবলের গৌরব 
জানিয়! নির্ভম ও নিশ্চিন্ত, যুধিষ্ঠির সাবধান। এ জগতে সাবধানতাই অনেক স্থানে ধর্ম্ম বলিয়া পরিচিত 
হয়। কথাটা এখানে অপ্রাসঙ্গিক হইলেও, বড় গুরুতর কথা বলিয়াই এখানে ইহার উথ্থাপন করিলাম। 
এই সাবধানতার সঙ্গে যুধিচিরের দ্যুতান্ুরাগ কতটুকু সঙ্গত, তাহা দেখাইবার এ স্থান মহে। 
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ন| লইয়া উহার অন্রষ্ঠান করিতে নিশ্চয় করি নাই। হে কৃষ্ণ! কোন কোন ব্যক্তি বন্ধুতার নিমিত্ত 
দোষোদ্ঘোষণ করেন না। কেহ কেহ স্বার্থপর হইয়া প্রিয়বাক/ কহেন। কেহ বা যাহাতে আপনার হিত 
হয়, তাহাই প্রিয় বলিয়া বোধ করেন। হে মহাম্মন! এই পৃথিবী মধ্যে উক্ত প্রকার লোকই অধিক, _ 
সুতরাং তাহাদের পরামর্শ লইয়। কোন কার্ধ্য কর! যায় না। তুমি উক্ত দোষরহিত ও কাম-ক্রোধ-বিবজ্জিত ) 
অতএব আমাকে যথার্থ পরামর্শ প্রদান কর |” 

পাঠক দেখুন, কৃষ্ণের আত্মীয়গণ ধাহার| প্রত্যহ তাহার কার্যকলাপ দেখিতেন, 
তাঁহার! কৃষ্ণকে কি ভাবিতেন।% আর এখন আমরা তাঁহাকে কি ভাবি। তাহার! 
জানিতেন, কৃষ্ণ কাম-ক্রোধ-বিবজ্জিত, সর্বাপেক্ষা সত্যবাদী, অর্ববদোষরহিত, সর্ববলোকোত্তম, 
সর্ববজ্ঞ ও সর্ববকৃত্,-আমরা জানি, তিনি লম্পট, ননীমাখনচোর, কুচক্রী, মিথ্যাবাদী, 
রিপুবশীভৃত, এবং অন্যান্য দোষযুক্ত । যিনি ধর্মের চরমাদর্শ বলিয়! প্রাচীন গ্রন্থে পরিচিত, 
তাহাকে যে জাতি এ পদে অবনত করিয়াছে, সে জাতির মধ্যে যে ধর্ম্মলোপ হইবে, 
বিচিত্র কি? 

যুধিষ্ঠির যাহ| ভাবিয়াছিলেন, ঠিক তাহাই ঘটিল; যে অপ্রিয় সত্যবাক্য আর 
কেহই যুধিটিরকে বলে নাই, কৃষ্ণ তাহ! বলিলেন। মিষ্ট কথার আবরণ দিয়া যুধিটিরকে 
তিনি বলিলেন, “তুমি রাঁজসুয়ের অধিকারী নও, কেন না, সম্রাট ভিন্ন রাজসুয়ের অধিকার 
হয় না, তুমি সম্রাট নও। মগধাধিপতি জরাসন্ধ এখন অত্রাট। তাহাকে জয় না করিলে 
তুমি রাজসূয়ের অধিকারী হইতে পার না৷ ও সম্পন্ন করিতে পারিবে ন1।” 

ফাহারা কৃষ্ণকে স্বার্থপর ও কুচক্রী ভাবেন, তাঁহার! এই কথা শুনিয়া বলিলেন, 
“এ কৃষ্ণের মতই কথাট| হইল বটে। জরাসন্গ কৃষ্ণের পুর্ববশত্র, কৃষ্ণ নিজে তাঁহাকে আঁটিয়া 
উঠিতে পারেন নাই; এখন স্থযোগ পাইয়া বলবান্‌ পাগুবদিগের দ্বারা তাহার বধ-সাধন করিয়। 
আপনার ইফটসিদ্ধির চেষ্টায় এই পরামর্শ টা দিলেন” 

কিন্তু আরও একটু কথা বাকি আছে। জরাসন্ধ সম্রাট, কিন্তু তৈমুরলঙ, বাঁ প্রথম 
নেপোলিয়ানের ন্যায় অত্যাচারকারী সম্াট। পৃথিবী তাহার অত্যাচারে প্রপীড়িত। 
জরাসন্ধ রাজসূয়যজ্ঞার্থ প্রতিজ্ঞা করিয়া, “বাহুবলে সমস্ত ভূপতিগণকে পরাজয় করিয়া 
সিংহ যেমন পর্ববতকন্দর-মধ্যে করিগণকে বদ্ধ রাখে, সেইরূপ তাহাদিগকে গিরিছুর্গে বদ্ধ 
রাধিয়াছে।” * রাজগণকে কারাবদ্ধ করিয়া! রাখার আর এক ভয়ানক তাৎপর্য ছিল। 
জরাসন্ধের অভিপ্রায়, সেই সমানীত রাজগণকে যজ্ঞকালে সে মহাদেবের নিকট বলি দিবে। 


* যুিষ্টিরের মুখ হইতে বাস্তবিক এই কথাগুলি বাহির হইয়াছিল, আর তাহাই কেহ লিখিয়! 
-বাধিয়াছে, এমত নহে । মৌলিক মহাভারতে তাহার কিরূপ চরিত্র প্রচারিত হইয়াছিল, ইহাই আমাদের 


আলোচা। 


১৬৬ কৃষ্চচরিত্র 


পূর্বের যে যজ্ঞকালে কেহ কখনও নরবলি দিত, তাহ! ইতিহাঁসজ্ঞ পাঠককে বি হইবে ন|।% 
কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে বলিতেছেন, 

“হে ভরতকুলপ্রদীপপ ! বলিপ্রদাঁনার্থ সমানীত ভূপতিগণ প্রোক্ষিত ও প্রমুষ্ট হইয়া পশুদিগের শ্যায় 
পণ্ুপতির গৃহে বাদ করত অতি কষ্টে জীবন ধারণ করিতেছেন। দুরাত্মা জরাসন্ধ তাহাদিগকে অচিরাৎ 
ছেদন করিবে, এই নিমিত্ত আমি তাহার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে উপদেশ দিতেছি। ওঁ দুরাত্মা ষড়শীতি 
জন ভূপতিকে আনয়ন করিয়াছে, কেবল চতুর্দশ জনের অপ্রতুল আছে; চতুর্দশ জন আনীত হইলেই এ 
বৃপাধম উহাদের সকলকে এককালে সংহার করিবে । হে ধর্থাত্মন্! এক্ষণে যে ব্যক্তি দুরাত্ম। জরাসন্ধের 
ওঁ কৱ কর্মে বিশ্ন উৎপাদন করিতে পারিবেন, তাহার যশোরাশি ভূমগুলে দেদীপ্যমান হইবে, এবং যিনি 
উহাকে জয় করিতে পারিবেন, তিনি নিশ্চয় সাম্রাজ্য লাভ করিবেন ।” 

অতএব জরাসন্ধবধের জন্য যুধিষ্ঠিকে কৃষ্ণ যে পরামর্শ দিলেন, তাহার উদ্দেশ্য, 
কৃষ্ণের নিজের হিত নহে ;__ুরিষ্টিরেরও যদিও তাহাতে ইস্টসিদ্ধি আছে, তথাপি তাহাও 
প্রধানতঃ এ পরামর্শের উদ্দেশ্য নহে; উহার উদ্দেশ্য কারারুদ্ধ রাঁজমগুলীর হিত-__ 
জরাসন্ধের অত্যাচারপ্রপীড়িত ভারতবর্ষের হিত-_সাধারণ লোকের হিত। কৃষ্ণ নিজে 
তখন রৈবতকের দুর্গের আশ্রয়ে, জরাসন্ধের বাহুর অতীত এবং অজেয় ; জরাসন্ধের বধে 
তাঁহার নিজের ইঞ্টানিষ্ট কিছুই ছিল না। আর থাকিলেও, যাহাতে লোকহিত সাধিত হয়, 
সেই পরামর্শ দিতে তিনি ধর্ন্মতঃ বাধ্য--সে পরামর্শে নিজের কোন স্বার্থসিদ্ধি থাকিলেও 
সেই পরামর্শ দিতে বাধ্য। এই কার্যে লোকের হিত সাধিত হুইবে বটে, কিন্তু ইহাতে 
আমারও কিছু স্বার্থসিদ্ধি আছে,_এমন পরামর্শ দিলে লোকে আমাকে স্বার্থপর মনে 
করিবে--অতএব আমি এমন পরামর্শ দিব ন|;ঘিনি এইরূপ ভাবেন, তিনিই যথার্থ 
স্বার্থপর এবং অধাম্মিক, কেন না, তিনি আপনার মর্ধ্যাদাই ভাবিলেন, লোকের হিত 
ভাবিলেন না । যিনি সে কলঙ্ক. সাদরে মস্তকে বহন করিয়! লোকের হিতসাধন করেন, তিনিই 
আদৰ্শ ধান্মিক ৷ শ্রীকৃষ্ণ সর্বত্রই আদর্শ ধান্মিক। 


যুধিষ্ঠির সাবধান ব্যক্তি, সহজে জরাসন্ধের সঙ্গে বিবাদে রাজি হইলেন না। কিন্ত 
ভীমের দৃপ্ত তেজস্বী ও অর্জুনের তেজোগর্ভ বাক্যে, ও কৃষ্ণের পরামর্শে তাহাতে শেষে 
সম্মত হইলেন। ভীমাচ্ছুন ও কৃষ্ণ এই তিন জন জরাসন্ধ-জয়ে যাত্রা করিলেন। যাহার 
অগণিত সেনাৱ ভয়ে প্রবল পরাক্রান্ত বৃষ্চিবংশ রৈবতকে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, 
তিন জন মাত্র তাহাকে জয় করিতে যাত্রা করিলেন, এ কিরূপ পরামর্শ ৭ এ পরামর্শ 
কৃষ্ণের, এবং এ পরামর্শ কৃষ্ণের আদর্শচরিত্রানুষায়ী। জরাসন্ধ দুরাত্ম৷, এজন্য সে দণ্ডনীয়, 


* কেহ কদাচিৎ দিত-_সামাজিক প্রথা ছিল না। রুষ্ক এক স্থানে বলিতেছেন, “আমরা কখন 
টা দেখি নাই৷” ধান্মিক ব্যক্তিরা এ ভয়ানক প্রথার দিক্‌ দিয়া যাইতেন না। 


-.. চতুর্থ খণ্ড ঃ ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ £ জরাসন্ধবধের পরামর্শ ১৬৭ 


কিন্তু তাহার সৈনিকেরা কি অপরাধ করিয়াছে যে, তাহার সৈনিকদিগকে বধের জন্য সৈন্য 
লইয়া যাইতে হইবে? এরূপ সসৈন্য যুদ্ধে কেবল নিরপরাধীদিগের হত্যা, আর হয়ত 
অপরাধীরও নিষ্কৃতি; কেন না, জরাসন্ধের সৈন্যবল বেশী, পাণ্ডবসৈন্য তাহার সমকক্ষ ন| 
হইতে পারে। কিন্তু তখনকার ক্ষত্রিয়গণের এই ধৰ্ম্ম ছিল যে, দ্বৈরথ্য যুদ্ধে আহৃত হইলে 
কেহই বিমুখ হইতেন না ।% অতএব কৃষ্ণের অভিসন্ধি এই যে, অনর্থক লোকক্ষয় ন! করিয়া, 
তীহারা৷ তিন জন মাত্র জরাসন্ধের সম্মুখীন হইয়। তাহাকে দ্বৈরথ্য যুদ্ধে আহত করিবেন 
তিন জনের মধ্যে এক জনের সঙ্গে যুদ্ধে সে অবশ্য স্বীকৃত হইবে। তখন যাহার শারীরিক 
বল, সাহস ও শিক্ষা বেশী, সেই জিতিবে। -এ বিষয়ে চারি জনেই শ্রেষ্ঠ । কিন্তু যুদ্ধসম্বন্ধে 
এইরূপ সঙ্কল্প করিয়| তাঁহারা স্নাতক ভ্রাহ্মণবেশে গমন করিলেন । এ ছদ্মবেশ কেন, তাহা 
বুঝা যায় না। এমন নহে যে, গোপনে জরাসন্ধকে ধরিয়া বধ করিবার তাহাদের সঙ্কল্প 
ছিল। হারা শত্রুভাবে, দ্বারস্থ ভেরী সকল ভগ্ন করিয়া, প্রাকার চৈত্য চুর্ণ করিয়! 
জরাসন্ধসভায় প্রবেশ করিয়াছিলেন। অতএব গোপন উদ্দেশ্য নহে। ছদ্মবেশ কৃষ্ণার্জ্জুনের 
_ অযোগ্য । ইহার পর. আরও একটি কাণ্ড, তাহাও শোচনীয় ও কৃষ্ণার্জ্জুনের অযোগ্য 
বলিয়াই বোধ হয়। জরাসন্ধের সমীপবর্তী হইলে ভীমাজ্জুন “নিয়মস্থ? হইলেন। নিয়মস্থ 
হইলে কথা কহিতে নাই । তাঁহার। কোন কথাই কহিলেন না। স্থৃতরাং জরাসন্ধের সঙ্গে 
কথা কহিবার ভার কৃষ্ণের উপর পড়িল। কৃষ্ণ বলিলেন, “ইহার! নিয়মস্থ, এক্ষণে কথা 
কহিবেন না; পুর্ববরাত্র অতীত হইলে আপনার সহিত আলাপ করিবেন।” জরাসন্ধ 
কৃষ্ণের বাক্য শ্রবণানন্তর তাহাদিগকে যজ্ঞালয়ে রাখিয়া স্বীয় গৃহে গমন করিলেন, এবং 
অর্দরাত্র সময়ে পুনরায় তাহাদের সমীপে সমুপস্থিত হইলেন। 

ইহাও একটা কল কৌশল। কল কৌশলট! বড় বিশুদ্ধ রকমের নয়__চাতুরী বটে। 
ধৰ্ম্মাত্মার ইহ! যোগ্য নহে । এ কল কৌশল ফিকির ফন্দীর উদ্দেশ্টট| কি? যে কৃষণার্,নকে 
এত দিন আঁমরা ধর্মের আদর্শের মত দেখিয়া আসিতেছি, হঠাৎ তাঁহাদের এ অবনতি, 
কেন? এচাতুরীর কোন বদি উদ্দেশ্য থাকে, তাহ! হইলেও বুঝিতে পারি যে, হী, 
অভীষ্টসিদ্ধির জন্য, ইহার! এই খেল! খেলিতেছেন, কল কৌশল করিয়া শত্রুনিপাত করিবেন 
বলিয়াই এ উপায় অবলগ্ধন করিয়াছেন। কিন্তু আহা হইলে ইহাও বলিতে বাধ্য হইব 
যে, ইহারা ধর্্াত্বা। নহেন, এবং কৃষ্ণচরিত্র আমর| যেরূপ বিশুদ্ধ মনে করিয়াছিলাম, 
সেরূপ নহে। 

ধাহারা জরাসন্ধ-বধ-বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত পাঠ করেন নাই, তাহার! মনে করিতে 
পারেনগকেন, এরূপ চাতুরীর উদ্দেশ্য ত পড়িয়াই'টুরহিয়াছে। নিশীথকালে, যখন জরাসন্ধকে 


* কালযবন ক্ষত্রিয় ছিল না। 


১৬৮. কৃষ্ণচরিত্র 


নিঃসহায় অবস্থায় পাইবেন, তখন, তাহাকে হঠাৎ আক্রমণ, করিয়| বধ করাই এ চাতুরীর 
উদ্দেশ্য । তাই ইহার! যাহাতে নিশীথকালে তাঁহার সাক্ষাৎলাভ হয়, এমন একট| কৌশল 
করিলেন। বাস্তবিক, এরূপ কোন উদ্দেশ্য তাহাদের ছিল না, এরূপ কোন কাৰ্য্য তীহার। 
করেন নাই। নিশীথকালে তীহারা জরাসন্ধের সাক্ষাৎ লাভ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তখন 
জরাসন্ধকে আক্রমণ করেন নাই--আক্রমণ করিবার কোন চেষ্টাও করেন নাই। নিশীথকালে 
যুদ্ধ করেন নাই__দিনমানে যুদ্ধ হইয়াছিল। গোপনে যুদ্ধ করেন নাই_ প্রকাশ্যে সমস্ত 
পৌরবর্গ ও মগধবাসীদিগের সমক্ষে যুদ্ধ হইয়াছিল। এমন এক দিন যুদ্ধ হয় নাই, চৌদ্দ 
দিন এমন যুদ্ধ হইয়াছিল। তিন জনে যুদ্ধ করেন নাই, এক জনে করিয়াছিলেন। হঠাৎ 
আক্রমণ করেন নাই--জরাসন্ধকে তজ্ভন্য প্রস্তুত হইতে বিশেষ অবকাশ দিয়াছিলেন _ এমন 
কি, পাছে যুদ্ধে আমি মারা পড়ি, এই ভাবিয়া যুদ্ধের পূর্বের জরাসন্ধ আপনার পুত্রকে 
রাজ্যে অভিষেক করিলেন, তত দুর পর্যন্ত অবকাশ দিয়াছিলেন। নিরস্ত্র হইয়া! জরাসন্ধের 
সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। লুকাচুরি কিছুই করেন নাই, জরাসন্ধ জিজ্ঞাস| করিবামাত্র কৃষ্ণ 
আপনাদিগের যথা পরিচয় দিয়াছিলেন। যুদ্ধকালে জরাসন্ধের পুরোহিত যুদ্ধজাত অঙ্গের 
বেদনা উপশমের উপযোগী ওষধ সকল লইয়| নিকটে রহিলেন, কৃষ্ণের পক্ষে সেরূপ কোন 
সাহায্য ছিল না, তথাপি “অন্যায় যুদ্ধ” বলিয়া তাহারা কোন আপত্তি করেন নাই। যুদ্ধকালে 
জরাসন্ধ ভীমকর্তৃক অতিশয় পীড্যমান হইলে, দয়াময় কৃষ্ণ ভীমকে তত গীড়ন করিতে নিষেধ 
করিয়াছিলেন। যাঁহাদের এইরূপ চরিত্র, এই কার্ষ্যে তাহার! কেন চাতুরী করিলেন? 
এ উদ্দেশ্যশৃন্য চাতুরী কি সম্ভব ? অতি নির্ববোধে, যে শঠতার কোন উদ্দেশ্য নাই, তাহা 
করিলে করিতে পারে; কিন্তু কৃষ্ণাজ্জুন, আর যাঁহাই হউন, নির্বেবাধ নহেন, ইহা শক্রপক্ষও 
স্বীকার করেন। তবে এ চাতুরীর কথা কোথ| হইতে আসিল? যাহার সঙ্গে এই সমস্ত 
জরাসন্ধ-পর্ববাধ্যায়ের অনৈক্য, সে কথা ইহার ভিতর কোথা, হইতে আসিল । .ইহা কি 
কেহ বসাইয় দিয়াছে? এই কথাগুলি কি প্রক্িপ্ত + এই বৈএ কথার আঁর কোন উত্তর 
নাই। কিন্তু সে কথাটা আর একটু ভাল করিয়া বিচার.করিয়া দৈখা উচিত। 

আমরা দেখিয়াছি যে, মহাভারতে কোন স্থানে কোন একটি অধায়, কোন স্থানে 
কোন একটি পর্বাধ্যায় প্রক্ষিপ্ত। বদি একটি অধ্যায়, কি একটি পর্ববাধ্যায় প্রক্ষিপ্ত হইতে 
পারে, তবে একটি অধ্যায় কি একটি পর্ববাধ্যায়ের অংশবিশেষ ব| কতক শ্লোক তাহাতে 
প্রক্ষিপ্ত হইতে পারে ন| কি? বিচিত্র কিছুই নহে। বরং প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ সকলেই 
এইরূপ তরি ভুরি হইয়াছে, ইহাই প্রসিদ্ধ কথা । এই জন্যই বেদাদির এত ভিন্ন ভিন্ন শাখা, 
রামায়ণাদি গ্রন্থের এত ভিন্ন ভিন্ন পাঠ, এমন কি, শকুন্তলা মেঘদূত প্রভৃতি আধুনিক 
(অপেক্ষাকৃত আধুনিক ) গ্রাস্থেরও এত বিবিধ পাঠ। সকল ্রান্থেরই মৌলিক অংশের 
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ভিতর এইরূপ - এক একটা. ব| ছুই চারিট। প্রক্ষিপ্ত শ্লোক মধ্যে মধ্যে পাওয়। যায় 
মহাভারতের মৌলিক অংশের ভিতর তাহা! পাওয়া যাইবে, তাহার বিচিত্র কি? 

কিন্তু যে-প্লোকট| আমার মতের বিরোধী, সেইটাই যে প্রক্ষিপ্ত বলিয়। আমি বাঁদ 
' দিব, তাহ। হইতে পারে ন|। কোনটি প্রক্ষিপ্ত-কোন্টি গ্রক্ষিপ্ত নহে, তাহার নিদর্শন দেখিয়। 
পরীক্ষণ কর টাই। যেটাকে আমি প্রক্ষিপ্ত বলিয়া ত্যাগ করিব, আমাকে অবশ্য দেখাইয়া 
দিতে হইবে যে, প্রক্ষিপ্তের চি উহাতে আছে, চিহ্ন দেখিয়। আমি: উহাকে  প্রক্ষিপ্ত 
বলিতেছি। 

অতি প্রাচীন কালে যাহা প্রক্ষিপ্ত হইয়াছিল, তাহা ধরিবাঁর উপায়, আভ্যন্তরিক 
প্রমাণ ভিন্ন আর কিছুই নাঁই। আভ্যন্তরিক প্রমাণের মধ্যে একটি শ্রেষ্ঠ প্রমাণ = 
অসঙ্গতি, অনৈক্য। যদি দেখি যে, কোন পুথিতে এমন কোন কথা আছে যে, সেকথা _ 
*. গ্রন্থের আর সকল অংশের বিরোধী) তখন স্থির করিতে হইবে যে, হয় উহ| গ্রন্থকারের ব| 
লিপিকারের ভমপ্রমাদবশতঃ ঘটিয়াছে, নয় উহা! প্রক্ষিপ্ত । কোন্টি ভরমপ্রমাদ, আর কোন্টি . 
প্রক্ষিপ্ত, তাহাও সহজে নিরূপণ করা যায়। যদি রামায়ণের কোন কাপিতে দেখি যে, 
লেখ আছে যে, রাম উন্মিলাকে বিবাহ করিলেন, তখনই সিদ্ধান্ত করিব যে, এটা 
লিপিকারের ভ্রমপ্রমাদ মাত্র; কিন্তু যদি দেখি যে, এমন লেখা আছে যে, রাম উন্মিলাকে 
বিবাহ করায় লক্ষাণের সঙ্গে বিবাদ উপস্থিত হইল, তার পর রাম, লক্ষাণকে উন্মিল| ছাঁড়িয়! 
দিয়া মিট্মাট্‌ করিলেন, তখন আর বলিতে পারিব না যে, এ লিপকাঁর বা গ্রন্থকাঁরের 
ভ্রমপ্রমাদ_তখন_ বলিতে হইবে যে, এটুকু কোন ভাতৃসৌহার্দ-রষে রসিকের রচনা, এ 
* পুথিতে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। এখন, আমি দেখাইয়াছি যে, জরাসন্ধবধ-পর্ববাধ্যায়ের যে 
- কয়টা কথা আমাদের এখন বিচার, তাহা এ পর্ববাধ্যায়ের আর সকল অংশের সম্পূর্ণ 
বিরোধী । আর ইহাও স্পষ্ট যে, এ কথাগুলি এমন কথা নহে যে, তাহা! লিপিকাঁরের ব| 
রস্থকারের ভ্রমপ্রমাদ বলিয়া. নির্দিষ্ট করা ঘায়। সুতরাং এ কথাপগুলিকে প্রক্ষিপ্ত বলিবার 
আমাদের অধিকার আছেন: 

ইহাতেও পাঠক, বলিতে পারেন যে, যে: এই কথাগুলি কি ফিল সেই বা 
এমন অসংলগ্ন কথ প্রক্ষিপ্ত করিল:কেন ? তাহারই ব| উদ্দেশ্য কি? এ কথাটার মীমাংসা 
. আছে। আমি পুনঃ পুনঃ বুঝ|ইয়াছি যে, মহাভারতের তিন স্তর দেখা খাঁয়। তৃতীয় স্তর 

নানা ব্যক্তির গঠিত। কিন্তু আদিম স্তর এক হাতের এবং দ্বিতীয় স্তরও এক হাঁতের। 
এই দুই জনেই শ্রেষ্ঠ কবি, কিন্তু তাঁহাদের -রচনাপ্রণালী স্পষ্টতঃ ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির, 
দেখিলেই চেনা যায়৷ গিনি দ্বিতীয় স্তরের প্রণেত|, তাহার রচনার কতকগুলি লক্ষণ 
আছে, যুদ্ধপর্ববগুলিতে তীহার বিশেষ হাত আছে--এ .পর্ববগুলির অধিকাংশই তাহার 
২২ 


১4০ কৃষ্ণচরিত্র 
প্রণীত, সেই সকল সমালোচনকালে ইহা স্পষ্ট বুঝা যাইবে । এই কবির রচনার অন্যান্য 
লক্ষণের. মধ্যে একটি বিশেষ লক্ষণ এই যে, ইনি কৃষ্ণকে চত্ুরচুড়ামণি সাজাইতে বড় 
ভালবাসেন। বুদ্ধির কৌশল, সকল গুণের অপেক্ষা ইহার নিকট আদরণীয়। এরূপ 
লোক এ কালেও বড় দুর্লভ নয়। এখনও বোধ হয়, অনেক সুশিক্ষিত উচ্চ শ্রেণীর লোক 
আছেন যে, কৌশলবিদ্‌ বুদ্ধিমান্‌ চতুরই তাহাদের কাছে মনুষ্যত্বের আদর্শ। ইউরোপীয় 
সমাজে এই আদর্শ বড় প্রিয়_-তাহ। হইতে আধুনিক [9101059৩5 বিদ্যার স্ুষ্টি । বিস্মার্ব, 
এক দিন জগতের প্রধান মনুষ্য ছিলেন। থেমিষ্টক্লিসের সময় হইতে আজ পর্য্যন্ত ষাহার] 
এই বিদ্যায় পটু, তীহাঁরাই ইউরোপে মান্য--"[480015 0 Assisi বা Imitation of 
0১19৮ গ্রন্থের প্রণেতাকে কে চিনে? মহাভারতের দ্বিতীয় কবির মনে সেইরূপ 
চরমাদর্শ ছিল। আবার কৃষ্ণের ঈশ্বরত্বে তাহার সম্পূর্ণ বিশ্বাস। তাই তিনি পুরুষোত্তমকে 
কৌশলীর শ্রেষ্ঠ সাজাইয়াছেন। তিনি মিথ্যা কথার দ্বারা দ্রোণহত্য| সম্বন্ধে বিখ্যাত 
উপন্যাসের প্রণেতা | জয়দ্রথবধে স্থদর্শনচক্রে রবি আচ্ছাদন, কর্ণার্জ্জুনের যুদ্ধে অর্জনের 
- বথচক্র পৃথিবীতে পুতিয়া ফেলা, আর ঘোড়া বসাইয়া দেওয়া, ইত্যাদি কৃষ্ণকৃত অদ্ভুত 
কৌশলের তিনিই রচয়িতা । এক্ষণে ইহাই বলিলে যথেষ্ট হইবে যে, জরাসন্ধবধ- 
পর্ববাধ্যায়ে এই অনর্থক এবং অসংলগ্ন কৌশলবিষয়ক প্রক্ষিপ্ত শ্লোকগুলির প্রণেতা 
তাহাকেই বিবেচনা! হয়, এবং তাঁহাকে এ সকলের প্রণেতা বিবেচন| করিলে উদ্দেশ্য সম্বন্ধে 
আর বড় অন্ধকার থাকে না । কৃষ্ণকে কৌশলময় বলিয়া প্রতিপন্ন করাই তাঁহার উদেশ্য। 
কেবল এইটুকুর উপর নির্ভর করিতে হইলে হয়ত আমি এত কথা বলিতাম না। কিন্ত 
জরাসন্ধাবধ-পর্ববাধ্যায়ে তাঁর হাত আরও দেখিব । 


সপ্তম পরিচ্ছেদ 

কৃষ্ণ-জরাসন্ধ-সংবাঁদ 
নিশীথকালে যজ্ঞাগারে জরাসন্ধ স্সাতকবেশধারী তিন জনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়। 
তাহাদিগের পুজী, করিলেন। এখানে কিছুই প্রকাশ নাই যে, তাহারা জরাসন্ধের পুজা 
গ্রহণ করিলেন কি না। আর এক স্থানে আছে। মূলের উপর আর একজন কারিগরি 
করায় এই রকম গোলযোগ ঘটিয়াছে। . 
তৎপরে সৌজন্য-বিনিময়ের পর জরাসন্ধ তাহাদিগকে বলিতে লাগিলেন, “হে বিপ্রগণ ! 
আমি জানি, স্নাতকত্রতচারী ত্রাহ্মণগণ সভাগমন সময় ভিন্ন কখন মাল্য % বা চন্দন ধারণ 


* লিখিত আছে যে, মাল্য তীহারা একজন মালাকারের নিকট বলপূর্বক কাড়িয়৷ লইয়াছিলেন। 
যাহাদের এত এয যে, রাজনুয়ের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত, তাঁহাদের তিন ছড়া মালা কিনিবার যে কড়ি জুটিবে 
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* করেন না। আপনারা কে? আপনাদের বন্ত্র রক্তবর্ণ ; অজে পুষ্পমাল্য ও অনুলেপন 
স্থশোভিত; ভূঙ্গে জ্যাচিহু লক্ষিত হইতেছে, আকার দর্শনে ক্ষত্রতেজের স্পষ্ট প্রমাণ 
পাওয়া যাইতেছে ; কিন্তু আপনার! ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দিতেছেন, অতএব সত্য বলুন, 
আপনার! কে? রাজসমক্ষে সত্যই প্রশংসনীয় । কি নিমিত্ত আপনার! দ্বার দিয়া প্রবেশ না 
করিয়া, নির্ভয়ে চৈতক পর্বতের শৃঙ্গ ভগ্ন করিয়া! প্রবেশ করিলেন? ব্রাহ্মণের! বাক্য 
দ্বার! বীর্য্য প্রকাশ করিয়। থাকেন, কিন্তু আপনারা কার্ধ্য দ্বার৷ উহা! প্রকাশ করিয়| নিতান্ত 
বিরুদ্ধানুষ্ঠান করিতেছেন । আরও, আপনার| আমার কাছে আঁসিয়াছেন, আমিও বিধিপুর্ববক 
পুজ| করিয়াছি, কিন্তু কি নিমিত্ত পূজ| গ্রহণ করিলেন না? এক্ষণে কি নিমিত্ত এখানে 
আগমন করিয়াছেন বলুন ।” 

ততুত্তরে কৃষ্ণ স্িপ্বীগন্ভীরস্বরে ( মৌলিক মহাভারতে কোথাও দেখি না যে, কৃষ্ণ চঞ্চল ব 
রুষ্ট হইয়। কোন কথা বলিলেন, তাহার সকল রিপুই বশীভূত ). বলিলেন, “হে রাজন্! তুমি 
আমাদিগকে জাতক ভ্রান্মণ বলিয়া বোধ করিতেছ, কিন্ত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, এই তিন 
জাতিই ন্নাতক-্রত গ্রহণ করিয়া! থাঁকেন। ইহাদের বিশেষ নিয়ম ও অবিশেষ নিয়ম উভয়ই 
আঁছে। ক্ষত্রিয় জাতি বিশেষ নিয়মী হইলে সম্পত্তিশালী হয়। পুষ্পধারী নিশ্চয়ই শ্রীমান্‌ 
হয় বলিয়া আমরা পুষ্পধারণ করিয়াছি। ক্ষত্রিয় বাহুবলেই বলবান্‌ঃ বা্বীর্য্যশালী নহেন; 
এই নিমিত্ত তাহাদের অপ্রগল্ভ বাক্য প্রয়োগ করা নির্ধারিত আছে।” 


কথাগুলি শান্তোক্ত ও চতুরের কথ! বটে, কিন্তু কৃষ্ণের যোগ্য কথ! নহে, অত্যপ্রিয় 
ধৰ্ম্মাত্মার কথা নহে। কিন্তু যে ছদ্মবেশ ধারণ করিয়াছে, তাহাকে এইরূপ উত্তর কাঁজেই 
_ দিতে হয়। ছন্মবেশট। যদি দ্বিতীয় স্তরের কবির স্থষ্টি হয়, তবে এ বাক্যগুলির জন্য তিনিই 
দায়ী। কৃষ্ণকে যে রকম চতুরচুড়ামণি সাজাইতে তিনি চেষ্টা করিয়াছেন, এই উত্তর ' 
তাঁহার অঙ্গ বটে। কিন্তু যাহাই হউক, দেখা যাইতেছে যে, ব্রাহ্মণ বলিয়া ছলনা! করিবার 
কৃষ্ণের কোন উদ্দেশ্য ছিল না। ক্ষত্রিয় বলিয়া আপনাদিগকে- তিনি স্পষ্টই স্বীকার 
করিতেছেন । কেবল তাহাই নহে, তাহারা. শক্রভাবে যুদ্ধার্থে আসিয়াছেন, তাহাঁও স্পষ্ট 
বুলিতেছেন। । 


“বিধাতা ক্ষত্রিয়গণের বাহুতেই বল প্রদান করিয়াছেন। হে রাজন! যদি তোমার আমাদের 


বাহুবল দেখিতে বাঁসন| থাকে, তবে অগ্থই দেখিতে পাইবে, সন্দেহ নাই | হে বৃহদ্রথনন্দন ! বীর 


না, ইহা অতি অসম্ভব। বাহারা কপটদ্যুতাপহৃত রাঁজ্যই ধন্মাছরোধে পরিত্যাগ করিলেন, তাহারা যে 
ডাঁকাতি করিয়া তিন ছড়া মালা সংগ্রহ করিবেন, উহা অতি অসস্তব। এসকল দ্বিতীয় স্তরের কবির 
হাত। দৃপ্ত ক্ষত্রতেজের বর্ণনায় এ সকল কথা বেশ সাজে। 


১৭২ | কুষ্চরিত্র 
" ব্যক্তিগণ শক্রগুহে অগ্রকাশ্তভাবে এবং হুহৃগ হে এাকাশভাবে প্রবেশ করিয়া থাকেন৷ হে রাজন্‌ ! 
আমর! স্বকার্য্যমাধনার্থ শত্ৰগুহে আগমন করিয়া তদ পুজ| গ্রহণ করি না) এই আমাদের নিত্যত্রত ৷” 

কোন গোল নাই--সব কথাগুলি স্পষ্ট । এইখানে অধ্যায় শেষ হইল, আর সঙ্গে 
সঙ্গে ছ্দ্াবেশের গোলযোগ্ট| মিটিয়া গেল । দেখা গেল যে, ছন্মবেশের কোন মানে নাই। 
তাঁর পর, পর-অধ্যায়ে কৃষ্ণ যে সকল কথা বলিতেছেন, তাঁহ| সম্পূর্ণরপে ভিন্ন প্রকার। 
তাঁহার যে উন্নত চরিত্র এ পর্য্যন্ত দেখিয়। আসিয়াছি, সে তাহারই যোগ্য । পূর্ব অধ্যায়ে 
এবং পর-অধ্যায়ে বর্ণিত কৃষ্ণচরিতে এত গুরুতর প্রভেদ যে, দুই হাতের বর্ণন বলিয়৷ 
বিবেচনা করিবার আমাদের অধিকার আছে। 

জরাসন্ধের গৃহকে কৃষ্ণ তাহাদের শক্রগৃহ বলিয়। নির্দেশ করাতে, জরাসন্ধ বলিলেন, 
“আমি কোন সময়ে তোমাদের সহিত শক্রত| ব। তোমাদের অপকাঁর করিয়াছি, তাহ! 
আমার স্মরণ হয় না। তবে কি নিমিত্ত নিরপরাধে তোমরা! আমাকে শত্রু জ্ঞান 
করিতেছ।” | 

উত্তরে, জরাসন্ধের সঙ্গে কৃষ্ণের যথার্থ যে শত্রুতা, তাহাই বলিলেন। তাহার নিজের 
সঙ্গে জরাসন্ধের যে বিবাদ, তাহার কিছুমাত্র উত্থাপন! করিলেন না। নিজের সঙ্গে 
বিবাদের জন্য কেহ তাহার শত্রু হইতে পারে না, কেন না, তিনি সর্বত্র সমদর্শী, শত্রুমিত্র 
সমান দেখেন। তিনি পাঁগুবের সুহৃদ এবং কৌরবের শক্র, এইরূপ লৌকিক বিশ্বাস। 
কিন্তু বাস্তবিক মৌলিক মহাভারতের সমালোচনে আমর! ক্রমশঃ দেখিব যে, তিনি ধর্মের 
পক্ষ, এবং অধর্ম্মের বিপক্ষ; তত্তিন্ন তাহার পক্ষাপক্ষ কিছুই নাই। কিন্তু সে কথ! এখন 
থাক। আমরা এখানে দেখিব যে, কৃষ্ণ উপযাচক হইয়া জরাঁসন্ধকে আত্মপরিচয় দিলেন, 
কিন্তু নিজের সঙ্গে বিবাদের জন্য তাঁহাকে শত্রু বলিয়| নির্দেশে করিলেন, না। তবে যে 
মন্ুয্যজাতির শত্রু, সে কৃষ্ণের শাক্র। কেন না, আদর্শ পুরুষ সর্ববভূতে আপনাকে দেখেন, 
তন্তিনন তাহার অন্য প্রকার আত্মজ্ঞান নাই। তাই তিনি জরাঁসন্ধের প্রন্মের উত্তরে, জরাসন্ধ 
তাহার যে অপকার করিয়াছিল, তাহার প্রসঙ্গ মাত্র না করিয়! সাধারণের যে অনিষ্ট করিয়াছে, 
কেবল তাহাই বলিলেন। বলিলেন যে, তুমি রাজগণকে মহাঁদেবের নিকট বলি দিবার জন্য 
বন্দী করিয়| রাখিয়াছ। তাই, যুধিষিরের নিয়োগক্রমে, আমর। তোমার প্রতি সমুগ্ত হইয়াছি ৬ 
শক্রতাট। বুঝাইয়| দিবার জন্য কৃষ্ণ জরাসন্ধকে বলিতেছেন ৫ : 

হে বৃহদ্ৰধনন্দন! আমাদিগকেও ত্বগুকৃত পাপে পাপী হইতে হইবে, যেহেতু আমরা 

ধর্মচারী এবং ধর্মারক্ষণে সমর্থ।” 

এই কথাটার প্রতি পাঠক বিশেষ মনোযোগী হইবেন, এই ভরসায় আমরা ইহা বড় 
অক্ষরে লিখিলাম। এখন, পুরাতন বলিয়৷ বোধ হইলেও, কথাট| অতিশয় গুরুতর । যে 
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ধর্ম্মরক্ষণে. ও পাপের দমনে সক্ষম হইয়াও তাহ! ন| করে, সে দেই পাপের সহকারী । : 
অতএব ইহলোকে সকলেরই সাধ্যমত পাপের নিবারণের চেষ্ট| ন! কর! অধৰ্ম্ম । “আমি ত 
কোন পাপ করিতেছি না, পরে করিতেছে, আমার তাতে দোষ কি?” যিনি এইরূপ মনে 
করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়| থাকেন, তিনিও পাপী। কিন্তু সচরাচর ধর্ম্মাত্মারাও তাই ভাবিয়! 
নিশ্চিন্ত হইয়| থাকেন। এই জন্য জগতে যে সকল নরোত্তম জন্মগ্রহণ করেন, তাহার! এই 
ধৰ্ম্মারক্ষ। ও পাঁপনিবারণত্রত গ্রহণ করেন। শাক্যসিংহ, ঘিশুধ্বিষ্ট প্রভৃতি ইহার উদীহরণ | 
এই বাক্যই তাহাদের জীবনচরিতের মূলসূত্র। : শ্রীকুষেরও সেই ব্রত। এই মহাবাক্য 

স্মরণ ন! রাখিলে তাঁহার জীবনচরিত বুঝ| যাইবে না। জরাসন্ধ কংস শিশুপালের বধ, 

মহাভারতের যুদ্ধে পাগুবপক্ষে কৃষ্ণকৃত সহায়তা, কৃষ্ণের এই সকল কাৰ্য্য এই মুলসৃত্রের 
সাহায্যেই বুঝা! যাঁয়। ইহাকেই পুরাণকারের। “পৃথিবীর ভারহরণ” বলিয়াছেন। খিষ্টকৃত 

হউক, বুদ্ধকৃত হউক, কৃষ্ণকৃত হউক, এই পাপনিবারণ ব্রতের নাম ধর্ম প্রচার । ধর্ম প্রচার দুই 

প্রকারে হইতে পারে ও হুইয়। থাকে ; এক, বাক্যতঃ অর্থাৎ ধর্ম্মসন্বন্ধীয় উপদেশের দ্বার! ; 

দ্বিতীয়, কার্ধ্যতঃ অর্থাৎ আপনার কার্ধ্যসকলকে ধর্মের আদর্শে পরিণত করণের দ্বারা। খ্রিস্ট, 

শাঁক্যসিংহ ও শ্রীকৃষ্ণ এই দ্বিবিধ অনুষ্ঠানই করিয়াছিলেন। তবে শাক্যসিংহ ও খ্রিষ্টকৃত 

ধর্ম প্রচার, উপদেশপ্রধান ; কৃষ্ণকৃত ধর্ম্মপ্রচার কাঁধ্যপ্রধান। ইহাতে কৃষ্ণেরই প্রাধান্য, - 
কেন না, বাক্য সহজ, কার্ধ্য কঠিন এবং অধিকতর ফলোপধাঁয়ক । যিনি কেবল মানুষ, তাহার 
দ্বারা ইহা সুসম্পন্ন হইতে পাঁরে কি না, সে কথ এক্ষণে আমাদের বিচারধ্য নহে। 

. এইখানে একট! কথার মীমাংস| কর! ভাল ।  কৃষ্কৃত কংস-শিশুপালাদির বধেয় 
উল্লেখ করিলাম, এবং জরাঁসন্ধকে বধ করিবার জন্যই কৃঞ্চ আসিয়াছেন বলিয়াছি ; কিন্তু 
পাঁগীকে বধ কর! কি আদর্শ মনুষ্যের কাজ? যিনি সর্ববভূতে সমদশী, তিনি পাপাত্মাকেও 
আত্মব দেখিয়া, তাহারও হিতাকাজ্কী হইবেন না কেন? সত্য বটে, পাঁপীকে জগতে 
- রাখিলে জগতের মঙ্গল নাই, কিন্তু তাহার বধসাঁধনই কি জগৎ উদ্ধারের একমাত্র উপায়? 
গাপীকে পাপ হইতে বিরত করিয়া, ধর্মে প্রবৃত্তি দিয়া, জগতের এবং পাগীর উভয়ের মঙ্গল 
এককালে সিদ্ধ করা তাঁহার অপেক্ষা! উৎকৃষ্ট উপায় নয় কি? আদর্শ পুরুষের তাহাই 
অবলম্বন করাই কি উচিত ছিল না? যিশু, শাক্যসিংহ ও চৈতন্য এইরূপে পাগীর উদ্ধারের 
চেষ্টা, করিয়াছিলেন । 

এ কথার উত্তর ঢুইটি। প্রথম উত্তর এই যে, কৃষ্ণচরিত্রে এ ধর্ন্মেরও অভাব নাই। 
তবে ক্ষেত্রভেদে ফলভেদও ঘটিয়াছে। দুর্য্যোধন ও কর্ণ, যাহাতে নিহত না হইয়া ধৰ্ম্মপথ 
অবলম্বনপূর্ব্ক জীবনে ও রাজ্যে বজায় থাকে, সে চেষট। তিনি বিধিমতে করিয়াছিলেন, 
এবং দেই কার্য সম্বন্ধেই বলিয়াছিলেন, পুরুষকারের দ্বারা ঘাহা সাধ্য, তাহ! আমি করিতে 


১৭৪ কৃষ্ণচরিত্র ” 
"পারি; কিন্তু দৈব আমার আয়ত্ত নহে। কৃষ্ণ মানুষী শক্তির ঘার!, কাঁধ্য করিতেন, 
তজ্জন্য যাহা স্বভাবতঃ অসাধ্য, তাহাতে যত্র করিয়াও কখন কখন নিষ্ফল হইতেন। 
শিশুপালেরও শত অপরাধ ক্ষমা করিয়াছিলেন। সেই ক্ষমার কথাট। অলৌকিক উপন্যাসে 
আবৃত হইয়া আছে। যথাস্থানে আমর! তাহার তাৎপর্ধ্য বুঝিতে চেষ্টা করিব। কংস- 
বধের কথা পূর্বের বলিয়াছি | 

পাইলেট্‌কে খ্িষ্টিয়ান্‌ করা, থষ্টের পক্ষে যত দুর সম্ভব ছিল, কংসকে ধর্ম্মপথে 
আনয়ন কর৷ কৃষ্ণের পক্ষে তত দুর সম্ভব। জরাসন্ধ সম্বন্ধেও তাই বল! যাইতে পারে । 
তথাপি জরাসন্ধ সম্বন্ধে কৃষ্ণের সে বিষয়ের একটু কথোপকথন হইয়াছিল। জরাসন্ধ কৃষ্ণের 
নিকট ধর্ম্মোপদেশ গ্রহণ করা দূরে থাকুক, সে কৃষ্ণকেই বর্ম্মবিষয়ক একটি লেক্চর শুনাইয়া 
দিল, যথা 

“দেখ, ধর্ম বা অর্থের উপঘাত দ্বারাই মনঃগীড়া জন্মে) হি যে ব্যক্তি ক্ষত্রিয়কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া 
ধর্মজ্ঞ হইয়াও নিরপরাধে লোকের ধর্ম্মার্থে উপঘাত করে, তাহার ইহুকাঁলে অমঙ্গল ও পরকালে নরকে গমন 
হয়, সন্দেহ নাই৷” ইত্যাদি 

এ সব স্থলে ধন্মৌপদেশে কিছু হয় না। জরাসন্ধকে সত্পথে আনিবার জন্য উপায় ছিল 
কি না, তাহ! আমাদের বুদ্ধিতে আসে না । অতিমানুষকীন্তি একট! প্রচার করিলে, যা হয়, 
একটা কাণ্ড হইতে পারিত। তেমন অন্যান্ ধর্ম্মপ্রচারকদিগের মধ্যে অনেক দেখি, কিন্তু 
কৃষ্ণচরিত্র অতিমানুষী শক্তির বিরোধী শ্রীকুষ্ণ ভূত ছাঁড়াইয়া, রোগ ভাল করিয়া, বা কোন 
প্রকার বুজরুকী ভেল্কির দ্বার! ধর্ম প্রচার বা আপনার দেবত্বস্থাপন করেন নাঁই। 


তবে ইহা! বুঝিতে পারি যে, জরাসন্ধের বধ কৃষ্ণের উদ্দেশ্য নহে; ধর্মের রক্ষা! অর্থাৎ 
নিৰ্দোষী অথচ প্রগীড়িত রাজগণের উদ্ধীরই তাহার উদ্দেশ্য | তিনি জরাসন্ধকে অনেক 
বুঝাইয়! পরে বলিলেন, “আমি বস্থদেবনন্দন কৃষ্ণ, আর এই ছুই বীরপুরুষ পাগুতনয়। 
আমরা তোমাকে যুদ্ধে আহ্বান করিতেছি, এক্ষণে হয় সমস্ত ভূপতিগণকে পরিত্যাগ কর, 
ন! হয় যুদ্ধ করিয়া! যমালয়ে গমন কর।” অতএব জরাসন্ধ রাজগণকে ছাড়িয়া দিলে, কৃষ্ণ 
তাহাকে নিষ্কৃতি দিতেন। জরাসন্ধ তাহাতে সম্মত না হইয়া যুদ্ধ করিতে চাঁহিলেন, 
সুতরাং যুদ্ধই হইল । জরাসন্ধ যুদ্ধ ভিন্ন অন্য কোনরূপ বিচারে যাথার্থ্য স্বীকার করিবার 
পাত্র ছিলেন না। 

দ্বিতীয় উত্তর এই যে, যিশু বা বুদ্ধের জীবনীতে যতটা পতিতোদ্ধারের চেষ্টা দেখি, 
কৃষ্ণের জীবনে ততটা দেখি না, ইহা! স্বীকার্ধ্য। যিশু বা শাক্যের ব্যবসায়ই ধর্ম্মপ্রচার । 
কৃষ্ণ ধর্্মপ্রচার করিয়াছেন বটে, কিন্তু ধর্ম্মপ্রচার তাহার ব্যবসায় নহে; সেট! আদর্শ 
পুরুষের আদর্শজীবননির্ব্বাহের আনুষঙ্গিক ফল মাত্র । কথাট। এই রকম করিয়া বলাতে 
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কেহই না মনে করেন যে, বিশুখিষ বা শাক্যসিংহের, বা ধর্ম্প্রচার ব্যবসায়ের কিছুমাত্র. 
লাঘব করিতে ইচ্ছা করি। যিশু এবং শাক্য উভয়কেই আমি মনুত্ত্রেষ্ঠ বলিয়| ভক্তি 
করি, এবং তাঁহাদের চরিত্র আলোচন! করিয়া তাহাতে জ্ঞানলাভ করিবার ভরসা করি। 
ধর্মপ্রচারকের ব্যবসায় (ব্যবসায় অর্থে এখানে যে কর্ম্মের অনুষ্ঠানে আমর! সর্ববদা প্রবৃত্ত) 
আর সকল ব্যবসায় হইতে শ্রেষ্ঠ বলিয়| জানি। কিন্তু যিনি আদর্শ মনুষ্য, তাহার সে 
ব্যবসায় হইতে পারে না । কারণ, তিনি আদর্শ মনুষ্য, মানুষের যত প্রকার অনুষ্ঠেয় কর্ণ 
আছে, সকলই তাহার অনুষ্টেয়। কোন কর্ম্মই তাঁহার “ব্যবসায় নহে” অর্থাৎ অন্ত 
কর্শ্মের অপেক্ষা প্রধানত্ব লাভ করিতে পারে না। যিশু বা শাক্যসিংহ আদর্শ পুরুষ নহেন, 
কিন্তু মনুয্যশরেষ্ঠ ৷ মনুস্তের শ্রেষ্ঠ ব্যবসায় অবলম্বনই তাহাদের বিধেয়, এবং তাহা অবলম্বন 
করিয়া তাঁহারা লোকহিতসাধন করিয়া গিয়াছেন। 

কথাট! যে আমার সকল শিক্ষিত পাঠক বুঝিয়াছেন, এমন আমার বোধ হয় না। 
বুঝিবার একটা প্রতিবন্ধক আছে। আদর্শ পুরুষের কথা বলিতেছি। অনেক শিক্ষিত 
পাঠক “আদর্শ” শব্দটি 414০0 শব্দের দ্বারা অনুবাদ করিবেন। অনুবাদও দুস্ত হুইবে 
না। এখন, একটা “Christian Ideal” আছে। খিষ্টিয়ানের আদর্শ পুরুষ বিশু। 
আমর! বাল্যকাল হইতে খিষ্টিয়ান জাতির সাহিত্য অধ্যয়ন করিরা সেই আদর্শটি হুৃদয়জম 
করিয়াছি। আদর্শ পুরুষের কথা হইলেই সেই আদর্শের কথা মনে পড়ে। যে আদর্শ 
সেই আদর্শের সঙ্গে মিলে না, তাহাকে আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না। থিষ্ট 
পতিতোদ্ধারী; কোন ঢুরাত্বাকে তিনি প্রাণে নষ্ট করেন নাই, করিবার ক্ষমতাও ব্রাথিতেন 
না। শীক্যসিংহে বা চৈতন্যে আমরা সেই গুণ দেখিতে পাই, এজন্য  ইহাদিগকে 
আমরা আদর্শ পুরুষ বলিয়| গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু কৃষ্ণ পতিতপাবন নাম 
ধরিয়াও, প্রধানতঃ পতিত-নিপাতী বলিয়াই ইতিহাসে পরিচিত। সুতরাং তাহাকে আদর্শ 
পুরুষ বলিয়াই আমরা হঠাৎ বুঝিতে পারি না। কিন্তু আমাদের একটা! কথ বিচার করিয়। 
দেখা উচিত। এই Christian Ideal কি যথার্থ মনুষ্যত্বের আদর্শ? সকল জাতির 
জাতীয় আদর্শ কি সেইরূপই হইবে? | 

এই প্রশ্নে আর একটা প্রশ্ন উঠে_হিন্দুর আবার জাতীয় আদর্শ আছে না কি? 
Hindu Ideal আছে নাকি? যদি থাকে, তবে কে? কথাট। শিক্ষিত হিন্দুমণ্ডলীমধ্যে 
ভিজ্ঞাসা হইলে অনেকেরই মস্তককণ্ডুয়নে প্রবৃত্ত হইবার অভ্তাবনা। কেহ হয়ত 
জটাবজ্কলধারী শুভ্রশ্াস্ গুন্ষবিভূষিত ব্যাস বশিষ্ঠাদি খবিদিগকে ধরিয়া টানাটানি করিবেন, 
কেহ হয়ত বলিয়া বসিবেন, “ও ছাই ভস্ম. নাই” নাই বটে সত্য, থাকিলে আমাদের 
এমন দুর্দশা হইবে কেন? কিন্তু এক দিন ছিল। তখন হিন্দু পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতি। 


১৭৮ কৃষ্ণচরিত্র 


বিষ্ণু বলিয়| সম্বোধিত এবং পরিচিত হইতে দেখি। অনেকে বিষ্ণু বলিয়৷ তাহার উপাসনা 
করিতেছে দেখি; এবং কদাচ কখনও তাহাকে লোকাতীত। বৈষ্ণবী শক্তিতে কার্ধ্য করিতেও 
দেখি; এ পর্যন্ত তাহা দেখি নাই, কিন্তু এখনই দেখিব। এই দুইটি ভাব পরস্পর 
বিরোধী কি না? [ও 

যদি কেহ বলেন যে, এই দুইটি ভাব পরস্পর বিরোধী নহে, কেন না, যখন দৈব 
শক্তির বা দেবত্বের কোন প্রকার বিকাশের কোন প্রয়োজন নাই, তখন কাব্যে বা 
ইতিহাসে কেবল মনুষ্যভাব প্রকটিত হয়, আর যখন তাহার প্রয়োজন আছে, তখন দৈবভাব 
প্রকটিত হয়; তাহা হইলে আমর! বলিব যে, এই উত্তর যথার্থ হইল ন|। কেন না, 
" নিশ্রয়োজনেই দৈবভাবের প্রকাশ অনেক সময়ে দেখ। যায় । এই জরাসন্ধবধ হইতেই দুই 
একট! উদাহরণ দিতেছি । 

জরাসন্ধবধের পর কৃষ্ণ ও ভীমার্ভুন জরাসন্ধের রথখাঁনা লইয়৷ তাহাতে আরোহণপূর্ববক 
নিক্কান্ত হইলেন। দেবনিম্মিত রখ, তাহাতে কিছুরই অভাব নাই। তবু খানখাই কৃষ্ণ 
গরুড়কে স্মরণ করিলেন, ম্মরণমাত্র গরুড় আসিয়! রথের চুড়ায় বসিলেন। গরুড় আসিয়া 
আর কোন কাজ করিলেন না, তাহাতে আর কোন প্রয়োজনও ছিল না । কথাটারও আর 
কোন প্রয়োজন দেখা যায় না, কেবল মাঝে হইতে কৃষ্ণের বিষ্ণুত্ব সুচিত হয়। জরাসন্ধকে 
বধ করিবার সময় কোন দৈব শক্তির প্রয়োজন হুইল না, কিন্তু রথে চড়িবার বেল। হইল ! 

আবার যুদ্ধের পূর্বে, অমনি একটা কথা আছে। জরাসন্ধ যুদ্ধে স্থিরসংকল্প হইলে কৃষ্ণ 
জিজ্ঞাসা করিলেন, 

“হে রাজন! আমাদের তিন জনের মধ্যে কাহার সহিত যুদ্ধ করিতে ইচ্ছ! হয় বল? 
কে যুদ্ধ করিতে সঙ্জীভূত হইবে ?” জরাসন্ধ ভীমের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে ইচ্ছ| প্রকাশ করিলেন। 
অথচ ইহার ছুই ছত্র পূর্বেই লেখা আছে যে, কৃষ্ণ জরা সন্ধকে যাঁদবগণের অবধ্য স্মরণ করিয়া 
ব্রহ্মার আদেশানুসারে স্বয়ং তাহার সংহারে প্রবৃত্ত হইলেন না। 

ব্রহ্মার এই আদেশ কি, তাহ মহাভারতে কোথাও নাই। পরবর্তী গ্রন্থে আছে। 
এখন পাঠকের বিশ্বাস হয় নাকি যে, এইগুলি আদিম মহাভারতে মূলের উপর পরবর্তী 
লেখকের কারিগরি? আর কৃষ্ণের বিষ্ণুত্ব ভিতরে ভিতরে খাড়া রাখ! ইহার উদ্দেশ্য ? 
আদিম স্তরের মূলে কৃষ্ণবিষ্ণুতে কোনরূপ সম্বন্ধ স্পষ্ট করিয়া লিখিয়। দেওয়া হয় নাই, কেন 
না, কৃষ্ণচরিত্র মনুষ্যচরিত্র ; দেবচরিত্র মহে। যখন ইহাতে কৃষ্ণোপাসক দ্বিতীয় স্তরের 
কবির হাত পড়িল, তখন এটা বড় ভুল বলিয়। বোধ হইয়াছিল সন্দেহ নাই। পরবর্তী 
কবিকল্পনাট| তীহার জানা ছিল, তিনি অভাব পুরণ করিয়া দিলেন। 

এইরূপ, যেখানে বন্ধনবিমুক্ত ক্ষত্রিয় রাজগণ কৃষ্ণকে ধর্ম্মরক্ষার জন্য ধন্যবাদ 


চতুর্থ খণ্ড £ অষ্টম পরিচ্ছেদ £ ভীম জরাসন্ধের যুদ্ধ ১৭৯ 


করিতেছেন, সেখানেও, কোথাও কিছু নাই, খানক! তাঁহারা কৃষ্ণকে “বিষে!” বলিয়া সম্বোধন 
করিতেছেন। এখন ইতিপূর্বে কোথাও দেখ। যায় ন| যে, তিনি বিষ্ণু বা তদর্থক অন্ত 
নামে সম্বোধিত হইয়াছেন। যদি এমন দেখিতাঁম যে, ইতিপূর্বেব কৃষ্ণ এরূপ নামে মধ্যে 
মধ্যে অভিহিত হইয়! আমিতেছেন, তাহা হইলে বুঝিতাম যে, ইহাতে অসঙ্গত ব| 
অনৈসগিক কিছুই নাই, লোকের এমন বিশ্বাস আছে বলিয়াই ইহ! হইল। যদি এমন 
দেখিতাম যে, এই সময়ে কৃষ্ণ কোন.অলৌকিক কাজ করিয়াছেন, তাহা দেবতা ভিন্ন মনুষ্তের 
সাধ্য নহে, তাহা হইলেও হঠাৎ এ “বিষে 1” সম্বোধনের উপযোগিত! বুঝিতে পারিতাম। 
কিন্তু কৃষ্ণ তেমন কিছুই কাজ করেন নাই। তিনি জরাসন্ধকে বধ করেন নাই-_ 
সর্ববলোকনমক্ষে ভীম তাহাকে বধ করিয়াছিলেন। সে কার্যের প্রবর্তক কৃষ্ণ বটে, কিন্তু 
কারাবাসী রাজগণ তাহার কিছুই জানেন না। অতএব কৃষ্ণে অকস্মাৎ রাজগণ কর্তৃক এই 
বিষ্ণুত্ব আরোপ কখন এঁতিহাসিক বা মৌলিক হইতে পারে ন|। কিন্তু উহ! এ গরুড় স্মরণ 
ও ব্রহ্মার আদেশ স্মরণের সঙ্গে অত্যন্ত সঙ্গত, জরাসন্ধবধের আর কোন অংশের সঙ্গে 
সঙ্গত নহে। তিনটি কথা এক হাতের কাঁরিগরি- আর তিনটা কথাই মূলাতিরিক্ত। বোধ 
হয়, ইহ| পাঠকের হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে । 

যীঁহার| বলিবেন, তাহ! হয় নাই, তাহাদিগের এ কৃষ্ণচরিত্র সমালোচনের অনুবস্থী 
হইবার আর কোন ফল দেখি না। কেন না, এ সকল বিষয়ে অন্য কোন প্রকার প্রমাণ 
সংগ্রহের সম্তাবন| নাই। আর এই সমালোচনায় ধাহাঁদের এমন বিশ্বাস ,হইয়াছে যে, 
জরাসম্ধবধ মধ্যে কৃষ্ণের এই বিষ্ণুত্বমূচন| পরবর্তী কবি-প্রণীত ও প্রক্ষিপ্ত, তাঁহাদের জিজ্ঞাসা 
করি, তবে কৃষ্ণের ছদ্মবেশ ও কপটাচারবিষয়ক 2ঘ কয়েকটি কথ এই জরাসম্ধবধ-পর্ববাধ্যায়ে : 
আছে, তাহাও এরপ প্রক্ষিপ্ত বলিয়| পরিত্যাগ করিব না কেন? দুই বিষয়ই ঠিক একই 
প্রমাণের উপর নির্ভর করে । 

বস্তুতঃ এই দুই বিষয় একত্র করিয়া দেখিলে বেশ বুঝা যাইবে যে, এই জরাসন্ধবধ- 
পর্ববাধ্যায়ে পরবর্তী কবির বিলক্ষণ কারিগরি আছে, এবং এই সকল অসঙ্গতি তাহারই ফল। 
ছুই কবির যে হাত আছে, তাহার আর এক প্রমাণ দিতেছি। 

জরাসন্ধের পূর্বববৃত্তান্ত কৃষ্ণ যুধিষ্টিরের কাছে বিবৃত করিলেন, ইহ! পূর্বের বলিয়াছি। 
সেই সঙ্গে, কৃষ্ণের সহিত জরাসন্ধের কংসবধজনিত যে বিরোধ, তাহারও পরিচয়, 
দিলেন। তাহ| হইতে কিছু উদ্ধৃতও করিয়াছি। তাহার পরেই মহাভারতকার কি 
বলিতেছেন, শুনুন । 

“বৈশম্পায়ন কহিলেন, নরপতি বৃহদ্রথ ভার্য্যাদ্বয় সমাভিব্যাহারে তপোবনে বহুদিবস তপোহন্ুষ্ঠান 
করিয়া স্বর্গে গমন করিলেন। তাহার! জরাদন্ধ ও চণ্ডকৌশিকোক্ত সমুদায় বর লাভ করিয়া নি্কটকে 


৯৮০ কৃষ্ণচরিত্র 
রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন। এ সময়ে ভগবান্‌ বানুদের কংস নরপতিকে সংহার করেন। কংসনিগাত 
নিবন্ধন কৃষ্ণের সহিত জরাসদ্ধের ঘোরতর শত্রুত] জন্মিল ৷” 

এ সকলই ত কৃষ্ণ বলিয়াছেন -_আরও সবিস্তার বলিয়াছেন--আবাঁর সে কথ| কেন? 
প্রয়োজন আছে। মূল মহাভারতপ্রণেত| অদ্ভুতরসে বড় রসিক নছেন--কুষ অলৌকিক ঘটনা 
কিছুই বলিলেন না। লে অভাব এখন পুরিত হইতে চলিল। বৈশম্পায়ন বলিতেছেন, 

“মহাবল পরাক্রান্ত জরাসন্ধ গিরিশ্রেণী মধ্যে থাকিয় কৃষ্ণের বধার্থে এক বৃহৎ গদ| একোনশত বার 
ঘূর্ণায়মান করিয়া নিক্ষেপ করিল। গদা মধুরাস্থিত অদ্ভুত কর্মঠ বাস্সুদেবের একোনশত যোজন অন্তরে 
পতিত হইল। পৌরগণ ক্ষ্ণদমীপে গদাপতনের বিষয় নিবেদন করিল। তদবধি সেই যথুরার সমীপবর্তাঁ 
স্থাম গদাবসান নামে বিখ্যাত হইল 1» 

এখনও যদি কোন পাঠকের বিশ্বাস থাকে যে, বর্তমান জরাসন্ধবধ-পর্ববাধ্যায়ের সমুদায় 
অংশই মূল মহাভারতের অন্তর্গত এবং একব্যক্তি প্রণীত, এবং কৃষ্ণাদি যথার্থই ছদ্বাবেশে 
গিরিব্রজে আমিয়াছিলেন, তবে তাহাকে অনুরোধ করি, হিন্দুদিগের পুরাঁণেতিহাস মধ্যে 
এঁতিহাসিক তত্বের অনুসন্ধান পরিত্যাগ করিয়া অন্য শান্তে আলোচনায় প্রবৃত্ত হউন। 
এদিগে কিছু হইবে না। | 
অতঃপর, জরাসন্ধবধের অবশিষ্ট কথাগুলি বলিয়! এ পর্ববাধ্যায়ের উপসংহার করিব; 
সে সকল খুব সোজ| কথা । 

জরাসন্ধ যুদ্ধার্থ ভীম্‌কে মনোনীত করিলে, জরাসন্ধ “যশস্বী ব্রাহ্মণ কর্তৃক কৃত-স্বস্ত্যয়ন 
হইয়া ক্ষল্রধন্্ানূসারে বর্ম্ম ও কিরীট পরিত্যাগ পূর্বক” যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন । “তখন যাবতীয়. 
:. পরবাসী ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূত্র বনিতা ও বৃদ্ধগণ তাহাদের সংগ্রাম দেখিতে তথায় 
- উপস্থিত হইলেন। যুদ্ধক্ষেত্ৰ জনতা দ্বার! সমাকীর্ণ হইল ।” “চতুর্দশ দিবস যুদ্ধ হইল ৷” 
(যদি সত্য হয়, বোধ হয় তবে মধ্যে মধ্যে অবকাশমত যুদ্ধ হইত) চতুর্দশ দিবসে “বাসদের 
জরাসন্ধকে ক্লান্ত দেখিয়া ভীমকন্মা ভীমসেনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে কৌন্তেয়! 
ন্লান্ত শত্রুকে পীড়ন করা উচিত নহে; অধিকতর পীড্যমান হইলে জীবন পরিত্যাগ করে। 
অতএব ইনি তোমার গীড়নীয় নহেন। হে ভরতর্যভ, ইহার সহিত বাহুযুদ্ধ কর।” ( অর্থাৎ 
যে শত্রুকে ধর্ন্মতঃ বধ করিতে হইবে, তাহাকেও পীড়ন কর্তব্য নহে। ) ভীম জরাসন্ধকে 
পীড়ন করিয়াই বধ করিলেন। ভীমের ধর্ম্মজ্ঞান কৃষ্ণের তুল্য হইতে পারে না। 

তখন কৃষ্ণাজ্জুন ও ভীম কাঁরাবদ্ধ মহীপালগণকে বিমুক্ত করিলেন। তাহাই 
 জরাসন্ধবধের একমাত্র উদ্দেশ্য । অতএব রাজগণকে মুক্ত করিয়া আর কিছুই করিলেন না, 
দেশে চলিয়া গেলেন। তাঁহারা Annexationist ছিলেন না_-পিতার অপরাধে পুত্রের 
রাজ্য অপহরণ করিতেন না, তীহারা জরাসন্ধকে বিনষ্ট করিয়| জরাসন্ধপুত্র সহদেবকে রাজ্যে 
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অভিষিক্ত করিলেন। সহদেব কিছু নজর দিল, তাহা গ্রহণ করিলেন্‌। কাঁরামুক্ত রাঁজগণ 
কৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 

“এক্ষণে এই ভৃত্যদ্িগকে কি করিতে হইবে অনুমতি করুন|” 

কৃষ্ণ তাহাদিগকে কহিলেন, 

“রাজা যুধিষ্ঠির রাঁজস্থ্য় যজ্ঞ করিতে অভিলাষ করিয়াছেন, আপনার! সেই সামাজ্য-চিকীর্যু 
ধাঁণ্িকের সাহায্য করেন, ইহাই প্রার্থনা |” 

যুধি্িরকে কেন্দ্রস্থিত করিয়| ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপন করা, কৃষ্ণের এক্ষণে জীবনের উদ্দেশ্য । 
অতএব প্রতি পদে তিনি তাহার উদ্ভোগ করিতেছেন। ৃ 

এই জরাসন্ধবধে কুষ্ণচরিত্রের বিশেষ মহিম! প্রকাশমাঁন-_কিন্তু পরবর্তী লেখক- 
দিগের দৌরাত্যে ইহা বড় জটিল হইয়া পড়িয়াছে। ইহার পর শিশুপালবধ। সেখানে 
আরও গণ্ডগোল। 


নবম পরিচ্ছেদ 
অর্থীভিহরণ 


যুধিিরের রাজসূয় যজ্ঞ আরম্ভ হইল। নানাদিক্দেশ হইতে আগত রাজগণ, 
খাষিগণ, এবং অন্যান্য শ্রেণীর লোকে রাজধানী পুরিয়! গেল। এই বৃহৎ, কার্য্ের স্থনির্ববাহ ' 
জন্য পাঁগুবেরা আত্রীয়বর্গকে বিশেষ বিশেষ কার্যে নিযুক্ত করিলেন। দুঃশাসন ভোজ্য 
দ্রব্যের তত্বাবধানে, সঞ্জয় পরিচর্য্যায়,  কৃপাচাধ্য রত্বরক্ষায় ও দক্ষিণাদানে, দুর্ধ্যোধন 
উপায়ন প্রতি গ্রহে, ইত্যাদি রূপে সকলকেই নিযুক্ত করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ কোন্‌ কার্য্যে নিযুক্ত 
* হইলেন? ছুঃশাসনাদির নিয়োগের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের নিয়োগের কথাও. লেখ৷ আছে। তিনি 
ব্ৰাহ্মণগণের পাদপ্রক্ষালনে নিযুক্ত হইলেন । 

কথাটা! বুঝা গেল না। শ্রীকৃষ্ণ কেন এই ভূত্যোপযোগী, কাৰ্ধ্যে নিযুক্ত হইয়া" 
ছিলেন? তীহার যোগ্য কি আর কোন ভাল কাজ ছিল না? না, ব্রাহ্মণের পা৷ ধোয়াই 
বড় মহৎ কাজ? তাঁহাকে আদর্শপুরুষ বলিয়া গ্রহণ করিয়| কি পাঁচক ত্রাহ্মণঠাকুরদিগের 
* পদপ্রক্ষালন ক্রিয়া বেড়াইতে হইবে? যদি তাই হয়, তবে তিনি আদর্শপুরুষ নহেন, ইহ! 
আমরা মুক্তকণ্টে বলিব । 

কথাটার অনেক রকম ব্যাখা! করা যাইতে পারে। ব্রাহ্মণগণের প্রচারিত এবং . 
এখনকার প্রচলিত ব্যাখ্যা, এই যে, শ্রীকৃষ্ণ ব্রাহ্মণগণের গৌরব বাঁড়াইবার জন্যই সকল 
কাৰ্য্য পরিত্যাগ করিয়া এইটিতে আপনাকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। এ ব্যাখ্যা অতি 


৯৮২ কৃষ্ণচরিত্র 


অশ্রদ্ধেয় বলিয়। আমাদিগের বোধ হয়। শ্রীকৃষ্ণ অন্যান্য ক্ষত্রিয়দিগের ন্যায় ব্রাহ্মণকে 
যথাযোগ্য সম্মান করিতেন বটে, কিন্তু তাঁহাকে কোথাও ব্রাহ্মণের গৌরব প্রচারের জন্য 


বিশেষ ব্যস্ত দেখি না। বরং অনেক স্থানে তাহাকে বিপরীত পথ অবলম্বন করিতে দেখি। 


যদি বনপর্বে দুর্ববাসার আতিথ্য বৃত্তান্তটা মৌলিক মহাভারতের অন্তর্গত বিবেচনা করা 
যায়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, তিনি রকম কম করিয়া ব্রাঙ্গণঠাকুরদিগকে 
পাণ্বদিগের আশ্রম হইতে অর্দচন্দ্র প্রদান করিয়াছিলেন । তিনি ঘোরতর সাম্যবাদী। 
গীতোক্ত ধৰ্ম্ম যদি কৃষ্ণোক্ত ধৰ্ম্ম হয়, তবে 
বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্ৰাহ্মণে গবি হস্তিনি। 
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদশিনঃ ॥ ৫॥ ১৭ 
তাঁহার মতে ব্রান্মণে, গৌরুতে, হাতিতে, কুকুরে ও চণ্ডালে সমান দেখিতে হইবে। 
তাহা হইলে ইহা অসম্ভব যে, তিনি ব্রাহ্মণের গৌরব বৃদ্ধির জন্য তাহাদের পদপ্রক্ষালনে 
নিযুক্ত হইবেন । 
কেহ কেহ বলিতে পারেন, কৃষ্ণ যখন আদর্শ পুরুষ, তখন বিনয়ের আদর্শ দেখাইবাঁর 
জন্যই এই ভূত্যকার্ধ্যের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন । জিজ্ঞান্ত, তবে কেবল ব্রাহ্মণের 
পাঁদপ্রক্ষালনেই নিযুক্ত কেন? বয়োবৃদ্ধ ক্ষত্রিয়গণেরও পাঁদপ্রক্ষালনে নিযুক্ত নহেন কেন ? 
আর ইহাও বক্তব্য যে, এইরূপ বিনয়কে আমরা আদর্শ বিনয় বলিতে পারি না। এটা 


বিনয়ের বড়াই। 


অন্যে বলিতে পারেন যে, কৃষ্টচরিত্র সময়োপযোগী । সে সময়ে ব্রাহ্মণগণের প্রতি 


ভক্তি বড় প্রবল ছিল; কৃষ্ণ ধূর্ত, পশার করিবার জন্য এইরূপ অলৌকিক ব্ৰহ্মভক্তি 


দেখাইতেছিলেন। 

আমি বলি, এই ্লোকটি প্রক্ষিপ্ত। কেন না, আমরা এই শিশুপালবধ-পর্ববাধ্যায়ের 
অন্য অধ্যায়ে ( চৌঁয়ালিশে ) দেখিতে পাই যে, কৃষ্ণ ব্রাহ্মণগণের পাঁদপ্রক্ষালনে নিযুক্ত না 
থাকিয়া, তিনি ক্ষত্রিয়োচিত ও বীরোচিত কার্ধ্যান্তরে নিযুক্ত ছিলেন। তথায় লিখিত 
আছে, “মহাবাহু বাস্তুদেব শঙ্খ, চক্র ও গদা ধারণ পুর্বক সমাপন পর্য্যন্ত এ যজ্ঞ রক্ষা 
করিয়াছিলেন।” হয়ত দুইটা কথাই প্রক্ষিপ্ত। আমরা! এ পরিচ্ছেদে এ কথার বেশী 
আন্দোলন আবশ্যক বিবেচনা করি না। কথাটা তেমন গুরুতর কথা নয়। কৃষ্ণচরিত্র 
সম্বন্ধে মহাভারতীয় উক্তি অনেক সময়েই পরস্পর অসজত, ইহ| দেখাইবাঁর জন্যই এতটা 
বলিলাম । : নান৷ হাতের কাজ বলিয়| এত অসম্ভতি। : : 

এই রাজসুয় যজ্ঞের মহাসভায় কৃষ্ণ কর্তৃক শিশুপাল নামে প্রবল পরাক্রান্ত মহারাজা 
নিহত হয়েন। পাণ্ডযদিগের অংশ্লেষ মাত্রে থাকিয়া কৃষ্ণের এই এক মাত্র অস্ত্র ধারণ 
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বলিলেও .হয়। খাঁগুবদাহের যুদ্ধট। আমর। বড় মৌলিক বলিয়া ধরি নাই, ইহা পাঠকের 
স্মরণ থাকিতে পারে । 

শিশুপাঁলবধ-পর্ববাধ্যায়ে একটা গুরুতর এঁতিহাসিক তত্ব নিহিত আছে। বলিতে. 
গেলে, তেমন গুরুতর এতিহাসিক তত্ব মহাভারতের আর. কোথাও নাই। আমরা 
দেখিয়াছি যে, জরাসন্ধবধের পুর্বে, কৃষ্ণ কোথাও মৌলিক মহাভারতে, দেবতা বা 
ঈশ্বরাবতার-স্বরূপ অভিহিত ব| স্বীকৃত নহেন। জরাসন্ধবধে, সে কথাটা অমনি অস্ফুট 
রকম আছে। এই শিশুপালবধেই প্রথম কৃষ্ণের সমসাময়িক লোক কর্তৃক তিনি জগদীশ্বর 
বলিয়। স্বীকৃত। এখানে কুরুবংশের তাকালিক নেতা ভীষ্মই এই মতের প্রচারকর্তী। 

এখন এঁতিহাসিক স্থূল প্রশ্নটা এই যে, যখন দেখিয়াছি যে, কৃষ্ণ তাঁহার জীবনের 
প্রথমাংশে ঈশ্বরাবতাঁর বলিয়। স্বীকৃত নহেন, তখন জানিতে হইবে, কোন্‌ সময়ে তিনি প্রথম 
ঈশ্বর বলিয়া স্বীকৃত হইলেন? তাঁহার জীবিতকালেই কি ইঈশ্বরাবতার বলিয়া স্বীকৃত 
হইয়াছিলেন? দেখিতে পাই বটে. যে, এই শিশুপালবধে, এবং তগুপরব্তী মহাভারতের 
অন্যান্য অংশে তিনি ঈশ্বর বলিয়| স্বীকৃত হইতেছেন। কিন্তু এমন হইতে পারে যে, 
শিশুপালবধ-পর্বাধ্যায় এবং সেই সেই অংশ প্রক্ষিপ্ত। এ প্রশ্নের উত্তরে কোন্‌ পক্ষ 
অবলন্বনীয় ? 

এ কথার আঁমরা এক্ষণে কোন উত্তর দিব না । ভরস| করি, ক্রমশঃ উত্তর আপনিই 
পরিস্ফুট হইবে। তবে ইহা বক্তব্য যে, শিশুপালবধ-পর্ববাধ্যায় যদি মৌলিক মহাভারতের 
অংশ হয়, তবে এমন বিবেচন| কর! যাইতে পারে যে, এই সময়েই কৃষ্ণ ঈশ্বরত্বে প্রতিষ্ঠিত 
হইতেছিলেন। এবং এ বিষয়ে তাঁহার স্বপক্ষ বিপক্ষ ছুই পক্ষ ছিল। তাঁহার পক্ষীয়দিগের 
প্রধান ভীক্ম, এবং পাগুবের৷ ৷ তাঁহার বিপক্ষদিগের এক জন শেতা শিশুপাল। শিশুপাল- 
বধ বৃত্তান্তের স্কুল মর্ম এই যে, ভীক্মাদি সেই সভামধ্যে কৃষ্ণের প্রাধান্য স্থাপনের চেষ্ট। পান। 
শিশুপাল তাহার বিরোধী হন। তাহাতে তুমুল বিবাদের যোগাড় হইয়| উঠে। তখন 
কৃষ্ণ শিশুপালকে নিহত করেন, তাহাতে সব গোল মিটিয়| যায় । যজ্ঞের বিদ্ধ বিনষ্ট হইলে, 
যজ্ঞ নিবিবদ্ছে নির্ববাহ হয়। £ | 

এ সকল কথার ভিতর যথার্থ এতিহাসিকত] কিছুমাত্র আছে কি না, তাহার 
মীমাংসার পূর্বের বুঝিতে হয় যে, এই শিশুপালবধপর্ববাধযায় মৌলিক কিনা? এ কথাটার 
উত্তর বড় সহজ নহে। শিশুপালবধের সন্ধে মহাভারতের স্থুল ঘটনাগুলির কোন বিশেষ 
সম্বন্ধ আছে, এমন কথা বলা যায় না। কিন্তু তা ন| থাকিলেই যে প্রক্ষিপ্ত বলিতে হইবে, 
এমন নহে। ইহা সত্য বটে যে, ইতিপূর্বে অনেক স্থানে শিশুপাল নামে প্রবল পরাক্রান্ত 
এক জন রাজার কথা৷ দেখিতে পাঁই। পরভাগে দেখি, তিনি নাই। মধ্যেই তাহার মৃত্যু 


১৮৪ | . কৃষ্ণচরিত্র 
হইয়াছিল। পাঁওব-দভায় কৃষ্ণের হস্তে তাহার মৃত্যু হইয়াছিল, ইহার বিরোধী কোন কথা 
পাই না। অনুক্রমণিকাধ্যায়ে এবং প্বসংগ্রহাধ্যায়ে শিশুপালবধের কথা আছে। আর 
রচনা প্রণালী দেখিলেও শিশুপালবধ-পর্ববাধ্যায়কে মৌলিক. মহাভারতের অংশ বলিয়াই 
বোধ হয় বটে। মৌলিক মহাভারতের আর কয়টি অংশের ন্যায়, নাটকাংশে ইহার 
বিশেষ উৎকর্ষ আছে। অতএব ইহাকে অমৌলিক বলিয়া একেবারে পরিত্যাগ করিতে 
পারিতেছি ন|। . 
ত না পারি, কিন্তু ইহাও স্পষ্ট বোধ হয় যে, যেমন জরাসন্ধবধ-পবরবাধ্যায়ে দুই হাতের 

. কারিগরি দেখিয়াছি, ইহাতেও সেই রকম। বরং জরাসন্ধবধের অপেক্ষ। সে বৈচিত্র্য 
শিশুপালবধে বেশী । অতএব আমি এই সিদ্ধান্ত করিতে বাধ্য যে, শিশুপালবধ স্ুলতঃ 
মৌলিক বটে, কিন্তু ইহাতে দ্বিতীয় স্তরের কবির ব! অন্ত পরবর্তী লেখকের অনেক হাত 
আছে। ৃ 

এক্ষণে শিশুপালবধ বৃত্তান্ত সবিস্তারে বলিব । 

আজিকার দিনেও আমাদিগের দেশে একটি প্রথা প্রচলিত আছে যে, কোন সম্তান্ত 
ব্যক্তির বাড়ীতে সভ| হইলে সভাস্থ সর্ববপ্রধান ব্যক্তিকে অব্চন্দন দেওয়া হইয়া থাকে। 
ইহাকে “মালাচন্দন” বলে। ইহা এখন পাত্রের গুণ দেখিয়া দেওয়া হয় না, বংশমর্ধ্যাদা 
দেখিয়া দেওয়া হয়। কুলীনের বাড়ীতে গোষ্ঠীপতিকেই মালাচন্দন দেওয়া হয়। কেন না, 
₹কুলীনের কাছে গোষ্ঠীপতি বংশই বড় মান্ত। কৃষ্ণের সময়ে প্রথাট| একটু ভিন্ন প্রকার 
ছিল। সভাস্থ সর্ববপ্রধান ব্যক্তিকে অর্থ প্রদান করিতে হইত । বংশমর্ধ্যাদ। দেখিয়া দেওয়! 
হইত না, পাত্রের নিজের গুণ দেখিয়| দেওয়া হইত। 
.... যুধিষ্ঠিরের সভায় অর্থ দিতে হইবে__কে ইহার উপযুক্ত পাত্র? ভারতবর্ষীয় সমস্ত 
রাজগণ সভাস্থ হইয়াছেন, ইহার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ কে? এই কথা বিচাধ্য। ভাগ 
বলিলেন, “কৃষ্ণই সর্বশ্রেষ্ঠ । ইহাকে অর্থ প্রদান কর।”. 

প্রথম যখন এই কথা বলেন, তখন ভীগ্ম যে কৃষ্ণকৈ দেবত| বিবেচনাতেই সৰ্বশেষ 
স্থির করিয়াছিলেন, এমন ভাব কিছুই প্রকাশ নাই। কৃষ্ণ “তেজঃ বল ও পরাক্রম বিষয়ে 
শ্রেষ্ঠ” বলিয়াই তাহাকে অর্থদান করিতে বলিলেন। কত্রগুণে কৃষ্ণ ক্তরিয়গণের শ্রেষ্ঠ, 


এই জন্যই অর্থ দিতে বলিলেন। এখানে দেখা যাইতেছে, ভীগ্ন কৃষ্ণের মনুষ্যচরিত্রই 


 দেখিতেছেন। 
এই কথানুসারে কৃষ্ণকে অর্থ প্রদত্ত হইল। তিনিও তাহা গ্রহণ করিলেন। ইহা 


" শিশুপালের অসহ হইল। শিশুপাল ভীক্ম, কৃষ্ণ ও পাগুবদিগকে এককালীন তিরস্কার, 


করিয়| যে বক্তৃতা করিলেন, বিলাতে পালেমেণ্ট মহাসভায় উহা উক্ত হইলে উচিত দরে 


wh. 
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বিকাইত। তাহার বক্তৃতার প্রথম ভাগে তিনি যাহা বলিলেন, তাহার বাখ্মিত। বড় বিশুদ্ধ 
অথচ তীব্র। কৃষ্ণ রাজ! নহেন, তবে এত রাজা থাকিতে তিনি অর্থ পান কেন? যদি 
স্থবির বলিয়৷ তাঁহার পুজা! করিয়া থাক, তবে তার বাপ বন্থদেবকে পুজা করিলে না কেন? 
তিনি তোমাদের আত্মীয় এবং প্রিয়চিকীযু“ বলিয়া কি তার পুজা করিয়াছ? শ্বশুর ভ্রুপদ 
থাকিতে তাকে কেন? কৃষ্ণকে আচার্্যক্* মনে করিয়াছ? দ্রোণাচার্য্য থাকিতে কৃষ্ণের 
অর্চনা কেন? খত্বিক্‌ বলিয়া কি তাহাকে অর্থ দাও? বেদব্যাস থাকিতে কৃষ্ণ কেন ?ণ 
ইত্যাদি । 

মহারাজ শিশুপাল কথা কহিতে কহিতে অন্যান্য বাণীর গ্যায় গরম হইয়৷ উঠিলেন, 
তখন লজিক ছাড়িয়া রেটরিকে উঠিলেন, বিচার ছাড়িয়া দিয়া গালি দিতে আরম্ভ 
* করিলেন। পাণ্ডবদিগকে ছাড়িয়া কৃষ্ণকে ধরিলেন। অলঙ্কারশান্ত্র বিলক্ষণ বুঝিতেন,_ 
প্রথমে “প্রিয়চিকীষু” “অপ্রাপ্তলক্ষণ” ইত্যাদি চুট্‌কিতে ধরিয়া, শেষ “বর্ম্মভ্রষ্ট” “ছুরাত্মা” 
প্রভৃতি বড় বড় গালিতে উঠিলেন। পরিশেষে 01159 কৃষ্ণ সৃতভোজী কুক্ধুর, : 
দারপরিগ্রহকারী রীব ] ইত্যাদি । গালির একশেষ করিলেন। 

শুনিয়া, ক্ষমাগুণের পরমাধার, পরমযোগী, আদর্শ পুরুষ কোন উত্তর করিলেন না। 
কৃষ্ণের এমন শক্তি ছিল যে, তদ্দণ্ডেই তিনি শিশুপালকে বিনষ্ট করিতে সক্ষম__পরবর্ত্তী 
ঘটনায় পাঠক তাহা জানিবেন। কৃষ্ণও কখন যে এরূপ পরুষবচনে তিরস্কৃত হইয়াছিলেন, 
এমন দেখা যায় ন!। তথাপি তিনি এ তিরস্কারে ভ্রাক্ষেপও করিলেন ন|। ইউরোপীয়দিগের 
মত ডাকিয়! বলিলেন না, “শিশুপাল! ক্ষম। বড় ধৰ্ম্ম, আমি তোমায় ক্ষমা করিলাম”? 
নীরবে শত্রুকে ক্ষমা করিলেন। 

কর্মকর্তা যুধিষ্ঠির আহত রাজার ক্রোধ দেখিয়| তাহাকে সান্তনা করিতে গেলেন 

যজ্ঞবাড়ীর কর্মকর্তার যেমন দস্তর। .মধুরবাক্যে কৃষ্ণের কুৎসাকারীকে তুষ্ট করিবার 
চেষ্টা করিতে লাগিলেন। বুড়। ভীগ্ম লৌহনিম্মিত_-তাহার সেটা বড় ভাল লাগিল না। 
বুড়া স্পষ্টই বলিল, “কৃষ্ণের অর্চনা যাহার অনভিমত, এমন ব্যক্তিকে অনুনয় ব! সাস্তন। 
কর অনুচিত !'' ৰ 

তখন কুরুববদ্ধ ভীন্ম, সদর্থযুক্ত বাক্যপরম্পরায়, কেন তিনি কৃষ্ণের অর্চনার পরামর্শ 
. দিয়াছেন, তাহার কৈফিয়ৎ দিতে লাগিলেন। আমরা সেই বাক্যগুলির সারভাগ উদ্ধৃত 


* কৃষ্ণ, অভিমন্থ্য, সাত্যকি প্রভৃতি মহারথীর, এবং কদাপি স্বয়ং অজ্জুনেরও যুদ্ধবিদ্ার আচার্য্য । 
4 অতএব কৃষ্ণ বিখ্যাত বেদজ্ঞ, ইহা স্বীকৃত হইল। 
{ রুষ্ণ অনপত্য নহেন__তবে ইন্দরিয়পরায়ণ ব্যক্তিরা জিতে্্িয়কে এইরূপ গালি দেয়। 


২৪ 


১৮৬ কৃষ্ণচরিত্র 
করিতেছি, কিন্তু তাহার ভিতর একটা রহস্য আছে, আগে দেখাইয়। দিই। কতকগুলি 
বাক্যের তীশুপর্ধ্য এই যে, আর সকল মনুষ্যের, বিশেষতঃ ক্ষত্রিয়ের যে সকল গুণ থাকে, 
সে সকল গুণে কৃষ্ণ সর্ববশ্রেষ্ঠ। এই জন্য তিনি অর্থের যোগ্য । আবার তারই মাঝে 
কতকগুলি কথা আছে, তাহাতে 'ভীদ্ম বলিতেছেন যে, কৃষ্ণ স্বয়ং জগদীশ্বর, এই জন্য কৃষ্ণ 
সকলের অচ্চনীয়। আমরা ছুই রকম পৃথক্‌ পৃথক্‌ দেখাইতেছি, পাঠক তাহার প্রকৃত 
তাৎপৰ্য্য বুঝিতে চেষ্টা করুন। ভীগ্ম বলিলেন, 

“এই মহতী নৃপসভায় একজন মহীপালও দৃষ্ট হয় না, যাহাকে কৃষ্ণ তেজোবলে পরাজয় করেন নাই ৷” 


এ গেল মনুষ্যত্ববাদ--তার পরেই দেবত্ববাঁদ__ 

“অচ্যুত কেবল আমাদিগের অঙ্টনীয় এমত নহে, সেই মহাভুজ ভ্রিলোকীর পুজনীয়। তিনি যুদ্ধে 
অসংখ্য ক্ষত্রিয়বর্ণের পরাজয় করিয়াছেন, এবং অখণ্ড ব্ৰহ্মাণ্ড তীহাতেই প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে ।” 
পট মনুয্ত্-_ 

J “কৃষ্ণ জন্নিয়া অবধি যে সকল কাৰ্য্য করিয়াছেন, লোকে মৎসরনিধানে পুনঃ পুনঃ তৎসমুদায় কীর্তন 
করিয়াছে। তিনি অত্যন্ত বালক হইলেও আমর! তাহার পরীক্ষা করিয়া থাকি। কৃষ্ণের শৌর্যয, বীর্ধা, 
কান্তি ও বিজয় প্রভৃতি সমস্ত পরিজ্ঞাত হইয়া»__ 

পরে, সঙ্গে সঙ্গে দেবত্ববাদ, 

“সেই ভূতন্থখাবহ জগদগ্চিত অচ্যুতের পূজ| বিধান করিয়াছি 1৮ 

পুনশ্চ, মনুষ্যত্ব, পরিষ্কার রকম / 

“কৃষ্ণের, পুজ্যতা বিষয়ে দুটা হেতু আছে; তিনি নিখিল বেদবেদাঙ্-পারদর্শী ও সমধিক বলখালী। 
নত মন্তুষ্যলোকে তাদৃশ বলবান্‌ এবং বেদবেদাক্গসম্পন্ন দ্বিতীয় ব্যক্তি প্রত্যক্ষ হওয়া 

_স্ুকঠিন। দান, দাক্ষা, শ্রুত, শৌ্য্য, লজ্জা, কীর্তি বুদ্ধি, বিনয়, অন্থপম শ্রী, ধৈর্য্য ও সন্তোষ প্রভৃতি সমুদায় 
গুণাবলি কৃষে নিয়ত বিরাজিত রৃহিয়াছে। অতএব নেই সর্ব্বগুণসম্পর আচাৰ্য্য, পিতা ও গুরুস্বরপ পুজাৰ্হু 
কৃষ্ণের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন তোমাদের সর্ববতে|ভাবে কর্তব্য। তিনি খত্বিক্‌, গুরু, সম্বন্ধ, স্নাতক, রাজা এবং 
প্রিযপাত্র। এই নিমিত্ত অচ্যুত অচ্চিত হইয়াছেন 1৮৯ 

পুনশ্চ দেবত্ববাদ, 

“কৃষ্ণই এই চরাচর বিশ্বের হৃষ্টি-স্থিতি-প্রলযকর্ভা, তিনিই অব্যক্ত প্রকৃতি, সনাতন, কর্তা, এবং 
সর্ধভূতের অধীশ্বর, সুতরাং পরমপুজনীয়, তাহাতে আর সন্দেহ কি? বুদ্ধি, মন, মহ, পৃথিব্যাদি পঞ্চ ভূত, 
সমুদায়ই একমাত্র কৃষ্ণে প্রতিষ্ঠিত আছে। চন্দ, ত্য, গ্রহ, নক্ষতর,-দিকৃবিদিক্‌ সমুদায়ই একমাত্র রুষে 
প্রতিষ্ঠিত আছে। ইত্যাদি ৷” 

ভীগ্ম বলিয়াছেন, কৃষ্ণের পুজার ছুইটি কারণ__(১) যিনি বলে সর্ববশ্রেষ্ঠ, ( ২) 
* প্রথম অধ্যায়ে যাহা বলিয়াছি_-অন্গশীলনধর্মের চরমাদর্শ শ্রীকৃষ্ণ, এই ভীগ্নোক্তিতে তাহা পরিষ্কত 
হইতেছে । 


চতুর্থ খণ্ড £ দশম পরিচ্ছেদ £ শিশুপাঁলবধ ১৮৭ 


তাহার তুল্য বেদবেদাক্পারদর্শী কেহ নহে। অদ্বিতীয় পরাক্রমের প্রমাণ এই গ্রন্থে 
অনেক দেওয়া গিয়াছে । কৃষ্ণের অদ্বিতীয় বেদজ্জতার প্রমাণ গীত । যাহা আমর! 
ভগবদগীতা৷ বলিয়| পাঠ করি, তাহ! কৃষ্ণ প্রণীত নহে। উহু। ব্যাস-প্রণীত বলিয়া খ্যাত 
“বৈয়াসিকী সংহিতা” নামে পরিচিত। উহার প্রণেত। ব্যাঁপই হউন আর যেই হউন, 
তিনি ঠিক কৃষ্ণের মুখের কথাগুলি নোট করিয়া রাখিয়া এ গ্রন্থ সঙ্কলন করেন নাই। 
উহাকে মৌলিক মহাভারতের অংশ বলিয়াও আমার বোধ হয় নাঁ। কিন্তু গীত! কৃষ্ণের 
ধশ্মমতের সঙ্কলন, ইহা আমার বিশ্বাস। তাহার মতাবলম্বী কোন মনীষী কর্তৃক উহ 
এই আকারে সঙ্কলিত, এবং মহাভারতে প্রক্ষিগ্ত হইয়া প্রচারিত হইয়াছে, ইহাই সঙ্গত 
বলিয়া বোধ হয়। এখন বলিবাঁর কথ! এই যে, গীতোক্ত ধর্ম ধাঁহার প্রণীত, তিনি স্পষ্টতই 
অদ্বিতীয় বেদবিৎ- পণ্ডিত ছিলেন। ধৰ্ম্ম সম্বন্ধে তিনি বেদকে সর্বোচ্চ স্থানে বসাইতেন 
না-কখন ব| বেদের একটু একটু নিন্দা করিতেন। কিন্তু তথাপি: অদ্বিতীয় বেদজ্ঞ 
ব্যতীত অন্যের দ্বারা গীতোক্ত ধর্ম প্রণীত হয় নাই, ইহা যে গীতা ও বেদ উভয়ই অধ্যয়ন 
করে, সে অনায়াসেই বুঝিতে পারে । 

যিনি এইরূপ, পরাক্রমে ও পাণ্ডিত্যে, বীর্য্যে ও শিক্ষায়, কর্ম্মে ও জ্ঞানে, নীতিতে 
ও ধৰ্ম্মে, দয়ায় ও ক্ষমাঁয়, তুল্যরূপেই সর্বশ্রেষ্ঠ, তিনিই আদর্শ পুরুষ । 


দশম পরিচ্ছেদ 
শিশুপালবধ 


ভীক্ম কথা সমাপ্ত করিয়া, শিশুপালকে নিতান্ত অবজ্ঞা করিয়া! বলিলেন, “যদি কৃষ্ণের 
পুজা শিশুপালের নিতান্ত অসহ বোধ হইয়| থাকে, তবে তাঁহার যেরূপ অভিরুচি হয়, 
করুন।” অর্থাৎ “ভাল না লাগে, উঠিয়া যাও ৷” 


পরে মহাভারত হইতে উদ্ধৃত করিতেছি ৪ 

“কৃষ্ণ অগ্চিত হইলেন দেখিয়া হ্থনীথনায়। এক মহাবল পরাক্রান্ত বীরপুরুষ ক্রোধে কম্পান্বিতকলেবর 
ও আরক্তনেত্র হইয়া সকল রাজগণকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, “আমি পূর্বে সেনাপতি ছিলাম, সম্প্রতি 
যাদব ও পাণ্ডবকুলের সমূলোন্ুলন করিবার নিমিত্ত অগ্ভই সমরসাগরে আবগাহন করিব । চেদিরাজ 
শিশুপাল, মহীপাঁলগণের অবিচলিত উৎসাহ সনর্শনে প্রোৎসাহিত হইয়া যজ্ঞের ব্যাঘাত জন্মাইবার নিমিত্ত 
তীহাদিগের সহিত মন্ত্র করিতে লাগিলেন, যাহাতে ধুিষ্টিরের অভিষেক এবং কৃষ্ণের পূজা ন| হয়, তাহ 
আমাদিগের সর্বতোভাবে কর্তব্য ৷ রাজারা নির্কেদ প্রযুক্ত ক্রোধপরবশ হইয়া মন্ত্রণ করিতেছেন, দেখিয়া 
কৃষ্ণ স্পষ্টই বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহার! যুদ্ধার্থ পরামর্শ করিতেছেন ।” 


১৮৮ কৃষণ্চরিত্র 

রাজ। যুধিষ্ঠির সাগরসদৃশ রাজমণ্ডলকে রোব প্রচলিত দেখিয়া! প্রাজ্ঞতম পিতামহ 
ভীত্মকে সম্বোধন করিয়৷ কহিতে লাগিলেন, “হে পিতামহ! এই মহান্‌ রাজসমুদ্ 
সংক্ষোভিত হইয়। উঠিয়াছে, এক্ষণে যাহ! কর্তব্য হয়, অনুমতি করুন।” 

শিশুপালবধের ইহাই যথার্থ কারণ। শিশুপালকে বধ ন! করিলে তিনি রাজগণের 
সহিত মিলিত হইয়| যজ্ঞ নষ্ট করিতেন । 

শিশুপাল আবার ভীত্মকে ও কৃষ্ণকে কতকগুল| গালিগালাজ করিলেন । 

ভীত্মকে ও কৃষ্ণকে এবারেও শিশুপাল বড় বেশি গালি দিলেন। “ছুরাত্স।”, “যাহাকে 
বালকেও ঘ্বণা করে,” “গোপাল,” “দাস” ইত্যাদি। পরম যোগী প্রীরুষ্ণ পুনর্ববার তাহাকে 
ক্ষমা করিয়া নীরব হইয়| রহিলেন। কৃষ্ণ যেমন বলের আদর্শ, ক্ষমার তেমনি আদর্শ। 
ভীষ্ম প্রথমে কিছু বলিলেন না, কিন্তু ভীম অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া শিশুপালকে আক্রমণ 
করিবার জন্য উত্থিত হইলেন। ভীষ্ম তাহাকে নিরস্ত করিয়। শিশুপাঁলের ুরববৃত্তান্ত 
তাহাকে শুনাইতে লাগিলেন। এই বৃত্তান্ত অত্যন্ত অসম্ভব, অনৈসর্গিক ও অবিশ্বাসযোগ্য ৷ 
সে কথা এই 

শিশুপালের জন্মকালে তাঁহার তিনটি চক্ষু ও চারিটি হাত হইয়াছিল, এবং তিনি 
গর্দভের মত চীৎকার করিয়াছিলেন । এরূপ দুলক্ষণযুক্ত পুত্রকে তাঁহার মাতাঁপিত। 
পরিত্যাগ করাই শ্রেয় বিবেচন! করিল। এমন সময়ে, দৈববাণী হইল। সে কালে যাহার! 
আধাটে গল্প প্রস্তুত করিতেন, দৈববাণীর সাহায্য ভিন্ন তাহার| গল্প জমাঁইতে পারিতেন না। 
দৈববাণী বলিল, “বেশ ছেলে, ফেলিয়া! দিও না, ভাল করিয়। প্রতিপালন কর; যমেও 
ইহার কিছু করিতে পারিবে না । তবে যিনি ইহাকে মারিবেন, তিনি জন্মিয়াছেন।” 
কাজেই বাপ মা জিজ্ঞাসা করিল, “বাছা! দৈববাণী, কে মারিবে নামটা বলিয়! দাও না ?” 
এখন দৈববাণী যদি এত কথাই বলিলেন, তবে কৃষ্ণের নামটা! বলিয়। দিলেই গোল মিটিত। 
কিন্তু ত| হইলে গল্পের Plointerest হয় না। অতএব তিনি কেবল বলিলেন, প্যাঁর 
কোলে দিলে ছেলের বেশী হাত ছুইট| খসিয়| যাইবে, আর বেশী চোখটা মিলাইয়া যাইবে, 
সেই ইহাকে মাঁরিবে ৷” 

কাজে কাজেই শিশুপালের বাপ দেশের লোক ধরিয়া কোলে ছেলে দিতে লাগিলেন। 
কাহারও কোলে গেলে ছেলের বেশী হাত বা চোখ ঘুচিল না। কৃষ্ণকে শিশুপালের সমবয়স্ক 
বলিয়াই বোধ হয়; কেন না, উভয়েই এক সময়ে রুক্সিণীকে বিবাহ করিবার উমেদার ছিলেন, 
এবং দৈববাণীর ‘জন্মগ্রহণ করিয়াছেন কথাতেও এরূপ বুঝায়। কিন্তু তথাপি কৃষ্ণ দ্বারক। 
হইতে চেদিদেশে গিয়| শিশুপালকে কোলে করিলেন। তখনই শিশুপালের দুইট| হাত খসিয়। 
গেল, আর একট! চোখ মিলাইয়৷ গেল। 
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শিশুপালের ম| কৃষ্ণের পিসীম|। পিসীমা কৃষ্ণকে জবরদস্তী করিয়। ধরিলেন, 
“বাছা! আমার ছেলে মারিতে পারিবে ন1।” কৃষ্ণ স্বীকার করিলেন, শিশুপালের 
বধোচিত শত অপরাধ তিনি ক্ষম| করিবেন । 

যাহা অনৈসগিক, তাহা! আমর! বিশ্বাস করি ন|। বোধ করি পাঠকেরাও করেন না । 
কোন ইতিহাসে অনৈসগিক ব্যাপার পাইলে তাহা লেখকের বা তাঁহার পূর্ববগামীদিগের 
কল্পনাপ্রসূত বলিয়। সকলেই স্বীকার করিবেন। ক্ষমাগুণের মাহাত্ব্য বুঝে না, এবং 
কৃষণচরিত্রের মাহাত্ম্য বুঝে না, এমন কোন কবি, কৃষ্ণের অদ্ভুত ক্ষমাঁশীলতা৷ বুঝিতে 
ন| পারিয়া, লোককে শিশুপালের প্রতি ক্ষমার কারণ বুঝাইবার জন্য এই অদ্ভূত উপন্যাস 
প্রস্তুত করিয়াছেন । কাণা কাণাকে বুঝায়, হাতী কুলোর মত। অন্থুরবধের জন্য যে কৃষ্ণ 
অবতীর্ণ, তিনি যে অন্নুরের অপরাধ পাইয়! ক্ষমা করিবেন, ইহা অসঙ্গত বটে। কৃষ্ণকে 
অস্থুরবধার্থ অবতীর্ণ মনে করিলে, এই ক্ষমাগুণও বুঝা যায় না, তাহার কোন গুণই বুঝা 
যায় না। কিন্তু তাঁহাকে আদর্শ পুরুষ বলিয়া ভাবিলে, মনুষ্যত্বের আদর্শের বিকাশ জন্যই 
অবতীর্ণ, ইহা! ভাবিলে, তাহার সকল কার্ধ্যই বিশদরূপে বুঝা যায়। কৃষ্ণচরিত্রস্বরূপ রত্র- 
ভাঙার খুলিবার চাবি এই আদর্শপুরুষতত্ব। 

শিশুপালের গোটাকতর কটুক্তি কৃষ্ণ সহা ধান বলিয়াই যে কৃষ্ণের 
ক্ষমাগুণের প্রশংসা করিতেছি, এমত নহে । শিশুপাল ইতিপুর্বের কৃষ্ণের উপর অনেক 
অত্যাচার করিয়াছিল। কৃষ্ণ প্রাগ্জ্যোতিষপুরে গমন করিলে সে, সময় পাইয়া, দ্বারক| দগ্ধ 
করিয়। পলাইয়াছিল। কদাচিৎ ভোজরাঁজ রৈবতক বিহারে গেলে সেই সময়ে আসিয়! 
শিশুপাল অনেক যাঁদবকে বিনষ্ট ও বদ্ধ করিয়াছিল। : বন্থদেবের অশ্বমেধের ঘোড়| চুরি 
করিয়াছিল। এট! তাঁৎকালিক ক্ষত্রিয়দিগের নিকট বড় গুরুতর অপরাধ বলিয়। গণ্য। 
এ সকলও কৃষ্ণ ক্ষম করিয়াছিলেন । আর কেবল শিশুপালেরই যে তিনি বৈরাচরণ ক্ষম| 
করিয়াছিলেন এমত নহে। জরাসন্ধও তাহাকে বিশেষরূপে পীড়িত করিয়াছিল। স্বতঃ 
হোঁক, পরতঃ হৌক, কৃষ্ণ যে জরাসন্ধের নিপাঁত সাধনে সক্ষম, তাহা দেখাইয়াছি। কিন্ত 
যত দিন না জরাঁসন্ধ রাজমগুলীকে আবদ্ধ করিয়৷ পশুপতির নিকট বলি দিতে প্রস্তুত হইল, 
তত দিন তিনি তাঁহার প্রতি কোন প্রকার বৈরাচরণ করিলেন না। এবং পাছে যুদ্ধ হইয়া! 
লোঁকক্ষয় হয় বলিয়া, নিজে সরিয়া গিয়া রৈবতকে গড় বাঁধিয়া রহিলেন। সেইরূপ যত দিন 
শিশুপাল কেবল তাহারই শক্রতা করিয়াছিল, তত দিন কৃষ্ণ তাহার কোন প্রকার অনিষ্ট 
করেন নাই। তার পর যখন সে পাগুবের যন্তের বিদ্ব ও ধর্মরাজ্য সংস্থাপনের বিদ্ব করিতে - 
উদ্যুক্ত হইল, কৃষ্ণ তখন তাহাকে বধ করিলেন। আদর্শ পুরুষের ক্ষমা, ক্ষমাপরায়ণতাঁর 
আদর্শ, এজন্য কেহ তাঁহার অনিষ্ট করিলে তিনি তাঁহার কোন প্রকার বৈরসাধন করিতেন 


১৯০ কৃষ্ণচপরিত্র : 


না, কিন্তু আদর্শ পুরুষ দগুপ্রণেতারও আদর্শ, এজন্য কেহ সমাজের অনিষ্ট সাধনে উদ্ধত 
হইলে, তিনি তাহাকে দণ্ডিত করিতেন |; 

কৃষ্ণের ক্ষমাগুণের প্রসঙ্গ উঠিলে কর্ণ দুর্য্যোধন প্রতি তিনি যে ক্ষমা প্রকাশ 
করিয়াছিলেন, তাহার উল্লেখ ন| করিয়। থাকা যায় না। দে উদ্যোগপর্বেবর কথা, এখন 
বলিবার নয়। কর্ণ ছুর্য্যোধন যে অবস্থায় তাঁহাকে বন্ধন করিবার উদ্যোগ করিয়াছিল, 
সে অবস্থায় আর কাহাকে কেহ বন্ধনের উদ্যোগ করিলে বোধ হয় যিশু ভিন্ন অন্য কোন 
মনুষ্যই শত্রুকে মার্জন| করিতেন না । কৃষ্ণ তাহাদের ক্ষম| করিলেন, পরে বন্ধুভাবে কর্ণের 
সঙ্গে কথোপকথন করিলেন, এবং মহাভারতের যুদ্ধে তাহাদের বিরুদ্ধে কখন অন্ত ধারণ 
করিলেন ন|। j 

ভীক্মে ও শিশুপালে আরও কিছু বকাবকি হইল। ভীগ্ন বলিলেন, “শিশুপাল 
কৃষ্ণের তেজেই তেজস্বী, তিনি এখনই শিশুপালের তেজোহরণ করিবেন।” শিশুপাল 
জবলিয়| উঠিয়া ভীগ্মকে অনেক গালাগালি দিয়া শেষে বলিল, “তোমার জীবন এই 
ভুপালগণের অনুগ্রহাধীন, ইহারা মনে করিলেই তোমার প্রাণসংহার করিতে পারেন ।” 
ভীম্ম তখনকার ক্ষত্রিয়দিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা_.তিনি বলিলেন, “আমি ইহাদিগকে 
তৃণতুল্য বোধ করি না” শুনিয়া সমবেত রাজম গুলী গজ্জিয়া উঠিয়| বলিল, “এই ভীত্মকে 
পশুবও বধ কর অথবা প্রদীপ্ত হুতাশনে দগ্ধ কর।” ভীস্ম উত্তর করিলেন, “য| হয় কর, 
আমি এই তোমাদের মস্তকে পদার্পণ করিলাম ৷ 

বুড়াকে জোরেও আটিবার যে নাই, বিচারেও আটিবার যে| নাই। ভীগ্ম তখন 
রাজগণকে মীমাংসার সহজ উপায়ট| দেখাইয়া দিলেন। তিনি যাহা বলিলেন, তাহার স্থুল 
মৰ্ম্ম এই ; “ভাল, কৃষ্ণের পুজা করিয়াছি বলিয়া তোমর। গোল করিতেছ; তাহার শ্রেষ্ঠত্ব 
 মানিতেছ না। গোলে কাজ কি, তিনি ত সম্মুখেই আছেন -একবার পরীক্ষা! করিয়| দেখ না? 
ধাহার মরণকণ্ডুতি থাকে, তিনি একবার কৃষ্ণকে যুদ্ধে আহ্বান করিয়| দেখুন না ?৮ 
শুনিয়া কি শিশুপাল চুপ করিয়া থাকিতে পারে ? শিশুপাল কৃষ্ণকে ডাকিয়া বলিল, 
“আইস, সংগ্রাম কর, তোমাকে যুদ্ধে আহ্বান করিতেছি।» 

এখন, কৃষ্ণ প্রথম কথ! কহিলেন। কিন্তু শিশুপালের সঙ্গে নহে। ক্ষত্রিয় হইয়া 

কৃষ্ণ যুদ্ধে আহৃত হইয়াছেন, আর যুদ্ধে বিমুখ হইবার পথ রহিল না; এবং যুদ্ধেরও ধর্ম্মতঃ 
প্রয়োজন ছিল। তখন সভাস্থ সকলকে সম্বোধন করিয়া শিশুপালকৃত পূর্বধাপরাধ সকল 
একটি একটি করিয়| বিকৃত করিলেন। তার পর বলিলেন, “এত দিন ক্ষম| করিয়াছি। আজ 
ক্ষমা করিব না।৮ | 

এই কুষণোক্তি মধ্যে এমন কথা আছে যে, তিনি পিভৃসার অনুরোধেই তাহার এত 
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অপরাধ ক্ষমা করিয়াছেন। ইতিপূর্বেই যাহা বলিয়াছি, তাহ! স্মরণ করিয়া হয়ত পাঠক 
জিজ্ঞাদ| করিবেন, এ কথাটাও প্রক্ষিপ্ত ? আমাদের উত্তর এই যে, ইহা প্রক্ষিপ্ত হইলেও 
হইতে পারে, কিন্তু প্রক্ষিপ্ত বিবেচনা করিবার কোন প্রয়োজন দেখি ন|। ইহাতে 
অনৈসগিকত| কিছুই নাই; বরং ইহা! বিশেষরূপে স্বাভাবিক ও জন্তব। ছেলে দুরন্ত, 
কৃষ্ণদ্বেষী ; কৃষ্ণও বলবান্‌, মনে করিলে শিশুপালকে মাছির মত টিপিয়া মারিতে পারেন, 
এমন অবস্থায় পিসী যে ভ্রাতুষ্পুত্রকে অনুরোধ করিবেন, ইহা খুব সম্ভব। ক্ষমাপরায়ণ 
কৃষ্ণ শিশুপালকে নিজ গুণেই ক্ষম| করিলেও পিসীর অনুরোধ স্মরণ রাখিবেন, ইহাও খুব 
সম্ভব। আর পিতৃসার পুত্রকে বধ কর! আপাততঃ নিন্দনীয় কাৰ্য্য, কৃষ্ণ পিসীর খাতির কিছুই 
করিলেন না, এ কথাট! উঠিতেও পারিত। সে কথার একটা কৈফিয়ত দেওয়| চাই। এ জন্য 
কৃষ্ণের এই উক্তি খুব সঙ্গত । 

তার পরেই আবার একটা! অনৈসগিক কাণ্ড উপস্থিত। শ্রীকৃষ্ণ, শিশুপালের বধ জন্য 
আপনার চক্রান্ত স্মরণ করিলেন। স্মরণ করিব! মাত্র চক্র তাহার হাতে আসিয়| উপস্থিত 
হইল। তখন কৃষ্ণ চক্রের দ্বার! শিশুপাঁলের মাথা কাটিয়৷ ফেলিলেন। ৃ 


বোধ করি, এ অনৈসগিক ব্যাপার কোন পাঠকেই এঁতিহাসিক ঘটন! বলিয়া গ্রহণ 
করিবেন না। যিনি বলিবেন, কৃষ্ণ উশ্বরাবতার, ঈশ্বরে সকলই সম্ভবে, তাহাকে জিজ্ঞাস! 
করি, যদি চক্রের দ্বার! শিশুপালকে বধ করিতে হইবে, তবে সে জন্য. কৃষ্ণের মনুষ্যশরীর 
ধারণের কি প্রয়োজন ছিল? চক্র ত চেতনাবিশিষ জীবের ন্যায় আজ্ঞামত যাতায়াত করিতে 
পারে দেখা যাইতেছে, তবে বৈকুন্ঠ হইতেই বিষ্ণু তাহাকে শিশুপালের শিরশ্ছেদ জন্য 
পাঠাইতে পারেন নাই কেন? এসকল কাজের জন্য মনুষ্য-শরীর গ্রহণের প্রয়োজন কি? , 
ঈশ্বর কি আপনার নৈসগিক নিয়মে ব| কেবল ইচ্ছা মাত্র একট! মনুগ্যের মৃত্যু ঘটাইতে 
পাঁরেন না যে, তজ্ন্য তাহাকে মনুষ্যদেহ ধারণ করিতে হইবে ১ এবং মনুষ্য-দেহ ধারণ 
করিলেও কি তিনি এমনই হীনবল হইবেন যে, স্বীয় মানুষী শক্তিতে একটা মানুষের সঙ্গে 
জটিয়া উঠিতে পারিবেন না, এঁশী শক্তির দ্বারা দৈব অন্তরকে স্মরণ করিয়া আনিতে হইবে? 
ঈশ্বর যদি এরূপ অল্পশক্তিমান্‌ হন, তবে মানুষের সঙ্গে তাহার তফাৎ বড় অল্প। আমরাও 
কৃষ্ণের ঈশ্বরত্ব অস্বীকার করি না_কিন্তু আমাদের মতে কৃষ্ণ মানুষী শক্তি ভিন্ন অন্য শক্তির 
আশ্রয় গ্রহণ করিতেন না, এবং মানুষী শক্তির দ্বারাই সকল কাৰ্য্যই সম্পন্ন করিতেন। এই 
অনৈসগ্সিক চক্রান্ম্মরণবৃত্বান্ত যে অলীক ও প্রক্ষিপ্ত, কৃষ্ণ যে মানুষযুদ্ধেই শিশুপালকে নিহত 
করিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ মহাভারতেই আছে। উদ্ভোগপর্বেন ধৃতরাষ্্র শিশুপাঁলবধের 


ইতিহাস কহিতেছেন, যথা, 
“পূৰ্ব্বে রাজস্থয় যজ্ঞে, চেদিরাজ ও করধক প্রভৃতি যে সমস্ত ভূপাল সর্বপ্রকার উদ্যোগবিশিষ্ট হইয়। 


১৯২ | কৃষ্ণচরিত্র 
বহুসংখ্যক বীরপুরুষ সমভিব্যাহারে একত্র সমবেত হুইয়াছিলেন, তন্মধ্যে চেদিরাজতনয় সুর্য্যের স্যায় 
গ্রতাপশানী, শ্রেষ্ট ধনুদ্ধর, ও যুদ্ধে অজেয়। ভগবান্‌ কষ ক্ষণকাল মধ্যে তাহারে পরাজয় করিয়া ক্ষত্রিয়- 
গণের উৎসাহ ভঙ্গ করিয়াছিলেন; এবং কররাজপ্রমুখ নরেন্দ্রবর্গ যে শিশুপালের সম্মান বর্দন করিয়া- 
ছিলেন, তাহার! সিংহস্বরূপ কষ্ণকে রথারঢ় নিরীক্ষণ করিয়। চেদিপতিরে পরিত্যাগপূর্ববক ক্ষুদ্র মৃগেন্ব সায় 
পলায়ন করিলেন, তিনি তখন অবলীলাক্রমে শিলুপালের প্রাণসংহারপূর্ব্ক পাওবগণের যশ ও মান বর্ধন 
করিলেন।”-__১২ অধ্যায় । ও 

এখানে ত চক্রের কোন কথা দেখিতে পাই না। দেখিতে পাই, কৃষ্ণকে রথারঢ় 
হইয়া রীতিমত মানুষিক সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে হইয়াছিল। এবং তিনি মানুষযুদ্ধেই 
শিশুপাল ও তাহার অনুচরবর্গকে পরাভূত করিয়াছিলেন। যেখানে এক গ্রন্থে একই 
ঘটনার ছুই প্রকার বর্ণনা দেখিতে পাই-_-একটি নৈসগিক, অপরটি অনৈসগিক, সেখানে 
অনৈসগিক বর্ণনাকে অগ্রাহ করিয়া! নৈসগিককে এঁতিহাসিক বলিয়| গ্রহণ করাই বিধেয়। 
যিনি পুরাণেতিহাসের মধ্যে সত্যের অনুসন্ধান করিবেন, তিনি যেন এই সোজ| কথাটা স্মরণ 
রাখেন। নহিলে সকল পরিশ্রমই বিফল হইবে। 

শিশুপালবধের আমরা যে সমালোচনা করিলাম, তাহাতে উক্ত ঘটনার স্থল 
এঁতিহাপিক তত্ব আমরা এইরূপ দেখিতেছি। রাঁজসুয়ের মহাসভায় সকল শ্ত্রিয়ের 
অপেক্ষা কৃষ্ণের শেন্ঠত| স্বীকৃত হয়। ইহাতে শিশুপাল প্রভৃতি কতকগুলি ক্ষত্রিয় রুষ্ট 
হইয়া যজ্ঞ ন্ট করিবার জন্য যুদ্ধ উপস্থিত করে। কৃষ্ণ তাহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়। 
তাহাদিগকে পরাজিত করেন এবং শিশুপালকে নিহত করেন। পরে যজ্ঞ নিরিবদ্ধে 
সমাপিত হয়। 

আমরা দেখিয়াছি, কৃষ্ণ যুদ্ধে সচরাচর বিদ্বেষবিশিষ্ট। তবে অজ্জুনাদি যুদ্ধক্ষম 
পাণুবের! থাকিতে, তিনি যজ্ঞপ্রদিগের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন কেন? রাজসুয়ে যে কার্য্যের 
ভার কৃষ্ণের উপর ছিল, তাহা স্মরণ করিলেই পাঠক কথার উত্তর পাইবেন। যজ্ঞরক্ষা ভার 
কৃষ্ণের উপর ছিল, ইহা পূর্বের বলিয়াছি। যে কাজের ভার যাহার উপর থাকে, তাহ! তাহার 
অনুষ্ঠেয় কৰ্ম্ম (D৮ )। আপনার অনুষ্ঠেয় কর্ম্মের সাধন জন্যই কৃষ্ণ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়৷ 
শিশুপালকে বধ করিয়াছিলেন । 


একাদশ পরিচ্ছেদ 


পাণ্ডবের বনবাস 


 প্াজসুস্ যজ্ঞ সমাপ্ত হইলে, কৃষ্ণ দ্বারকাঁয় ফিরিয়া গেলেন। সভাপর্বেধ আর তাহাকে 
দেখিতে পাই ন|। তবে এক স্থানে তাহার নাম হইয়াছে। 


চতুর্থ খণ্ড £ একাদশ পরিচ্ছেদ £ পাগুবের বনবাস . ১৯৩ 


দ্যতক্রীড়ায় যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীকে হারিলেন। তার পর দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণ, এবং 
সভা মধ্যে বন্্রহরণ। মহাভারতের এই ভাগের মত, কাব্যাংশে উৎকৃষ্ট রচনা. জগতের সাহিত্যে 
বড় ছুর্লভ। কিন্তু কাব্য আমাদের এখন সমালোচনীয় নহে_ এঁতিহাসিক মুল্য কিছু আছে কি 

ন! পরীক্ষ। করিতে হইবে । যখন দুঃশাসন সভামধ্যে ভ্রৌপদীর বন্্রহরণ করিতে প্রবৃত্ত, নিরুপায় 
দ্রৌপদী তখন কৃষ্ণকে মনে মনে চিন্তা করিয়াছিলেন । সে অংশ উদ্ধত করিয়াছি ৫-- 

“গোবিন্দ দ্বারকাবাসিন্‌ কৃষ্ণ গোপীজনপ্রিয় 1” 

এবং সে সম্বন্ধে.আমাদিগের যাহ! বলিবার, তাহা পূর্বের বলিয়াছি। 

তার পর বনপর্ব্ব। বনপর্বের তিনবার মাত্র কৃষ্ণের সাক্ষাৎ গাওয়া যায় । প্রথম, 
পাঁগুবের! বনে গিয়াছেন শুনিয়া বৃষ্ণিভোজেরা সকলে তাহাদিগকে দেখিতে আসিয়াছিল-_ 
কৃষ্ণও সেই সঙ্গে আসিয়াছিলেন। ইহ| অন্তব। কিন্তু যে অংশে এই বৃত্তান্ত বণিত 
হইয়াছে, তাহা মহাভারতের প্রথম স্তরগতও নহে, দ্বিতীয় স্তরগতও নহে । রচনার 
সাদৃশ্য কিছুমাত্র নাই। চরিত্রগত সঙ্গতি কিছুমাত্র নাই। কৃষ্ণকে আর কোথাও রাগিতে 
দেখা যায় না, কিন্তু এখানে, যুধিষিরের কাছে আসিয়াই কৃষ্ণ চটিয়া লাল। কারণ কিছুই 
নাই, কেহ শত্ৰু উপস্থিত নাই, কেহ কিছু বলে নাই, কেবল দুৰ্য্যোধন প্রভৃতিকে মারিয়া 
ফেলিতে হইবে, এই বলিয়াই এত রাগ যে, যুধিষ্ঠির বহুতর স্তব স্তুতি মিনতি করিয়া তাহাকে 
থামাইলেন । যে. কৰি লিখিয়াছৈন যে, কৃষ্ণ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, মহাভারতের 
যুদ্ধে তিনি অন্ত্রধারণ করিবেন না, এ কথা সে কবির লেখা নয়, ইহা নিশ্চিত। তার 
পর এখনকার হৌৎকাদিগের মত কৃষ্ণ বলিয়া বসিলেন, “আমি থাকিলে এতট!| হয় !__ 
আমি বাড়ী ছিলাম না।” তখন যুধিষ্ঠির, কৃষ্ণ কোথায় গিয়াছিলেন, সেই পরিচয় লইতে 
লাগিলেন। তাহাতে শান্ববধের কথাটা উঠিল। তাহার সঙ্গে কৃষ্ণ যুদ্ধ করিয়াছিলেন, 
সেই পরিচয় দিলেন। সে এক অদ্ভুত ব্যাপার । সৌভ নামে তাঁহার রাজধানী । সেই 
রাজধানী আকাশময় উড়িয়া উড়িয়া বেড়ায়; শাল্ব তাহার উপর থাকিয়া যুদ্ধ করে। 
সেই অবস্থায় কৃষ্ণের সঙ্গে যুদ্ধ হইল যুদ্ধের সময়ে কৃষ্ণের বিস্তর কীদাকাটি। শান 
একটা মায়। বস্তুদেব গড়িয়া তাহাকে কৃষ্ণের সম্মুখে বধ করিল দেখিয়া কৃষ্ণ কীদিয়া মুচ্ছিত। ' 
এ জগদীশ্বরের চিত্র নহে, কোন মানুষিক ব্যাপারের চিত্রও নহে। অনুক্রমণিকী ধ্যায়ে 
এবং পর্ববসংগ্রহাঁধ্যায়ে এই সকল ব্/াপারের কোন প্রসন্গও. নাই। ভরস| করি, কোন, 
পাঠক এ সকল উপন্যাসের সমালোচনার প্রত্যাশা করেন ন1। 

: তার পরে দুর্ববাসার সশিষ্য ভোজন। সে ঘোরতর অনৈসগিক ব্যাপার । 
অনুক্রমনিকাঁধ্যায়ে সে কথা৷ থাকিলেও তাহার কোন এঁতিহাঁসিক মুল্য নাই। সুতরাং 
তাঁহ| আমাদের সমালোচনীয় নহে। 

8৫789, রঃ 


১৪৪. * কৃষ্ণচরিত্র . J 

তাঁর পর বনপর্বেরর শেষের দিকে মার্বণ্ডেয়সমস্তা-পর্ববাধ্যায়ে আবার কৃষ্ণকে দেখিতে 
পাই। পাণ্ডবেরা- কাম্যক বনে আসিয়াছেন শুনিয়, কৃষ্ণ তাহাদিগকে আবার দেখিতে 
আসিয়াছিলেন_-এবার এক| নহে; ছোট ঠাকুরাণীটি সঙ্গে। মার্কগেডেয়সমন্ত।-পর্ববাধ্যায় 
একখানি বৃহৎ গ্রন্থ বলিলেও হয়। কিন্তু মহাভারতের সঙ্গে সম্বন্ধ আছে, এমন কথা . 
উহাতে কিছুই নাই। সমস্তটাই প্রক্ষিপ্ত বলিয়া বোধ হয়। পর্ববসংগ্রহাধ্যায়ে মার্ক্ডেয়- 
সমন্তা-পরববাধ্যায়ের কথা আছে বটে, কিন্তু অনুক্রমণিকাধ্যায়ে নাই। মহাভারতের প্রথম 
ও দ্বিতীয় স্তরের রচনার সঙ্গে ইহার কোন সাদৃশ্ঠই নাই। কিন্তু ইহ! মৌলিক মহাভারতের 
অংশ কি না। তাহা আমাদের বিচার করিবারও কোন প্রয়োজন রাখে 'না। কেন না, কৃ্চ 
এখানে কিছুই করেন নাই। আসিয়া যুধিষ্ঠির দ্রৌপদী প্রভৃতিকে কিছু মি কথা বলিলেন, 
উত্তরে কিছু মিষ্ট কথা শুনিলেন। তার পর কয় জনে মিলিয়া ঝষি ঠাকুরের আধাটে গল্প 
সকল শুনিতে লাগিলেন । 

মা্কগেয়ের কথা ফুরাইলে দ্রৌপদী জত্যভামাতে কিছু কথা হইল। পর্ববসংগ্রহাধ্যায়ে 
দ্রৌপদী সত্যভামার সংবাদ গণিত হইয়াছে ; কিন্তু অনুক্রমণিকাধ্যায়ে ইহার কোন প্রসঙ্গ 
নাই। ইহা যে প্রক্ষিপ্, তাহা পূর্বে বলিয়াছি। ৫ 

তাহার পর বিরাটপর্বব । বিরাটপর্ব্রে কৃষ্ণ দেখা দেন নাই_-কেবল শেষে উত্তরার 
বিবাহে আসিয়া উপস্থিত। আসিয়া যে সকল কথাবার্তা বলিয়াছিলেন, তাঁহা উদ্ভোগপর্বের 
আছে। উ্ভোগপর্ব্ কৃষ্ণের অনেক কথা আছে। ক্রমশঃ সমালোচন! করিব । 


পঞ্চম খণ্ড 
উপপ্রব্য 
সর্বভূতাত্বভূতায় চা চ। 


আক্রোধদ্রোহমোহায় তন্মৈ শান্তাত্বনে নমঃ ॥ 
শান্তিপর্ব, ৪৭ অধ্যায়ঃ। 


প্রথম পরিচ্ছেদ 
মহাভারতের যুদ্ধের সেনোদ্যোগ 


এক্ষণে উদ্ভোগপর্ব্বের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাউক 

সমাজে অপরাধী আঁছে। মনুষ্যগণ পরস্পরের প্রতি অপরাধ সর্বদাই করিতেছে । 
সেই অপরাধের দমন সমাজে একটি মুখ্য “কার্য । রাজনীতি রাজদণ্ড ব্যবস্থাশান্তর ধর্ম্মশান্ত 
আইন আদালত সকলেরই একটি মুখ্য উদ্দেশ্য তাই। 

অপরাধীর পক্ষে কিরূপ ব্যবহার করিতে হইবে, নীতিশান্ত্রে তৎসন্বন্ধে ইট মত 
আছে। এক মত' এই যেঃ__দণ্ডের দ্বারা অর্থাৎ বলপ্রয়োগের দ্বারা দোষের দমন করিতে 
হইবে_আঁর একটি মত এই যে, অপরাধ ক্ষমা করিবে। বল এবং ক্ষম| দুইটি পরস্পর 
বিরোধী__কাঁজেই দুইটি মত যথার্থ হইতে পারে না। অথচ দুইটির মধ্যে একটি যে 
একেবারে পরিহার্ধা, এমন হইতে পারে না। সকল অপরাধ ক্ষমা করিলে সমাজের ধ্বংস 
হয়, সকল অপরাধ দণ্ডিত করিলে মনুষ্য পশুত্ব প্রাপ্ত হয়। অতএব বল ও ক্ষমার সামঞ্জস্য 
নীতিশান্ত্ের মধ্যে একটি অতি কঠিন তত্ব। আধুনিক সুসভ্য ইউরোপ ইহার সামঞ্জস্যে 
অদ্যাপি পৌঁছিতে পারিলেন না। ইউরোপীয়দিগের খিষ্টধর্ম্ম বলে, সকল অপরাধ ক্ষমা 
কর; তাহাদিগের রাজনীতি বলে, সকল অপরাধ দণ্ডিত কর। ইউরোপে ধর্ম অপেক্ষা 
রাজনীতি প্রবল, এজন্য ক্ষমা ইউরোপে লুগ্তপ্রায়, এবং বলের প্রবল প্রতাপ । 


বল ও ক্ষমার যথার্থ সামঞ্জস্তথ এই উদ্ভোগপর্ববমধ্যে প্রধান তত্ব। শ্রীকৃষ্ণই তাহার 
মীমাংসক, প্রধানতঃ শ্ৰীকৃষ্ণই উদ্ভোগপর্বেরর নায়ক । বল ও ক্ষম! উভয়ের প্রয়োগ সম্বন্ধে 
তিনি যেরূপ আদর্শ কাঁধ্যতঃ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা আমরা পূর্বের দেখিয়াছি। যে 
তাহার নিজের অনিষ্ট করে, তিনি তাহাকে ক্ষমা! করেন, এবং যে লোকের অনিষ্ট করে, 
তিনি বলপ্রয়োগপূর্ববক তাঁহার প্রতি দণ্ডবিধান করেন। কিন্তু এমন অনেক স্থলে ঘটে, 
যেখানে ঠিক এই বিধান অনুসারে কাৰ্য্য চলে না, অথবা এই বিধানানুসারে বল কি ক্ষম| 
প্রযোজ্য, তাহার বিচার কঠিন হইয়া পড়ে। মনে কর, কেহ আমার সম্পত্তি কাড়িয়| 
লইয়াছে। আপনার সম্পত্তি উদ্ধার সামাজিক ধর্ম্ম। যদি সকলেই আপনার সম্পত্তি 
উদ্ধারে পরাগ্ুখ হয়, তবে সমাজ অচিরে বিধবস্ত হইয়া যাঁয়। অতএব অপহৃত সম্পত্তির 
উদ্ধার করিতে হইবে। এখনকার দিনে সভ্য সমাজ সকলে, আইন আদালতের সাহায্যে, 
আমরা আপন আপন সম্পত্তির উদ্ধার করিতে পারি। কিন্তু যদি এমন ঘটে যে, 
আঁইন-আদালতের সাহায্য প্রাপ্য নহে, সেখানে বলপ্রয়োগ ধর্ন্নসঙ্গত কি না? বল ও 
ক্ষমার সামনঞ্জস্ত সন্ন্ধে এই সকল কুট তর্ক উঠিয়া থাকে। কার্ধ্যতঃ প্রায় দেখিতে পাই যে, 


S১৯৮ * | কুষ্ণচরিত্র 


যে বলবান্‌, সে বলপ্রায়োগের দিকেই যায়। যে দুর্ববল, সে ক্ষমার দিকেই যায়। কিন্তু যে 
বলবান্‌ অথচ ক্ষমাঁবান্‌, তাহার কি করা কর্তব্য? অর্থাৎ আদর্শ পুরুষের এরূপ স্থলে কি 
কর্তব্য? তাহার মীমাংসা উদ্ধোগপর্বেরর আরস্তেই আমরা কৃষ্ণবাক্যে পাইতেছি । 

ভরসা করি, পাঠকের! সকলেই জানেন যে, পাণ্ডবের| দ্যুতক্রীড়ায় শকুনির নিকট 
হারিয়া৷ এই পণে বাধ্য হইয়াছিলেন যে, আপনাদিগের রাজ্য দুর্য্োধনকে সম্প্রদান করিয়া 
দ্বাদশ বর্ষ বনবাস করিবেন। তৎপরে এক বৎসর অজ্ঞাঁতবাস করিবেন ; যদি অজ্ঞাতবাসের 
এ এক বৎসরের মধ্যে কেহ তাঁহাদিগের পরিচয় পায়, তবে তাহারা রাজা পুনর্ববার প্রাপ্ত 
হইবেন না, পুনর্ববার দ্বাদশ বর্ষ জন্য বনগমন করিবেন। কিন্তু যদি কেহ পরিচয় না পায়, 
তবে তীহারা দুর্য্যোধনের নিকট আপনাদিগের রাজ্য পুনঃপ্রাপ্ড হইবেন। এক্ষণে তীহারা 
দ্বাদশ বর্ষ বনবাস সম্পূর্ণ করিয়া, বিরাটরাজের পুরীমধ্যে এক বৎসর অজ্ঞাতবাস সম্পন্ন 
করিয়াছেন; এ বৎসরের মধ্যে কেহ তাহাদিগের পরিচয় পায় নাই। অতএব তীহার। 
ছুধ্যোধনের নিকট আপনাদিগের রাজ্য পাইবার ন্তায়তঃ ও ধর্মতিঃ অধিকারী । কিন্ত 
দুর্ধ্যোধন রাজ্য ফিরাইয়া দিবে কি? ন| দিবারই সম্ভাবন|। যদি ন| দেয়, তবে কি 
করা কর্তব্য ? যুদ্ধ করিয়! তাহাদিগকে বধ করিয়া রাজ্যের পুনরুদ্ধার করা! কর্তব্য কি না? 

অজ্ঞাতবাসের বৎসর অতীত হইলে পাঁগুবেরা বিরাটরাজের নিকট পরিচিত 
হইলেন। বিরাটরাজ তাঁহাদিগের পরিচয় পাইয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া আপনার কন্যা 
₹ উত্তরাকে অর্জ্জুনপুত্র অভিমন্তুকে সম্প্রদান করিলেন। সেই বিবাহ দিতে অভিনন্যুর মাতুল 
₹ কৃষ্ণ ও বলদেব ও অন্তান্য যাদবের! আসিয়াছিলেন। এবং পাণ্ডবদিগের শ্বশুর ক্রপদ 
এবং অন্যান্য কুটুম্বগণও আসিয়াছিলেন। তাহার! সকলে বিরাটরাজের সভায় আসীন 
হইলে, পাগুব-রাজ্যের পুনরুদ্ধার প্রসঙ্গটা উত্থাপিত হইল। হৃুপতিগণ “শ্রীকৃষ্ণের প্রতি 
₹ দৃষ্টিপাত করিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন।” তখন শ্রীকষ্চ রাজাদিগকে সম্বোধন করিয়া 
অবস্থা সকল বুঝাইয়৷ বলিলেন। যাহা যাহা ঘটিয়াছে, তাহা বুঝাইয়া, তার পর বলিলেন, 
“এক্ষণে কৌরব ও পাগুবগণের পক্ষে যাহা হিতকর, ধর্ম্ম্য, যশস্কর ও উপযুক্ত, আপনার! 
তাহাই চিন্তা করুন ৷» ৃ্‌ 

কৃষ্ণ এমন কথা. বলিলেন না যে, যাহাতে রাজ্যের পুনরুদ্ধার হয়, তাহারই চেষ্টা 
করুন। কেন না, হিত, ধর্ম, যশ হইতে বিচ্ছিন্ন যে রাজ্য, তাহা তিনি কাহারও প্রার্থনীয় 
 বিরেচনা করেন না। তাই পুনর্বরার বুঝাইয়। বলিতেছেন, “ধর্ম্মরাজ যুধিটির অধর্্মাগত 
ইরসাআজ্যও কামন| করেন না, কিন্তু ধর্ম্মার্থসংযুক্ত একটি গ্রামের আধিপত্যেও অধিকতর 
অভিলাষী হইয়| থাকেন” আমর! পূর্বের বুঝাইয়াছি যে, আদর্শ মনুষ্য সন্যাসী হইলে 
“চলিবে ন|--বিষয়ী হইতে হইবে। বিষয়ীর এই প্রকৃত আদর্শ। অধর্্াগত স্থরসাআজ্যও 


_ পঞ্চম খণ্ডঃ প্রথম পরিচ্ছেদ ৫ মহাভারতের যুদ্ধের সেনোঘোগ .. - ১৯৯ 
কামনা করিব না, কিন্তু ধন্মতঃ আমি যাহার অধিকারী, তাহার এক তিলও বঞ্চককে ছাড়িয়! 
দিব না; ছাঁড়িলে কেবল আমি একা দুঃখী হইব, এমন নহে, আমি দুঃখী ন| হইতেও পারি, 
কিন্তু সমা'জবিধ্বংসের পথাবলম্বনরূপ পাপ আমাকে স্পর্শ করিবে। 

তার পর কৃষ্ণ কৌরবদিগের লোভ ও শঠতা, যুপিষ্টিরের ধান্মিকতা এবং ইহাঁদিগের 
পরস্পর সম্বন্ধ বিবেচনা পুর্ববক ইতিকর্তব্যতা অবধারণ করিতে রাজগণকে অনুরোধ করিলেন । 
নিজের: অভি প্রায়ও কিছু ব্যক্ত করিলেন। বলিলেন, যাহাতে দূর্য্যোধন যুধিষ্ঠিরকে রাজ্য 
প্রদান করেন-এইরূপ সন্ধির নিমিত্ত কোন ধাল্মিক পুরুষ দূত হইয়| তাহার নিকট গমন 
করুন। কৃষ্ণের অভিপ্রায় যুদ্ধনহে, সন্ধি। তিনি এত দুর যুদ্ধের বিরুদ্ধ যে, অদ্ধরাজ্য 
মাত্র প্রাপ্তিতে সন্তধ্ট থাকিয়। সন্ধিস্থাপন করিতে পরামর্শ দিলেন, এবং শেষ যখন যুদ্ধ 
অলঙ্ঘনীয় হইয়| উঠিল, তখন তিনি প্রতিজ্ঞ। করিলেন যে, তিনি সে যুদ্ধে স্বয়ং অগ্রধারণ করিয়। 
নরশোণিতলোত বৃদ্ধি করিবেন না| 
₹ কৃষ্ণের বাঁকণবসানে বলদেব তাঁহার বাক্যের অনুমোদন করিলেন, যুধিষ্ঠিরকে 
দ্যুতক্রীড়ার জন্য কিছু নিন্দ। করিলেন, এবং শেষে বলিলেন যে, সন্ধি দ্বার! সম্পাদিত 
অর্থই অর্থকর হইয়| থাকে, কিন্তু যে অর্থ সংগ্রাম দ্বার৷ উপার্জিত, তাহ। অর্থই নহে। 
সুরাপারী বলদেবের এই কথাগুলি সোণার অক্ষরে লিখিয়া ইউরোপের ঘরে ঘরে রাখিলে 
মনুষ্যজাতির কিছু মঙ্গল হইতে পারে । ও 
বলদেবের কথা সমাপ্ত হইলে গাত্যকি গাত্রোরথান করিয়া (পাঠক দেখিবেন, 
সে কালেও “Parliamentary procedure” ছিল ) প্রতিবন্তৃতা করিলেন। সাত্যকি নিজে 
মহাবলবান্‌ বীরপুরুষ, তিনি কৃষ্ণের শিষ্য এবং মহাভারতের যুদ্ধে পাণ্ডবপক্ষীয় বীরদিগের 
মধ্যে অর্জুন ও অভিমন্থ্যুর পরেই তাহার প্রশংস| দেখা! যাঁয়। কৃষ্ণ সন্ধির প্রস্তাব করায় 
সাত্যকি কিছু বলিতে সাহস করেন নাই, বলদেবের মুখে এঁ কথা শুনিয়! সাত্যকি ক্ৰুদ্ধ 
হইয়া বলদেবকে ক্লীব কাপুরুষ ইত্যাদি বাক্যে অপমানিত. করিলেন। দ্যুতক্রীড়ার জন্য * 
বলদেব যুধি্ঠিরকে যেটুকু দোষ দিয়াছিলেন, সাত্যকি তাহার প্রতিবাদ করিলেন, এবং 
আপনার . অভিপ্রায় এই প্রকাশ করিলেন যে, যদি কৌরবেরা পাগুবদিগকে তাঁহাদের 
পৈতৃক রাজ্য সমস্ত প্রত্যর্পণ না করেন, তবে কৌরবদিগকে সমূলে নির্মূল করাই 
কর্তৃব্য। 
ঠ তাঁর পর বৃদ্ধ দ্রুপদের বক্তৃত|। দ্রুপদও সাত্যকির মতাঁবলম্বী। তিনি যুদ্ধার্থ 
উদ্যোগ করিতে, সৈন্য সংগ্রহ করিতে এবং মিত্ররাজগণের নিকট দূত প্রেরণ করিতে 
-_ পাণ্ডৰগণকে পরামর্শ দিলেন। তবে তিনি এমনও বলিলেন যে, দুর্য্যোধনের নিকটেও দূত 


প্রেরণ করা হউক । 


২০০০ | কৃষ্ণচরিত্র 
পরিশেষে কৃষ্ণ পুনর্ববার বজ্তৃত| করিলেন। দ্রপদ প্রাচীন এবং সম্বন্ধে গুরুতর, এই 
জন্য কৃষ্ণ স্পষ্টতঃ তাঁহার কথায় বিরোধ করিলেন ন|। কিন্তু এমন অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন 
যে, যুদ্ধ উপস্থিত হইলে তিনি স্বয়ং সে যুদ্ধে নিলিপ্ত থাকিতে ইচ্ছ| করেন।' তিনি বলিলেন, 
“কুরু ও পাগুবদিগের সহিত আমাদিগের তুল্য সম্বন্ধ, তাহারা কখন মর্ধ্যাদালজবনপুর্ববক 
আমাদিগের সহিত অশিষ্ট ব্যবহার করেন নাই। আমরা বিবাহে নিমন্ত্রিত হইয়া এস্থানে 
আগমন করিয়াছি, এবং আপনিও সেই নিমিত্ত আসিয়াছেন। এক্ষণে বিবাহ: সম্পন্ন 
হইয়াছে, আমরা পরমাহলাদে নিজ নিজ গৃহে প্রতিগমন করিব |” গুরুজনকে ইহার পর 
আর কি ভৎপন| করা যাইতে পারে? কৃষ্ণ আরও বলিলেন যে, “যদি দূর্যোধন সন্ধি না 
করে, তাঁহ| হইলে অগ্রে অন্যান্য ব্যক্তিদিগের নিকট দুত প্রেরণ করিয়। পশ্চাৎ আমাদিগকে 
আহ্বান করিবেন,” অর্থাৎ “এ যুদ্ধে আসিতে আমাদিগের বড় ইচ্ছা নাঁই।” এই কথ। 
বলিয়! কৃষ্ণ দ্বারক! চলিয়। গেলেন। 
আমর! দেখিলাম যে, কৃষ্ণ যুদ্ধে নিতান্ত বিপক্ষ, এমন কি, তড্জন্য অর্ধরাজ্য পরিত্য।গেও 
পাগুবদিগকে পরামর্শ দিয়াছিলেন। আরও দেখিলাম যে, তিনি কৌরব পাণ্ডবদিগের মধ্যে 
পক্ষপাতশৃন্য, উভয়ের সহিত তাহার তুল্য সম্বন্ধ স্বীকার করেন। পরে যাহ। ঘটিল, তাহাতে 
এই দুই কথারই আরও বলবৎ প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। 
এদিকে উভয় পক্ষের যুদ্ধের উদ্যোগ হইতে লাগিল, সেনা সংগৃহীত হইতে লাগিল, 
এবং রাজগণের নিকট দূত গমন করিতে লাগিল। কৃষ্ণকে যুদ্ধে বরণ করিবার জন্য অর্জ্জুন 
স্বয়ং দ্বারকাঁয় গেলেন। ছুর্য্যোধনও তাই করিলেন। দুই জনে এক দিনে এক সময়ে 
কৃষ্ণের নিকট উপস্থিত হইলেন। তাহার পর যাহা ঘটিল, মহাভারত হইতে তাহা উদ্ধৃত 
করিতেছি £= : ; 
“বাসুদেব তৎকালে শয়ান ও নিদ্রাভিভূত ছিলেন। প্রথমে রাজী দূর্যোধন তাঁহার শয়নগৃহে প্রবেশ 
* করিয় তাঁহার মস্তকসমীপন্তস্ত প্রশস্ত আসনে উপবেশন করিলেন। ইন্দ্রনন্দন পশ্চাৎ প্রবেশপূর্বক বিনীত 
ও কৃতাঞ্জলি হইয়া যাদবপতির পদতলসমীপে সমাসীন হইলেন । অনন্তর বৃষ্ণিনন্দন জাগরিত হইয়া অগ্রে 
ধনঞ্জয় পরে দুর্য্যোধনকে নয়মগোচর করিবামাত্র স্বাগত প্রশ্ন সহকারে সংকারপুর্বক আগমন হেতু জিজ্ঞাসা 


 করিলেন। 
দুৰ্য্যোধন সহান্ত বদনে কহিলেন, ‘হে যাদব! এই উপস্থিত যুদ্ধে আপনাকে সাহায্য দান করিতে 


হইবে। যদিও আপনার সহিত আমাদের উভয়েরই সমান সম্বন্ধ ও তুল্য সৌহ্বগ্ভঃ তথাপি আমি অগ্রে 

আগমন করিয়াছি। সাধুগণ প্রথমাগত ব্যক্তির পক্ষই অবলম্বন করিয়া থাকেন; আপনি সাধুগণের শ্রেষ্ঠ 
ও মাননীয় ; অতএব অদ্য সেই সদাচার প্রতিপালন করুন ৷? 

কৃষ্ণ কহিলেন, “হে কুরুবীর! আপনি যে অগ্রে আগমন করিয়াছেন, এ বিষয়ে আমার কিছু মাত্র 

ংশয় নাই ; কিন্তু আমি কুস্তীকুমারকে অগ্রে নয়নগোচর করিয়াছি, এই নিমিত্ত আমি আপনাদের 


j পঞ্চম খণ্ড £ প্রথম পরিচ্ছেদ £ মহাভারতের যুদ্ধের সেনোদ্যোগ "২০১ 
উভয়কেই সাহায্য করিব। কিন্তু ইহা প্রসিদ্ধ আছে, অগ্রে বালকেরই বরণ করিবে, অতএব অগ্রে 
কুস্তীকুমারের বরণ করাই উচিত। এই বলিয়া ভগবান্‌ যদুনন্দন ধনঞ্জয়কে কহিলেন__হে কৌন্তেয় ! অগ্রে 
তোমারই বরণ গ্রহণ করিব। আমার সমযোদ্ধা নারায়ণ নামে এক অর্বূদ গোপ, এক পক্ষের সৈনিক 
পদ গ্রহণ করুক। আর অন্ত পক্ষে আমি সমরপরান্থুখ ও নিরস্ত্র হইয়া অবস্থান করি, ইহার মধ্যে যে পক্ষ 
তোমার হগ্ভতর, তাহাই অবলম্বন কর। 

ধনগ্জয় অরাতিমর্দিন জনার্দন সমরপরাজুখ হইবেন, শ্রবণ করিয়াও তীহারে বরণ করিলেন। তখন 
রাজা দুর্য্যোধন অর্ববদ, নারায়ণী সেনা প্রাপ্ত হইয়া কৃষ্ণকে সমরে পরাজুখ বিবেচনা করতঃ প্রীতির পরাকাষ্ঠা 
প্রাপ্ত হইলেন ।” 

উদ্ভোগপর্বেবর এই অংশ সমালোচন করিয়| আমর! এই কয়টি কথ বুঝিতে পারি। 

প্রথম_যদিও কৃষ্ণের অভিপ্রায় যে, কাহারও আপনার ধশ্মর্থিসংযুক্ত অধিকার 
পরিত্যাগ করা! কর্তব্য নহে, তথাপি বলের অপেক্ষা! ক্ষমা তাহার বিবেচনায় এত দুর উৎকৃষ্ট 
যে, বলপ্রয়োগ করার অপেক্ষা অদ্ধেক অধিকার পরিত্যাগ করাও ভাল। 

দ্বিতীয়__কৃষ্ণ সর্বত্র সমদর্শী। সাধারণ বিশ্বাস এই যে, তিনি পাগুবদিগের পক্ষ, 
এবং কৌরবদ্িগের বিপক্ষ। উপরে দেখ! গেল যে, তিনি উভয়ের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে 
পক্ষপাতশুহ্য । 

তৃতীয়--তিনি স্বয়ং অদ্বিতীয় বীর হইয়াও যুদ্ধের প্রতি বিশেষ প্রকারে বিরাগযুক্ত। 
প্রথমে যাহাতে যুদ্ধ ন! হয়, এইরূপ পরামর্শ দিলেন, তার পর যখন যুদ্ধ নিতান্তই উপস্থিত 
হইল, এবং অগত্যা তাঁহাকে এক পক্ষে বরণ হইতে হইল, তখন তিনি অস্্ত্যাগে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ 
হইয়| বরণ হইলেন। এরূপ মাহাত্ম আর কোন ক্ষত্রিয়েরই দেখা যায় না, জিতেন্দ্রিয় এবং 
সর্ববত্যাগী ভীন্মেরও নহে। 

আমরা দেখিব যে, যাহাতে যুদ্ধ না হয়, তড্জন্য কৃষ্ণ ইহার পরেও অনেক চেষ্টা 
করিয়াছিলেন। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, যিনি সকল ক্ষত্রিয়ের মধ্যে যুদ্ধের প্রধান শক্র, 
এবং যিনি" একাই জর্ববত্র সমদর্শী, লোকে তাহাকেই এই যুদ্ধের প্রধান পরামর্শদাতা, 
অনুষ্ঠাতা এবং পাগুবপক্ষের প্রধান কুচক্রী বলিয়া স্থির করিয়াছে। কাজেই এত সবিস্তারে 
কৃষ্ণচরিত্র সমালোচনার প্রয়োজন হুইয়াছে। 

তার পর, নিরস্ত্র কুষ্ণকে লইয়া অজ্জুন যুদ্ধের কোন্‌ কার্যে নিযুক্ত করিবেন, ইহা 

চিন্ত করিয়া, কৃষ্ণকে তাহার সারথ্য করিতে অনুরোধ করিলেন। ক্ষত্রিয়ের পক্ষে সারথ্য 
অতি হেয় কাঁ্ধ্য। যখন মদ্ররাজ শল্য কর্ণের সারথ্য করিবার জন্য অনুরুদ্ধ হইয়াছিলেন, 
তখন তিনি বড় রাগ করিয়াছিলেন । কিন্তু আদর্শপুরুষ অহস্কারশুন্য । অতএব কৃষ্ণ অভ্ভুনের 
সারথ্য তখনই স্বীকার করিলেন। তিনি সর্ববদোষশূন্য এবং সর্ববগুণান্বিত। 


২৬ 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 
সপ্জয়যান 


উভয় পক্ষে যুদ্ধের উদ্ভোগ হইতে থাকুক। এদিকে দ্রপদের পরামর্শানুসারে 
যুিষ্টিরাদি দ্রপদের পুরোহিতকে ধৃতরাষ্ট্রের সভায় সক্ধিস্থাপনের মানসে প্রেরণ করিলেন, 
কিন্তু পুরোহিত মহাশয় কৃতকাঁধ্য হইতে পারিলেন না। কেন না, বিনা যুদ্ধে সূচাগ্রবেধ্য 
তুমিও প্রত্যর্পণ কর! দুর্য্যোধনাদির অভিপ্রায় মহে। এদিকে যুদ্ধে ভীমার্জুন ও কৃষ্ণকে 
ধৃতরাষ্্রে বড় ভয়; অতএব যাহাতে পাণ্ডবের| যুদ্ধ না করে, এমন পরামর্শ দিবার জন্য. 
ধৃতরাষ্্র আপনার অমাত্য অঞ্জয়কে পাণ্ডবদিগের নিকট প্রেরণ করিলেন। “তোমাদের 
রাজযও আমর! অধৰ্ম্ম করিয়। কাঁড়িয়া লইব, কিন্তু তোমর| তজ্জন্য যুদ্ধও করিও না, সে 
কাজটা ভাল নহে,” এরূপ অসঙ্গত কথা৷ বিশেষ নিলজ্জ ব্যক্তি নহিলে মুখ ফুটিয়া বলিতে 
পারে না। কিন্তু দূতের লজ্জা নাই। অতএব সঞ্জয় -পাগুবসভায় আসিয়া দীর্ঘ বক্তৃতা 
করিলেন। বক্তৃতার স্থুলমন্্ম এই যে, “যুদ্ধ বড় গুরুতর অধর্ন্না, তোমরা সেই অধর্ম্মে প্রবৃত্ত 
হইয়াছ, অতএব তোঁমরা বড় অধাগ্মিক !” যুধিষ্ঠি, তছুত্তরে অনেক কথা বলিলেন, 
তন্মধ্যে আমাদের যেটুকু প্রয়োজনীয়, তাহা উদ্ধৃত করিতেছি। 

“হে সঞ্জয়! এই পৃথিবীতে দেবগণেরও প্রার্থনীয় যে সমস্ত ধন সম্পত্তি আছে, ততপমুদয় এবং 
প্রাজাপত্য স্বর্গ এবং ব্রহ্মলোক এই অকলও অধৰ্ম্মতঃ লাভ করিতে আমার বাসনা নাই। যাহা হউক) 
মহাত্মা ক্ষণ ধর্ম প্রদাতা, নীতিসম্পন্ন ও ব্রাক্মণগণের উপাসক। উনি কৌরব ও পাঁওব উভয় কুলেরই 
হিতৈষী এবং বহুমংখ্যক মহাবলপরাক্রান্ত ভূপতিগণকে শাসন করিয়া থাকেন। এক্ষণে উনিই বলুন যে, 
বদি আমি সন্ধিপথ পরিত্যাগ করি, তাহা হইলে নিন্দনীয় হই, আর যদি যুদ্ধে নিবৃত্ত হই, তাহা হইলে 
আমার স্বধন্ম পরিত্যাগ কর! হয়, এ স্থলে কি কর্তব্য । মহাপ্রভাব শিনির নপ্া এবং চেদি, অন্ধক, বৃষ্ণি, 


* বিপক্ষেরাও যে এক্ষণে কৃষ্ণের সর্ববপ্রাধান্ত স্বীকার করিতেন, তাহার অনেক প্রমাণ উদ্লোগণৰ্কে 
পাওয়া যায়। ধৃতরাষ্্র পাওবদিগের অন্যান্য সহায়ের নামোল্লেখ করিয়া পরিশেষে বলিয়াছিলেন, 
“বৃষ্চিসিংহ কৃষ্ণ ধাহাদিগের সহায়, তাহাদিগের প্রতাপ সহ কর! কাহার সাধ্য ?? (২৯১ অধ্যায়) পুনশ্চ 
বলিতেছেন, “সেই কৃষ্ণ এক্ষণে পাণ্ডবদিগকে রক্ষা! করিতেছেন। : কোন্‌ শত্রু বিজয়াভিলাষী হইয়। 
দৈরথযুদ্ধে তাঁহার সম্মুখীন হইবে? হে সঞ্জয়! কৃষ্চ পাওবার্থ বেরপ পরাক্রম প্রকাশ করেন, তাহা আমি 
শ্রবণ করিয়াছি। তাঁহার কাৰ্য্য অনুক্ষণ স্মরণ করত আমি শাস্তিলাভে বঞ্চিত হইয়াছি ; কৃষ্ণ ঝীহাদিগের 
অগ্রণী, কোন্‌. ব্যক্তি তীহাদিগের প্রতাপ সহ করিতে সমর্থ হইবে? কৃষ্ণ অজ্জুনের সারথ্য স্বীকার 
করিয়াছেন শুনিয়! ভয়ে আমার হৃদয় কম্পিত হইতেছে ।” আর এক স্থানে ধৃতরাষ্টর বলিতেছেন কিন্ত 


.... “কেশবণ্ড অধৃয্য, পোকত্রয়ের অধিপতি, এবং মহাত্ম।। যিনি সর্বলোকে একমাত্র বরেণ্য, কোন্‌ মন্ষা 


তাহার সম্মুখে অবস্থান করিবে?” এইরূপ অনেক কথা আছে। 


পঞ্চম খণ্ড ঃ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ? সঞ্জয়যান ঃ ২০৩ 


ভোজ,' কুকুর ও স্ধবয়বংশীয়গণণ বান্থদেবের বুদ্ধিপ্রভাবেই শত্রু দমনপূর্কক সুহৃদ্গণকে আনন্দিত 
করিতেছেন।  ইন্দ্রকল্প উগ্রদেন প্রভৃতি বীর সকল এবং মহাবলপণাক্রান্ত মনম্বী সত্যপরায়ণ যাদবগণ- 
কৃষ্ণ কর্তৃক সততই উপদিষ্ট হইয়৷ থাকেন । কৃষ্ণ ত্ৰাতা ও কর্তা বলিয়াই কাণীশ্বর বক্র উত্তম জী প্রাপ্ত 
হইয়াছেন ; গ্রীষ্মাবসাঁনে জলদজাল যেমন প্রজাদিগকে বারিদান করে, তদ্রপ বাঞদেব কাশীশ্বরকে সমুদায় 
অভিলষিত দ্রব্য প্রদান করিয়া থাকেন। কর্মানিশ্চয়জ্ঞ কেশব ঈদৃশ গুণসম্পনন, ইনি আমাদের নিতান্ত 
প্রিয় ও মাধুতম, আমি কদাচ ইহার কথার অন্তথাচরণ করিব না।” 

বান্থদেব কহিলেন, “হে সঞ্জয় ! আমি নিরন্তর পাঁওবগণের অবিনাশ, সমৃদ্ধি ও হিত এবং সপুত 
রাজা ধৃতরাষ্ট্রের অভ্যুদয় বাসন! করিয়া থাকি । 'কৌরব ও পাগুবগণের পরম্পর সন্ধি সংস্থাপন হয়, ইহা 
আমার অভিপ্রেত, আমি উহাদিগকে ইহা ব্যতীত আর কোন পরামর্শ প্রদান করি না। অন্তান্ত পাণ্ডবগণের 
সমক্ষে রাজা যুধিঠিরের মুখেও অনেক বার সন্ধি সংস্থাপনের কথা শুনিয়াছি ; কিন্তু মহারাজ ধৃতরাষ্্র ও 
তাঁহার পুত্ৰগণ সাতিশয় অর্থলোভী, পাণ্ডবগণের সহিত তাঁহার সন্ধি সংস্থাপন হওয়| নিতান্ত দুষ্কর, সুতরাং 
বিবাদ যে ক্রমশঃ পরিবন্ধিত হইবে, তাহার আশ্চর্য্য কি? হে সঞ্জয় ! ধর্মরাজ ঘুখিষ্টির ও আমি কদাচ ধর্ম্ 
হইতে বিচলিত হই নাই, ইহ। জানিয়! শুনিয়াও তুমি কি নিমিত্ত স্বকৰ্ম্মদাধনোদ্যৃত উৎসাহসম্পনন স্বজন- 
পরিপালক রাজা যুধিষ্ঠরকে অধান্মিক বলিয়া নির্দেশ করিলে ?” হ 

এই পর্য্যন্ত বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ ধৰ্ম্মের ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইলেন । এই কথাটা কৃষ্ণচরিত্রে 
বড় প্রয়োজনীয়। আমরা বলিয়াছি, তাহার জীবনের কাজ দুইটি--ধর্ম্মরাজ্য-সংস্থাপন 
এবং ধর্ধপ্রচার। মহাভারতে তাঁহার কৃত ধৰ্ম্ম রাজ্য সংস্থাপন সবিস্তারে বর্নিত হইয়াছে। 
কিন্তু তীহার প্রচারিত ধর্শ্মের কথা প্রধানতঃ ভীন্ঘপর্ব্বের অন্তর্গত গীত।পর্ববাধ্যায়েই আছে। 
এমন বিচার উঠিতে পারে যে, গীতায় যে ধর্ম কথিত হইয়াছে, তাহা গীতাকার কৃষ্ণের 
মুখে বসাইয়াছেন বটে, কিন্তু সে ধর্ম যে কৃষ্ণ-প্রচারিত কি গীতাকার-প্রণীত, তাহার স্থিরতা 
কি? সৌভাগ্যক্রমে আমরা গীতা-পর্ববাধ্যায় ভিন্ন মহাভারতের অন্যান্য অংশেও কৃষ্ণদত্ 
ধর্ন্মোপদেশ দেখিতে পাই। যদি আমর! দেখি যে, গীতায় যে অভিনব ধৰ্ম্ম ব্যাখ্যাত 
হইয়াছে আর মহাভারতের অন্যান্য অংশে কৃষ্ণ যে ধৰ্ম্ম ব্যাখ্যাত করিতেছেন, ইহার মধ্যে 
একত৷| আছে, তাহা হইলে আমরা বলিতে পারি যে, এই ধৰ্ম্ম কৃষ্ণপ্রণীত এবং কৃষ্ণপ্রচারিতই 
বটে । মহাভারতের এঁতিহাঁপিকত| যদি স্বীকার করি, আর যদি দেখি যে, মহাঁভারতকাঁর 
যে ধৰ্্বব্যাখ্য। স্থানে স্থানে কৃষ্ণে আরোপ করিয়াছেন, তাহা সর্বত্র এক প্রকৃতির ধৰ্ম্ম, 
যদি পুনশ্চ দেখি যে, সেই ধৰ্ম্ম প্রচলিত ধর্ম হইতে ভিন্নপ্রকৃতির ধৰ্ম্ম ; তবে বলিব, এই 
ধৰ্ম্ম কৃষ্ণেরই প্রচারিত। আবার যদি দেখি যে, গীতায় যে ধর্ম সবিস্তারে এবং পূর্ণতার 
. সহিত ব্যাখ্যাত হইয়াছে, তাহার সহিত এ কৃষ্ণপ্রচারিত থন্মের সঙ্গে এঁক্য আছে, উহা 
তাঁহারই আংশিক ব্যাখ্যা মাত্র, তবে বলিব যে, গীতোক্ ধর্ম্ম যথার্থ ই কৃষ্ণপ্রণীত বটে । 

এখন দেখা যাউক, কৃষ্ণ এখানে সঞ্জয়কে কি বলিতেছেন। 


২০৪ কৃষ্ণচরিত্র 


“শুচি ও কুটুম্বপরিপালক হইয়| বেদাধ্যয়ন করতঃ জীবনযাপন করিবে, এইরূপ শান্ত্নির্দিষ্ট বিধি 
" বিদ্যমান থাকিলেও ত্ৰাহ্মণগণের নানা প্রকার বুদ্ধি জন্নিয়া থাকে । কেহ কর্মবশতঃ কেহ ব! কর্ম পরিত্যাগ 
করিয়৷ একমাত্র বেদজ্ঞান দ্বারা মোক্ষ লাভ হয়, এইরূপ স্বীকার করিয়া থাকেন; কিন্তু যেমন ভোজন না 
করিলে তৃপ্তিলাভ হয় না, তদ্রপ কর্মানুষ্ঠান না করিয়। কেবল বেদজ্ঞ হইলে ব্রাহ্মণগণের কদাচ মোক্ষলাভ 
হয় না। যে সমস্ত বিদ্য| দ্বার! কর্ম সংসাধন হইয়৷ থাকে, তাহাই ফলবতী ; যাহাতে কোন কর্ল্মানুষ্ঠানের 
বিধি নাই, সে বিগ্ব। নিতান্ত নিক্ষল। অতএব যেমন পিপানার্ত ব্যক্তির জল পান করিবামাত্র পিপাস৷ 
শান্তি হয়, তদ্রুপ ইহকালে যে সকল কর্মের ফল প্রত্যক্ষ হইয়৷ থাকে, তাহারই অনুষ্ঠান কর! কর্তব্য 
হে সঞ্জয়! কর্ম্মবশতঃই এইরূপ বিধি বিহিত হইয়াছে; স্থৃতরাং কর্ণাই সর্ধপ্রধান। যে ব্যক্তি কর্ম 
অপেক্ষা অন্য কোন বিষয়কে উৎকৃষ্ট বিবেচনা করিয়! থাকে, তাঁহার সমস্ত কর্ম্মই নিক্ষল হয়। 

“দেখ, দেবগণ কর্মাবলে প্রভাবসম্পন্ন হইয়াছেন ; সমীরণ কর্ম্মবলে সতত লঞ্চরণ করিতেছেন 
দিবাকর কর্ম্মবলে আলন্তশৃন্ত হইয়া অহোরান্র পরিভ্রমণ করিতেছেন; চন্্রমা কর্ম্মবলে নক্ষত্রমগ্ুলী-পরিবৃত 
হইয়া মাসার্ধ উদিত হইতেছেন, হুতাশন কর্্মবলে প্রজাগণের বর্ম্ম সংসাধন করিয়া নিরবচ্ছিন্ন উত্তাপ প্রদান 
করিতেছেন পৃথিবী কর্ণাবলে নিতা-্ত দূর্ভর ভার অনায়াসেই বহন করিতেছেন ; জোতস্বতী সকল 
কর্মবলে প্রাণিগণের তৃষ্থিসাধন করিয়া ধলিলরাশি ধারণ করিতেছেন; অমিতবলশালী দেবরাজ ইন্দ 
দেবগণের মধ্যে প্রাধান্ত লাভ করিবার নিমিত্ত ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন-। তিনি সেই কর্ন্মবলে 
দশ দিক্‌ ও নভোমণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিয়া বারিবর্ষণ করি! থাকেন এবং অপ্রমন্তচিত্রে ভোগাভিলাষ 
বিসর্জন ও প্রিয়বস্ত সমুদায় পরিত্যাগ করিয়া শ্রেষটত্বলাভ এবং দম, ক্ষমা, সমতা, সত্য ও ধর্ম গ্রাতিপালন- 
পূর্বক দেবরাজ্য অধিকার করিয়াছেন। ভগবান বৃহস্পতি সমাহিত হুইয়া ইন্দিয়নিরোধপূর্বাক ব্রদ্চর্ধ্ের 
অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন) এই নিমিত্ত তিনি দেবগণের আচার্য্যপদ প্রাপ্ত হইয়াছেন। রুদ্র, আদিত্য, যম, 
কুবের, গন্ধক, যক্ষ, অপ্নর, বিশ্বাবন্থ ও নক্ষত্রগণ কর্মপ্রভ।বে বিরাজিত রহিয়াছেন ) মহিগণ ব্রহ্গবিদ্ঠা, 
ব্ৰহ্মচৰ্য্য ও অন্যান্য ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান করিয়া শ্রেষ্টত্বলাভ করিয়াছেন ।» 


কর্ম্মবাদ কৃষ্ণের পূর্বেও প্রচলিত ছিল, কিন্তু সে প্রচলিত মতানুসাঁরে বৈদিক ক্রিয়া- 
কাণুই কর্্ম। মনুষ্যজীবনের সমস্ত অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম, যাহাকে পাশ্চাত্যের 198 বলেন--সে 
অর্থে সে প্রচলিত ধৰ্ম্মে “কর্ম্ম” শব্দ ব্যবহৃত হইত না। গীতাতেই আমরা দেখি, কর্ম্ম 
শব্দের পূর্ববপ্রচলিত অর্থ পরিবর্তিত হইয়া, যাহা কর্তব্য, যাহ! অনুষ্ঠেয়, যাহা Duty, 
সাধারণতঃ তাহাই কর্ম্ম নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। আর এইখানে হইতেছে। ভাষাগত 
বিশেষ প্রভেদ আছে--কিন্ত মর্ম্মার্থ এক। এখানে যিনি বক্তা, গীতাতেও তিনিই প্রকৃত 
বক্তা, এ কথ স্বীকার করা যাইতে পারে। 


অনুষ্ঠেয় কর্ম্মের যথাবিহিত নির্বাহের অর্থাৎ ( ডিউটির সম্পাদনের ) নামান্তর 


স্বধর্ম্মপালন। গীতার প্রথমেই শরীক স্বধর্মপালনে অর্জ্জনকে উপদিষ্ট করিতেছেন। 
এখানেও কৃষ্ণ সেই স্বধৰ্ম্মপালনের উপদেশ দিতেছেন। যথা, 


পঞ্চম খণ্ড ঃ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ £ সঞ্জয়যান ২০৫ 


“হে সঞ্জয়! তুমি কি নিমিত্ত ব্ৰাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য প্রভৃতি সকল লোকের ধর্ম সবিশেষ জ্ঞাত 
হইয়াও কৌরবগণের হিতসাধন মানসে পাগুবদিগের নিগ্রহ চেষ্টা করিতেছ? ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির বেদজ্ঞ, 
অশ্বমেধ ও রাজস্থয়যজ্ঞের অনুষ্ঠানকর্তা, যুদ্ধবিষ্ঠায় পারদর্শী এবং হস্তযশ্বরথচালনে সুনিপুণ । এক্ষণে 
যদি পাগ্ুবেরা কৌরবগণের প্রাণহিংস! না৷ করিয়! ভীমসেনকে সাত্বনা করতঃ রাজ্যলাঁভের অন্য কোন উপায় 
অবধাঁরণ করিতে পারেন, তাহা হইলে ধর্শ্মরক্ষা ও পুণ্যকর্শের অনুষ্ঠান হয়। অথব! ইহারা যদি ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম 
গ্রতিপালনপুর্র্বক স্বকর্ম্ম সংসাধন করিয়া ছুরদৃষ্টবশতঃ মৃত্যুমুখে নিপতিত হন, তাহাও প্রশস্ত। বোধ হয়, 
তুমি সন্ধিসংস্থাপনই শ্রেয়ঃসাধন বিবেচনা করিতেছ ; কিন্তু জিজ্ঞাস! করি, ক্ষত্রিয়দিগের যুদ্ধে ধর্ম্মরক্ষ! হয়, 
কি যুদ্ধ না করিলে ধর্মমরক্ষ হয়? ইহার মধ্যে যাহা শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচনা চারি আমি তাহা'রই অনুষ্ঠান 
করিব ৷” 

তার পর শ্রীকৃষ্ণ চতুর্বর্ণের ধর্ম্মকথনে প্রবৃত্ত হইলেন। গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ে 
ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শুদ্রের যেরূপ ধর্ম কথিত হইয়াছে-_-এখানেও ঠিক সেইরূপ। 
এইরূপ মহাভারতে অন্যত্রও ভুরি ভুরি প্রমাণ পাওয়া যায় যে, গীতোক্ত ধর্ম, এবং মহা- 
ভারতের অন্যত্র কথিত কৃষ্ণোক্ত ধর্ম এক। অতএব গীতোক্ত ধর্ম্ম যে কৃষ্ণোঞ্ত ধর্ম্ম-_সে 
ধর্ম যে কেবল কৃষ্ণের নামে পরিচিত, এমন নহে-_ধথার্থই কৃষ্ণপ্রণীত ধর্ম, ইহা এক 
প্রকার সিদ্ধ। কৃষ্ণ সপ্তয়কে আরও অনেক কথা বলিলেন। তাহার ছুই একটা কথা -. 
উদ্ধৃত করিব। 


ইউরোপীয়দিগের বিবেচনায় পররাজ্যাপহরণ অপেক্ষা গৌরবের কর্ম্ম কিছুই নাই। 
উহার নাম “Conquest,” “Glory,” “Extension of Empire" ইত্যাদি ইত্যাদি। 
যেমন ইংরেজিতে, ইউরোপীয় অন্যান্য ভাষাতেও ঠিক সেইরূপ পররাজ্যাপহরণের গুণান্ুবাদ। 
শুধু এক “G]০i৮০” শব্দের মোহে মুগ্ধ হইয়া প্রুষিয়ার দ্বিতীয় ফ্রেড়ীক তিন বার ইউরোপে 
সমরানল আলিয়। লক্ষ লক্ষ মনুষ্যের সর্ব্বনাশের কারণ হইয়াছিলেন। ইদৃশ রুধিরপিপাস্থ 
রাক্ষস ভিন্ন অন্য ব্যক্তির সহজেই ইহ! বোধ হয় যে, এইরূপ 401০1:5” ও তন্করতাতে 
প্রভেদ আর কিছুই নাই--কেবল পররাজ্যাঁপহারক বড় চোর, অন্য চোর ছোট চোর 1% 
কিন্তু এ কথাঁটা বল! বড় দায়, কেন না, দিথিজয়ের এমনই একট। মোহ আছে যে, আৰ্য্য 
কত্রিয়েরাও মুগ্ধ হইয়া অনেক সময়ে ধর্ম্মাধর্ম্ম ভুলিয়া যাইতেন। ইউরোপে কেবল 
Diogenes মহাবীর আলেকজগুরকে বলিয়াছিলেন, “তুমি এক জন বড় দস্থ্য মাত্র ৷” 
ভারতবর্ষেও প্রীরুষ্ণ পররাজ্যলোলুপ রাজাদিগকে তাই বলিতেছেন,_তাহার মতে ছোট 
চোর লুকাইয়া চুরি করে, বড় চোর প্রকাশ্যে চুরি করে। তিনি বলিতেছেন, 


* তবে যেখানে কেবল পরোপকারার্থ পরের রাজ্য হস্তগত করা যায়, সেখানে নাকি ভিন্ন কথা 
হইতে পারে। সেরপ কার্ষ্যের বিচারে আমি মক্ষম নহি__কেন না, রাজনীতিজ্ঞ নহি। 


২০৬ কৃষ্চরিত্র 
ত্র দশ বা অবৃ্ হইয়| হঠাৎ যে সর্ব অপহরণ করে, উঠ়ই নিননী।। কুতরাং দূরযে]াধনের 
.কাধ্যও একপ্রকার তঙ্করকা্য্য বলিয়| প্রতিপন্ন করা যাইতে পারে 1» 

. এই তন্বরদিগের হাত হইতে নিজস্ব রক্ষা করাকে কৃষ্ণ পরম ধৰ্ম্ম বিবেচন। করেন। 
আধুনিক নীতিজ্ঞদিগেরও সেই মত। ছোট চোরের হাত হইতে নিজন্ব রক্ষার ইংরেজি নাম 
Justice ; বড় চোরের হাত হইতে নিজশ্ রক্ষার নাম Pat৷৷০৮৷৪৷৷ | উভয়েরই দেশীয় 
নাম স্বধন্্রপালন। কৃষ্ণ বলিতেছেন, 

“এই বিষয়ের জু. প্রাণ পর্যন্ত পরিত্যাগ করিতে হয়, তাহাও শ্লাঘনীয়, তথাপি পৈতৃক রাজের 
পুনরুদ্ধারণে বিমুখ হয়! কোন ক্রমেই উচিত নহে।» ; ৃ 

কৃষ্ণ সঞ্জয়ের ধর্ম্মের ভণ্ডামি শুনিয়া সঞ্জয়কে কিছু সঙ্গত তিরম্কারও করিলেন। 
বলিলেন, “তুমি এক্ষণে রাজ! যুধিষ্ঠিরকে ধন্মোপদেশ প্রদান করিতে অভিলাষী হইয়াছ, 
কিন্তু তৎকালে (যখন দুঃশাসন সভামধ্যে দ্রোপদীর উপর অশ্রাব্য অত্যাচার করে) 
সভামধ্যে ছুঃশাসনকে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান কর নাই।”. কৃষ্ণ সচরাচর প্রিয়বাদী, কিন্তু যথার্থ 
দোষকীর্ভনকালে বড় স্পষ্টবক্তা!। সত্যই সর্ববকালে তাহার নিকট প্রিয়। Y 

সঞ্জয়কে তিরস্কার করিয়া, কৃষ্ণ প্রকাশ করিলেন যে, উভয় পক্ষের হিত সাধনার্থ 

ং হস্তিন নগরে গমন করিবেন । . বলিলেন, “যাহাতে পাগুবগণের অর্থহানি না হয়, এবং 

কৌরবেরাও সন্ধি সংস্থাপনে সম্মত হন, এক্ষণে তদ্বিষয়ে বিশেষ যত্ব করিতে হইবে। তাহা 
হইলে, স্থমহৎ পুণ্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান হয়, এবং কৌরবগণও মৃত্যুপাশ হইতে বিমুক্ত হইতে 
পারেন।” + 

লোকের হিতার্থ, অসংখ্য মনুষ্যের প্রাণরক্ষার্থ, কৌরবেরও রক্ষার্থ, কৃষ্ণ এই ছুষ্ষর 
কর্ম স্বয়ং উপযাঁচক হইয়া, প্রবৃত্ত হইলেন। মনুষ্যশক্তিতে ছু্ধর কর্ম, কেন না, এক্ষণে 
পাঁগুবের৷ তাহাকে বরণ করিয়াছে; এজন্য কৌরবের! তাহার সঙ্গে শক্রব ব্যবহাঁর করিবার 
অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু লোকহিতার্থ তিনি নিরন্তর হইয়া শক্রুপুরীমধ্যে প্রবেশ 
. করাই শ্রেয় বিবেচনা করিলেন । 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ 


যানসদ্ধি 


এইখানে জঞ্জয়যান-পর্ববাধ্যায় সমাপ্র। সঞ্জয়যান-পর্ববাধ্যায়ে শেষ ভাগে দেখা 
যায় যে, কৃষ্ণ হস্তিন। যাইতে প্রতিশ্রুত হইলেন, এবং বাস্তবিক -তাহার পরেই তিনি হস্তিনায় 
গমন করিলেন বটে। কিন্তু স্ধযযান-পর্ববাধ্যায় ও ভগবদ্যান-পর্ববাধ্যায়ের মধ্যে আর . 


টা, 


পঞ্চম খণ্ড তৃতীয় পরিচ্ছেদ £ যানসন্ধি ২০৭ 


তিনটি পর্ববাধ্যায় আছে; “প্রজাগর,” “সনৎসুজাত”, এবং গ্যানসন্ধি।৮ প্রথম দুইটি 
প্রক্ষিপ্ত, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। উহাতে মহাভারতের কথাও কিছুই. নাই_-অতি 


উৎকৃষ্ট ধৰ্ম্ম ও নীতিকথ| আছে। কৃষ্ণের কোন কথাই নাই, সুতরাং এ দুই পর্ববাধ্যায়ে 
* আমাদের কোন প্রয়োজনও নাই । 


যানসন্ধি-প্ববধ্যায়ে সঞ্চয় হস্তিনায় ফিরিয়| -আসিয়! ধুতরাষ্ট্রকে যাহ! যাহা বলিলেন, 
এবং তচ্ছুবণে ন্‌ দূর্যোধন এবং - অন্যান্য কোরবগণে যে বাদানুবাদ হইল, তাহাই 
কথিত আছে। বক্তৃতা সকল অতি দীর্ঘ, পুনরুক্তির অত্যন্ত বাহুল্যবিশিষ্ট এবং অনেক 
সময়ে না | কৃষ্ণের প্রসঙ্গ, ইহার দুই স্থানে আছে। 

প্রথম, অষ্টপঞ্চাশ্ত্তম অধ্যায়ে। ধৃতরাষ্্ট অতিবিস্তারে অঙ্জুনবাক্য সঙ্জয়-মুখে 
শুনিয়া, আবার হঠাৎ সঞ্জয়কে জিজ্ঞাস! করিতেছেন, “বাসুদেব ও ধর্নঞ্জয় যাহ| কহিয়াছেন, 
তাহা শ্রবণ করিবার নিমিত্ত উৎস্থৃক হইয়াছি, অতএব তাহাই 'কীর্তন.কর।” 

তদুত্তরে, সঞ্জয়, সভাতলে যে সকল কথাবার্তা হইয়াছিল, তাহার কিছুই না. বলিয়া, 
এক আধযাঢ়ে গল্প আরম্ভ করিলেন।: বলিলেন যে, তিনি পাটিপি পাটিপি,_অর্থাৎ 
চোরের মত, পাগুবদিগের অন্তঃপুরমধ্যে অভিমন্যু প্রভৃতিরও অগম্য স্থানে গমন করিয়া 
কৃষণীর্ভুনের সাক্ষাৎকার লাভ করেন। দেখেন, কৃষ্ণাজ্জুন মদ খাইয়। উন্মন্ত। অর্জুন, 
দ্রৌপদী ও সত্যভামার পায়ের উপর পা দিয়! বিয়া আছেন। কথাবার্তা নুতন কিছুই 
হইল না। কৃষ্ণ কেবল কিছু দত্তের কথ| বলিলেন,_-বলিলেন, “আমি যখন সহায়, তখন 
অৰ্জ্জুন সকলকে মারিয়! ফেলিবে।” | 

তার পর অঙ্ভুন কি বলিলেন, সে কথা এখানে আর কিছু নাই, অথচ ধুতরাষ্ট্রী তাহা 


শুনিতে চাহিয়াছিলেন। অফ্টপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের শেষে আছে, “অনন্তর মহাবীর কিরীটী 


তাঁহার ( কৃষ্ণের) বাক্য সকল শুনিয়| লোমহর্ষণ বচন প্রয়োগ করিতে লাগিলেন।” 


. এই কথায় পাঠকের এমন মনে হইবে যে, বুঝি উনযষ্টিতম অধ্যায়ে অজ্জুন যাহা বলিলেন, 


তাহাই কথিত হইতেছে। সে দিক্‌ দিয়! উনযষ্টিতম অধ্যায় যায় নাই।' উন্ষষ্টিতম . 
অধ্যায়ে ধৃতরাষ্র দুর্য্যোধনকে কিছু অনুযোগ করিয়া সন্ধি স্থাপন করিতে বলিলেন। 
ষষ্টিতম অধ্যায়ে দুৰ্য্যোধন প্রত্যুত্তরে বাপকে কিন্তু কড়া কড়া শুনাইয়। দিল। একষগ্রিতম 
অধ্যায়ে কর্ণ আনিয়া মাঝে পড়ি! বন্তৃতা : করিলেন। ভীক্ম তাহাকে উত্তম মধ্যম 
রকম গুনাইলেন। কর্ণে ভীগ্মে বাধিয়। গেল। দ্বিষষ্তিতমে ছূর্য্যোধনে ভীন্ষে_ বাঁধিয়া 
গেল। ব্রিষষ্টিতমে ভীগ্ের বক্তৃতা । চতুঃষষ্টিতমে বাপ: বেটায় আবার বাধিল। - পরে, 
এত কালের পর আবার হঠাৎ ধুতরা জিজ্ঞাস করিলেন যে, অঞ্জন কি বলিলেন? তখন 


- সঞ্জয় সেই অ্টপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের ছিন্ন সূত্র যোড়। দিয়! অজ্জুণবাক্য বলিতে লাগিলেন। 


২০৮ .- কৃষ্ণচরিত্র 
বোধ করি, কোন পাঠকেরই এখন সংশয় নাই যে, ৫৯৷৬০৷৬১৷৬২৷৬৩৷৬৪ আধ্যায়গুলি 
প্রক্ষিপ্ত। এই কয় অধ্যায়ে মহাভারতের ক্রিয়া এক পদও অগ্রসর হইতেছে ন|। এই. 
অধ্যায়গুলি বড় স্পষ্টতঃ প্রক্ষিপ্ত বলিয়া! ইহার উল্লেখ করিলাম । 

যে সকল কারণে এই ছয় অধ্যায়কে প্রক্ষিপ্ত বলা যাইতে পারে, অষ্টপঞ্চাশত্তম 
অধ্যায়কেও সেই কারণে প্রক্ষিপ্ত বলা যাইতে পারে-_পরবর্তী এই অধ্যায়গুলি প্রক্ষিপ্তের 
উপর প্ররক্ষিপ্ত। অফ্টপঞ্চাশত্বম অধ্যায় সম্বন্ধে আরও বল! যাইতে পারে যে, ইহ! যে 
কেবল অপ্রাসঙ্গিক. এবং অসংলগ্ন এমন নহে, পূর্বেবোক্ত কৃষ্ণবাক্যের সম্পূর্ণ বিরোধী । এই 
সকল বুত্তান্তের কিছু মাত্র প্রসঙ্গ অনুক্রমণিকাঁধ্যায়ে ব| পর্ববসংগ্রহাধ্যায়ে নাই। বোধ 
হয়, কোন রসিক লেখক, অস্থুরনিপাতন শৌরি এবং স্থুরনিপাতিনী সুরা, উভয়েরই ভক্ত ; 
একত্র উভয় উপাস্যকে দেখিবার জন্য অস্ট্রপঞ্চাশত্তম অধ্যায়টি প্রক্ষিপ্ত করিয়াছেন। 

যানসন্ধি-পর্ববাধ্যায়ে এই গেল কৃষ্ণসন্বন্ধীয় প্রথম প্রসন্গ। দ্বিতীয় এসজ, 
সপ্তযষ্তিতম হইতে সপ্ততিতম পর্য্যন্ত চারি অধ্যায়ে। এখানে সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রের জিজ্ঞাসা মতে 
কৃষ্ণের মহিমা কীর্তন করিতেছেন । সঞ্জয় এখানে পূর্বের যীহাকে মদ্যপানে উন্মত্ত বলিয়৷ 
বর্ণনা করিয়াছিলেন, এক্ষণে তীহাকেই জগদীশ্বর বলিয়া বর্ণনা করিতেছেন। বোধ হয় 
ইহাও প্রক্ষিপ্ত। প্রক্ষিপ্ত হউক না হউক, ইহাতে আমাদের কোন প্রয়োজন নাই। যদি 
অন্য কারণে কৃষ্ণের ইশ্বরত্বে আমাদের বিশ্বাস থাকে, তবে জঞ্জয়বাক্যে আমাদের প্রয়োজন 
কি? আর যদি সে বিশ্বাস না থাকে, তবে সঞ্জয়বাক্যে এমন কিছু নাই যে, তাহার বলে 
আমাদিগের সে বিশ্বাস হইতে পারে। অতএব জঞ্জয়বাক্যের সমালোচনা আমাদের 
নিশ্রায়োজনীয়। কৃষ্ণের মানুষ-চরিত্রের কোন কথাই তাহাতে আমরা পাই না। তাহাই 
আমাদের সমালোচ্য। 

এইখানে যানসন্ধি-পর্ববাধ্যায় সমাপ্ত হইল। 


r 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ 

শ্রীকৃষ্ণের হস্তিনা-যাত্রার প্রস্তাব 
শ্রীকৃষ্ণ, পূর্ববকৃত অন্গীকা রানুসারে সন্ধি স্থাপনার্থ কৌরবদিগের নিকট যাইতে 
প্রস্তুত হইলেন। গমনকালে পাণুবেরা ও প্রৌপদী, সকলেই তাঁহাকে কিছু কিছু বলিলেন। 
অীৃষ্ণও তাহাদিগের কথার উত্তর দিলেন। এই সকল কথোপকথন অবশ্য এতিহাসিক 
বলিয়। গ্রহণ করা যায় না। তবে কৰি ও ইতিহাসবেত্তা যে সকল কথা কৃষ্ণের মুখে 


পঞ্চম খণ্ড £ চতুর্থ পরিচ্ছেদ £ শ্রীকৃষ্ণের হস্তিন। যাত্রার প্রস্তাব ২০৯ 


বসাইয়াছেন, তাহার দ্বারা বুঝ| যায় যে, কৃষ্ণের কিরূপ পরিচয় তিনি অবগত ছিলেন। 
এ সকল বক্তৃতা হইতে আমর! কিছু কিছু উদ্ধৃত করিব। 
যুধিষ্টিরের কথার উত্তরে কৃষ্ণ এক স্থানে বলিতেছেন, “হে মহারাজ, ' ব্রহ্মচর্য্যাদি 
_ ক্ষত্রিয়ের পক্ষে বিধেয় নহে। সমুদায় আশ্রমীরা ক্ষত্রিয়ের ভৈক্ষাচরণ নিষেধ করিয়। 
থাকেন। বিধাতা সংগ্রামে জয়লাভ ব| প্রাণপরিত্যাগ ক্ষত্রিয়ের নিত্যধর্্ম বলিয় নির্দেশ 
করিয়াছেন; অতএব দীনতা ক্ষত্রিয়ের পক্ষে নিতান্ত নিন্দনীয়। হে অরাতিনিপাতন 
যুধিষ্টির! আপনি দীনত| অবলম্বন করিলে, কখনই স্বীয় অংশ লাভ করিতে পারিবেন 
না। অতএব বিক্রম প্রকাশ করিয়া শক্রগণকে বিনাশ করুন|» 

গীতাতেও অজ্ভবনকে কৃষ্ণ এইরূপ কথা বলিয়াছেন দেখ| যায়। ইহা হইতে যে 
সিদ্ধান্তে উপস্থিত হওয়| যায়, তাহা পূর্বের বুঝান গিয়াছে। পুনশ্চ ভীমের কথার উত্তরে 
বলিতেছেন, “মনুষ্য পুরুষকাঁর পরিত্যাগপুর্ববক কেবল দৈব ব| দৈৰ পরিত্যাগপুর্ববক কেবল 
পুরুষকার অবলম্বন করিয়া জীবন ধারণ করিতে পারে না। যে ব্যক্তি এইরূপ কৃতনিশ্চয় 
হইয়। কৰ্ম্মে প্রবৃত্ত হয়, সে কৰ্ম্ম সিদ্ধ না হইলে ব্যথিত ব| কৰ্ম্ম সিদ্ধ হইলে সপ্ত হয় না।” 

শীতাতেও এইরূপ উক্তি আছে % অজ্জুনের কথার উত্তরে কৃষ্ণ বলিতেছেন, 

“উর্বদর ক্ষেত্রে যথানিয়মে হলচাঁলন বীজবপনাদি করিলেও বর্ষ! ব্যতীত কখনই ফলোৎপত্তি হয় না। 
পুরুষ যদি পুরুষকার সহকারে তাহাতে জল সেচন করে, তথাপি দৈবপ্রভাবে উহ! শুদ্ধ হইতে পারে। 
অতএব প্রাচীন মহাত্মাগণ দৈব ও পুরুষকার উভয় একত্র মিলিত না হইলে কার্ধ্যসিদ্ধি হয় ন| বলিয়া স্থির 
করিয়াছেন । আমি যথাসাধ্য পুরুষকার প্রকাশ করিতে পারি) কিন্ত দৈব কর্মের অনুষ্ঠানে আমার 
কিছুমাত্র ক্ষমতা নাই।” 

এ কথার উল্লেখ আমরা পূর্বের করিয়াছি । কৃষ্ণ এখানে দেবত্ব একেবারে অস্বীকার 
করিলেন। কেন না, তিনি মানুষী শক্তির দ্বারা কর্ম্ম সাধনে প্রবৃত্ত । এশী শক্তির দ্বারা 
কর্ন্মসাধন ঈশ্বরের অভিপ্রেত হইলে, অবতারের কোন প্রয়োজন থাকে ন!। 

অন্তান্য বক্তার কথা সমাপ্ত হইলে, দ্রোপদী কৃষ্ণকে কিছু বলিলেন। তাহার 

বক্তৃতায় এমন একটা কথা আছে যে, স্ত্রীলোকের মুখে তাহা অতি বিন্ময়কর। তিনি 
বলিতেছেন__ 

“অবধ্য ব্যক্তিকে বধ করিলে যে পাপ হয়, বধ্য জিব বধ ন। রি সেই 


পাপ হইয়! থাকে ৷” 
এই উক্তি স্ত্রীলোকের মুখে বিস্ময়কর হইলেও স্বীকার করিতে হইবে যে, বহু বৎসর 


পূর্বের বজদর্শনে আমি দ্রোপদীচরিত্রের যেরূপ পরিচয় দিয়াছিলাম, তাহার সঙ্গে এই বাক্যের 


* সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমে ভুত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে ॥ ২ ৪৮ 
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২১০ কৃষ্ণচরিত্ 


অত্যন্ত সুসঙ্গতি আছে। আর স্ত্রীলোকের মুখে ভাল গুনাক্‌ ন| শুনাক্‌, ইহা যে প্রকৃত 
ধৰ্ম্ম, এবং কৃষ্ণেরও যে এই মত, ইহাও আমি জরাসন্ধবধ্রে সমালোচনাকালে ও অন্য সময়ে 


বুঝাইয়াছি। 
দ্রৌপদী এই বন্তৃতার উপসংহীরকাঁলে এক অপুর্ব কবিত্ব-কৌশল আছে। তাহা 
উদ্ধৃত করা যাইতেছে । 

“অসিতাপাঙ্গী দ্রপদনন্দিনী এই কথ। শুনিয়। কুটিলাগ্র, পরম রমণীয়, সর্বগন্ধাধিবা সিত, সর্ধবলক্ষণ- 
সম্পন্ন, মহাভূজগসদূশ কেশকলাপ ধারণ করিয়া অশ্রপূর্ণলোচনে দীননয়নে পুনরায় কৃষ্ণকে কহিতে লাগিলেন, 
হে জনার্দন ! ছুরাত্ম! দুঃশাসন আমার এই কেশ আকর্ষণ করিয়াছিল । শক্রগণ সন্ধিস্থাপনের মত প্রকাশ 
করিলে তুমি এই কেশকলাপ স্মরণ করিবে । ভীমাজ্জুন দীনের গ্ঠায় সন্ধি স্থাপনে কৃতসংকল্প হইয়াছেন j 
তাহাতে আমার কিছুমাত্র ক্ষতি নাই, আমার বৃদ্ধ পিতা মহারথ পুল্গণ সমভিব্যাহারে শক্রগণের সহিত 
সংগ্রাম করিবেন, আমার মহাবল পরাক্রান্ত পঞ্চ পুত্র অভিমন্ত্যরে পুরস্কত করিয়া কৌরবগণকে সংহার 
করিবে। দুরাত্মা দুঃশাসনের শ্যামল বাহু ছিন্ন, ধরাতলে নিপতিত ও পাংশুলুষ্ঠিত না দেখিলে আমার 
শাস্তিলাভের সম্তাবনা কোথায়? আমি হৃদয়ক্ষেত্রে প্রদীপ্ত পাবকের ন্যায় ক্রোধ স্থাপন পূর্বক ত্রয়োদশ 
বৎসর প্রতীক্ষা করিয়াছি। এক্ষণে সেই ত্রয়োদশ বৎসর অতিক্রান্ত হইয়াছে, তথাপি তাহ! উপশমিত 
হইবার কিছুমাত্র উপায় দেখিতেছি ন| ; আজি আবার ধর্মপথাবলম্বী বুকোদরের বাক্যশল্যে আমার হৃদয় 
বিদীৰ্ণ হইতেছে। ৃ 

“মিবিড়নিতম্বিনী আয়তলোচনা কৃষ্ণ! এই কথা কহিয়। বাপ্পগদগদস্বরে কম্পিতকলেবরে ক্রন্দন 
করিতে লাগিলেন, দ্রবীভূত হুতাশনের স্ায় অত্যু্ট নেত্রজলে তাঁহার স্তনযুগল অভিষিক্ত হইতে লাগিল । 
তখন মহাবাহু বাহুদেব তাহারে সাত্বনা করতঃ কহিতে লাগিলেন, হে কৃষ্ণে! তুমি অতি অল্প দিন মধ্যেই 
কৌরব মহিলাগণকে রোদন করিতে দেখিবে। তুমি যেমন রোদন করিতেছ, কুরুকুলকামিনীর1ও তাহাদের 
জ্ঞাতি বান্ধবগণ নিহত হইলে এইরূপ রোদন করিবে। আমি যুধিঠিবের নিয়োগান্গারে ভীমাজ্জুন নকুল 
সহদেব সমভিব্যাহীরে কৌরবগণের বধসাধনে প্রবৃত্ত হইব । ধৃতরাষ্রতনয়গণ কাল প্ররিতের স্তায় আমার 
বাক্যে অনাদর প্রকাশ করিলে অচিরাৎ নিহত ও শৃগাল কুকুরের ভক্ষ্য হইয়া ধরাতলে শয়ন করিবে । যদি 
হিমবান্‌ প্রচলিত, মেদিনী উৎক্ষিপ্ত ও আকাশমণ্ডল নক্ষত্রগমূহের সহিত নিপতিত হয়, তথাপি আমার 
বাক্য মিথ্য| হইবে না। হে কৃষ্ণে! বাষ্প সংবরণ কর, আমি তোমারে যথার্থ কহিতেছি, তুমি অচিরকাল 
মধ্যেই স্বীয় পতিগণকে শক্রু সংহার করিয়া রাজ্যলাভ করিতে দেখিবে ।” 

এই উক্তি শোণিতপিপাস্তুর হিংসাপ্রবৃত্তিজনিত বা কুদ্ধের ক্রোধাভিব্যক্তি নহে। 
যিনি সরববত্রগামী সর্ববকালব্যাপী বুদ্ধির প্রভাবে, ভবিষ্যতে যাহ! হইবে, তাহা স্পষ্ট দেখিতে 
পাইতেছিলেন, তাঁহার ভবিষ্যদৃক্তি মাত্র । কৃষ্ণ বিলক্ষণ জানিতেন যে, দুৰ্য্যোধন রাজ্যাংশ 
পরত্যপপণপূর্ববক সন্ধি স্থাপন করিতে কদাপি সম্মত হইবে না। ইহা জানিয়াও যে তিনি 
সন্ধিন্থাপনাৰ্থ কৌরব-সভায় গমনের জন্য উদ্ভোগী, তাহার কারণ এই যে, যাহা অনুষ্ঠেয়, 
তাহা সিদ্ধ হউক বা না হউক, করিতে হইবে। সিদ্ধি ও অসিদ্ধি তুল্য জ্ঞান করিতে 
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হইবে। ইহাই তাহার মুখবিনির্গত গীতোক্ত অমৃতময় ধৰ্ম্ম । তিনি নিজেই অর্জন নকে 
শিখাইয়াছেন যে রি 
সিদ্ধাসিদ্ধযোঃ সমে ভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে ৷ 
সেই নীতির বশবর্তী হইয়া, আদূর্শযোগী, ভবিষ্যৎ জানিয়াও সন্ধিস্থাপনৈর চেষ্টায় 
কৌরব-সভায় চলিলেন। 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ 
যাত্রা 


যাত্রাকালে শ্রীকৃষ্ণের সমস্ত ব্যবহারই মনুষ্যোপযোগী এবং কাঁলোচিত। তিনি 
“রেবতী নক্ষত্যুক্ত কান্তিকমাসীয় দিনে মৈত্র যুহূর্ভে কৌরব-সভাঁয় গমন করিবার বাসনায় 
্থবিশ্বস্ত ব্রাহ্মণগণের মাঙ্গল্য পুণ্যনির্ধোষ শ্রবণ ও প্রাতঃকৃত্য সমাপন পূর্বক স্থান ও 
বসনভূষণ পরিধান করিয়! সূর্য ও বহ্ছির উপাসনা করিলেন; এবং বৃষলাঙ্গুল দর্শন, 
ব্ৰাহ্মণগণকে অভিবাদন, অগ্নি প্রদক্ষিণ ও কল্যাণকর দ্রব্য সকল সন্দর্শনপূর্ব্বক” যাত্রা 
করিলেন । 

শ্রীকৃষ্ণ গীতায় যে ধৰ্ম্ম প্রচারিত করিয়াছেন, তাহাতে তৎকালে প্রবল কাম্যকর্ম্ম- 
পরায়ণ যে বৈদিক ধর্ম, তাহার নিন্দাবাদ আছে। কিন্তু তাই বলিয়া তিনি বেদপরায়ণ 
্রাঙ্মণগণকে কখনও অবমাননা করিতেন না। তিনি আদর্শ মনুষ্য, এই জন্য তৎকালে 
ব্রাহ্মণদিগের প্রতি যে ব্যবহার উচিত ছিল, তিনি তাহাই করিতেন। তখনকার ব্রাহ্মণের! 
বিদ্বান, জ্ঞানবান্‌, ধন্ম তমা, এবং অস্থার্থপর হইয়। সমাজের মঙ্গলসাধনে নিরত ছিলেন, 
এজন্য অন্য বর্ণের নিকট, পুজ| তাহাঁদের শ্যায্য প্রাপ্য । কৃষ্ণও সেই জন্য তাহাদিগকে 
উপযুক্তরূপ পুজা করিতেন । উদাহরণস্বরূপ, পথিমধ্যে খধিগণের সমাগমের বর্ণনা উদ্ধৃত 
করিতেছি । | 

“মহাবাহু কেশব এইরূপে কিয়দ্দ' র গমন করিয়! পথের উভয় পার্শ্বে ব্রদ্ধতেজে জাজন্যমান কতিপয় 
মহ্ণিরে সন্দর্শন করিলেন। তিনি তীহারিগকে দেখিবামাত্র অতিমান্র ব্যগ্রতাসহকারে রথ হইতে অবতীর্ণ 
হুইয়! অভিবাদনপূর্ধক জিজ্ঞাস। করিলেন, হে মহধিগণ! সমুদায় লোকের কুশল? ধৰ্ম্ম উত্তমরূপে অনুষ্ঠিত 
হইতেছে ? ক্ষত্রিয়াদি বর্ণতরয় ব্রাহ্মগণের শাসনে অবস্থান করিতেছে ? আপনারা কোথায় সিদ্ধ হইয়াছেন? 
কোথায় যাইতে বাসন! করিতেছেন? আপনাদের প্রয়োজন কি? আমারে আপনাদের কোন্‌ কাৰ্য্য 
অনুষ্ঠান করিতে হইবে ? এবং আপনারা কি নিমিত্ত ধরণীতলে অবতীর্ণ হইয়াছেন? 

“তখন মহাভাগ জামদগ্্য কুষ্ণকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, হে মধুস্থদন ! আমাদের মধ্যে কেহ 


২১২ কৃষ্ণচরিত্র 


কেহ দেবি, কেহ কেহ বহুখত ব্ৰাহ্মণ, কেহ কেহ রাজি এবং কেহ কেহ তপন্বী। আমরা অনেক বার 
দেবাস্সুরের সমাগম দেখিয়াছি ; এক্ষণে সমুদায় ক্ষত্রিয়, সভাসদ্‌ ভূপতি ও আপনারে অবলোকন করিবার 
বাসনায় গমন করিতেছি। আমর! কৌরবসভামধ্যে আপনার মুখবিনিরগত ধর্মার্থযক্ত বাক্য শ্রবণ করিতে 
অভিলাষী হইয়াছি। হে যাদবশ্রেষ্ঠ! ভীন্ম, দ্রোণ, বিছ্ুর প্রভৃতি মহাত্মগণ এবং আপনি যে সত্য ও 
হিতকর বাক্য কহিবেন, অমর! সেই সকল বাক্য শ্রবণে নিতান্ত কৌতুহলাক্রান্ত হইয়াছি । 

“এক্ষণে আপনি সত্বরে কুরুরাজ্যে গমন করুন ; আমরা তথায় আপনারে সভামণ্ডপে দিব্য আসনে 
আসীন ও তেজঃপ্রদীপ্ত দেখিয়! পুনরায় আপনার সহিত কথোপকথন করিব ।» 

এখানে ইহাও বক্তব্য যে, এই জামদগ্্য পরশুরাম কৃষ্ণের সমসাময়িক বলিয়। বর্ণিত 
হইয়াছেন। রামায়ণে আবার তিনি রামচন্দ্রের সমসাময়িক বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন 
অথচ পুরাণে তিনি রাম কৃষ্ণ উভয়েরই পূর্ববগামী বিষ্ণুর অবতারান্তর বলিয়া খ্যাত। 
পুরাণের দশাবতারবাদ কত দুর সঙ্গত, তাহ! আমর! গ্রন্থান্তরে বিচার করিব । 

এই হস্তিনাধাত্রার বর্ণনায় জান! যায় যে, কৃষ্ণ নিজেও সাধারণ প্রজার নিকটেও 
পুজ্য ছিলেন। হস্তিনাধাত্রার বর্ণনা, আরও কিছু উদ্ধৃত করিলাম । 

“দেবকীনন্বন সর্বরশস্তপরিপূর্ণ অতি রম্য স্ুথাম্পদ পরম পবিব্রশালিভবন এবং অতি মনোহর ও 
হৃদয়তোষণ বহুবিধ গ্রাম্যপণ্ড সন্দর্শন করতঃ বিবিধ পুর ও রাজা অতিক্রম করিলেন। কুরুকুলসংরক্ষিত 
নিত্যপ্রহষ্ট অনুিগ্ন ব্যসনরহিত পুরবাসিগণ কৃষ্ণকে দর্শন করিবার মানসে উপর্নব্য নগর হইতে পথিমধ্যে 
আগমন করিয়া তাহার পথ প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে মহাত্মা বান্দেব সমাগত হইলে 
তাহার! বিধানান্টসারে তাঁহার পুজ! করিতে লাগিল । 

“এদিকে ভগবান্‌ মরীচিমালী স্বীয় কিরণজাল পরিত্যাগ করিয়া লোহিত কলেবর খারণ করিলে 
অরাতিনিপাতন মধুস্থদন বৃকস্থলে সমূপস্থিত হইয়া সত্বরে রথ হইতে অবতরণপূর্ব্বক যথাবিধি শোঁচ 
লমাপনান্তে রখাশ্থমোচনে আদেশ করিয়া সন্ধার উপাসনা করিতে লাগিলেন । দারুক কৃষ্ণের আজ্ঞান্ুসারে 
অশ্থগণকে রথ হইতে মুক্ত করতঃ শাস্রাস্টসারে তাহাদের পরিচ্য্যা ও গাত্র হইতে সমুদয় যোক্তাদি মোচন 
করিয়া তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিল। মহাত্মা মধুস্থদন সন্ধ্যা সমাপনান্তে স্বীয় সমভিব্যাহারী জনগণকে 
কহিলেন, হে পরিচারকবর্গ! অন্ত যুধিষ্ঠিরের কার্য্যান্ুরোধে এই স্থানে রজনী অতিবাহিত করিতে হইবে । 
তখন পরিচারকগণ তাহার অভিপ্রায় অবগত হইয়! ক্ষণকালমধ্যে পটমণ্প নিৰ্ম্মাণ ও বিবিধ সুমিষ্ট 
অন্নপান প্রস্তুত করিল। অনন্তর সেই গ্রামস্থ স্বধর্ম্ম'বলব্বী আৰ্য্য কুলীন ব্ৰাহ্মণ সমুদায় অরাতিকূলকালান্তক 
মহাত্ম। হৃধীকেশের সমীপে আগমনপূর্ববক বিধানাঙ্সারে তাহার পুজা ও আশীর্বাদ করিয়া! স্ব স্ব ভবনে 
আনয়ন করিতে বামন! করিলেন । ভগবান্‌ মধুস্থদন তাঁহাদের অভিপ্রায়ে সম্মত হইলেন এবং তাহাদিগকে 
অর্চনপূর্বক তাহাদের ভবনে গমন করিয়। তাহাদিগের সমভিব্যাহারে পুনরায় স্বীয় পটমওপে 
আগমন করিলেন পরে সেই সমুদায় বান্মণগণের সমভিব্যাহারে সুমিষ্ট দ্রবাজাত ভোজন করিয়! পরম 
স্থখে যামিনী যাপন করিলেন। 

ইহা নিতান্তই মানুষচরিত, কিন্তু আদর্শ মনুস্বোর চরিত্র। 
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দেখ! যাইতেছে যে, দেবত। বলিয়| কেহ উহাকে পূজ| করিতেছে, এমন কথ] নীই। 
তবে শ্রেষ্ঠ মনুষ্য যেরূপ পুজ| পাইবার সম্তাবন|, তাহাই তিনি পাইতেছেন, এবং আদর্শ 
মনুষ্যের লোকের সঙ্গে যেরূপ ব্যবহার কর! সম্ভব, তিনি তাহাই করিতেছেন । 


ষ্ঠ পরিচ্ছেদ 
হস্তিনায় প্রথম দিবস 


কৃষ্ণ আসিতেছেন শুনিয়, বৃদ্ধ ধুতরা তাহার অভ্যর্থনা ও সম্মানের জন্য বড় বেশী 
রকম উদ্ছোগ আরম্ভ করিলেন। নানারত্বসমাকীর্ণ সভা সকল নিম্ম্ণ করাইলেন, এবং 
তাহাকে উপঢৌকন দিবার জন্য অনেক হস্ত্যশ্বরথ, দাস, “অজাতাপত্য শতসংখ্যক দাসী,” 
মেষ, অশ্বতরী, মণিমাণিক্য ইত্যাদি সংগ্রহ করিতে লাগিলেন । 

বিছুর দেখিয়। শুনিয়! বলিলেন, “ভাল, ভাল। তুমি যেমন ধান্রিক, তেমনই বুদ্ধিমান্‌। 
কিন্তু রত্বাদি দিয়! কৃষ্ণকে ঠকাইতে পারিবে না। তিনি যে জন্য আসিতেছেন, তাহ| সম্পাদন 
কর; তাহ| হইলেই তিনি সন্তষ্ট হইবেন__অর্থপ্রলোভিত হইয়| তোমার বশ হইবেন ন|। 

ধৃতরাষ্্ ধূর্ত, এবং বিদুর সরল; ছূর্য্যোধন দুই। তিনি বলিলেন, “কৃষ্ণ পুজনীয় বটে, 
কিন্তু তাঁহার পুজ। কর! হইবে না। যুদ্ধ ত ছাড়িব না; তবে তার সমাদরে কাজ কি? 
লোকে মনে করিবে, আমর! ভয়েই বা তাহার খোঁধামোদ করিতেছি । আমি তদপেক্ষা সৎ 
পরামর্শ স্থির করিয়াছি। আমরা তাহাকে বাঁধিয়৷ রাখিব। পাগুবের বল বুদ্ধি কৃষ্ণ, কৃষণ 
আটক থাকিলে পাণ্ডবেরা আমার বশীভূত থাকিবে ।৮ 
এই কথা শুনিয়া ধুতরাষ্ট্রও পুত্রকে তিরস্কার করিতে বাধ্য হইলেন। কেন না, কৃষ্ণ 

দুত হইয়। আসিতেছেন। কৃষ্ণভক্ত ভীম দুর্য্যোধনকে কতকগুলা কটুক্তি করিয়া সভা হইতে 
উঠ্বিয়া গেলেন । 

নাগরিকেরা, এবং কৌরবের| বহু সম্মানের সহিত কৃষ্ণকে কুরুসভায় আনীত 
করিলেন। তাঁহার জন্য যে সকল সভা নির্মিত ও রত্ুজাত রক্ষিত হইয়াছিল, তিনি 
ততপ্রতি দৃষ্টিপাতও করিলেন ন|। তিনি ধুতরাষ্্রভবনে গমন করিয়| কুরুসভায় উপবেশন- 
পূর্বক, যে যেমন যোগ্য, তাহার সঙ্গে সেইরূপ সতসস্তাষণ করিলেন। পরে সেই রাজপ্রাসাদ 
পরিত্যাগ করিয়া, দীনবন্ধু এক দীনভবনে চলিলেন। 

বিছুর, ধৃতরাষ্ট্রের এক রকম ভাই। উভয়েরই ব্যাসদেবের গুরসে জন্ম । কিন্তু 
ধৃতরাষ রাজ! বিচিত্রবীর্ধ্যের ক্ষেত্রজ পুত্র ; বিদুর তাহ! নহে। তিনি, বিচিত্রবীর্ষ্যের দাসী 
এক বৈশ্বার গর্ভে জন্মিয়াছিলেন। তাঁহাকে বিচিত্রবীর্ষ্যের ক্ষেত্রজ ধরিলেও, তাহার জাতি 
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নির্ণয় হয় না । কেন না, ব্রা্গণের ওরসে, ক্ষত্রিয়ের ক্ষেত্রে, বৈশ্যার গর্ভে তাহার জন্ম ৯৫ 
তিনি সামান্য ব্যক্তি, কিন্তু পরম ধাপ্মিক। কৃষ্ণ রাজপ্রাসাদ ত্যাগ করিয়া তাহার বাড়ীতে 
গিয়া, তাহার নিকট আতিথ্য গ্রহণ করিলেন। সেই জন্য, আজিও এ দেশে “বিদ্ুরের 
খুদ,” এই বাক্য প্রচলিত আছে। পাণ্ডবগাঁত| কুন্তী, কৃষ্ণের পিতৃ্সসা, সেইখানে বাস 
করিতেন। বনগমনকালে পাগুবেরা তাহাকে সেইখানে রাখিয়াছিলেন। কৃষ্ণ কুস্তীকে 
প্রণাম করিতে গেলেন। কুন্তী পুত্রগণ ও পুত্রবধূর দুঃখের বিবরণ স্মরণ করিয়! কৃষ্ণের 
নিকট অনেক কীদাকাটা করিলেন । উত্তরে কৃষ্ণ যাহা তাঁহাকে বলিলেন, তাহা অমূল্য । 
যে ব্যক্তি মনুষ্য-চরিত্রের সর্ববপ্রাদেশ সম্পূর্ণরূপে অবগত হইয়াছে, সে ভিন্ন আর কেহই 
সে কথার অমুল্যত্ব বুঝিবে না । মুর্খের ত কথাই নাই। শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন, 

*পাগ্ডবগণ, নিদ্রা, তন্দ্রা, ক্রোধ, হর্ষ, ক্ষুধা, পিপাসা, হিম, রৌদ্র, পরাজয় করিয়া বীরোচিত স্থখে 
নিরত রহিয়াছেন। তাহার! ইন্দরিয়স্তুখ পরিত্যাগ করিয়া বীরোচিত সুখে সন্তষ্ট আছেন ; সেই মহাবল- 
পরাক্রান্ত মহোতসাহসম্পন্ন বীরগণ কদাচ অল্পে সন্তষ্ট হয়েন না । বীরব্যক্তিরা হয় অতিশয় ক্লেশ, না হয় 
অত্যুত্ষ্ট সুখ সম্ভোগ করিয়া থাকেন; আর ইন্দ্রিয়সুখাভিলাবী ব্যক্তিগণ মধ্যাবস্থাতেই সন্তুষ্ট 
থাকে; কিন্তু উহ দুঃখের আকর ) রাজ্যলাভ বা বনবাল স্থুখের নিদান ।” 

“রাজ্যলাভ ব| বনবাস”+ এ কথা ত আধুনিক হিন্দু বুঝে ন|। বুঝিলে, এত 


* মহাভারতীয় নায়কদিগের সকলেরই জাতি সম্বন্ধে এইরূপ গোলযোগ । পাগুবদিগের সম্বন্ধে 
এইরূপ গোলযোগ । পাও্বদিগের প্রপিতামহী সত্যবতী, দাসকন্তা। ভীম্মের মার জাতি লুকাইবার 
বোধ হয় বিশেষ প্রয়োজন ছিল, এজন্য তিনি গঙ্গানন্দন। ধৃতরাষ্্র ও পাওু ত্রাঙ্গণের রসে, ক্ষত্রিয়ার 
গর্ভজাত। ব্যাস নিজে সেই দীবরনন্দিনীর কানীনপুত্র। অতএব পাণ্ডু ও ধৃতরাষ্ট্রের জাতি সম্বন্ধে এত 
গোলযোগ যে, এখনকার দিনে, তাহারা সর্বজাতির অপাংক্তেয় হইতেন। পাত্র পুত্রগণ, কুস্তীর গর্ভজাত 
বটে, কিন্তু বাপের বেটা নহেন; পাণ নিজে পুত্রোৎপাদনে অক্ষম । তাঁহার! ইন্জাদির উরস পুত্র বলিয়া 
পরিচিত। এদিকে, দ্রোণাচার্ষেযর পিত! ভরদাজ খধি, কিন্তু মা একটা কলসী ; কলসীর গর্ভধারণ 
ধাহাদের বিশ্বাস না হইবে, তাহারা দ্রোণের মাতৃকুল সম্বন্ধে বিশেষ সন্দিহান হইবেন। পাগুবদিগের পিতা 
সম্বন্ধে যত গোলযোগ, কর্ণ সম্বন্ধেও তত-_-বেশীর ভাগ তিনি কানীন। দ্রৌপদী ও ধৃ্টদ্যুয়ের বাপ মা 
কে, কেহ বলিতে পারে না ; তাঁহারা যজ্ঞোভুত। 

এ সময়ে কিন্ত, বিবাহ সম্বন্ধে কোন গোলযোগ ছিল না । অন্থলোম প্ৰতিলোম বিবাহের. কথা 
বলিতেছি না। অনেক খষির ধর্মপত্ধীও ক্ষত্রিয়কন্ত। ছিলেন; যথা, অগস্ত্যপত্বী লোপা মুদ্রা, খ্বশূঙ্ের স্ত্রী 
শান্তা, খচীকভার্য্যা, জমদগির ভার্ধ্যা (কেহ কেহ বলেন, পরশুরামের ভার্য্য ) রেণুক! ইত্যাদি । এমনও 
কথা আছে যে, পরশুরাম পৃথিবী ক্ষত্রিয়শুন্ঠ করিলে, ব্রান্মণদিগের ওরসেই পরবর্তী ক্ষত্রিয়েরা 
অন্বিয়াছিলেন। পক্ষান্তরে ত্রান্মণকন্ঠা দেবযানী, ক্ষত্রিয় যথাতির ধর্শপত্বী। আহারাদি সম্বন্ধে কোন 
বাধাবাধি ছিল না, তাহাও ইতিহাসে পাওর়। যার। ব্ৰাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, পরস্পরের অন্নভোজন করিতেন । 

1 মিল্টনের ক্ষুদ্রচেত| সয়তান্‌ বলিয়াছিল যে, স্বর্গে দাসত্বের অপেক্ষা বরং নরকে রাজত্ব শ্রেয়ঃ। 
আমি জানি যে, আমার এমন পাঠক অনেক আছেন, খবাহারা এই ক্ষু্রোক্তির সঙ্গে উপরিলিখিত মহতী 
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ছঃখ থাকিত না। যে দিন বুঝিবে, সে দিন আর দুঃখ থাকিবে না। হিন্দু পুরাণেতিহাসে 
এমন কথা থাকিতে আমর] কি না, মেম সাহেবদের লেখা নবেল পড়িয়া, দিন কাটাই, ন 
হয় সভা করিয়া পাঁচ জনে জুটিয়| পাখির মত কিচির মিচির করি। 

কৃষ্ণ কুস্তীকে আরও বলিলেন, “আপনি তাহাদিগকে শক্রবিনাশ করিয়| সকল 
লোকের আধিপত্য ও অতুল সম্পত্তি ভোগ করিতে দেখিবেন ৷? 

অতএব কৃষ্ণ নিশ্চিত জানিতেন যে, সন্ধি হইবে না-যুদ্ধ হইবে। তথাপি 
সন্ধি স্থাপন জন্য হস্তিনায় আসিয়াছেন ; কেন না, যে কৰ্ম্ম অনুষ্ঠেয়, তাহা! সিদ্ধ হউক বা 
ন| হউক, তাহার অনুষ্ঠান করিতে হয়, ফলাফলে অনাসক্ত হইয়| কর্তব্য সাধন করিতে হয়। 
ইহাকেই তিনি গীতায় কর্মমবোগ বলিয়া বুঝাইয়াছেন। যুদ্ধের অপেক্ষ। সন্ধি মন্ুয্যোর 
হিতকর ; এই জন সন্ধিস্থাপন অনুষ্ঠেয় । কিন্তু যখন যথাসাধ্য চেঁটা করিয়া সন্ধিস্থাপন 
করিতে পারিলেন না, তখন কৃষ্ণই আবার যুদ্ধে বীতশ্রদ্ধ অজ্জুনের প্রধান উৎসাহ্দাতা 
ও সহায়। কেন না, যখন সন্ধি অসাধ্য, তখন যুদ্ধই অনুষ্ঠেয় ধৰ্ম্ম । অতএব যে কর্ম্মযোগ 
তিনি গীতায় উপদিষ্ট করিয়াছেন, তিনি নিজেই তাহাতে প্রধান যোগী ॥ তাঁহার আদর্শ 
চরিত্র পুঙ্ানুপুঙ্থ সমালোচনে আমর! প্রকৃত মনুত্ত্ব কি, তাহা বুঝিতে পারিব বলিয়াই 
এত প্রয়াস পাইতেছি । 157 

কৃষ্ণ, কুস্তীর. নিকট হইতে বিদায় হইয়া পুনর্ববার কৌরব-সভাঁয় গমন করিলেন। 
সেখানে গেলে, ছূর্যোধন তাহাকে ভোজনের জন্য নিমন্ত্রণ করিলেন। তিনি তাহা গ্রহণ 
করিলেন না। দুর্ঘ্যোধন ইহার কারণ জিজ্ঞাস! করিলেন। কৃষ্ণ প্রথমে তাহাকে লৌকিক 
নীতিটা স্মরণ করাইয়া দিলেন। বলিলেন, প্দুতগণ কার্ধ্যসমাধানান্তে ভোজন ও পুজ| গ্রহণ 
করিয়া থাকে; অতএব আমি কৃতবার্ধ্য হইলেই আপনার পুজা গ্রহণ করিব।” দূর্য্যোধন 
তবুও ছাড়ে না; আবার পীড়াগীড়ি করিল। তখন কৃষ্ণ বলিলেন, 

“লোকে হয় গ্রীতিপুর্বক অথবা বিপন্ন হইয়া অস্তের অন্ন ভোজন করে। আপনি প্রীতি সহকারে 
আমারে ভোজন করাইতে বাসন! করেন নাই; আমিও বিপদ্গ্রস্ত হই নাই, তবে কি নিমিত্ত আপনার 
অন্ন ভোজন করিব 1১ 

ভোজনের নিমন্ত্রণ গ্রহণ একটা সামান্য কর্ম; কিন্তু আমাদের দৈনিক জীবন, 
সচরাচর কতকগুলা সামান্য কর্মের সমবায় মাত্র। সামান্য কর্মের জন্য একটা নীতি 
আছে অথবা থাক! উচিত। বৃহৎ কৰ্ম্ম সকলের নীতির যে ভিত্তি, ক্ষুদ্র কর্ম্ম সকলের 


বাণীর কোন প্রভেদ দেখিবেন না। তীহাদিগের মনুত্বত্ব সন্ধে আমি সম্পূর্ণরপে আশাশুন্। লঘুচেতা, 
পরের প্রভূত্ব সহ করিতে পারে না। মহাত্মা, কর্তব্যান্ুরোধে তাহা পারেন, কিন্তু হহাত্ম। জানেন যে, 
মহাদুঃখ বা মহান্থথ ব্যতীত, তাঁহার বহুবিস্তারাকাঙ্জিণী চিত্তবৃত্তি সকল স্ষু্িপ্রাপ্ত হইতে পারে না। 


২১৬ কৃষ্ণচরিত্র 


নীতিরও সেই ভিত্তি। সে ভিত্তি ধর্ম্ম। তবে উন্নতচরিত্র মনুয্যের সঙ্গে ক্ষুদ্রচেতার এই 
প্রভেদ যে, ক্ষুদ্রচেত| ধর্মে পরাজ্মুখ না হইলেও, সামান্য বিষয়ে নীতির অনুবস্তী হইতে 
সক্ষম হয়েন না, কেন ন, নীতির ভিত্তি তিনি অনুসন্ধান করেন না। আদর্শ মনুষ্য এই ক্ষুদ্র 
বিষয়েও নীতির ভিত্তি অনুসন্ধান করিলেন। দেখিলেন যে, এই নিমন্ত্রণ গ্রহণ সরলতা ও 
সত্যের বিরুদ্ধ হয়। অতএব দুর্য্যোধনকে সরল ও সত্য উত্তর দিলেন, স্পষ্ট কথা পরুষ 
হইলেও তাঁহ| বলিতে সঙ্কুচিত হইলেন ন|। যেখানে অকপট ব্যবহার ধর্ম্মানুমত হয়, 
সেখানেও তাহা! পরুষ বলিয়৷ আমরা পরাজ্ুখ । এই ধর্ন্মবিরুদ্ধ লঙ্ভ। অনেক সময়ে 
আমাদিগকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অধর্ম্দে বিপন্ন ও করে । 

কৃষ্ণ তাঁর পর কুরুসভ| হইতে উঠিয়া, বিহুরের ভবনে গমন করিলেন । 

বিদুরের সঙ্গে রাত্রিতে তাঁহার অনেক কথোপকথন হইল। বিছুর তাঁহাকে বুঝইলেন 
যে, তাহার হস্তিনায় আসা অনুচিত হইয়াছে; কেন না, দর্য্যোধন কোন মতেই সন্ধি স্থাপন 
করিবে না। কৃষ্ণের উত্তর হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি । 

“যিনি অশ্ববুঞ্জররথসমবেত বিপর্যস্ত সমুদায় পৃথিবী মৃত্যুপাশ হইতে বিমুক্ত করিতে সমর্থ হন, 
তাহার উৎকৃষ্ট ধর্মলাভ হয়।” 

ইউরোপের প্রতি রাজপ্রাসাদে এই কথাগুলি স্বর্ণাক্ষরে লিখিয়৷ রাখ! উচিত। 
সিমলার রাজপ্রাসাদেও বাদ না পড়ে। কৃষ্ণ পুনশ্চ বলিতেছেন, 

“যে ব্যক্তি ব্যসনগ্রস্ত বান্ধব মুক্ত করিবার নিমিত্ত যথাসাধ্য ফত্রবান্‌ না হন, পঙ্ডিতগণ তাহারে 
নৃশংস বলিয়! কীর্তন করেন। প্রাজ্ঞ ব্যক্তি মিত্রের কেশ পর্য্যন্ত ধারণ করিয়া তাহাকে অকাৰ্য্য হইতে 
নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করিবেন। * * ** যদি তিনি (দূর্যোধন) আমার হিতকর বাক্য শ্রবণ করিয়াও 
আমার প্রতি শঙ্কা করেন, তাহাতে আমার কিছু মাত্র ক্ষতি নাই; প্রত্যুত আত্মীয়কে সতুপদেশ 
প্রদান নিবন্ধন পরম সন্তোষ ও আবৃণ/লাভ হইবে। যে ব্যক্তি জ্ঞাতিভেদ সময়ে সৎপরামর্শ প্রদান 
না করে, সে ব্যক্তি কখন আত্মীয় নহে ।* 

ইউরোপীয়দিগের বিশ্বাস, কৃষ্ণ কেবল পরস্্রীলু্ধ পাপিষ্ঠ গোপ ; এ দেশের লোকের 
কাঁহারও ব| সেইরূপ বিশ্বাস, কাহারও বিশ্বাস যে, তিনি মনুষ্যহত্যার জন্য অবতীর্ণ, কাহারও 
বিশ্বাস, তিনি “চক্রী”_ অর্থাৎ, স্বাভিলাষসিদ্ধি জন্য কুচক্র উপস্থিত করেন। তিনি যে 
এ সকল নহে_-তিনি যে তৎপরিবর্ত্তে লৌকহিতৈষীর শ্রেষ্ঠ, জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ, ধর্ম্মোপদেষ্টার 
শ্রেষ্ঠ, আদর্শ মনুষ্য ইহাই বুঝাইবার জন্য এই সকল উদ্ধত করিতেছি। 


সপ্তম পরিচ্ছেদ 
হস্তিনায় দ্বিতীয় দিবন 


পরদিন প্রাতে. স্বয়ং ছুর্যেঠাধন ও শকুনি আসিয়। গ্রীরু্কে বিদুরভবন হইতে - 
কৌরবসভায় লইয়া গেলেন। অতি মহতী সভা হইল। নারদাদি দেবধি, এবং জমদগ্নি 
" প্রভৃতি ব্র্ষষি তথায় উপস্থিত হইলেন।, কৃষ্ণ পরম বাগিতার সহিত দীর্ঘ বক্তৃতায় 
ধৃতরাষ্ীকে সন্ধিস্থাপনে প্রবৃত্তি দিতে লাগিলেন।. খধিগণও সেইরূপ করিলেন। কিছুতে 
কিছু হইল না। ধৃতরাষ্র বলিলেন, “আমার সাধ্য নহে, দর্য্যোধনকে বল।” ছূর্য্যোধনকে 
কৃষ, ভীগ্ষ, দ্রোণ প্রভৃতি অনেক প্রকার বুঝাইলেন। সন্ধি স্থাপন দুরে থাক, ছুধ্যোধন কৃষ্ণকে 
কড়া কড়া শুনাইয়! দিলেন।: কৃষণও তাহার উপযুক্ত উত্তর দিলেন। দুর্য্যোধনের দুশ্চরিত্র 
ও পাপাচরণ সকল বুঝাইয়া দিলেন! জুদ্ধ হইয়| দুর্য্যোধন উঠিয়া গেলেন। 
তখন কৃষ্ণ, যাহা সমস্ত পৃথিবীর রাজনীতির মুলসূত্র, তদনুসারে কার্ধ করিতে 

ধৃতরাষ্ট্রকে পরামর্শ দিলেন। রাজশাসনের মূলসুত্র- এই যে, প্রজারক্ষার্থ দু্রুতকারীকে 
দণ্ডিত করিবে। অর্থাৎ অনেকের হিতার্থ একের দণ্ড বিধেয়। সমাজের রক্ষার্থ 
হত্যাকারীর বধ বিহিত। যাহাকে বদ্ধ না করিলে তাহার পাপাঁচরণে বহুসহস্র প্রাণীর 
প্রাণসংহার হইবে, তাহাকে বদ্ধ করাই জ্ঞানীর উপদেশ ।. ইউরোপীয় সমস্ত রাজা ও রাজমনত্ী 
পরামর্শ করিয়া এই জন্য খ্রিঃ ১৮১৫ অব্দে নাপোঁলেয়নকে যাবজ্জীবন আবদ্ধ করিয়াছিলেন 
এই জন্য মহানীতিজ্ঞ কৃষ্ণ ধৃতরাষ্্রকে পরামর্শ দিলেন যে, দুর্ঘ্যোধনকে বাঁধিয়া পাগুবদিগের 
সহিত সন্ধি করুন। তিনি নিজে, সমস্ত যট্বংশের রক্ষার্থ, কংস মাতুল হইলেও তাহাকে 
বধ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তিনি সে উদাহরণও দিলেন। বলা বাছল্য যে, এ পরামর্শ 
গৃহীত হইল ন|। : | 

এদিকে দূর্যোধন রুষ্ট হইয়। কৃষ্ণকে আবদ্ধ করিবার জন্য কর্ণের সঙ্গে পরামর্শ করিতে 
লাগিলেন। % 
সাত্যকি, কৃতবন্ম্া প্রভৃতি কৃষ্ণের জ্ঞাতিবর্গ -অভায় উপস্থিত ছিলেন। সাত্যকি 
কৃষ্ণের নিতান্ত অনুগত ও প্রিয়; অস্ত্রবিষ্ভায় অজ্ভনের শিষ্য, এবং প্রায় অভ্ভুনতুল/ বীর।* 
ইজিতজ্ঞ মহাবুদ্ধিমান্‌ সাত্যকি এই মন্ত্র জানিতে পারিলেন। তিনি অন্যতর যাদববীর- 
কৃতবর্ম্মাকে সসৈন্যে পুরদারে প্রস্তুত থাকিতে বলিয়া কৃষ্ণকে এই মন্ত্রণা জানাইলেন। এবং 
সভামধ্যে প্রকাশ্যে ইহা ধৃতরাষট্ প্রভৃতিকে জানাইলেন। শুনিয়| বিদুর ধৃতরাষ্্রকে বলিলেন, 

" “যেমন পতজগণ পাঁধকে পতিত হইয়। বিনষ্ট হয়, ইহাদের দণাও কি সেইরূপ হইবে না? সেইরূপ 
“ জনাৰ্দন ইচ্ছ! করিলে যুদ্ধকালে সকলকেই শমনসদনে প্রেরণ করিবেন |” ইত্যাদি। 
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পরে কৃষ্ণ যাহ| বলিলেন, তাহা যথার্থই আদর্শ পুরুষের উক্তি। তিনি বলশালী, 
স্থৃতরাং ক্রোধশূন্য এবং ক্ষমাশীল। তিনি ধুতরাষ্ীকে বলিলেন, 

-শঙ্তনিতেছি, দুৰ্য্যোধন প্রভৃতি সকলে ক্রুদ্ধ হইয়া আমাকে বলপুর্ক নিগৃহীত করিবেন। কিন্ত 
আপনি অনুমতি করিয়া দেখুন, আমি ইহাদিগকে আক্রমণ করি, কি ইহারা আমাকে আক্রমণ করেন। 
‘আমার এরূপ সামর্থ্য আছে যে, আমি একাকী ইহাদিগকে সকলকে নিগৃহীত করিতে পারি। কিন্তু আমি 
কোন প্রকারেই নিন্দিত পাপজনক কর্ম্ম করিব না। আপনার পুত্রেরাই পাওবগণের অর্থে লোপুপ হইয়। 
স্বার্থভর্ট হইবেন। বস্তুতঃ ইহারা আমাকে নিগৃহীত করিতে ইচ্ছা করিয়া যুরিষ্টিরকে কৃতকাঁধ্য করিতেছেন । 


আমি অগ্ই ইহাদিগকে ও ইহাদিগের অনুচরগণকে নিগ্রহণ করিয়া পাণ্ডবগণকে প্রদান করিতে পারি। 


তাহাতে আমাকে পাপভাগী হইতেও হয় না। কিন্ত আপনার সন্নিধানে ইঈদৃশ ক্রোধ ও পাপবুদ্ধিজনিত 
গৃহিত কাৰ্য প্রবৃত্ত হইব না। আমি অনুজ্ঞ| করিতেছি যে, দুর্মীতিপরায়ণগণ দুর্য্যোধনের ইচ্ছান্ুসাঁরে 
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এই কথার পর, ধৃতরাষ্ট্র দূর্য্যোধনকে ডাকা ইয়া আনাইলেন, এবং তাঁহাকে অতিশয় 


কটুক্তি করিয়া ভৎগন| করিলেন। বলিলেন, 


* কালীপ্রসন্ন সিংহের প্রকাশিত অঙ্ণুবাদ প্রশংসিত, এ জন্য সচরাচর আমি মূলের, সহিত অনুবাদ 
মা মিলাইয়াই অন্বাদ উদ্ধৃত করিয়াছি। কিন্তু কৃষ্ণের .এই উক্তিতে কিছু অসঙ্গতি ও অন্থবাদে দেখা 
যায়, যথ!, যে কার্ধ্যের জন্য পাপভাগী হইতে হয় না এক স্থানে বলিয়াছেন, সেই কার্য্যকে কয় ছত্র পরে 
পাপবুদ্ধিজনিত বলিতেছেন। এজন্ত মূলের সঙ্গে মিলাইয়৷ দেখিলাম। মুলে তত অসঙ্গতি দেখা যায় 
না। মুল উদ্ধৃত করিতেছি 

রাজগ্নেতে যদি ক্রুদ্ধ! মাং নিগৃহীয়ুরোজস| | 
এতে বা মামহং বৈনানন্থজানীহি পাধিব ॥ 
এতান্‌ হি সর্বান্‌ সংবন্ধানিয়স্তমহমূৎ্সহে। 
ন চাহং নিন্দিতং কৰ্ম্ম কুৰ্য্যাং পাপং কথঞ্চন ॥ 
পাণ্ডবাৰ্থে হি লৃভ্যস্তঃ স্বার্থান্‌ হাস্তান্তি তে স্থতাঃ ৷ 

এতে চেদেবমিচ্ছ্তি কৃতকাৰ্য্য যুধিচিরঃ ॥ 
অষ্ঠৈর হাহমেনাংশ্চ যে চৈনানম্থ ভারত । 

> নিগৃহ রাজন্‌ পার্খেভ্যো দদ্যাং কিং ছুষ্কতং ভবেৎ ॥ 

ইদস্ত ন প্রবর্তেয়ং নিন্দিতং কর্ম্ম ভারত । 
সগ়িধৌ তে যহ।রাজ ক্রোধজং পাপবুদ্ধিজমূ ॥ 
এষ দুযোধনে| রাজন্‌ যথেচ্ছতি তথাস্ত তৎ । 
অহন্ত সর্বাংস্তনয়াননুজানামি তে নৃপ ॥ 


| “কিং দুদ্ধৃতং ভবেৎ” ইতি বাক্যের অর্থ ঠিক পপাপভাগী হইতে হয় না,» এমত নহে। বথাঁর ভাব: 
- ইহাই বুঝা যাইতেছে যে, ‘দুৰ্য্যোধন আমাকে বদ্ধ করিবার চেষ্টা করিতেছে ; আমি যদি তাহাকে এখন. ' 
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“তুমি অতি নৃশংস, পাপাত্মা ও নীচাশর ; এই নিমিত্তই অসাধ্য, অযশস্কর, সাধুবিগহিত, পাঁপাচরণে 
সমুৎস্থক হইয়াছ। কুলপাংগুল মুঢ়ের ন্যায় দুরাত্মাদিগের সহিত মিলিত হইয়! নিতান্ত দুদধর্য জনার্দদনকে 
নিগ্রহ করিতে ইচ্ছা করিতেছ। যেমন বালক চন্্রমাকে গ্রহণ করিতে উৎসুক হয়, তুমিও সেইরূপ ইন্দাদি : 
দেবগণের ছুরাক্রম্য কেশবকে গ্রহণ করিবার বাসনা করিতেছ। দেব, মনুষ্য, গন্ধর্ব, অন্গুর ও উরগগণ 
যাহার সংগ্রাম সহ করিতে সমর্থ হয় না; তুমি কি, সেই কেশবের পরিচয় পাও নাই? বংস! হস্তদ্বারা ' 
কখন বায়ু গ্রহণ করা যায় না; পাণিতল দ্বারা কখন পাবক স্পর্শ করা যায় না; মস্তক: দ্বারা কখন মেদিনী 
ধারণ কর! যায় না) এবং বলদ্বারাও কখন কেশবকে গ্রহণ করা যায় না ।” 

তাঁর পর বিদুরও দুর্যেযাধনকে .এঁরূপ ভঙ্ুগনা করিলেন। বিছুরের বাক্যাবসাঁনে, 
বাসুদেব উচ্চহাস্য করিলেন, পরে সাত্যকি ও কুবি হস্ত ধারণপুর্রবক কুরুসভ! হইতে { 
নিঙ্্ান্ত হইলেন। 7 


এই পর্যন্ত মহাভারতে আখ্যাত ভগবদ্যান-বৃত্তান্ত, স্থুসঙ্গত ও স্বাভাবিক; কোন 
গোলযোগ নাঁই। - অতিপ্রকৃত কিছুই নাই ও অবিশ্বাসের কারণও কিছু নাই। কিন্তু 
অঙ্গুলিকণুয়ননিগীড়িত প্রক্ষিপ্তকারীর জাতি গোষ্ঠী ইহা কদাচ অহা করিতে পারে না। 
এমন একটা মহদ্বাপারের. ভিতর একটা অনৈসগ্সিক অদ্ভুত কাণ্ড না প্রবিষ্ট করাইলে 
কৃষ্ণের ঈশ্বরত্ব রক্ষ। হয় কৈ? বোধ করি, এইরূপ ভাবিয়! চিন্তিয়া তাঁহারা, কৃষ্ণের হাশ্য 
ও নিজ্্রান্তির মধো একট! বিশ্বরূপপ্রকাশ প্রক্ষিপ্ত করিয়াছেন। এই মহাভারতের 
'ভীল্মপর্ব্বের ভগবদগাতাপর্ববাধ্যায়ে (তাহ প্রক্ষিপ্ত হউক বা না হউক) আর একবার . 
বিশ্বরূপপ্রদর্শন বর্ণিত আছে । সেই বিশ্বরূপবর্ণনায় আর এই বর্ণনায় কি বিস্ময়কর প্রভেদ ! : 
গীতার একাদশের  বিশ্বরূপবর্ণনা প্রথম শ্রেণীর কবির রচনা; সাহিত্য-জগৎ খুঁজিয়! 
বেড়াইলে তেমন আর কিছু পাওয়া দুলভ। আর ভগবদ্যান-পর্ববাধ্যায়ে এই বিশ্বরূপ- 
বর্ণন। যাহার রচিত, কাব্যরচনা তাঁহার পক্ষে বিড়ম্বন! মাত্র । ভগবদগীতার একাদশে পড়ি 
যে, ভগবান্‌ অর্জুনকে বলিতেছেন, “তোম ব্যতিরেকে আর কেহই ইহা পূৰ্বেৰ নিরীক্ষণ করে 
নাই |” কিন্তু তৎপূর্বেনই এখানে দুর্য্যোধনাদি কৌরবসভাম্থ সকল লোকেই বিশ্বরূপ নিরীক্ষণ 
করিল। ভগবান্‌ গীতার একাদশে, আরও বলিতেছেন, “তোমা ব্যতিরেকে মনুষ্যলোকে 
আর কেহই বেদাধ্যয়ন, ষঙ্ঞানুষ্ঠান, দান, ক্রিয়াকলাপ, লয় ও অতি কঠোর তপস্ত| দ্বারা 


বাধিয়া লইয়া যাই, তাহ! হইলে কি এমন মন্দ কাজ হয়?” ছুর্য্যোধনকে বদ্ধ করা মন্দ কাজ হয় না, কেন 
না, অনেকের হিতের জন্ত এক জনকে পরিত্যাগ করা শ্রেয় বলিয়া কৃষ্ণ স্বয়ংই ধৃতরাষরকে পরামর্শ দিয়াছেন 
যে, ইহাকে বদ্ধ কর। তবে কৃষ্ণ এক্ষণে স্বয়ং এ কাজ করিলে ক্রোধবশতঃই তিনি ইহা করিতেছেন, 
ইহ! বুঝাইবে। কেন না, এতক্ষণ তিনি নিজে তাহাকে বদ্ধ করিবার অভিপ্রায় করেন নাই। ক্রোধ 
যাহাতে প্রবর্তিত করে, তাহা পাপবৃদ্ধিজনিত, সুতরাং আদর্শ পুরুষের পক্ষে নিন্দিত ও পরিহার্য্য কর্ম্ম । 


তা 5... কৃষ্চচরিত্ 
হইত। কুন্তী তাহার পিতৃসা ; ভোজরাজগৃহে এ ঘটন| হয়, অতএব কৃষ্ণ মনুয্যবুদ্ধিতেই 
ইহ! জানিতে পার! অসম্ভব নহে। 

কৃষ্ণ এই কথা, এক্ষণে রথারূঢ কর্ণকে শুনাইলেন। বলিলেন, 

“শাস্জ্ছের৷ কহেন, যিনি যে কন্যার পাণিগ্রহণ-করেন, তিনিই সেই কন্যার সহোট ও 


১. কানীনপুত্রের পি ॥ হে কর্ণ! তুমিও তোমার জননীর কন্যাকালাবস্থায় সমুগ্পন্ 


হইয়াছ, তন্নিমিত্ত তুমি ধৰ্ম্মতঃ পুত্র ; অতএব চল, ধর্ম্মশাস্ত্রের বিরুদ্ধেও তুমি রাজ্যেশ্বর 
হইবে।” তিনি কর্ণকে বুঝাইয়া দিলেন যে, তিনি জ্যেষ্ঠ, এ জন্য তিনিই রাজা হইবেন, অপর 
পঞ্চ পাণ্ডৱ তাঁহার আজ্ঞানুবস্তী হইয়! তাহার পরিচর্যায় নিযুক্ত থাকিবে। 

কৃষ্ণের এই পরামর্শ সর্ববজনের ধম্মবৃদ্ধিকর ও হিতকর। প্রথমতঃ কর্ণের পক্ষে 
হিতকর, কেন না, তিনি রাজ্যেশ্বর হইবেন, এবং তাঁহার পক্ষে ধন্মানুমত, কেন না, 
. ভ্রাত্গণের প্রতি শক্রভাব পরিত্যাগ করিয়া মিত্রভাব অবলম্বন করিবেন। ইহা 
- ছূর্য্যোধনাদির পক্ষেও. পরম হিতকর, কেন না, যুদ্ধ হইলে তাহার! কেবল রাজ্যভ্রষ্ট নহে, 
সবংশে নিপাতপ্রাপ্ত হইবারই সন্তাবন!। যুদ্ধ না হইলে তাহাদের প্রাণও বজায় থাকিবে, 
রাজ্যও বজায় থাকিবে, কেবল পাগুবের ভাগ ফিরাইয়৷ দিতে হইবে। ইহাতে পাণ্ডব- 
দিগেরও হিত ও ধৰ্ম; কেন না, যুদ্ধরূপ নৃশংস ব্যাপারে প্রবৃত্ত না হইয়া, আত্মীয় স্বজন 
জ্ঞাতি বধ ন| করিয়াও, ম্বরাজ্য কর্ণের সহিত ভোগ করিবেন। আর এ পরামর্শের পরম 
ধশ্মতা ও হিতকারিতা এই যে, ইহা! দ্বারা অসংখ্য মন্নষ্যগণের প্রাণ রক্ষা হইতে 
পারিবে। | 

কর্ণও কৃষ্ণের কথার উপযোগিতা স্বীকার করিলেন। তিনিও বুঝিয়াছিলেন যে, 
এ যুদ্ধে দুর্য্যোধনাঁদির রক্ষ। নাই । কিন্তু কৃষ্ণের কথায় সম্মত হইলে তাঁহাকে কোন কোন 
গুরুতর অপরাধে অপরাধী হইতে হয়। অধিরথ ও রাধ! তাহাকে প্রতিপালন করিয়াছে। 
তাহাদের আশ্রয়ে থাকিয়া তিনি সুতবংশে বিবাহ করিয়াছেন, এবং সেই ভাধ্যা হইতে 
তাহার পুত্র পৌত্রাদি জন্মিয়াছে। তাহাদিগকে কোন মতেই কর্ণ পরিত্যাগ করিতে পারেন 
না। আর তিনি ত্রয়োদশ বৎসর দুর্য্যোধনের আশ্রয়ে থাকিয়া রাজ্যভোগ করিয়াছেন; 
দুৰ্য্যোধন তাঁহারই ভরস| করেন; এখন দুর্য্যোধনকে পরিত্যাগ করিয়| পাণ্ডবপক্ষে গেলে 
লোকে তাহাকে কৃতদ্ন, পাণ্ডবদিগের এশ্বর্যলোলুপ বাঁ তাহাদের ভয়ে ভীত কাপুরুষ 


, .. ঝলিবে। এই জন্য কর্ণ কোন মতেই কৃষ্ণের কথায় সম্মত হইলেন ন| 


* “বিরুদ্ধে”ও এই পদটি কালীপ্রসন্ন সিংহের অনুবাদে আছে, কিন্তু ইহা এখানে অসঙ্গত বলিয়া 
বোধ হয়। আমার কাছে মূল মহাভারত যাহা আছে, তাহাতে দেখিলাম, নিগ্হার্দমশাল্ত্াণাম্‌ আছে। 
বোধ হয় aL হইবে। তাহা হইলে অর্থ সঙ্গত হয়। 


পঞ্চম খণ্ড £ নবম পরিচ্ছেদ £ উপসংহার ২; . ২২৩ 
কৃষ্ণ বলিলেন, “যখন আমার কথা তোমার হৃদয়জম হইল না, তখন নিশ্চয়ই এই 
_ বস্ন্ধরার সংহারদশ| সমুপস্থিত হইয়াছে” ডঃ * 

কর্ণ উপযুক্ত উত্তর দিয়, কৃষ্ণকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়। বিষগ্রভাবে বিদায় গহণ 
করিলেন । ॥ 


কৃষণচরিত্র বুঝিবার জন্য কর্ণচরিত্রের বিস্তারিত সমালোচনার প্রয়োজন নাই; এজন 
আমি তৎসম্বন্ধে কিছু বলিলাম না। কর্ণচরিত্র অতি মহৎ ও মনোহর। 


নৰম পরিচ্ছেদ 
উপসংহার 

কৃষ্ণ উপপ্নব্য নগরে: ফিরিয়। আসিলে, যুধিষ্ঠিরদি জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি 
হস্তিনাপুরে কি করিয়াছিলে বল। k 

কৃষ্ণ, নিজে যাহা বলিয়াছিলেন, এবং অন্যে যাহা বলিয়াছিল, তাই বলিতে লাগিলেন । 
কিন্তু সেই সকল-বক্তৃতার পূর্ব পুর্ব অধ্যায়ে যেরূপ বর্ণন| দেখিয়াছি, এখানে তাহার সহিত 
মিল নাই । কিছুর সন্দে কিছু মিলে না। মিলিলে দীর্ঘ পুনরুক্তি ঘটিত। তাহা হইতে - 
উদ্ধার পাঁইবার জন্য কোন মহাপুরুষ কিছু নূতন রকম বলাইয়| দিয়াছেন বোধ হয়। 

এইখানে ভগবদ্যান-পর্ববাধ্যায় সমাপ্ত । তার পর সৈম্যনির্ধাণপর্ববাধ্যায়। ইহাতে 
বিশেষ কথ| কিছু নাই । কতকগুলা মৌলিক কথ| আছে; কতকগুলা কথা অমৌলিক বলিয়া 
বোধ হয়; কৃষ্ণসন্বন্ধীয় কথ| বড় অল্প। কৃষ্ণের ও অর্ভুনের পরামর্শানুসারে, পাগুবেরা 
ধৃষ্টদ্যুক্মকে সেনাপতি নিযুক্ত করিলেন, এবং বলরাম মদ খাইয়।৷ আসিয়া, কৃষ্ণকে কিছু 
মিষ্ট ভৎপন| করিলেন, কেন না, তিনি কুরুপাণ্ডবকে সমান জ্ঞান করেন না। কুরুসভায় 
যাহ! ঘটিয়াছিল, সে কথাও কিছু হইল। ইহা ভিন্ন আর কিছু নাই। র্‌ 

তাহার পর উলুকনুতীগমন-পর্ববাধ্যায় | এটি নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। ইহাতে আর 

কিছুই নাই, কেবল উভয় পক্ষের গালিগালাজ । দুৰ্য্যোধন, শকুনি প্রভৃতির পরামর্শে উলুককে 
পাণ্ডবদিগের নিকট পাঠাইলেন। উদ্দেশ্য আর কিছুই নহে, কেবল পাণ্ডবদিগকে ও কৃষ্ণকে 
. খুব গালিগালাজ কর! । 'উলুক আসিয়া ছয় জনকেই খুব গালিগালাজ করিল। পাগুবের]. 
, উত্তরে খুবই গালিগালাজ করিলেন। কৃষ্ণ বড় কিছু বলিলেন না, তাহার স্যায় রো যামর্ষশূন্য 
‘ব্যক্তি গালিগালাজ করে না, বরং একট| রাগারাগি বাড়াবাড়ি যাহাতে ন| হয়, এই অভিপ্রায়ে 
: পাণ্ডবের| উত্তর করিবার আগেই তিনি উলুককে, বিদায় করিবার চেষ্টা করিলেন । বলিলেন, 


২২৪ কৃষণচরিত্ 
“তুমি শীঘ্র গমন হর দুর্য্যোধনকে কহিবে-_পাণ্ডবের। তোমার বাক্য অবণ ও তাহার 


যথার্থ অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। এক্ষণে তোমার যেরূপ অভিপ্রায় তাহাই হইবে ।৮. অথচ' 


গালিগালাজট। কৃষ্ণাজ্জ্বনের ভাগেই বেশী রকম হইয়াছিল। 

কিন্তু উলুকের দু্ববদ্ধি, উলুক ছাড়ে না। আবার গালিগালাজ আরম্ভ করিল। 
না হইবে কেন? ইনি ছূর্য্যোধনের সহোদর । তখন পাঁগুবের৷ একে একে উলুকের উত্তর 
দিলেন। উলুককে স্থদ সমেত আসল. ফিরাইয়া দিলেন। কৃষ্ণও একটা কথা বলিলেন, 
“আমি অজ্জুনের সারথ্য স্বীকার করিয়াছি বলিয়| যুদ্ধ করিব না, ইহা মনে স্থির করিয়! 
ভীত হইতেছ না; কিন্তু যেমন হুতাশনে তৃণ সকল ভন্মসাৎ করে, তদ্রপ আমিও চরম 
কালে ক্রোধভরে সমস্ত পাখিবগণকে সংহার করিব সন্দেহ নাই 1» 

উলুকদুতাগমন-পর্ববাধ্যায়ে মহাভারতের কার্য্যের পক্ষে কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। 
ইহাতে রচনার নৈপুণ্য ব| কবিত্ব নাই। এবং কোন কোন স্থান মহাভারতের অন্যান্যাংশের 
সহিত বিরুদ্ধভাবাপন্ন ; অনুক্রমণিকাধ্যায়ে সঞ্চয় এবং কৃষ্ণের দৌত্যের কথ। আছে, কিন্তু 
উলুকদূতের কথা নাই। এই সকল কারণে ইহাকে আদিমস্তরান্তর্গত বিবেচন| করি না । 

ইহার পর রথাতিরথসংখ্যান,। এবং তগুপরে অন্বোপাখ্যান-পর্ববাধ্যায়। এ সকলে 
কৃষ্ণবৃত্তান্ত কিছুই নাই। এইখানে উদ্ো গপর্বব সমাপ্ত । 


- 
স্পা 


বৃ) 


ষষ্ঠ খণ্ড 
হুক্ষক্ষেত্ 
যো নিষগ্জো ভবেদ্রাত্রৌ দিবা৷ ভবতি বিঠিতঃ । 


ইষ্টানিষ্টস্ত চ দ্ৰষ্টা ত্মৈ ষ্টাতনে নমঃ ॥ 
শাস্তিপর্ব, ৪৭ অধ্যায়ঃ। 


প্রথম পরিচ্ছেদ 
ভীল্মের যুদ্ধ 


এক্ষণে কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধ আরম্ত হুইবে। মহাভারতে চারিটি পর্বের ইহা বণিত 
হইয়াছে। দুর্য্যোধনের সেনাপতিগণের নামক্রমে ক্রমান্বয়ে এই চারিটি পর্বের নাম 
হইয়াছে ভীত্মপর্বৰ, দ্রোণপর্বব, কর্ণকর্বৰ ও শল্যপর্বব। 

এই যুদ্ধপর্বগুলি মহাভারতের নিকৃষ্ট অংশ মধ্যে গণ্য করা উচিত। পুনরুক্তি, 
অকারণ এবং অরুচিকর বর্ণনাবাহুল্য, অনৈসগিকতা, অত্যুক্তি এবং অসঙ্গতি দোষ 
এইগুলিতে বড় বেশী। ইহার অল্প ভাগই আদিমস্তরভূক্ত বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু 
কোন্‌ অংশ মৌলিক, আর কোন্‌ অংশ অমৌলিক, স্থির করা বড় ছুক্ধর। যেখানে সবই 
কাটাবন, সেখানে পুম্পচয়ন বড় ছুঃসাধ্য। তবে যেখানে কৃষণ্চরিত্র সম্বন্ধে কোন কথা 
পাঁওয়। যায়, সেই স্থান আমরা যথাসাধ্য বুঝিবার চেষ্টা করিব। 

ভীক্ষপর্বেবর প্রথম জন্বুখণ্ড-বিনির্মাণ-পর্ববাধ্যায়। তাহার সঙ্গে যুদ্ধের কোন সম্বন্ধ 
নাই-_মহাঁভারতেরও বড় অল্প। কৃষ্ণচচরিত্রের কোন কথাই নাই। তার পর ভগবদগীতা- 
পর্ববাধ্যায়। ইহার প্রথম চবিবশ অধ্যায়ের পর গীতারস্ত। এই চবিবশ অধ্যায় মধ্যে 
কৃষ্ণ সন্বদ্ধীয় বিশেষ কোন কথ নাই। কৃষ্ণ যুদ্ধের পূর্বের দুর্গাস্তব করিতে অর্জুনকে পরামর্শ 
দিলে, অর্জন যুদ্ধারস্তকালে ছূ্গাস্তব পাঠ করিলেন। কোন গুরুতর কার্য আরম্ত করিবার 
সময়ে আপন আপন বিশ্বাসানুযায়ী-দেবতার আরাধন। করিয়। তাহাতে প্রবৃত্ত হওয়া কর্তব্য । 
তাহা হইলে ঈশ্বরের আরাধনা হইল । যাহা বলিয়া ডাকি ন! কেন, এক ভিন্ন ঈশ্বর নাই। 

তাঁর পর গীতা । ইহাই কৃষ্ণচরিত্রের প্রধান অংশ । এই গীতোক্ত অনুপম পবিত্র 
ধৰ্ম্ম প্রচারই কৃষ্ণের আদর্শ মনুষ্যত্বের ব| দেবত্বের এক প্রধান পরিচয় । 

কিন্তু এখানে আমি গীতা সম্বন্ধে কোন কথা বলিব ন|। তাহার কারণ এই যে, 
এই গীতোক্ত ধৰ্ম্ম একখানি পৃথক্‌ গ্রন্থেক্ট কিছু কিছু বুঝাইয়াছি, পরে আর একখানিণ' 
লিখিতে নিযুক্ত আছি। গীতা সম্বন্ধে আমার মত এই ছুই গ্রন্থে পাওয়া যাইবে। এখানে 


পুনরুক্তির প্রয়োজন নাই। 


ভগবদগীতা-পর্বাধ্যায়ের পর ভীম্মবধ-পর্ববাধ্যায়। এইখানেই যুদ্ধারস্ত। যুদ্ধে 


কৃষ্ণ অর্ভ,নের সারথি মাত্র। সারখিদিগের অদৃষ্ট বড় মন্দ ছিল। মহাভারতে যে যুদ্ধের 


বর্ণন| আছে, তাহা কতকগুলি হৈরথ্যযুদ্ধ মাত্র। রথিগণ দ্ধ করিবার, সময়ে পরস্পরের 


গুনের JCRTION 


* ধর্মৃতত্ব। 5 টাও BEE 


1 শ্রীমন্তগবদগীতার বাঙ্গাল টাকা! (SB 
SS) 


২২৮ কৃষ্ণচরিত্র 


অশ্ব ও সারথিকে বিনাশ করিবার চেষ্ট। করিতেন। তাহার কারণ, অশ্ব ব| সারথি নষ্ট 
হইলে, আর রথ চলিবে না। রথ ন! চলিলে রহী বিপন্ন হয়েন। সারথির৷ যোদ্ধ। নহে__ 
বিন| দোষে বিন] যুদ্ধে নিহত হইত। কৃষ্ণকেও সে সুখের ভাগী হইতে হইয়াছিল। তিনি 
হত হয়েন নাই বটে, কিন্তু যুদ্ধের অষ্টদশ দিবস মুহূর্তে মুহূর্তে বহুসংখ্যক বাণের দ্বার বিদ্ধ 
হইয়| ক্ষত বিক্ষত হইতেন। অন্যান্য সারথিগণ আত্মরক্ষায় অক্ষম, তাহারা বৈশ্য, জাতিতে 
ক্ষত্রিয় নহে। কৃষ্ণ, আত্মরক্ষায় অতিশয় সক্ষম, তথাচ কর্তব্যানুরৌধে বসিয়। মার খাইতেন। 

মহাভারতের যুদ্ধে তিনি 'ন্ত্রধারণ করিবেন ন! প্রতিজ্ঞ! করিয়াছিলেন, ইহা! 
বলিয়াছি। কিন্তু এক দিন তিনি অন্ত্রধারণ করিয়াছিলেন অস্ত্রধারণ করিয়াছিলেন মাত্র, 
কিন্তু প্রয়োগ করেন নাই | সে ঘটনাট। এইরূপ ;__ 

ভীত দুর্ষ্যোধনের সেনাপতিত্বে নিযুক্ত হইয়| যুদ্ধ করেন। তিনি যুদ্ধে এরূপ নিপুণ 
যে, পাগুবসেনার মধ্যে অঙ্জুন ভিন্ন আর কেহই তাহার সমকক্ষ ছিল ন1। কিন্তু অৰ্জুন 
তাঁহার সঙ্গে ভাল করিয়া স্বশক্তি অনুসারে যুদ্ধ করেন না। তাহার কারণ এই যে, ভীক্ম 
সম্বন্ধে অজ্জুনের পিতামহ, এবং বাল্যকালে পিতৃহীন পাগুবগণকে ভীত্মই পিতৃবৎ প্রতিপালন 
করিয়াছিলেন। ভীষ্ম এখন ছুর্য্যোধনের অনুরোধে নিরপরাধী পাগুবদিগের শত্রু হইয়! 
তাহাদের অনিষ্টার্থ তাহাদের সঙ্গে যুদ্ধ করিতেছেন বলিয়া, যদিও ভীত্ম ধর্ম্মতঃ অর্জনের 
বধ্য, তথাপি অঞ্জন পূর্ববকথ| স্মরণ করিয়৷ কোন্‌ মতেই ভীদ্মের বধ সাধনে সম্মত নহে। 
এজন্য ভীম্মের সঙ্গে যুদ্ধ উপস্থিত হইলে মৃদ্ুষুদ্ধ করেন, পাছে ভীত্স নিপতিত হন, এজন্য 
সর্ববদ সঙ্কুচিত । তাহাতে ভীষ্ম, অপ্রতিহত বীৰ্য্যে বহুসংখ্যক পাণ্ডবসেন| বিনষ্ট করিতেন। 
ইহ! দেখিয়া এক দিবস ভীত্মকে বধ করিবার মানসে কৃষ্ণ স্বয়ং চক্রহস্তে অর্জজ নের রথ হইতে 
অবরোহণপুর্ববক ভীগ্মের প্রতি পদত্রজে ধাবমান হইলেন । 

দেখিয়া, কৃষ্ণভক্ত ভীক্ম পরমাহলাঁদিত হইয়! বলিলেন, 

এহোহি দেবেশ জগন্নিবাস ! নমোহস্ত তে শান্দ গদাসিপাণে। 
প্রসহ্য মাং পাতয় লোকনাথ ! রথোত্তমাৎং ভূতশরণা সংখ্যে॥ 

“এসো এসে! দেবেশ জগন্নিবাস ! হে শাঙ্গগদাখড়গধারিন্‌ ! তোমাকে নমস্কার । হে লোকনাথ 
-ভূতশরণা ! যুদ্ধে আমাকে অবিলম্বে রথোত্তম হইতে পাতিত কর ।” 

অজ্জুনও কৃষ্ণের পশ্চাদনুসরণ করিয়া, কৃষ্ণকে অনুনয় করিয়া, স্বয়ং সাধ্যানুসারে 
যুদ্ধ করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়া, ফিরাইয়৷ আনিলেন। 

এই ঘটন| ছুই বার বণিত হইয়াছে, একবার তৃতীয় দিবসের যুদ্ধে, আর একবার নবম 
দিবসের যুদ্ধে। গ্লোকগুলি একই, স্থুতরাং এক দিবসেরই ঘটন! লিপিকারের ভ্রম প্রমাদ ব৷ 
ইচ্ছাবশতঃ দুই বার লিখিত হইয়া থাকিবে । সংস্কৃত গ্রন্থে সচরাচর এরূপ ঘটিয়া থাকে । 
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রচন| দেখিয়। বিচার করিলে, এই বিবরণকে মহাভারতের প্রথমস্তরভুক্ত বিবেচন| 
কর| যাইতে পারে । কবিত্ব প্রথম শ্রেণীর, ভাব ও ভাষা উদার এবং জটিলতা শৃন্ত। 
প্রথম স্তরের যতটুকু মৌলিকত| স্বীকার কর| যাইতে পারে, এই ঘটনারও ততটুকু 
মৌলিকত] স্বীকার কর! যাইতে পাঁরে। 

এই ঘটন| লইয়া! কৃষ্ণভক্তেরা, কৃষ্ণের প্রাতিজ্ঞা সম্বন্ধে একটা তর্ক তুলিয়া থাঁকেন। 
কাশীদাস ও কথকের| এই গ্রতিজ্ঞাভঙ্গ অবলম্বন করিয়া, কৃষ্ণের মাহাত্ম্য কীর্তন করিয়াছেন। 
তাহার| বলেন যে, ভীক্ম যুদ্ধারস্তকাঁলে কৃষ্ণের সাক্ষাৎ প্রতিজ্ঞ! করিয়াছিলেন যে-_তুমি 
যেমন প্রতিজ্ঞ! করিয়াছ যে, এ যুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিবে না, আমিও প্রতিজ্ঞা করিতেছি, 
তোমাকে অস্ত্র ধারণ করাইব | 

অতএব এক্ষণে ভক্তবৎুসল কৃষ্ণ, আপনার প্রতিজ্ঞ! লঙ্ঘিত করিয়া, ভক্তের প্রতিজ্ঞ 
রক্ষ। করিলেন। ৰ 

এ স্থুবুদ্ধিরচনার কোন প্রয়োজন দেখা যায় না। ভীস্নের এবন্বিধ প্রতিজ্ঞাও মূল 

মহাভারতে দেখা যায় না। কৃষ্ণেরও কোন প্রতিজ্ঞ| লঙ্ঘিত হয় নাই। তাঁহার প্রতিজ্ঞার 
মৰ্ম্ম এই যে-_যুদ্ধ করিব ন|। দুর্ধেযাধন ও অজ্জুন উভয়ে তাঁহাকে এককালে বরণাভিলাষী 
হইলে, তিনি উভয়ের সঙ্গে তুল্য ব্যবহার করিবার জন্য বলিলেন, “আমার তুল্য বলশালী 
আমার নারায়ণী সেনা এক জন গ্রহণ কর; আর এক জন আমাকে লও।” “অযুধ্যমানঃ 
গ্রামে ন্যস্তশস্ত্রোহহমেকত+” এই পর্য্যন্ত প্রতিজ্ঞ! ॥ সে প্রতিজ্ঞ| রক্ষিত হইয়াছিল) কৃষ্ণ 
যুদ্ধ করেন নাই । ভী্স সন্থন্ধীয় এই ঘটনাটির উদ্দেশ্য আর কিছুই নহে; কেবল সাধ্যানুসারে 
যুদ্ধে পরাঙ্জুখ অজ্জুণকে যুদ্ধে উত্তেজিত করা। ইহা সারথিরা করিতেন। উদ্দেশ্য সফল 
হইয়াছিল। 

যুদ্ধের নবম দিবসের রান্রিতেও কৃষ্ণ এরূপ অভিপ্রায়ে কথা কহিয়াছিলেন। ভীত্মকে 
অপরাজিত দেখিয়। যুধিষ্ঠির নবম রাত্রে বন্ধুবান্ধবগণকে ডাকিয়। ভীত্মবধের পরামর্শ করিতে 
লাগিলেন । কৃষ্ণ বলিলেন, আমাকে অনুমতি দাও, আমি ভীগ্রকে বধ করিতেছি। অথবা 
অজ্জুনের উপরই এ ভার থাক; অজ্জুনও ইহাতে সক্ষম। * 

যুধিষ্ঠির এ কথায় সম্মত হইলেন না। কৃষ্ণ যে ভীগ্মবধ ইচ্ছ। করিলেই করিতে 
পারিতেন, তাহা তিনি স্বীকার করিলেন। কিন্তু বলিলেন, “আত্মগৌরবের নিমিত্ত তোমাকে 
মিথ্যাবাদী করিতে চাহি না। তুমি অযুধ্যমান থাকিয়াই সাহায্য কর।” যুধিষ্ঠির অর্জন 
সম্বন্ধে কিছুই বলিলেন না। পরে কৃষ্ণের সম্মতি লইয়া, এবং অন্য পাণ্ডবগণ ও কৃষ্ণকে কে 
করিয়া ভীন্মের কাছে তাঁহার বধোপায় জানিতে গেলেন । 

ভীত্ম নিজের বধোপায় বলিয়! দিলেন। দৃশ্ঠতঃ সেইরূপ কার্ধ্য হইল। কার্ধ্যতঃ 


২৩০ কৃষ্ণচরিত্র 


তাহার কিছুই হইল ন|। কৃষ্ণ যাহ| বলিয়াছিলেন, তাহাই ঘটিল--অজ্জুনই ভীম্মকে 
শরশয্যাশায়িত ও রথ হইতে নিপাতিত করিলেন । মুল মহাভারতের উপর দ্বিতীয় স্তরের 
কবি, কলম চালাইয়া একটা সঙ্গতিশৃূন্য, নিল্য়োজনীয়, কিন্তু আপাতমনোহর শিখণিসম্বন্ধীয় 
গল্প খাড়| করিয়াছেন। কৃষ্ণচরিত্রের সঙ্গে তাহার কোন সম্পর্ক নাই, এজন্য আমর! তাহার 
সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম ন।। 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 
জয়দ্রথবধ 

ভীক্ষের পর দ্রোণাচার্য্য সেনাপতি । দ্রোণপর্বেব প্রথমে কৃষ্ণকে বিশেষ কোন কর্ণ 
করিতে দেখা যায় না। তিনি নিপুণ সারথির ন্যায় কেবল সারথ্যই করেন। কুরুক্ষেত্রের 
যুদ্ধে তিনি যে কর্তা ও নেতা, এ কথাট! এখানে সত্য নহে। মধ্যে মধ্যে অজ্ভন ও 
যুধিষ্টিরকে সদুপদেশ দেওয়া ভিন্ন তিনি আর কিছুই করেন নাই। দ্রোণাভিষেক- 
পরববাধ্যায়ের একাদশ অধ্যায়ে সঞ্চয়কৃত কৃষ্ণের বলবীর্য্য ও মহিম| কীর্তন জন্য এক স্থুদীর্ঘ 
বক্তৃত| পাঁওয়| যায়। তাহাতে কোন প্রয়োজন নাই। এই অধ্যায়টি প্রক্ষিপ্ত বলিয়াই 
বোধ হয়, এবং কৃষ্ণের বলবীর্ষ্য ও মহিমা কীর্তনের মহাভারতে বা অন্যত্র কিছুই অভাবও 
নাই। . আমর! তাহার মানবচরিত্র সমালোচন| করিতে ইচ্ছুক ; মানবচরিত্র কাৰ্য্যে প্রকাশ; 
অতএব আমর! কেবল কৃষ্ণকৃত কার্যেরই অনুসন্ধান করিব। 

দ্রোণপর্বের প্রথম ভগদত্তবধে কৃষ্ণের কোন কার্ধ্য দেখিতে পাই। ভগদত্ত মহাবীর, 
পাণ্ডবপক্ষীয় আর কেহ তাঁহার সঙ্গে যুদ্ধ করিতে পারিল না) শেষ অর্জুন আসিয়া 
তাহার সঙ্গে যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ভগদত্ত অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধে আপনাকে অশক্ত 
দেখিয়া, তাহার প্রতি বৈষ্ণবাস্ত্র পরিত্যাগ করিলেন। অজ্জুন ব! অপর কেহই এই অন্ত 
নিবারণে সমর্থ নহেন ; অতএব কৃষ্ণ অর্জুনকে আচ্ছাদিত করিয়া আপনি বক্ষে এ অস্ত্র গ্রহণ 
₹ করিলেন। তাঁহার বক্ষে অস্ত্র বৈজয়ন্তী মাল! হইয়| বিলম্বিত হইল। 

এই অস্ত্র একটা অনৈসগিক অবোধগম্য ব্যাপার । যাহা অনৈসর্গিক, তাহাতে 
আমর! পাঠককে বিশ্বাস করিতে বলি না এবং অনৈসগিকের উপর কোন সত্যও সংস্থাপিত 
হয় না। অতএব এ গল্পট। আমাদের পরিত্যাজ্য । 

দ্রোণপর্বে, অভিমন্যুবধের পরে কৃষ্ণকে প্রকৃতপক্ষে কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ দেখিতে 
পাই। যে দিন সপ্ত রথী বেড়িয়া অন্যায়পূর্ববক অভিমন্যুকে বধ করে, সে দিন কৃষ্ণাজ্জুন 
গে রণক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন না। তাহার| কৃষ্ণের নারায়ণী সেনার সঙ্গে যুদ্ধে নিযুক্ত 
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ছিলেন-_-এঁ সেনা কৃষ্ণ দুৰ্য্যোধনকে দিয়াছিলেন। এক পক্ষে তিনি নিজে, অন্য পক্ষে 
ভাঁহার সেন।__এইরূপে তিনি উভয় পক্ষের সঙ্গে সাম্য রক্ষা করিয়াছিলেন। 

যুদ্ধান্তে ও দিবসান্তে শিবিরে ফিরিয়া আসিয়! কৃষ্ণাজ্ছুন অভিমন্যুবধ বৃত্তান্ত 
শুনিলেন। অর্জুন অতিশয় শোককাতর হইলেন ৷ যোগেশ্বর কৃষ্ণ স্বয়ং শোকমোহের 
অতীত । তাঁহার প্রথম কাৰ্য্য অঙ্জুনকে জান্তবনা করা। তিনি যে সকল কথা বলিয়। 
অচ্ছুনকে প্রবোধ দিলেন, তাহা তাহারই উপধুক্ত। গীতায় তিনি যে ধৰ্ম্ম প্রচারিত 
করিয়াছেন, সেই ধন্মণনুমোদিত মহাবাক্যের দ্বারা অর্জনের শোকাপনয়ন করিলেন। খষির! 
ঘুধিষ্টিরকে প্রবোধ দিতেছিলেন, এই বলিয়া যে, সকলেই মরিয়াছে ও সকলেই মরিয়া 
থাকে । তিনি তাহ! বলিলেন ন|। তিনি বুঝাইলেন, { 

ধুদ্ধোপজীবী ক্ষতিয়গণের এই পথ । যুদ্ধযৃত্যুই ক্ষত্রিয়গণের সনাতন ধৰ্ম্ম ।” 

কৃষ্ণ অভিমন্ুজননী সুভদ্রাকেও এঁ কথা বলিয়। প্ৰবোধ দিলেন। বলিলেন, 

“সৎকুলজাত ধৈর্যশালী ক্ষভ্রিয়ের যেরূপে প্রাণপরিত্যাগ করা উচিত, তোমার পুত্র সেইরূপে 
প্ৰাণত্যাগ করিয়াছে; অতএব শোক করিবার আবশ্তকতা নাই । মহারথ, ধীর, পিতৃতুল্যপর'ক্রমশালী 
অভিমন্যু ভাগ্যক্তমেই বীরগণের অভিলষিত গতি প্রাপ্ত হইয়াছে। মহাবীর অভিমন্থ্য ভূরি শক্র সংহার 
করিয়া পুণ্যজনিত সর্ববকামগ্রদ অক্ষয় লোকে গমন করিয়াছে। সাধুগণ, তপস্যা ব্রহ্মচর্য্য শান্তর ও প্রজ্ঞা দ্বারা 
যেরূপ গতি অভিলাষ করেন, তোমার কুমারের সেইরূপ গতিলাভ হুইয়াছে। হে স্থভদ্রে ! তুমি বীরজননী, 
বীরপত্বী, বীরনন্দিনী ও বীরবান্ধবা ; অতএব তনয়ের নিমিত্ত তোমার শোকাকুল হওয়| উচিত নহে ।” 

এ সকলে মাতার শোক নিবারণ হয় না জানি। কিন্তু এ হতভাগ্য দেশে এরূপ 
কথাগুল। শুনি ও শুনাই, ইহ। ইচ্ছা করে। 

এদিকে পুত্রশোকার্ত অর্জুন অতিশয় রোষপরবশ হইয়া এক নিদারুণ প্রতিজ্ঞায় 
আপনাকে আবদ্ধ করিলেন। তিনি যাহ! শুনিলেন, তাহাতে বুঝিলেন যে, অভিমন্যুর 
মৃত্যুর প্রধান কারণ জয়দ্রথ। তিনি অতি কঠিন শপথ করিয়া প্রতিজ্ঞ| করিলেন যে, 
পরদিন সর্্যাস্তের পূর্বের জয়দ্রথকে বধ করিবেন, না পারেন, আপনি অগ্নিপ্রবেশপুর্ববক 
প্রাণত্যাগ করিবেন । 

এই প্রতিজ্ঞায় উভয় শিরিরে বড় হুলস্থূল পড়িয়৷ গেল। পাগুবসৈন্য অতিশয় 
কোলাহল করিতে লাগিল, এবং বাঁদিত্রবাঁদকগণ ভারি বাজান! বাজাইতে লাগিল। কৌরবের! 
টমকিত হইয়া অনুসন্ধান দ্বারা প্রতিজ্ঞা জানিতে পারিয়! জয়দ্রথরক্ষার্থে মন্ত্রণী করিতে 


লাগিল । 


« এমনও পাঠক থাকিতে পারেন যে, তাহাকে বলিয়া দিতে হয় যে, অভিমন্থ্য অজ্জ্বনের পুত্র ও 
কৃষ্ণের ভাগিনেয়। 


২৩২ কৃষ্ণচরিত্র 

কৃষ্ণ দেখিলেন, একট! বিষম ব্যাপার উপস্থিত হইয়াছে। অঞ্জন বিবেচনা না 
করিয়| যে কঠিন প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিয়াছেন, তাহাতে উত্তীর্ণ হওয়| স্থসাধ্য নহে। জয়দ্রথ 
নিজে মহারথী, সিন্ধুসোবীর-দেশের অধিপতি, বহু সেনার নায়ক, এবং দুর্য্যোধনের 
ভগিনীপতি। কৌরবপক্ষীয় অপরাজেয় যোদ্ধগণ তাহাকে সাধ্যানুসারে রক্ষা করিবেন। 
এ দিকে পাঁগুবপক্ষের প্রধান পুরুষেরা সকলেই অভিমন্যুশোৌকে বিহ্বল-_মন্ত্রণায় বিমুখ । 
অতএব কৃষ্ণ নিজেই নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়া কর্মে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি কৌরবশিবিরে 
গুপ্তচর পাঠাইলেন। চর আসিয়| সেখানকার বৃত্তান্ত সব বলিল। কৌরবের! প্রতিজ্ঞার 
কথ| সব জানিয়াছে। দ্রোণাচারধ্য ব্যুহরচনা করিবেন; তৎপশ্চাৎ, কর্ণাদি সমস্ত কৌরব- 
পক্ষীয় বীরগণ একত্রিত হইয়| জয়দ্রথকে রক্ষা করিবেন। এই দুর্ভে্ভ বৃহভেদ করিয়া, 
সকল বীরগণকে একত্র পরাজিত করিয়া, মহাবীর জয়দ্রথকে নিহত করা অঙ্জুনেরও অসাধ্য 
হইতে পারে। অসাধ্য হয়, তবে অজ্জুনের আত্মহত্য| নিশ্চিত । 

অতএব কৃষ্ণ আপনার অনুষ্ঠেয় চিন্ত| করিয়া, তাহার ব্যবস্থ। করিলেন। আপনার 
সারথি দারুককে ডাকিয়া, কৃষ্ণের নিজের রথ, উত্তম অশ্বে যোজিত করিয়া, অস্ত্রশস্ত্র পরিপূর্ণ 
করিয়া প্রভাতে প্রস্তুত রাখিতে আজ্ঞা করিলেন। তাহার অভিপ্রায় যে, যদি অজ্জুন এক 
দিনে ব্যুহ পার হইয়| সকল বীরগণকে পরাজয় করিতে না পারেন, তবে তিনি নিজেই যুদ্ধ 
করিয়া কৌরবনেতৃগণকে বধ করিয়া জয়দ্রথবধের পথ পরিষ্কার করিয়| দিবেন। 

কৃষ্ণকে যুদ্ধ করিতে হয় নাই, অজ্জুন স্বীয় বাুবলেই কৃতকার্ধ্য হইয়াছিলেন। কিন্তু 
যঢি কৃষ্ণকে যুদ্ধ করিতে হইত, তাহা হইলে “অযুধ্যমানঃ সংগ্রামে ন্যস্তশস্ত্রোহহমেকতঃ” ইতি 
সত্য হইতে বিচ্যুতি ঘটিত না। কারণ, যে যুদ্ধ সম্বন্ধে এ প্রতিজ্ঞ| ঘটিয়াছিল, সে যুদ্ধ এ 
নহে। কুরুপাণ্ডবের রাজ্য লইয়| যে যুদ্ধ, এ সে যুদ্ধ নহে। আঁজিকার এ অজ্জ্রনপ্রাতিজ্ঞা- 
জনিত যুদ্ধ। এ যুদ্ধের উদ্দেশ্য ভিন্ন; এক দিকে জয়দ্রথের জীবন, অন্য দিকে অজ্জুনের 
জীবন লইয়| যুদ্ধ। যুদ্ধে অজ্জুনের পরাভব হইলে, তাহাকে অগ্নিপ্রবেশ করিয়। আত্মহত্য| 
করিতে হইবে। এ যুদ্ধ পূর্বের উপস্থিত হয় নাই--স্থৃতরাং *অধুধ্যমানঃ সংগ্রামে” ইতি 
প্রতিজ্ঞ। ইহার পক্ষে বর্তে না। অজ্ছুন কৃষ্ণের সখা, শিষ্য এবং শি তাঁহার 
আত্মহত্যানিবারণ কৃষ্ণের অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম। . 

ইহার পর কৃষ্ণ ও অপর সকলে নিদ্রা গেলেন। এইখানে একটা আঁষাঢ়ে রকম 

স্বপ্নের গল্প আছে। স্বপ্নে আবার কৃষ্ণ অজ্জবুনের কাছে আসিলেন, উভয়ে সেই রাত্রে 
হিমালয় গেলেন, মহাদেবের উপাসন| করিলেন, পাশুপত অস্ত্র পূর্বেই ( বনবাসকালে ) 
অজ্জুন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু আবার চাহিলেন ও গাইলেন, ইত্যাদি ইত্যাদি। এ সকল 
সমালোচনার নিতান্ত অযোগ্য । 


ষষ্ঠ খণ্ড £ তৃতীয় পরিচ্ছেদ £ দ্বিতীয় স্তরের কৰি ২৩৩ 


পরদিন সূর্য্যাস্তের প্রাক্কালে অর্জুন জয়দ্রথকে নিহত করিলেন । তজ্জন্য - কৃষ্ণের 
কোন সাহায্য প্রয়োজন হয় নাই। তথাপি কথিত হইয়াছে, কৃষ্ণ অপরাহে যোগমায়া দ্বার! 
পূর্ধ্কে আচ্ছন্ন করিলেন; জয়দ্রথ নিহত হইলে পরে সূর্ধ্যকে পুনঃগ্রকাশিত করিলেন । 
কেন? সুষ্যান্ত হইয়াছে ভমে,জয়দ্রথ অঞ্জনের সন্মুখে আসিবেন, এইরূপ ভ্রান্তির সথষ্টির 
জন্য? এইরূপ জান্তিতে পড়িয়| জয়দ্রথ এবং তাঁহার রক্ষকগণ, উল্লসিত এবং অনবহিত 
হইবেন, ইহাই কি অভিপ্রেত ? এইখানে কাব্যের এক স্তরের উপর আর এক স্তর নিহিত 
হইয়াছে স্পষ্ট দেখ| যায়। এক দিকে দেখা যায় যে, এরূপ ভ্রান্তিজননের কোন প্রয়োজন 
ছিল না। যোগমায়াবিকাশের পূর্বেও অর্জুন জয়দ্রথকে দেখিতে পাইতেছিলেন, এবং 
তিনি জয়দ্রথকে প্রহার করিতেছিলেন, জয়দ্রথও তাহাকে প্রহার করিতেছিল। সুর্ধ্যাবরণের 
পরেও ঠিক তাহাই হইতে লাগিল। সূর্ধ্যাবরণের পুর্বেবও অর্জুনকে যেরূপ করিতে 
হইতেছিল, এখনও ঠিক সেইরূপ হইতে লাগিল। সমস্ত কৌরববীরগণকে পরাভূত না করিয়| 
অর্জুন জয়দ্রথকে নিহত করিতে পাঁরিলেন না। আর এক দিকে এই সকল উক্তির বিরোধী, 
সুৰ্য্যাবরণকাঁরিণী যোগমায়ার বিকাশ । এ ভান্তিহুণ্ির প্রয়োজন, পরপরিচ্ছেদে বুঝাইতেছি। 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ 


দ্বিতীয় স্তরের কৰি 


আমরা এত দুর পর্য্যন্ত সোজা! পথে, সুবিধামত চলিয়া আসিতেছিলাম ; কিন্তু 
এখন হইতে ঘোরতর গোলযোগ । মহাভারত সমুদ্রবিশেষ, কিন্তু এতক্ষণ আমরা, তাহার 
স্থির বারিরাশিমধ্যে মধুর মৃদ্গন্তীর শব্দ শুনিতে শুনিতে স্থুখে নৌযাত্র| করিতেছিলাম। 
এক্ষণে সহসা আমরা ঘোর বাত্যায় পড়িয়া, তরঙ্গাভিঘাতে পুনঃ পুনঃ উৎক্ষিপ্ত নিক্ষিপ্ত 
হইব। কেন না, এখন আমর! বিশেষ প্রকারে মহাভারতের দ্বিতীয় স্তরের কবির হাতে 
পড়িলাম। তাহার হস্তে কৃষ্ণচরিত্র সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হইয়াছে। যাহা উদার ছিল, তাহা 
এক্ষণে ক্ষুদ্র ও সঙ্কর্ণ হইয়া পড়িতেছে ; যাহ| সরল, তাহা এক্ষণে কৌশলময়। যাহ! 
সত্যময় ছিল, তাহা এক্ষণে পা ও গ্রবঞ্চনার আকর ; যাহা ন্যায় ও ধর্ম্মের অনুমোদিত 
ছিল, তাহা এক্ষণে অন্যায় ও অধ্থে কুলুষিত ৷ হখি স্তরের কবির হাতে কৃষ্ণচরিত্র 
এইরূপ বিকার প্রাপ্ত হইয়াছে। 

কিন্তু কেন ইহ| হইল ? দ্বিতীয় স্তরের কবি নিতান্ত ক্ষুদ্র কৰি, নহেন; তাঁহার 


. স্থগ্রিকৌশল জাঙ্বল্যমান। তিনি ধৰ্ম্মাধৰ্ম্মজ্ঞানশুন্য নহেন। তবে তিনি কৃষ্ণের এরূপ 


দশ! ঘটাইয়াছেন কেন ? তাহার অতি নিগুঢ় তাৎপৰ্য্য দেখ! যাঁয়। 


৩০ 


২৩৪ কৃষ্ণচরিত্র 

প্রথমতঃ আমর! পুনঃ পুনঃ দেখিয়াছি ও দেখিব যে, কৃষ্ণ প্রথম স্তরের কবির হাতে 
ঈশ্বরাব্তাঁর বলিয়! পরিস্ফুট নহেন। তিনি নিজে ত সে কথ! মুখেও আনেন ন1; পুনঃ পুনঃ 
আপনার মানবী প্রকৃতিই প্রবাদিত ও পরিচিত করেন; এবং মানুষী শক্তি অবলম্বন করিয়! 
কাৰ্য্য করেন। কবিও প্রায় সেই ভাবেই তাহাকে স্থাপিত করিয়াছেন। প্রথম: স্তরে 
এমন সন্দেহও হয় যে, যখন ইহা প্রণীত হইয়াছিল, তখন হয়ত কৃষ্ণ ঈশ্বরাবতার বলিয়া 
সর্ববজনস্বীকৃত নহেন। তাহার নিজের মনেও সে ভাব সকল সময়ে বিরাজমান নহে। 
স্কুল কথা, মহাভারতের প্রথম স্তর কতকগুলি প্রাচীন কিন্বদন্তীর সংগ্রহ মাত্র এবং 
কাব্যালঙ্কারে কবিকর্তৃক রঞ্জিত; এক আখ্যায়িকার সুত্রে যথাযথ সন্নিবেশপ্রাপ্ত। কিন্তু 
যখন দ্বিতীয় স্তর মহাভারতে প্রবিষ্ট হইল, তখন বোধ হয়, শ্রীকৃষ্ণের ঈশ্বরত্ব সর্বত্র 
স্বীকৃত। অতএব দ্বিতীয় স্তরের কবি তাহাকে ঈশ্বরাবতারস্বরূপই স্থিত ও নিযুক্ত 
করিয়াছেন। তাঁহার রচনায় কৃষ্ণও অনেক বার আপনার উশ্বরত্বের পরিচয় দিয়| থাকেন, 
এবং এশী শক্তি দ্বারা কার্ধ্য নির্ববাহ করেন। কিন্তু ঈশ্বর পুণ্যময়, কবি তাঁহাও জানেন। 
তবে, একট] তত্ব পরিন্ফুট করিবার জন্য তাহাকে বড় ব্যস্ত দেখি। ইউরোপীয়েরাও সেই 
তত্ব লইয়া বড় ব্যস্ত । তাঁহার| বলেন, ভগবান্‌ দয়াময়, করুণাক্রমেই জীবস্ৃষ্থি করিয়াছেন; 
জীবের মন্দলই তাহার কামনা । তবে পৃথিবীতে দুঃখ কেন? তিনি পুণ্যময়, প্ৃণ্যই 
তাহার অভিপ্রেত। তবে আবার পুথিবতে পাপ আসিল কোথা হইতে? থিষ্টানের 
পক্ষে এ তত্বের মীমাংসা বড় কষ্টকর, কিন্তু হিন্দুর পক্ষে তাহ! সহজ | হিন্দুর মতে ঈশ্বরই 
জগৎ। তিনি নিজে স্ুখতুঃখ, পাঁপপুণ্যের অতীত। আমরা যাহাকে স্বখদ্ঃখ বলি, 
তাহ| তাহার কাছে স্তবখছুঃখ নহে, আমরা যাহাকে পাপপুণ্য বলি, তাহ। তাঁহার কাছে 
পাপপুণ্য নহে। তিনি লীলার জন্য এই জগৎস্থট্রি করিয়াছেন । জগৎ তাহা হইতে 
ভিন্ন নহে_তাহারই অংশ। তিনি আপনার সত্তাকে অবিষ্যায় আবৃত করাতেই উহ 
স্থুখছুঃখ পাপপুণ্যের আধার হুইয়াছে। অতএব সুখন্ুঃখ পাপপুণ্য তীহাঁরই মায়াজনিত। 
তাহা হইতেই স্থখছুঃখ ও পাপপুণ্য । দুঃখ যে পাই, তাহার মায়; পাপ যে করি, তীহার 

 মায়া। বিষ্ণুপুরাণে কৰি কৃষ্ণপীড়িত কালিয় সর্পের মুখে এই কথ। দিয়াছেন, 

যথাহং ভবত৷ স্ষ্টো৷ জাত্যা রূপেণ চেম্বর। 

স্বভাবেন চ সংযুক্তত্তথেদং চেষ্টিতং মম ॥ ; 
অর্থাৎ “তুমি আমাকে সর্পজাতীয় করিয়াছ, তাই আমি হিংসা করি।” প্রহলাদ 


বিষ্ণুর স্তব করিবার সময় বলিতেছেন, 
বিদ্ধাবিষ্ধে ভবান্‌ সত্যমসত্যং ত্বং বিষামৃতে ।* 


* বিষুপুরাণ। ১ অংশ, ১৯ অধ্যায়। 


ষষ্ঠ খণ্ড £ তৃতীয় পরিচ্ছেদ £ দ্বিতীয় স্তরের কবি ২৩৫ 


“তুমি বিগ্ভা, তুমিই অবিষ্ভা, তুমি সত্য, তুমিই অসত্য, তুমি বিষ, তুমিই অমৃত |” 
তিনি ভিন্ন জগতে কিছুই নাই। ধৰ্ম্ম, অধৰ্ম্ম, জ্ঞান, অজ্ঞান, সত্য, অসতা, স্যায়, অন্যায়, 
বুদ্ধি, ছুরববদ্ধি সব তাহ! হইতে । 

তিনি গীতায় স্বয়ং বলিতেছেন, 

"যে চৈব সাত্বিক! ভাব! রাঁজসাস্তামসাশ্চ যে। 
' মত্ত এবেতি তান্‌ বিদ্ধি ন ত্বহং তেষু তে ময়ি ॥ ৭1১২ টু 

“যাহ| সাত্বিক ভাব ব| রাজস ব| তামস, সকলই আম! হইতে জানিবে। আমি 
তাহার বশ নহি, সে সকল আমার অধীন ।” শান্তিপর্বের ভীষ্ম যেখানে কৃষ্ণকে 'সত্যাত্মনে 
নমঃ” “ৰ্ম্মাত্মনে নমঃ,” বলিয়া স্তৰ করিতেছেন, সেইখানেই “কামাস্মনে নমঃ,” “ঘোরাত্মনে 
নমঃ” “ক্রোর্য্যাত্মমে নমঃ”, “্দৃপ্ত্যাত্মানে নমঃ” ইত্যাদি শব্দে নমস্কার করিতেছেন; এবং 
উপসংহারে বলিতেছেন, “সর্ববাত্মনে নমঃ” । প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্র হইতে এরূপ বাক্য উদ্ধৃত , 
করিয়া বহু শত পৃষ্ঠ! পুরণ করা যাইতে পারে । ৰ 

যদি তাই, তবে মানুষকে একটা গুরুতর কথা বুঝাইতে পারি। দুঃখ জগদীশ্বর- 
প্রেরিত, তিনি ভিন্ন ইহার অন্য কারণ নাই। যে পাপিষ্ঠ এজন্য নিন্দিত এবং দণ্ডনীয়, 
তাহার সম্বন্ধে লোককে বুঝাইতে পারি, ইহার পাপবুদ্ধি জগদীশ্বরপ্রবরত্তিত, ইহার বিচারের 
তিনি কর্তা, তোমরা কে? 

এই তত্বের অবতারণায় দ্বিতীয় শ্রেণীর কবি, ভিতরে ভিতরে প্রবৃত্ত । শ্রেষ্ঠ কবিগণ, 
কখনই আধুনিক লেখকদিগের মত ভূমিকা করিয়া, ভূমিকায় সকল কথ! বলিয়। দিয়া, 
কাব্যের অবতারণা করেন না যত্বপুর্ববক তাহাদিগের মন্দ্ার্থ গ্রহণ করিতে চেষ্টা করিতে 
হয়। সেক্ষপীরের এক একখানি নাটকের মর্মার্থ গ্রহণ করিবার জন্য কত সহজ কৃতবিদ্য 
প্ৰতিভাশালী ব্যক্তি কত ভাবিলেন, কত লিখিলেন, আমর! তাহ বুঝিঝর জন্য কত মাথা 
ঘামাইলাম ; কিন্তু আমাদের এই অপূর্বব মহাভারত গ্রন্থের একটা অধ্যায়ের প্রকৃত মর্ম্ম- 
গ্রহণ করিবার জন্য আমরা কখনও এক দণ্ডের জন্য কোন চেষ্টা করিলাম না। যেমন 
হরিসংকীর্তনকালে এক দিকে বৈষ্ণবেরা, খোলে ঘা পড়িতেই কীদিয়৷ পড়িয়া মাটিতে 
গড়াগড়ি দেন, আর এক দিকে নব্য শিক্ষিতেরা “Nuisance 1” বলিয়া চীৎকার করিতে 
করিতে পশ্টাদ্ধাবিত হয়েন, তেমনই প্রাচীন হিন্দু গ্রন্থের নাম মাত্রে এক দল মাটিতে পড়িয়া 
গড়াগড়ি দেন-_-মকল কাবল ভূসি শুনিয়া ভক্তিরসে দেশ আপ্লুত করেন, আর এক দল 
সকলই মিথ্যা, উপধৰ্ম্ম, অশ্রাব্য, পরিছাধ্য, উপহাসাস্পদ বিবেচনা! করেন। বুঝিবার চেষ্টা 
কাহারও নাই। শব্দার্থবোধ হইলেই তাহার! যথেষ্ট বুঝিলেন মনে করেন। দুঃখের 
উপর দুঃখ এই, কেহ বুঝাইলেও বুঝিতে ইচ্ছ। করেন না। 


২৩৬ কৃষণচরিত্র 


ঈশ্বরই জব-ঈশ্শর হইতেই সমস্ত। তীহ| হইতে জ্ঞান, তাহ! হইতে জ্ঞানের 
অভাব বা ভ্রান্তি, তাহা হইতে বুদ্ধি, তাহা! হইতে দু্ববদ্ধি। তাহা হইতে সত্য, আবার হা 
হইতে অসত্য । তাহা হইতে ন্যায় এবং তাঁহ| হইতেই অন্যায় । মনুষাজীবনের প্রধান 
উপাদান এই জ্ঞান ও বুদ্ধি, সত্য ও ন্যায়, এবং তদভাবে ভ্রান্তি, হর্ন, দি, অসত্য বা অন্যায় 
সবই ঈশ্বরপ্রেরিত। কিন্তু জ্ঞান, বৃদ্ধি, সত্য এবং ন্যায় তাহা হইতে, ইহ| বুঝাইবার 
প্রয়োজন নাই ; হিন্দুর কাছে তাহা স্বতঃসিদ্দ। . তবে ভ্রান্তি, দুর্ববদ্ধি প্রভৃতিও যে তাহ 
হইতে, তাহা মনুষ্যোর হৃদয়ঙ্গম করিবার প্রয়োজন আছে। অন্ততঃ মহাভারতের দ্বিতীয় 
স্তরের কবি, এমন বিবেচনা করেন। আধুনিক জ্যোতিবিবদেরা৷ বলিয়। থাকেন, আমর 
চন্দ্রের এক পিঠই চিরকাল দেখি, অপর পৃষ্ঠ কখন দেখিতে পাই না। এই কৰি 
সেই অনৃষটপুর্বব জগত্রহস্তের অপর পৃষ্ঠ আমাদিগকে দেখাইতে চাহেন। তিনি জয়দ্রথবধে 
দেখাইতেছেন, ভান্তি ঈশবরপ্রেরিত, ঘটোৎকচবধে দেখাইবেন, দুর্বদ্ধিও তাঁহার প্রেরিত, 
ড্রোণবধে দেখাইবেন, অসত্য ঈশ্বর হইতে, দূর্য্যোধনবধে দেখাইবেন, অন্যায়ও তাহ 
হইতে । আরও একটা কথা বাকি আছে। জ্ঞানবল, বুদ্ধিবল, সত্যবল, ন্যায়বল, বাহুবলের 
কাছে কেহ নহে। বিশেষতঃ রাজনীতিতে বাহুবলের প্রাধান্য । মহাভারত বিশিষ্ট প্রকারে 
রাজনৈতিক কাঁব্য অর্থাৎ এঁতিহাসিক কাব্য ; ইতিহাসের উপর নিম্মিত কাব্য । অতএব 
এ কাব্যে বাহুবলের স্থান, জ্ঞান বৃদ্ধযাদির উপরে। দ্বিতীয় স্তরের কবি দেখিতে পান যে, 
কেবল জ্ঞান ভ্রান্তি, বুদ্ধি ছুর্ববদ্ধি, সত্যাসত্য, এবং শ্যায়ান্যায়. শিক নিয়োগাধীন, ইহ 
বলিলেই রাজনৈতিক তত্বট| সম্পূর্ণ হইল না, বাহুবল ও বাহুবলের অভাবও তাঁই। তিনি 
ইহা স্পগ্রীকৃত করিবার জন্য মৌসলপবর্ব প্রণীত করিয়াছেন। তথায় কৃষ্ণের অভাবে স্বয়ং 
অর্জুন লগুড়ধারী কৃষকগণের নিকট পরাভূত হইলেন। 

আমি যাহাকে এশিক নিয়োগ বলিতেছি, 'অথব দ্বিতীয় স্তরের কৰি যাহা ঈশ্বর- 
প্রেরণা বলিয়া বুঝেন, ইউরোপীয়ের৷ তাহার স্থানে ৭.০” সংস্থাপিত করিয়াছেন। এই 
মহাভারতীয় কবিগণের বুদ্ধিতে [৪৮৮ কোন স্থান পাইয়াছিল কি না, আমি বলিতে পারি 
" না। ‘তবে ইহা বলিতে পারি, যাহ! “লর” উপরে, যাহা হইতে “Law”, তাহা তাহার] 
ভালরপে বুঝাইয়াছিলেন। তাহারা বুঝিয়াছিলেন, সকলই ঈশ্বরেচ্ছ ৷ কৃষ্ণকে কর্মাক্ষেতরে 
অবতারিত করিয়া, এই কৰি সেই ঈশ্বরেচ্ছ। বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন। 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ 


ঘটোতকচবধ 


জয়দ্রথবধে আর একট! কৃষ্ণ সন্বন্ধে অনৈসগিক কথ| আছে। অঙ্ছুন জয়দ্রথের 
শিরশ্ছেদে উদ্যত হইলে, কৃষ্ণ বলিলেন, একট! উপদেশ দিই শুন। ইহার পিতা, পুত্রের 
জন্য তপস্য| করিয়া এই বর পাইয়াছে যে, যে জয়দ্রথের মাথ| মাটিতে ফেলিবে, তাহারও 
মস্তক বিদীর্ণ হইয়া খণ্ড খণ্ড হইবে। অতএব তুমি উহার মাথা মাটিতে ফেলিও না। 
উহার মস্তক বাণে বাণে সঞ্চালিত করিয়া, যেখানে উহাঁর পিতা সন্ধ্যাবন্দনাদি করিতেছে, 
সেইখানে লইয়া গিয়া তাহার ক্রোড়ে নিক্ষিপ্ত কর। অঙ্জুন তাহাই করিলেন। বুড়| 
সন্ধ্যা! করিয়া উঠিবার সময় ছিন্ন মস্তক তাঁহার কোল হইতে মাটিতে পড়িয়া গেল। অমনি 
বুড়ার মাথা ফাটিয়! খণ্ড খণ্ড হইল। 

অনৈসগিক বলিয়া কথাটা! আমর! পরিত্যাগ করিতে পারি। তৎপরে ঘটোৎকচবধ- 
ঘটিত বীভৎস কাণ্ড বৰ্ণিত করিতে আমি বাধ্য। 

হিডিম্ব- নামে এক রাক্ষস ছিল, হিডিম্বা নামে রাক্ষপী তাহার ভগিনী। ভীম 
কদাচিৎ রাক্ষসটাকে মারিয়া, রাক্ষসীটাকে বিবাহ করিলেন। বরকন্য। যে পরস্পরের 
অনুপযোগী, এমন কথা বলা যায় না। তার পর সেই রাক্ষসীর গর্ভে ভীমের এক পুত্র 
জন্মিল। তাঁহার নাম ঘটোৎকচ । সেটাও রাক্ষস । সে বড় বলবান্‌ । এই কুরুক্ষেত্রের 
যুদ্ধে পিতৃপিতৃব্যের সাহাধ্যার্থ দল বল লইয়| আসিয়। যুদ্ধ করিতেছিল। আমি তাহার 
কিছু বুদ্ধিবিপর্ধ্যয় দেখিতে পাই_সে প্রতিযোদ্গণকে ভোজন না করিয়া, তাহাঁদিগের সঙ্গে 
বাণাদির দ্বার মানুষযুদ্ধ করিতেছিল। তাঁহার দুর্ভাগ্যবশতঃ দুর্য্যোধনের সেনার মধ্যে 
একটা রাক্ষমও ছিল। ুইটা রাক্ষসে খুব যুদ্ধ করে। 

এখন, এই দিন, একট! ভয়ঙ্কর কাণ্ড উপস্থিত হইল। অন্য দিন কেবল দিনেই যুদ্ধ 
হয়, আজ রাত্রেও আলো! জবালিয়। যুদ্ধ। রাত্রিতে নিশাচরের বল বাড়ে; অতএব 
ঘটোৎকচ দুরনিবার্ধয হইল। কৌরববীর কেহই তাহার সম্মুখীন হইতে পারিল ন|। 
কৌরবদিগের রাক্ষসটাও মারাগেল। কেবল কর্ণই একাকী ঘটোৎকচের সমকক্ষ হইয়া, 
রাক্ষসের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। শেষ কর্ণও আর সামলাইতে পারেন ন|। তাহার 
নিকট ইন্দ্রদত্ত। একপুরুষঘাঁতিনী এক শক্তি ছিল। এই শক্তি সম্বন্ধে অদ্ভুতের অপেক্ষাও 
অদ্ভুত এক গল্প আছে--পাঠককে তৎপঠনে পীড়িত করিতে আমি অনিচ্ছুক। ইহ| বলিলেই 
যথেষ্ট হইবে যে, এই শক্তি কেহ কোন মতেই ব্যর্থ করিতে পারে না, এক জনের প্রতি 
প্রযুক্ত হইলে সে শঁরিবে, কিন্তু শক্তি আর ফিরিবে না; তাই একপুরুষঘাঁতিনী। কর্ণ 


২৩৮ কুষ্ণচরিত্র 


এই অমোঘ শক্তি অঙ্জুনবধার্থ তুলিয়| রাখিয়াছিলেন, কিন্তু আজ ঘটোৎকচের যুদ্ধে বিপন্ন 
হইয়া তাহারই প্রতি শক্তি প্রযুক্ত করিলেন । ঘটোৎকচ মরিল। মৃত্যুকালে বিন্ধ্যাচলের 
একপাদপরিমিত শরীর ধারণ করিল, এবং তাহার চাপে এক অক্ষৌহিণী সেন! মরিল ! 

এ সকল অপরাধে প্রাচীন হিন্দু কবিকে মার্জ্জন| করা যায়, কেন না, বালক ও 
অশিক্ষিত স্ত্রীলোকের পক্ষে এ রকম গল্প বড় মনোহর। কিন্তু তিনি তার পর যাহা রচন! 
করিয়াছেন, তাহা বোধ হয় কেবল তাহার নিজেরই মনোহর। তিনি বলেন, ঘটোৎকচ 
মরিলে পাণডবের! শোককাতর হইয়। কাদিতে লাগিলেন, কিন্তু কৃষ্ণ রথের উপর নাচিতে 
আরম্ভ করিলেন! তিনি আর গোপবালক নহেন, পৌত্র হইয়াছে; এবং হঠাৎ বায়ু 
রোগাক্রান্ত হওয়ার কথাও গ্রন্থকার বলেন না। কিন্তু তবু রখের উপর নাচ! কেবল নাচ 
নহে, সিংহনাদ ও বাহুর আস্কোটন! অর্জুন জিজ্ঞাসা করিলেন, ব্যাপার কি? এত নাচ- 
কাচ কেন? কৃষ্ণ বলিলেন, “কর্ণের নিকট যে অমোঘ শক্তি ছিল, য| তোমার বধের জন্য 
তুলিয়৷ রাখিয়াছিল, তাহা ঘটোৎকচের জন্য পরিত্যক্ত হইয়াছে। এক্ষণে তোমার আর 
ভয় নাই; তুমি এক্ষণে কর্ণের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে পারিবে ।” জয়দ্রথবধ উপলক্ষে দেখিয়াছি, 
কর্ণের সঙ্গে অজ্জুনের পুনঃ পুনঃ যুদ্ধ হইয়াছে, এবং কর্ণ পরাভূত হইয়াছেন। তখন সেই 
এন্দ্রী শক্তির কোন কথাই কাহারও মনে হয় নাই; কবিরও নহে। কিন্তু তখন মনে করিলে 
জগদ্রথবধ হয় না; কর্ণ জয়দ্রথের রক্ষক। সুতরাং তখন চুপে চাপে গেল। যাঁক__এই 
শক্তিষটিত বৃত্তান্তটা! অনৈসঙ্সিক, হতরাং তাহা আমাদের আলোচনার অযোগ্য । যে 
কথাটা! বলিবার জন্য, ঘটোৎকচবধের কথা তুলিলাম, তাহা এই। কৃষ্ণ, অৰ্জ্ঞ ন মের প্রশ্নের 
উত্তর দিয়| বলিতেছেন, 

“যাহা হউক, হে ধনঞ্জয় । আমি,তোমার হিতার্থ বিবিধ উপায় উদ্ভাবনপূর্ববাক ক্রমে ক্রমে মহাবল- 
পরাক্ান্ত জরাসন্ধ, শিশুপাল, নিষাদ একলব্য, হিড়ি, কিন্মার, বক, অলায়ুধ, উগ্রকর্ম্মা, ঘটোৎকচ প্রভৃতি 
রাক্ষসের বধ সাধন করিয়াছি |” 

কথাটা সত্য নহে। কৃষ্ণ শিশুপালকে বধ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু সে অঞ্জনের 
হিতার্থ নহে, শিশুপাল তাঁহাকে সভামধ্যে অপমানিত ও যুদ্ধে আহুত করিয়াছিল, এই 
জন্য বা যজ্ঞের রক্ষার্থ। জরাসন্ধবধেরও কৃষ্ণ কর্ত! না হউন, প্রবর্তক, কিন্তু সে অঙ্জুন- 
হিতার্থ নহে, কারারুদ্ধ রাঁজগণের মুক্তিজন্য। কিন্ত বক, হিড়িম্ব, কিন্মীর প্রভৃতি রাক্ষসদিগের 
বধের, এবং একলব্যের অন্গষ্ঠচ্ছেদের সঙ্গে কৃষ্ণের কিছুমাত্র সম্বন্ধ ছিল না। তিনি তাহার 
কিছুই জানিতেন না, এবং ঘটনাকালে উপস্থিতও ছিলেন শা। মহাভারতে এক স্থানে 
পাই বটে, কৃষ্ণ একলব্যকে বধ করিয়াছিলেন, কিন্তু এ অঙথষ্ঠচ্ছেদের কথ। তাহার বিরোধী । 
ঘটনাগুলি, অর্থাৎ একলব্যের অন্ষ্ঠচ্ছেদ এবং রাক্ষসগণের বধ, প্রকৃত ঘটনীও নহে। 


ষষ্ঠ খণ্ড ঃ চতুর্থ পরিচ্ছেদ £ ঘটোৎকচবধ ২৩৯ 


তবে, এ মিথা। বাক্য কুষ্ণমুখে সাঁজাইবার উদ্দেশ্য কি? 

এ সন্বন্ধে কেবল আর একটা কথা বলিব। ভক্তে বলিতে পারিবেন, ক্ষণ ইচ্ছার 
দ্বারা সকলই করিতেছেন। তাহার ইচ্ছাঁতেই হিড়িন্বাদি বধ, এবং ঘটোৎকচের প্রতি 
কর্ণের শক্তি প্রযুক্ত হইয়াছিল। এ কথা: সঙ্গত নহে। কৃষ্ণই বলিতেছেন যে, তিনি 
বিবিধ “উপায় উদ্ভাবন” করিয়া ইহা! করিয়াছেন। আর যদি ইচ্ছাময় সর্ববকর্তী ইচ্ছাদারা 
এ সকল কাৰ্য্য সাধন করিবেন, তবে মনুষ্যশরীর লইয়া অবতীর্ণ হইবার প্রয়োজন কি 
ছিল? আমরা পুনঃ পুনঃ দেখিয়াছি যে, কৃষ্ণ ইচ্ছাশক্তির দ্বারা কোন কর্ম্ম করেন না; 
পুরুষকার অবলম্বন করেন। তিনি নিজেও তাহা! বলিয়াছেন; সে কথা পূর্বের উদ্ধৃত 
করিয়াছি। দেখা গিয়াছে যে, তিনি ইচ্ছ| করিয়াও যত্ন করিয়| সন্ধিসংস্থাপন করিতে পারেন 
নাই বা কর্ণকে যুধিষ্টিরের পক্ষে আনিতে পারেন নাই। আর যদি ইচ্ছার দ্বারা কর্ম্ম সম্পন্ন 
করিবেন, তবে ছাই ভক্মম জড়পদার্থ একটা শক্তি-অস্ত্রের জন্য ইচ্ছাময়ের এত ভাঁবন। কেন? 

ইহার ভিতরে আসল কথাটা, যাহ পুর্ববপরিচ্ছেদে বলিয়াছি। বুদ্ধি ঈশ্বরপ্রোরিত, 
রব, দ্ধিও ঈশ্বরপ্রেরিত, কবি এই কথা৷ বলিতে চাহেন। কর্ণ অর্জুনের জন্য এন্দ্রী শক্তি 
তুলিয়া রাখিয়াছিলেন, এখন যে ঘটোৎকচের উপর তাহা পরিত্যাগ করিলেন, ইহা কর্ণের 
দু্ববদ্ধি। কৃষ্ণ বলিতেছেন, সে আমি করাইয়াছি; অর্থাৎ দুর্ববদ্ধি ঈশ্বরপ্রেরিত। 
শিশুপাল ছূর্ববদ্বিক্রমে সভাতলে কৃষ্ণের অসহ অপমান করিয়াছিলেন । জরাসন্ধ, সৈন্য- 
সাহায্যে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে অজেয় ; পাগুবের কথা দুরে থাক্‌, কৃষ্ণসনাথ যাদবেরাও তাহাকে 
জয় করিতে পারেন নাই। কিন্তু শারীরিক বলে ভীম তাহার অপেক্ষা বলবান্‌; একাকী 
ভীমের সঙ্গে মল্লের মত বাহুযুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়। তাদৃশ রাজরাজেশ্বর সম্রাটের পক্ষে 
দুর্বব্‌দ্ধি। কৃষ্ণোক্তির মৰ্ম্ম এই যে, সে দুর্বুদ্ধিও আমার প্রেরিত। দ্রোণাচার্য্য অনাধ্য 
একলব্যের নিকট গুরুদক্ষিণাস্বরূপ তাহার দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠ চাহিয়াছিলেন। এ অদ্ুষ্ 
গেলে বহুকষ্টলন্ধ একলব্যের ধনুবিবদ্া। নিক্ষল হয়। কিন্তু একলব্য সে প্রাধিত গুরুদক্ষিণ| 
দিয়াছিলেন। ইহা একলব্যের দারুণ ছূর্ববদ্ধি। কৃষ্ণের কথার মন্দ এই যে, সে ছূ্ববুদ্ধি 
তাহার প্রেরিত_-ঈশ্বরপ্রেরিত। রাক্ষসবধ সম্বন্ধেও এরূপ । এ সমস্তই দ্বিতীয় স্তর। 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ 
দোণবধ 
প্রাচীন ভারতবর্ষে কেবল ক্ষত্রিয়েরাই যুদ্ধ করিতেন, এমন নছে। ত্রাঙ্গণ ও বৈশ্য 
যোদ্ধার কথ মহাভাঁরতেই আছে । ছূর্যোধনের সেনানায়কদিগের মধ্যে তিন জন প্রধান 


২৪০ কৃষ্ণচরিত্র 


বীর ব্রাহ্মণ ;_দ্রোণ, তাঁহার শ্যালক কৃপ, এবং তাঁহার পুত্র অশ্বথাম।॥ অন্যান্য বিস্তার 
ন্যায়, ত্রাহ্মণের। যুদ্ধবিগ্ভারও আচার্য্য ছিলেন। দ্রোণ ও কৃপ, এইরূপ যুদ্ধাচার্য্য। এই জন্য 
ইহাদিগকে দ্ৰোণাচাৰ্য্য ও কৃপাচাৰ্য্য বলিত । 

এদিকে ব্রাহ্মণের সঙ্গে যুদ্ধে বিপদ্‌ও বেশী। কেন না, রণেও ভ্রাহ্মণকে বধ করিলে, 
ভ্রহ্মহত্যার পাতক ঘটে। অন্ততঃ মহাভারকার এই কারণ, ব্রাহ্মণ যোদ্ধুগণকে লইয়৷ 
বড় বিপন্ন, ইহা স্পষ্টই দেখা যায়। এই জন্য কৃপ ও অশ্বথাম। যুদ্ধে মরিল না। কৌরব- 
পক্ষীয় সকলেই মরিল, কেবল তাঁহার! দুই জনে মরিলেন না; তাহার অমর বলিয়৷ 
গ্রন্থকার নিষ্কৃতি পাইলেন। কিন্তু দ্রোণাচার্য্যকে ন! মারিলে চলে না ; ভীত্মের পর 
তিনি সর্ববপ্রধান যোদ্ধা ; তিনি জীবিত থাকিতে পাণ্ডবের৷ বিজয়লাঁভ করিতে পারেন ন|। 
কিন্তু এ কথাও গ্রন্থকার বলিতে অনিচ্ছুক যে, ধাম্মিক রাজগণের মধ্যে কেহ তাহাকে 
মারিয়! ভ্রহ্মহত্যার ভাগী হইল। বিশেষতঃ, দ্রোণাচার্্যকে বৈরথাযু পরাজিত করিতে 
পারে, পাণ্ডবপক্ষে এমন বীর অঞ্জুন ভিন্ন আর কেহই নাই; কিন্তু দ্রোগাঁচার্ধ অভ্জ,নের 
গুরু, এজন্য অজ্ভুনের পক্ষে বিশেষরূপে অবধ্য। তাই গ্রন্থকার একট| কৌশল অবলম্বন 
করিতে বাধ্য হইয়াছেন । 

পাঞুবভার্্যা দ্রৌপদীর পিতা ক্রপদ রাজার সঙ্গে পুর্বকালে বড় বিবাদ হইয়াছিল। 
দ্রপদ, দ্রোণের বিক্রমের সমকক্ষ হইতে পারেন নাই--অপদস্থ ও অপমানিত হইয়াছিলেন। 
এজন্য তিনি দ্রোণবধার্থ যজ্ঞ করিয়াছিলেন। যজ্ঞকুণ্ড হইতে' জোণবধকারী পুত্র উদ্ভূত 
হয়_নাম ধৃ্টদ্ল। ধৃষ্টহ্ান্ন কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে পাণ্ডবদিগের সেনাপতি । তিনিই দোণবধ 
করিবেন, পাগুবদিগের এই ভরসা। যিনি ব্রহ্মবধার্থ দৈবকর্মীজাত, ব্ৰহ্মবধ তাঁহার পক্ষে 
পাপ নয়। 

কিন্তু মহাভারত এক হাতের নয়, নানা রচয়িত| নান| দিকে ঘটনাবলী যথেচ্ছ লইয়| 
গিয়াছেন। পনের দিবস যুদ্ধ হইল, ধৃষ্ট্যন্স দ্রোণাচার্য্ের কিছুই করিতে পারিলেন না। 
তাঁহার নিকট পরাভূত হইলেন। অতএব দ্রোণ মরার ভরস| নাই--প্রত্যহ পাণগুবদিগের 
সৈন্তক্ষয় হইতে লাগিল | তখন দ্রোণবধার্থ একটা ঘোরতর পাপাচারের পরামর্শ পাণ্ডব 
পক্ষে স্থির হইল এই মহাপাপমন্ত্রণার কলঙ্ক! কৃষ্ণের স্বন্ধে অর্পিত হইয়াছে। তিনিই 
ইহার প্রবর্তক বলিয়| বর্ণিত হইয়াছেন। কৃষ্ণ বলিতেছেন, 

“হে পাগুবগণ! অন্তের কথা দূরে থাকুক, সাক্ষাৎ দেবরাজ ইন্দ্ৰ দ্রোণাচার্য্যকে সংগ্রামে পরাজয় 
করিতে সমর্থ নহেন। কিন্তু উনি অস্ত্র শব পরিত্যাগ করিলে মনুষ্কোরাও তাঁহার বিনাশ করিতে পারে, 
অতএব তোমরা ধর্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক উহারে পরাজয় করিবার চেষ্টা কর” 


আর পাতা দশ বার পূর্বের খীঁহার মুখে কৰি এই বাক্য সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন, 


ষষ্ঠ খণ্ড £ পঞ্চম পরিচ্ছেদ £ দ্রোঁণবধ ২৪১ 


“আমি শপথ করিয়! বলিতেছি যে, যে স্থানে ব্রহ্ম, সত্য, দম, শৌচ, ধর্ম, শ্রী, লজ্জা, ক্ষমা, ধৈর্য্য 
অবস্থান করে, আমি নেইখানেই অবস্থান করি 1৮% 

যিনি ভগবদগীতা-প্ববাধ্যায়ে বলিয়াছেন যে, ধর্ম্মসংরক্ষণের জন্যই যুগে যুগে 
অবতীর্ণ হই; যাহার চরিত্র, এ পর্যন্ত আদর্শ ধার্ন্নিকের চরিত্র বলিয়াই প্রতিভাত হইয়াছে, 
বাহার ধর্মে দাঁত? শক্রগণ কর্তৃক স্বীকৃত বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে,’ তিনি কি না ডাকিয়া 
বলিতেছেন, “তোমরা ধর্ম্ম পরিত্যাগ কর!” তাই বলিতেছিলাম, মহাভারত নানা হাতের 
রচন|; ধাহার যেরূপ ইচ্ছা, তিনি সেইরূপ গড়িয়াছেন। 

কৃষ্ণ বলিতে লাগিলেন, 

“আমার নিশ্চিত বোধ হইতেছে যে, অশ্বথ।মা নিহত হইয়াছেন, ইহ! জানিতে পারিলে ভ্রোণ আর 
যুদ্ধ করিবেন না। অতএব কোন ব্যক্তি উহার নিকট গমনপুর্বক বলুন যে, অশ্বথাম। সংগ্রামে বিনষ্ট 
হইয়াছেন ।” 

অৰ্জন মিথ্যা বলিতে অন্বীকৃত হইলেন, যুধিষ্ঠির কষ্টে তাহাতে সম্মত হইলেন। 
ভীম বিন! বাক্যব্যয়ে অশ্বথামা নামক একট! হস্তীকে মারিয়া আসিয়৷ দ্রোণাঁচাধ্যকে 
বলিলেন, “অশ্বথাম| মরিয়াছেন।”] ভ্রোণ জানিতেন, তাহার পুত্র “অমিতব্লবিক্রমশালী, 
এবং শত্রুর অসহ্য”"_অতএব ভীমের কথ বিশ্বাস করিলেন নাঁ। ধৃষটগ্ন্কে নিহত করিবার 
চেষ্টায় মনোযোগী হইয় যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু পুনশ্চ আবার যুধিষ্টিরকে জিজ্ঞাসা 
করিলেন, অশ্বখামার মৃত্যুর কথ| সত্য কিনা? যুধিষ্ঠির কখনও অধর্ম্ম করেন না, এবং 
অসত্য বলেন না, এজন্য তীহাকেই জিজ্ঞাস| করিলেন। তিনি বলিলেন, অশ্বখাম| কুঞ্জর 
মরিয়াছে _কিন্তু কুঞ্জর শব্দট। অব্যক্ত রহিল। $ 

তাহাঁতেই বা কি হইল? দ্ৰোণ প্রথমে বিমনায়মান হইলেন বটে, কিন্তু তৎপরে 
অতি ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তাহার মৃত্যুত্বরূপ ধৃষ্ট্যুন্স তাহার আপনার সাধ্যের 
অতীত যুদ্ধ করিয়া, নিরপ্র ও বিরথ হইয়া দ্রোণহস্তে মরণাপন্ন হইলেন। তখন ভীম গিয়। 
ধৃষটছ্যু্নকে রক্ষা করিলেন, এবং দ্রোণাচার্ে/র রথ ধারণ করিয়৷ কতকগুলি কথা বলিলেন, 
তাহাই দ্রোণকে যুদ্ধে পরাগ্থ করিবার পক্ষে যথেষ্ট । ভীম বলিলেন, 


* ঘটোৎকচবধ-পর্বাধ্যয়, ১৮২ অধ্যায়। 1 ধৃতরাষ্টরবাক্য দেখ । 

{ গোপালভণড় এইরূপ “কৃষ্ণ পাইয়াছিল।” 

§ “অশ্বখাম। হত ইতি গ্ঃ”_-এ কথাট। মহ।ভারতের নহে । বোধ হয় কথকের! তৈয়ার করিয়া 
থাকিবেন। মূল মহাভারতে ইহা নাই। মহাভারতে আছে, 

তমতথ্যভয়ে মগ্লো জয়ে সক্তো যুখিষ্িরঃ । 

অব্যক্তমব্রবীদ্বাক্যং হতঃ কুপ্জর ইত্যুত ॥ ১৯১॥ 


২৪২ কুষ্ণচরিত্র 

“হেত্রক্ষন্! যদি স্বধৰ্ম্মে অসন্থষ্ট শিক্ষিতান্ত অধম ব্রাহ্মণগণ সমরে প্রবৃত্ত না হন, তাহা হইলে 
ক্ষত্রিয়গণের কখনই ক্ষয় হয় না। পণ্ডিতের! প্রাণিগণের হিংসা না করাই প্রধান ধর্ম বলিয়! নির্দেশ 
করেন। মেই ধর্ম প্রতিপালন কর! ব্রাহ্মণের অবশ্য কর্তব্য ; আপনিই ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ, কিন্তু চণ্ডালের গ্াঁয় 
অজ্ঞানান্ধ হইয়া পু ও কলত্রের উপকা রার্থ অর্থলালসা নিবন্ধন বিবিধ গ্রেচ্ছজাঁতি ও অন্যান্য গ্রাণিগণের 
প্রাণ বিনাশ করিতেছেন। আপনি এক পুত্রের উপকা রার্থ স্বধৰ্ম্ম পরিত্যাগপুর্বক স্বকার্য্য সাধনে প্রবৃত্ত 
হইয়া অনংখ্য জীবের জীবন নাশ করিয়া কি নিমিত্ত লজ্জিত হইতেছেন না! ?” 

কথাগুলি সকলই অত্য। ইহার পর আর তিরস্কার কি আছে? ' ইহাতেও 
দর্য্যোধনের ন্যায় ছুরাত্মার মত ফিরিতে পারে না বটে, কিন্তু ভ্রোণাচাধ্য ধর্ম্মাত্ম।; ইহাই 
তাহার পক্ষে যথেষ্ট । ইহার পর অশ্বথামার মৃত্যুর কথাট! আর না তুলিলেও চলিত। 
কিন্তু তাহাও এখানে আবার পুনরুত্ত হইয়াছে । 

এ কথার পর দ্রোণাচার্য্য অক্র শব্দ ত্যাগ করিলেন। তখন ধৃষ্টদ্যুন্স তাঁহার মাথা 
কাটিয়া আনিলেন। | ও 

এক্ষণে বিচারে প্রবৃত্ত হওয়| যাউক |. যে কার্ধ্যট! বর্ণিত হইয়াছে, তাহ! যদি যথার্থ 
ঘটিয়| থাকে, তবে ধিনি যিনি ইহাতে লিপ্ত ছিলেন, তিনি তিনি মহাপাপে লিপ্ত। 
গ্রন্থকারও তাহা বুঝেন। তিনি বলিয়াছেন যে, ধর্ম্মাত্ম। যুধিষ্টিরের রখ ইতিপূর্বে পৃথিবীর 
উপর চারি অঙ্গুলি উদ্ধে চলিত, এখন ভুমি স্পর্শ করিয়া চলিল। এই অপরাধে তাহার 
নরক দর্শন হইয়াছিল, ইহাও বলিয়াছেন। আমাদের মতে, এরূপ বিশ্বাস ঘাতকত| এবং 
মিথ প্রবঞ্চনার দ্বারা গুরুহত্যার উপযুক্ত দণ্ড, নরকদর্শন মাত্র নহে;__অনন্ত নরকই ইহার 
উপযুক্ত ৷ - } 

কৃষ্ণ এই মহাঁপাপের প্রবর্তক, এজন্য কৃষ্ণকে সেইরূপ অপরাধী ধরিতে হয় । কিন্তু 
ইহার উত্তর এই প্রচলিত আছে যে, যিনি ঈশ্বর, স্বয়ং পাপ পুণের কর্তা ও বিধাতা, পাপ- 
পুণ্যই বাহার স্থষ্ি, তাহার আবার পাপপুণ্য কি? পাপপুণ্য তাহাকে স্পর্শিতে পারে না। 
এ কথা সত্য, কিন্তু তাই বলিয়| কি, মনুষ্যদেহ-ধারণকালে পাপ তাঁহার আচরশীয় ?. তিনি 
নিজে বলিয়াছেন যে, তিনি ধর্মমসংস্থাপনার্থ অবতীর্ণ -পাপাচরণ দ্বারা কি ধর্ম্মসংস্থাপন তাহার 
উদ্দেশ্য ? তিনি স্বয়ং ত এরূপ বলেন ন|। তিনি গীতায় বলিয়াছেন, 

“জনকাদি বর্মৰারাই সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। জনগণকে স্বধর্স্বে প্রবৃত্ত করিবার জন্য ( দৃষ্টান্তের 
দার!) তুমি কর্ম কর। শ্রেষ্ট ব্যক্তি যেরূণ করিয়া থাকেন, ইতর লোকেও তাই করে; শ্রেষ্ঠ যাহা 
মানেন, লোক তাহারই অন্থবস্তিত হয়। হে পার্থ! ভ্রিলোকে আমার কর্তব্য কিছুই নাই ; আমার 
পরা্তব) ব| অপ্রাপ্তব্য কিছুই নাই) তথাপি আমি কৰ্ম্ম করি। (কেন না) আমি যটি কদাচিৎ অতন্র্রিত 
হইয়| কম্ধানুবর্তন না করি, তবে মনুষ্যগণ মর্কতোভাবে আমার পথের অন্বর্তী হইবে।” 

শরীমন্তগবদণীতা, ৩ অঃ, ২০-২৩। 
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অতএব শ্রীকৃষ্ণ নিজেই বলিয়াছেন, মাঁনবাঁবতারে, স্বকার্য্ের দৃষ্টান্তের দ্বার! ধর্ম্ম- 
সংস্থাপন ষ্টাহার উদ্দেশ্যের মধ্যে । অতএব স্বকর্ম্মে মহাপাপের দৃষ্টান্ত তাহার অভিপ্রেত 
হইতে পারে ন|। 

তবে এ কাঁগুট| কি? তাহার মীমাংস| স্থির ন| করিয়া আমি কৃষ্ণচরিত্র প্রণয়নে 
প্রবৃত্ত হই নাই। কেন না, বৃন্দাবনের গোপী ও “অশ্বখামা হত ইতি গজঃ” ইহাই কৃষ্ণের 
প্রধান অপবাদ । 

কাঁগুট| কি? তাহার উত্তর, কাঁগুট! অমস্তই অমৌলিক। যদি পাঠক মনোঁষোগ- 
পূর্বক আমার এই গ্রন্থখানি পড়িয়া থাকেন, তবে বুঝিয়! থাকিবেন যে, সমস্ত মহাভারত, 
অর্থাৎ এক্ষণে যে গ্রন্থ মহাভারত নামে প্রচলিত, তাহ! এক হাঁতের নহে। তাহার 
কিয়দংশ মৌলিক, আদিম মহাভারত ব। “প্রথম স্তর ৷? অপরাংশ অমৌলিক ও পরবস্তী 
কবিগণকর্তৃক সুলগ্রন্থে প্রক্ষিপ্ত। কোন্‌ অংশ মৌলিক, আর কোন্‌ অংশ অমৌলিক, 
ইহা নিরূপণ করা কঠিন। নিরূপণ জন্য আমি কয়েকটি সঙ্কেত পাঠককে বলিয়া! দিয়াছি। 
সেইগুলি এখন পাঠককে স্মরণ করিতে ছইবে। 

(১) তাহার মধ্যে একটি এই, 

“শ্রেষ্ঠ কবিদিগের বর্ণিত চরিব্রগুলির সর্ধ্বাংশ সুসঙ্গত হয় । যদি কোথাও ব্যতিক্রম দেখা যায়, তবে 
সে অংশ প্রক্ষিপ্ত বলিয়া সন্দেহ করা যাইতে পারে ।” 

উদাহরণ দিবার জন্য বলিয়াছিলাম যে, যদি কোথাও ভীম্মের পরদারপরায়ণতা ব। 
ভীমের ভীরুতা দেখি, তবে জানিব, এ অংশ প্রক্ষিপ্ত। এখানে ঠিক তাই; এক মাত্রায় 
নহে, তিন মাত্রায় কেবল তাই। পরম ধর্ম্মাত্ম| যুধিষ্টিরের চরিত্রের সঙ্গে এই নৃশংস 
বিশ্বাসঘাতকতা ও মিথ্যা প্রব্চনার দ্বার - গুরুনিপাত যাদৃশ অসঙ্গত, তত অসঙ্গত আর 
কোন দুই বস্তুই হইতে পারে না। তার পর মহাঁতেজন্বী, বলগর্ববশাঁলী, ভয়শুন্য ভীমের 
চরিত্রের সঙ্গেও ইহ! তঞ্জপ অসঙ্গত। ভীম বাহুবল ভিন্ন. আর কিছু মানেন না--শক্রুর 
বিরুদ্ধে আর কিছু প্রয়োগ করেন ন; রাজার্থেও নহে, প্রাণরক্ষার্থেও নহে। স্থানান্তরে 
কথিত আছে, অশ্বখাম। নারায়ণান্ত্র নামে অনিবার্ধ্য দৈবাস্ত্র প্রয়োগ করিয়াছিলেন__তাহাতে 
সমস্ত পৃথিবী ন্ট হইতে পারে। দিব্যাপ্্বিৎ অঙ্জ্রনও তাহার নিবারণে অক্ষম ; সমস্ত 
পাণ্ডৰসৈন্য বিনষ্ট হইতে লাগিল। ইহা হইতে পরিত্রাণ পাইবার একটি উপায় ছিল-_ 
এই দৈবান্ত্র সমরবিমুখ ব্যক্তিকে স্পর্শ করে ন|। অতএব প্রাণরক্ষার্থ কৃষ্ণের আজ্ঞানুসারে 
সমস্ত পাঁগুবসেনা ও সেনাপতিগণ, রথ ও বাহন হইতে ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া অস্ত্রশস্ত্র 
পরিত্যাগপূর্ব্বক বিমুখ হইয়া বসিলেন; কৃষ্ণের আজ্ঞায় অজ্জ্বনকেও তাহ! করিতে হইল। 
কেবল; ভীম কিছুতেই তাহ| করিলেন না।_-বলিলেন, “আমি শরনিকর নিপাঁতে অশ্বথামার 
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অস্ত্র নিবারণ করিতেছি। আমি এই স্ুব্ণগয়ী গুবর্বী গদ। সমুগ্ঠত করিয়া দ্রোণপুত্রের 
নারায়ণান্তর বিমর্দিত করত অন্তকের ন্যায় রণস্থলে বিচরণ করিব। এই ভূমণ্ডলমধ্যে 
যেমন কোন জ্যোতিঃপদার্থই সূর্য্যের সদৃশ নহে, তদ্ধপ আমার তুল্য পরাক্রমশালী আর 
কোন মনুষ্যই নাই। আমার এই যে এঁরাবতশুগুসদৃশ স্থদুঢ় ভূজদণ্ড অবলোকন করিতেছ, 
ইহ! হিমালয় পর্ববতেরও নিপাতনে সমর্থ। আমি অযুতনাগভুলা বলশালী; দেবলোকে 
পুরন্নর যেরূপ অপ্রত্দবিন্থা, নরলোকে আমিও তদ্রপ। আজি আমি দ্রোণপুত্রের 
অল্ত্রনিবারণে প্রবৃত্ত হইতেছি, সকলে আমার বাহ্বীরধ্য অবলোকন করুন। যদি কেহ 
এই নারায়ণান্ত্রের প্রতিদন্ী বিদ্যমান না থাকে, তাহ! হইলে আমি স্বয়ং সমস্ত কৌরব ও 
পাগুবসমক্ষে এই অস্ত্রের প্রতিদ্বন্থা হইব।” স্বীকার করি, বড়াই বড় বেশী, গল্পটাও 
নিতান্ত আধাঢে। ত| হৌক-_সত্য বলিয়া কাহাকেও ইহা গ্রহণ করিতে হইতেছে না। 
কৰিপ্রণীত চরিত্রচিত্রের স্তৃসঙ্গতি লইয়া! কখ। কহিতেছি। নারায়ণান্ত্রমোক্ষ মৌলিক না 
হইতে পারে, কিন্তু এই ছাঁচে মৌলিক মহাভারতে সর্বত্রই ভীমের চরিত্র ঢালা । ইহার 
সঙ্গে ভীমের সেই শৃগালোপম দ্রোণপ্রবঞ্চনা কতটা! স্থসঙ্গত? এই ভীম কি ভ্্রীলোকেরও 
দ্বণাস্পদ যে শক্রবধোপায়,। তাহ| অবলম্বন করিতে পারে? দ্রোণাঁচার্যের অপেক্ষা 
নারায়ণান্র সহঅগুণে ভয়ঙ্কর; যে নারায়ণান্তের সন্মুখে সিংহের ন্যায় দৃপ্ত, যাহাকে 
বলপ্রয়োগ বাতীতও *% নারায়ণান্তরের সম্মুখ হইতে কেহ বিমুখ করিতে পারিল না, তাহাকে 
অজ্জুনের প্রতিযোদ্ধা মাত্র দ্রোণের ভয়ে শৃগালাধমের ন্যায় কাধ্য প্রবৃত্ত বলিয়া যে কৰি 
বর্ণনা করিয়াছেন, সে কবির কবিত্ব কোথায় ? মহাভারত প্রণয়ন কি তাঁহার সাধ্য ? 

তবে নিহত অশ্বথামাগ্জের এই গল্প, ভীমের চরিত্রের সঙ্গে অসঙ্গত ; যুরিষিরের 
চরিত্রের সঙ্গেও অসঙ্গত, ইহা দেখিয়াছি। কিন্তু ভীমের চরিত্রের সঙ্গে ও যুধিষ্ঠিরের 
চরিত্রের সঙ্গে ইহার যতট| অনঙ্গতি, তদপেক্ষ। কৃষ্ণচরিত্রের সঙ্গেও ইহার অসঙ্গতি আরও 
বেশী। যদি আমরা যাহা বলিয়াছি, তাহা পাঠক বুঝিয়া থাকেন, তাহ| হইলে এই এই 
অসঙ্গতির পরিমাণ বুঝিতে পারিবেন। আলোকে অন্ধকারে যত অসঙ্গতি; কৃষ্ণে শ্বেতে ; 
তাপে শৈত্যে ; মধুরে কর্কশে ; রোগে স্বাস্থ্যে; ভাবে অভাবে যতটা অসঙ্গতি, ইহাও তত । 
যখন মৌলিক চরিত্রের সঙ্গে একটি নয়, তিনটি মৌলিক চরিত্রের সঙ্গে এ গল্পের এত 
অসঙ্গতি, তখন ইহা অযৌলিক ও প্রক্ষিপ্ত, এবং অন্যাকবিপ্রণীত বলিয়া আমরা পরিত্যাগ 
করিতে পারি। I 

(২) আমার কথা শেষ হয় নাই। কোন্‌ অংশ মৌলিক, কোন্‌ অংশ অমৌলিক, 
ইহার নির্বাচন জন্য যে কয়েকটি লক্ষণ নির্দিষ্ট করিয়াছি, তাহার একটির ছারা পরীক্ষা 


* অর্জুন ও কৃষ্ণ ভীমকে বলপূৰ্বক রথ হইতে টানিয়া ফেলিয়। দিয়া অন্ধ শন কাড়িয়। লইয়াহিলেন । 
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করায় এই হতগজবৃত্তান্তটা অমৌপিক বলিয়া প্রতিপন্ন হইল । আর একটির দ্বারা পরীক্ষা 
করিয়। দেখা যাউক। আর একটি সুত্র এই যে, দুইটি বিবরণ পরস্পরবিরৌধী হইলে, 
তাহার একটি প্রক্ষিপ্ত। এখন মহাভারতে, এ অশ্বথামাগজের গল্পের সঙ্গে সেই 
দ্রোণবধের আর একটি বৃত্তান্ত পাই। একটিই যথেষ্ট কারণ কিন্তু দুইটি একত্র জড়ান 
হইয়াছে। আমরা সেই স্বতন্্র বিবরণটি পৃথক্‌ করিয়া মহাভারত হইতে উদ্ধত করিতেছি । 
তাহ| বুঝাইবার জন্য, অগ্রে আমার বল৷ উচিত যে, দ্রোণ অধর্্মযুদ্ধ করিতেছিলেন। 
মহাভারতে কথিত অন্যান্য দৈবান্ত্রে মধ্যে ব্রহ্মান্র একটি। আজি এ দেশের লোকে, 
যে উপায়ে যে কার্ধ্সাধনে অব্যর্থ, তাহাকে সেই কার্য্যের “ক্রঙগান্্র” বলে। এই র্গান্্ 
অক্্রানভিজ্ঞ ব্যক্তিদিগের প্রতি প্রয়োগ নিষিদ্ধ ও অধর্ম্ম, ইহাই খধিদিগের মত। দ্রোণ 
বরঙ্গান্্রের দ্বার! অস্্রানভিজ্ঞ সৈন্যগণকে বিনষ্ট করিতেছিলেন । এমন সময়ে,_- 

“বিশ্বামিত্র, জমদগ্লি, ভরদ্বাজ, গৌতম, বশিষ্ঠ, অত্রি, ভৃগু, অর্গিরা, দিকত, পৃশ্বি, গৰ্গ, বাঁলখিল্য, 
মরীচিপ ও অন্থন্ত ক্ষুদ্রতর নাগরিক খষিগণ আচার্য্যকে নিঃক্ষল্রিয় করিতে অবলোকন করিয়া তাহারে 
ব্ৰহ্মলোকে নীত করিবার বাসনায় সকলে শীঘ্র সমাগত হয়৷ কহিতে লাগিলেন, হে দ্রোণ! তুমি অধর্থ- 
যুদ্ধ করিতেছ ; অতএব এক্ষণে তোমার বিনাশসময় উপস্থিত হইয়াছে। তুমি আধুধ পরিত্যাগ করিয়া 
একবার আমাদিগকে নিরীক্ষণ কর। আর তোমার এরূপ কর্ধের অনুষ্ঠান করা কর্তব্য নহে। তুমি 
বেদবেদাঙ্গবেত্তা এবং সত্যধর্মপরায়ণ ; অত এব এরপ কার্ধ্য করা তোমার নিতান্ত অনুচিত ; তুমি অবিমুগ্ধ 
হইয়া আযুধ পরিত্যাগপুর্ব্ক শাশ্বত পথে অবস্থান কর। অগ্ত তোমার মর্ত্যলোকনিবাসের কাল পরিপূর্ণ 
হইয়াছে। হেবিগ্র! অন্ত্রানভিজ্ঞ ব্যক্তিদিগকে ব্রদ্মান্ত্রে বিনাশ করিয়া নিতান্ত 'অসৎকার্য্যের অনুষ্ঠান 
করিয়াছ ; অতএব আয়ুধ অবিলম্বে পরিত্যাগ কর ; আর ক্ুরকার্ষে/র অনুষ্ঠান কর! তোমার কর্তব্য নহে ।” 

ইহাতেই দ্রোণীচার্য যুদ্ধে ক্ষান্ত হইলেন।  যুধিষ্ঠিরের নিকট অশ্বথামার মৃত্যু 
শুনিয়াও যুদ্ধে ক্ষান্ত হন নাই, পূর্বের বলিয়াছি। তার পরেও তিনি ধৃষ্টগ্যুন্সকে বিনষ্ট করিবার 
উপক্রম করিলে, যছুবংশীয় সাত্যকি আসিয়। ধৃষ্টদ্যুন্দের রক্ষ। সম্পাদন করিলেন। সাত্যকির 
সঙ্গে কেহই যুদ্ধ করিতে সক্ষম হইল না। দ্রোগও নিবারিত হুইলেন। তখন যুধিষ্ঠির 
স্বপক্ষীয় বীরগণকে বলিলেন, 

“হে বীরগণ! তোমরা পরম যত্রলহকারে দ্রোণাভিমুখে ধাবমান হও। মহাবীর ধৃ্টদ্যয় 
দ্রোণাচার্যোর বিনাশের নিমিত্ত যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন। অগ্ত সমরক্ষেত্রে দ্রপদনন্দনের কার্ধ্য সন্দর্শনে 
স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, উনি জুদ্ধ হইয়া দ্রোণকে নিপাতিত করিবেন। অতএব ভোমরা মিলিত হইয়া 
দ্রোণের সহিত যুদ্ধারত্ত কর |” 

এই কথার পর, পাণগুবপক্ষীয় বীরগণ দ্রোগাভিমুখে ধাবমান হইলেন। মহীভারত 


হইতে পুনশ্চ উদ্ধৃত করিতেছি, 
“মহারথ প্রোণও মরণে রুতনিশ্চয় হইয়া সমাগত বীরগণের প্রতি মহাবেগে গমন করিতে লাগিলেন। 


২৪৬ কৃষ্ণচরিত্র 


সত্যসন্ধ মহাবীর দ্রোণাচার্য্য মহারথগণের প্রতি ধাবমান হইলে মেদিনীমণ্ডল কম্পিত ও প্রচণ্ড বায় 
সেনাগণকে ভীত করত এ্রবলবেগে প্রবাহিত হইতে লাগিল। মহতী উল্ধ। সূর্য্য হইতে নিঃস্থত হইয়| 
আলোক প্রকাশপুর্বক সকলকে শঙ্কিত করিল । জোণাচার্ষোর অন্ধ সকল প্রজলিত হইয়! উঠিল। রথের 
ভীষণ নিস্বন ও অখগণের অশ্রপাত হইতে লাগিল। তৎকালে মহারথ দ্রোণ নিতান্ত নিস্তেজ হইলেন । 
তাঁহার বাম নয়ন ও বাম বাহু স্পন্দিত হইতে লাগিল। তিনি সম্মুখে ধৃষ্টহ্যুয়কে অবলোকন করিয়। নিতান্ত 
উন্মন| হইলেন, এবং ব্র্বাী খধিগণের বাক্য স্মরণ করিয়া ধর 'অব্লম্বলপূর্্বক প্রাণত্যাগ করিতে ইচ্ছা 
করিলেন।” 

পাঠক দেখিবেন যে, এখানে দ্রোণের প্রাণত্যাগের অভিলাষের কারণপরম্পরার মধ্যে 
অ্খামার মৃত্যুম্থাদ পরিগণিত হয় নাই। বিচারকের পক্ষে এই এক প্রমাণ যথেষ্ট ৷ 

দ্রোণ তথাপি যুদ্ধ ছাড়িলেন না। মহাভারতকার দশ হাজার সৈশ্যধংসের কম কথ| 
কন না, তিনি বলেন, তার পরেও প্রোণাগারধ্য ত্রিশ হাজার সৈন্য বিনষ্ট করিলেন, এবং 
ধৃষ্টহ্যন্সকে পুনর্ববার পরাভূত করিলেন। এবার ভীম ধৃষ্ট্যন্সকে রক্ষা করিলেন, এবং 
দ্রোণাচার্যের রথ ধরিয়া (ভীমের অভ্যাস, রথগুলা ধরিয়া আছাড় মারিয়া ভাঙ্গিয়| 
ফেলেন*% ) সেই পর্ববোদ্ধ ত তীব্র তিরস্কার করিলেন | সেই তিরস্কারে দ্রোণ যথার্থ আয়ুধ 
ত্যাগ করিলেন, j { 

“এবং তৎপরে রথোপরি সমুদায় অগ্ত্রশপ্র সন্নিবেশিত করিয়া যোগ অবলম্বনপূর্ববক সমস্ত জীবকে 
অভয়প্রদান করিলেন। এসময়ে মহাবীর বরছায় রন্ধ, প্রাপ্ত হইয়া স্বীয় রথে ভীষণ সশর শরাসন 
অবস্থাপনপূরবক করবারি ধারণপুর্বক দ্রোণাভিমুখে ধাবমান হইলেন । এইরূপে দ্রোণাচার্ধা ষ্টছায়ের 
বশীভূত হইলে সমরাঙ্গনে মহান্‌ হাহাকারশব্ধ সমুখিত হইল। এদিকে জ্যোতিদর্য মহাতপা দ্ৰোণাচাৰ্য্য 
অন্ত্রশগ্র পরিত্যাগপুর্বক শমভাব অবলম্বন করিয়া যোগসহকারে অনাদিপুরুষ বিষ্ণুর ধ্যান করিতে 
লাগিলেন। এবং মুখ হীধধ উন্নমিত, বক্ষঃস্থল ঝিষ্টভিত ও নেত্র নিমীলিত করিয়া বিষয়াদি বাঞ্চ 
পরিত্যাগ ও সাত্বিকভাব অবলম্নপূরর্বক একাক্ষর বেদমন্ত্র ওঁকার ও পরাৎ্পর দেবদেবেশ বাস্গুদেবকে 
মণ করত সাধুজনেরও দুর্লভ স্বর্গলোকে গমন করিলেন ৷” 

তার পর ধৃষ্টছ্যুন আজিয়া মৃতদেহের মস্তক কাটিয়| লইয়| গেলেন। 

অতএব, দ্রোণের ধৃত্যুর মহাভারতে দুইটি পৃথক্‌ পুথক্‌ বৃত্তান্ত পাওয়া যায়। দুইটি 
সম্পূর্ণরূপে যে পরস্পরের বিরোধী, তাহা নহে; একত্রে গাথা যায়। একত্রে গাথাও আছে = 
ভাল জোড় লাগে নাই, মোটারকম রিপুকর্ম্ম, স্থানে স্থানে ফাক পড়িয়াছে। ইহা স্পষ্টই 
দেখা যাইতেছে যে, এই দুইটি বিবরণের মধ্যে একটিই দ্রোণের মৃত্যুর পক্ষে যথেষ্ট, দুইটির 
প্রয়োজন নাই। এক জন কৰি এইরূপ দুইটি ভিন্ন ভিন্ন বিবরণ জোড়া দিবার চেষ্টা করিবার 
. সম্ভাবনা ছিল না। দুইটি ভিন্ন ভিন্ন স্তরের দুই জন কবির প্রণীত বলিয়। কাজেই স্বীকার 


* রথগুলা৷ যদি “একার” মত ইয়, তবে এখনকার লোকেও ইহা পাবে ] 
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করিতে হয়। কোনটি প্রক্ষিপ্ত? দ্রোণের প্রাণত্যাগেচ্ছার যে সকল কারণ মহাভারত 
হইতে উপরে উদ্ধৃত করিয়াছি, অশ্বখথামার মৃত্যুসংবাদ তাহাতে ধর! হয় নাই। অতএব 
অশ্বখামার মৃত্যুঘটিত বৃত্তান্তটি প্ররুত হওয়া অসম্ভব। কিন্তু যে সকল সূত্র পূর্বের সংস্থাপিত 
করিয়াছি, তাহ। স্মরণ করিলেই ইহার মীমাংসা হইবে। 

আমরা বলিয়াছি যে, খন দুইটি ভিন্ন ভিন্ন বা পরস্পরবিরোধী বিবরণের মধ্যে 
একটি প্রক্ষিপ্ত বলিয়া! স্থির হইবে, তখন কোন্টি প্রক্ষিপ্ত, তাহা মীমাংসার জন্য দেখিতে 
হইবে, কোন্টি অন্য লক্ষণের দ্বার! পরস্পরবিরোধী বলিয়৷ বোধ হয়। যেটি অন্য লক্ষণেও 
ধরা পড়িবে, সেইটিই প্রক্ষিপ্ত বলিয়৷ ত্যাগ করিবে আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি যে, 
অশ্বথামাবধসংবাঁদ-বৃত্তান্ত, কৃষ্ণ, ভীম ও যুধিষ্ঠিরের চরিত্রের সঙ্গে অত্যন্ত অসঙ্গত। আমর 
পূর্বের এই একটি লক্ষণ স্থির করিয়াছি যে, এরূপ অসঙ্গতি থাকিলে তাহা প্রক্ষিপ্ত বলিয়া 
ধরিতে হইবে ।ণ* অতএব এই অশ্ব্থামাবধসংবাঁদ-বৃত্তান্ত প্রক্ষিপ্ত, তাহাতে সন্দেহ নাই । 

(৩) আরও একটা কথা আছে। দেখিয়াছি যে, অশ্বথামার মৃত্যুসম্বাদে দ্রোণ 
যুদ্ধে কিছুমাত্র শৈথিল্য করেন নাই। তবে কৃষ্ণ একথ| বলাইলেন কেন? দ্রোণের 
যুদ্ধে নিবৃত্তির অন্তাবন। আছে বলিয়া %& অন্তাবনা কোথ| ? : দ্রোণ জানেন, অশ্বখামা 
অমর। সে কখা অনৈমগিক বলিয়া না হয় ছাড়িয়া দিলাম। সামান্য মানুষের, তোমার 
আমার অথব| একট। কুলি মজুরের যে বুদ্ধি, ততটুকু বুদ্ধিও কৃষ্ণের ছিল, যদি এরূপ স্বীকার 
করা যায়, তাঁহা হইলেও বুঝিতে পার! যাইবে যে, কৃষ্ণ এরূপ পরামর্শ দিবার সম্ভাবনা 
ছিল ন|। দ্রোণই হউক আর যেই হউক, এরূপ সংবাদ শুনিয়া আত্মহত্যায় উদ্ধত হইবার 
আগে, একবার স্বপক্ষীয় কাহাকেও কি জিজ্ঞাসা করিবেন ন| যে, অশ্বথামা মরিয়াছে কি? 
অশ্বথামার অনুসন্ধানে পাঠাইবেন ন|? তাহাই নিতান্ত সম্ভব। তাহ! ঘটিলে জুয়াটুরি 
তখনই সমস্ত ফাসিয়। যাইবে । 

অতএব উপন্যাসটি প্রথমতঃ প্রক্ষিপ্ত, দ্বিতীয়তঃ মিথ্যা/। আমি এমত বলি ন| 
যে, খধিবাক্যে দ্রোণ অন্তর পরিত্যাগ করাই সত্য। খধিদের সেই রপক্ষেত্রে আগমন 
অনৈসগ্সিক ব্যাপার, সুতরাং তাহাও অপ্রকৃত বলিয়া পরিত্যাগ করিতে আমি বাধ্য। 
ইহার মধ্যে প্রকৃত ব| বিশ্বাসযোগ্য কথ| এই হইতে পারে যে, দ্রোণ অধর্ম্মাচরণ 
করিতেছিলেন--ভীমের তীব্র তিরক্কারে তাহ। তাহার হৃদয়জম হইয়াছিল। যুদ্ধে বিমুখ 
হওয়া তাহার সাধ্য নহে--অপটুতা এবং ছুর্য্যোধনকে. বিপৎকালে পরিত্যাগ, এই উভয় 
দোষেই দূষিত হইতে হইবে । অতএব মৃত্যুই স্থির করিলেন। বোধ হয়, এতটুকু একটু 


* ৩৪ পৃষ্ঠ (৬) সুত্র দেখ। 
4 ৩৩ পৃষ্ঠা (৪) সুত্র দেখ। 
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দ্রোণের পর কর্ণ দুর্ধ্যোধনের সেনাপতি । তাহার যুদ্ধে পাণ্ডবসেন৷ অস্থির | 
যুধিষ্ঠির নিজ দুর্ভাগ্যবশতঃ তাহার সন্মুখীন হইয়াছিলেন। কর্ণ তাহাকে “রূপ সন্তাড়িত 
করিলেন যে, যুধিষ্ঠির ভয়ে রণক্ষেত্র হইতে পলাইয়| গিয়। শিবিরে লুক্কায়িত হইয়৷ বিছানায় 
শুইয়া পড়িলেন। এদিকে অর্জুন যুদ্ধে বিজয়ী হইয়| যুদ্ধক্ষেত্রে যুধিষ্ঠিরকে = দেখিয় 
চিন্তিত হইয়| তাহার অন্বেষণে শিবিরে গেলেন। তখনও কর্ণ নিহত হয়েন নাই। 
“যুধিষ্ঠির যখন শুনিলেন যে, অর্চ্ছুন এখনও কর্ণবধ করেন নাই, তখন. রাগিয়া বড় গরম 
হইলেন। কাপুরুষের স্বভাবই এই যে, আপনি যাহা না পারে, পরে তাঁহ| করিয়া ন| 
দিলে বড় চটিয়া উঠে। সুতরাং যুধিষ্ঠির অজ্জুনকে খুব কঠিন গালিগালাজ করিলেন) 
শেষে বলিলেন যে, তুমি নিজে যখন যুদ্ধে ভীত হইয়া পলায়ন করিয়াছ, তথন হূমি কৃষ্ণকে 
গাঁণ্ডীৰ শরাসন প্রদান কর । 

শুনিয়া অৰ্জুন তরবারি লইয়া যুধিষ্টিরকে কাটিতে উঠিলেন। কৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করিলেন, 
তরবারি দিয়া কাহাকে বধ করিবে? অর্জন বলিলেন, “তুমি অন্যকে গওীবঞ্ শরাসন 
সমর্পণ কর, এই কথা যিনি আমারে কহিবেন, আমি তাঁহার মস্তক ছেদন করিব, এই 
আমার উপাংশুব্রত। এক্ষণে তোমার সমক্ষেই মহারাজ আমারে এই কথ। কহিয়াছেন, 
অতএব আমি এই ধর্মভীরু নরপতিরে নিহত করিয়া প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন ও সত্যের আনৃণ্য 
লাভ করত নিশ্চিন্ত হইব ৷” 

কথাটা য় ও পাষণ্ডের মত হইল-_অজ্ছুনের মত নহে। একে ত, গাণ্ডীব অন্যকে 
দাঁও বলিলে কোন ব্যক্তিকে খুন করিতে হইবে, এ প্রতিজ্ঞাই মুঢতার কাজ। তার পর 
. পুজ্যপাদ জ্োষ্ঠাগ্রজ উত্তেজনার জন্য এরূপ কথা বলিয়াছেন বলিয়া, তাহাকে বধ করিতে 
বত হওয়া অতিশয় পাষণ্ডের কাজ। তবে ইহার ভিতর গুরুতর কথা আছে; তাহার 
বিস্তারিত মীমাংস। কষ কর্তৃক হইয়াছিল, এই জঙ্য এ কথার অবতারণায় আমি বাধ্য ৷ 

কথাটা এই । সত্য পরম ধর যদি অর্চ্ছুন যুধিচিরকে বধ না করেন, তবে তাহাকে 
হইতে হয়। অঞ্জনের প্রশ্ন এই যে, সত্যরক্ষার্থ যুধিষ্টিরকে বধ করা তাঁহার কর্তব্য 
কিন|। অজ্জু্ন কৃষ্ণকে জিজ্ঞাস! করিলেন, “তোমার মতে এক্ষণে কি কর! কর্তব্য ?” 


কৃষ্ণ যে উত্তর দিলেন, তাহা _বুঝাইবার পূর্বে, আমরা পাঠককে অনুরোধ করি যে,- 


আপনিই ইহার উত্তর দিবার চেষ্টা করুন। বোধ করি, সকল পাঠকই একমত হইয়া 
উত্তর দিবেন যে, এরপ সত্যের জন্য যুধিষ্তিরকে বধ করা অজ্জুনের কর্তব্য নহে। কৃষ্ণও 


-_ ___ রা 


* পাঠককে বোধ করি বলি 


তে হইবে না গাণ্ডীব অজ্জুনের j দত, অবিনশ্বর 
? ধনুকের ন উহা দেবদত্ত, অবিন 
এবং শরাদন মধ্যে ভয়ঞ্ধর। বকের নাম। উহ। দেবদত 


০০ 


ষষ্ঠ খণ্ড £ ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ৪ কৃষ্ণকথিত ধর্ম্মতত্ব ২৫১ 


সেই উত্তর দিলেন। কিন্তু পাশ্চাত্য নীতিপঞ্ডিত আধুনিক পাঠক যে কারণে এই উত্তর 
দিবেন, কৃষ্ণঃ সেই কারণে এ সকল্‌ উত্তর দিলেন না। তিনি প্রাচ্যনীতির বশবর্তী হইয়াই ' 
এই উত্তর দিলেন। তাহার কারণ বুঝাইতে হইবে না__বুঝাইতে হইবে না যে, শ্রীকৃষ্ণ 
ভারতবর্ষে অবৃতীর্ণ, ইংলগ্ডে নহে। তিনি ভারতবর্ষের নীতিতে স্থপণ্ডিত, ইউরোপীয় নীতি 
তখন হয়ও নাই ; এবং কৃষ্ণ তন্মার্গাবলম্বী হইলে অজ্জুনও তাহার কিছুই বুঝিতেন না । 

কৃষ্ণ অজ্জুনকে বুঝাইবাঁর জন্য যে সকল তত্বের অবতারণ। করিলেন, এক্ষণে তাহার 
স্ুলমন্ম্ন বলিতেছি__অন্ততঃ যে অংশ বিবাদের স্থল হইতে পারে, তাহা উদ্ধৃত করিতেছি। 

তাহার প্রথম কথা “অহিংস! পরম ধর্মা।” ইহাতে প্রথম আপত্তি হইতে পারে 
যে, সকল স্থানে অহিংসা ধর্ম নহে। দ্বিতীয় আপত্তি এই হইতে পারে যে, কৃষ্ণ স্বয়ং 
গীতাপববাধ্যায়ে অর্ড,নকে যে উপদেশ দিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত করিয়াছিলেন, এ উক্তি তাঁহার 
বিপরীত । ৰ 

যিনি অহিংসাতত্বের যথার্থ মৰ্ম্ম ন| বুঝেন, তিনিই এরূপ আপত্তি করিবেন। 
অহিংসা পরম ধৰ্ম্ম, এ কথায় এমন বুঝায় ন! যে, কোন অবস্থায় কোন প্রকারে প্রাণিহিংস 
করিলে অধৰ্ম্ম হয়। প্রাণিহিংসা ব্যতীত আমর! ক্ষণমাত্র জীবন ধারণ করিতে পারি না, 
ইহা এঁশিক নিয়ম। যে জল পান করি, তাহার সঙ্গে সহস্র সহজ অগুবীক্ষণদৃশ্য জীব 
উদরস্থ করি; প্রতি নিশ্বাসে বহুসংখ্যক তাদৃক্‌ জীব নাসাপথে প্রেরিত করি, প্রতি পদাপণে 
সহস্র সহজ্মকে দলিত করি। একটি শাকের পাতা ব| একটি বেগুনের সঙ্গে অপেক গুলিকে 
রাধিয়। খাই। যদি বল, এ সকল অজ্ঞানকৃত হিংস|, তাহাতে পাপ নাই; আমি তাহার 
উত্তরে বলি যে, জ্ঞানকৃত প্রাণিহিংস। ব্যতীতও আমাদের প্রাণরক্ষা নাই। যে বিষধর 
সর্প. বা বুশ্চিক, আমার গৃহে ব| আমার শষ্যাতলে আশ্রয় করিয়াছে, আমি তাহাকে 
বিনাশ না করিলে সে আমাকে বিনাশ করিবে। যে ব্যাপ্ত আমাকে গ্রহণ করিবার জন্য 
লক্ষনোদ্যত, আমি তাহাকে বিনাশ না করিলে সে আঁমাকে বিনাশ করিবে । যে শত্রু 
আমার বধসাঁধনে কৃতনিশ্চয় ও উদ্ধতায়ুধ, আমি তাঁহাকে বিনাশ না করিলে সে আমাকে 
বিনাশ করিবে। যে দস্ত্য ধৃতান্ত্র হইয়া নিশীথে আমার গৃহ প্রবেশপুর্ববক সর্বস্ব গ্রহণ 
করিতেছে, যদি বিনাশ ভিন্ন তাঁহাকে নিবারণের উপায় ন| থাকে? তবে তাহাকে বিনাশ 
করাই আমার পক্ষে ধর্্মানুমত। যে বিচারকের সম্মুখে হত্যাঁকারিকৃত হত্য। প্রমাণিত 
হইয়াছে, যদি তাহার বধদণ্ড রাজনিয়োগসম্মত হয়, তবে তিনি তাঁহার বধাজ্ঞ| প্রচার 
করিতে ধর্ম্মতঃ বাধ্য । এবং যে রাজপুরুষের উপর বধাহেঁর বধের ভার আছে, সেও তাহাকে 
বধ-করিতে বাধ্য। সেকেন্দর বা গজনবী মহম্মদ, আতিলা বা জঙ্গেজ, তৈমুর ব| নাদের, 
দ্বিতীয় ফ্রেডিক্‌ ব| নপোলেয়ন্‌ প্রস্থ ও পররাষ্ট্রাপহরণ জন্য যে অগণিত শিক্ষিত তক্কর 


২৪৮ কৃষ্ণচরিত্র 


কিংবদন্তী ছিল-_তাহারই উপর মহাভারতের প্রথম স্তর নিন্মিত হইয়াছিল। হয়ত, 
তাঁহাও যথার্থ ঘটন| নহে। বোধ হয়, যথার্থ ঘটন| এই পর্য্যন্ত যে, দ্ৰোণ যুদ্ধে ত্রপদপুত্র 
কর্তৃক নিহত হইয়াছিলেন; পরে যাহ| বলিতেছি, তাহাতে তাই বুঝায়; তাঁর পর প্রবল- 
প্রতাপ পাঞ্চালবংশকে ব্রহ্মহত্যাকলঙ্ক হইতে উদ্ধৃত করিবার জন্য নানাবিধ উপন্যাস প্রস্তুত 
হইয়াছে । 
(৪) এখন দেখা যাউক, অনুক্রমণিকাধ্যায়ে, এবং পর্ববসংগ্রহাধ্যায়ে কি আছে। 
অনুক্রমণিকা ধ্যায়ে ধৃতরাষ্রবিলাপে এই মাত্র আছে যে 
"“্যদাশ্রৌষং দ্রোণ মাচার্ধ্যমেকং ধৃষটছায়েনাভ্যতিক্রম্য ধৰ্ম্মম্‌ । 
রথোপস্ছে প্রায়গতং বিশস্তং তদা নাশংবে বিজয়ায় সঞ্জয় ॥৮ 
অর্থ । হে সঞ্জয়! যখন গুনিলাম যে, এক আচার্য্য দ্রোণকে খু ধৰ্ম্ম তিক্রমপূৰ্বৰক প্রায়োপবিষ্ট 
অবস্থায় রথোপস্থে বধ করিয়াছে, তখন আর জয়ে সন্দেহ করি নাই । 
অতএব এখানেও দেখা যাইতেছে যে, দ্রোণবধে ধৃষ্টদ্ুন্স ভিন্ন আর কেহ অধর্ম্মাচরণ 
করে নাই। ধৃষ্টঠ্যুন্মেরও পাপ এই যে, প্রায়োপবিষ্ট বৃদ্ধকে তিনি নিহত করিয়াছিলেন। 
দ্রোণের প্রায়োপবেশনের কারণ এখানে কিছু কথিত হয় নাই। যুধিষ্ঠিরবাক্যে বা খষি- 
গণের বাক্যে বা ভীমের তিরস্কারে, তাহা কিছু কথিত হয় নাই। পশ্চাৎ দেখিব, তিনি পরে 
রন্ত হইয়াই নিহত হয়েন। আসন্নমৃত্যু ্রা্গণের গ্রায়োপবেশনের সেও উপযুক্ত কারণ। 
(৫) পর্ববসংগ্রহাধ্যায়ে কোন কথাই নাই--দ্রোশে যুধি নিপাতিতে,” এ ছাড় 
আর কিছুই নাই। হত গজের কথাট! সত্য হইলে, তাহার প্রসঙ্গ অবশ্যই থাকিত। 
_ অভিমন্ত্যুর অংশ্াযুদ্ধে মৃত্যুর কথা আছে-_দ্রোণেরও অবশ্য থাকিত। গ্পট। তখন তৈয়ার 
হয় নাই, এজন্য নাই ৷ 
(৬) তার পর, দ্রোণপর্বেবের সপ্তম ও অফ্টম অধ্যায়ে দ্রোণযুদ্ধের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা 
আছে। তাহাতেও এই জুয়াচুরির কোন প্রসঙ্গ নাই। কেবল আছে যে, ধৃষ্টদ্যুন্ দ্রোণকে 
নিপাতিত করিলেন । এই অধ্যায়গুলি যখন প্রণীত হয়, তখনও গল্প! তৈয়ার হয় নাই। 
ৃ (৭) আশ্বমেধিক পর্বে আছে যে, কৃষ্ণও দ্বারকায় প্রত্যাগমন করিলে, বস্থদেব 
কৃষ্চের নিকট যুদ্ববৃ্তান্ত শুনিতে ইচ্ছা করিলেন। কৃষ্ণ তাঁহাকে যুদ্ববৃত্তান্ত : সংক্ষেপে 
শুনাইলেন। দ্রোণযুদ্ধ সম্বন্ধে কৃষ্ণ ইহাই বলিলেন যে, দ্রোণীচার্ষে; ও ধৃষ্টদ্যুন্সে পাঁচ দিন 
যুদ্ধ হয়। পরিশেষে দ্রোণ সমরশ্রমে একান্ত পরিশ্রান্ত হইয়| ধৃষ্টদ্যু্নহস্তে নিহত হইলেন । 
বোধ হয়, এইটুকুই সত্য; এবং যুবার সহিত যুদ্ধে বৃদ্ধের শ্রান্তিই ্রোণের যুদ্ধবিরতির যথার্থ 
কারণ। আর সকলই কবিকল্পন| ব| উপন্তাস। নিতান্তই যে উপন্যাস, তাহার সাত রকম 
প্রমাণ দিলাম । 
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কিন্তু সেই উপন্যাস মধ্যে, কৃষ্ণকে মিথ্য| প্রবঞ্চনার প্রবর্তক বলিয়৷ স্থাপিত করিবার 
কারণ কি? কারণ পূর্বের বুঝাইয়াছি। বুঝাইয়াছি যে, যেমন জ্ঞান ঈশ্বরদত্ত, অজ্ঞান বা 
্রান্তিও তাই। জয়দ্রথবধে কবি তাহা! দেখাইয়াছেন। ভ্রান্তিও ইঈশ্বরপ্রেরিত। ঘটোত্কচ 
বধে কৰি দেখাইয়াছেন যে, যেমন বুদ্ধি ইশ্বরপ্রেরিত, দু্বদ্ধিও ইশ্বরপ্রেরিত। আরও 
বুঝাইয়াছি যে, যেমন সত্যও ঈশ্বরে, অসত্যও তেমনই ঈশ্বরের । এই দ্রোণবধে কৰি 
তাহাই দেখাইলেন। 

ইহার পর, নারায়ণান্্রমোক্ষ-পর্ববাধ্যায়। সংক্ষেপ তাহার উল্লেখ করিয়াছি। 
বিস্তারিতের প্রয়োজন নাই, কেন না, নারায়ণাস্ত্র বৃত্তান্তট! অনৈসগিক, স্ৃতরাং পরিত্যাজ্য । 
তবে এই পর্ববাধ্যায়ে একটা রহস্যের কথা আছে। 

দ্রোগ নিহত হইলে, অৰ্জ্জুন গুরুর জন্য শোকে অত্যন্ত কাতর। মিথ্যা কথ! বলিয়। 
গুরুবধসাধনজন্য তিনি যুধিষ্টিরকে খুব তিরস্কার করিলেন, এবং ধৃষ্টদ্যান্সের নিন্দা করিলেন। 
যুধিষ্ঠির ভাল মানুষ, কিছু উত্তর করিলেন না, কিন্তু ভীম অজ্জ্নকে কড়া রকম কিছু 
শুনাইলেন। ধৃউদ্যুন্ন অজ্জুনকে আরও কড়া রকম শুনাইলেন। তখন অজ্জুনশিশ্ যদুবংশীয় 
সাত্যকি, অর্জুনের পক্ষ হইয়| ধৃষট্যঙ্নকে ভারি রকম গালিগালাজ দিলেন। পু্টদ্যন্ন সুদ 
সমেত ফিরাইয়া দিলেন। তখন ছুই জনে পরস্পরের বধে উদ্যত। কৃষ্ণের ইঞ্জিতে ভীম ও 
সহদেব থামাইয়| দিলেন । বিবাঁদটা এই যে, মিথ্যা কথ! বলিয়! দ্রেণের মৃত্যুসাধন করা 
কর্তব্য ও অকর্তব্য কি না, এই তত্ব লইয়| ছুই দল দুই পক্ষে যত কথ| আছে, সব বলিলেন, কিন্তু 
কেহই কৃষ্ণকে ভাল মন্দ কিছুই বলিলেন না। কেহই বলিলেন ন! যে, কৃষ্ণের কথায় এরূপ 
হইয়াছে। কৃষ্ণের নামও কেহ করিলেন ন|। পাঁচ হাতের কাজ ন| হইলে এমন ঘটে ন। 
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যিনি অশ্বখামাবধসংবাদ-বৃত্তান্ত রচন। করিয়াছেন, তিনি অর্জুনকে বড় উচ্চ স্থানে 
স্থাপিত করিয়াছেন । কৃষ্ণ, যুধিষ্ঠির ও ভীমের অপেক্ষ| তাহার ধান্মিকত| অনেক বেশী, 
এইরূপ পরিচয় দিয়াছেন। যাহার প্রস্তাবকর্ত| কৃষ্ণ, এবং যাহা পরিশেষে ভীম ও যুধিষ্ঠির 
সম্পাদিত করিলেন, সে মিথ্যা কথা৷ বলিয়া অজ্জুন তাহাতে কিছুতেই সম্মত হইলেন না; 
বরং তজ্ভন্য যুধিষ্টিরকে যথেষ্ট ভৎপন| করিলেন। কিন্তু এক্ষণে যে বিবরণে আমাকে প্রবৃত্ত 
হইতে হইতেছে, তাহাতে অৰ্জ্জুন অতি মুঢ় ও পাষণ্ড বলিয়| প্রতীয়মান হইতেছেন। এবং 
কৃষ্ণের নিকট ধর্ম্মাপদেশ পাইয়াই সৎপথ অবলম্বন করিতেছেন । বৃত্তান্তটা এই £__ 
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দ্রোণের পর কর্ণ দুর্ধ্যোধনের সেনাপতি। তাঁহার যুদ্ধে পাণ্ডবসেন| অস্থির ৷ 
যুধিষ্ঠির নিজ দুর্ভাগ্যবশতঃ তাহার সন্মুখীন হইয়াছিলেন। কর্ণ তাহাকে এরূপ সন্তাড়িত 
করিলেন যে, যুধিষ্ঠির ভয়ে রণক্ষেত্র হইতে পলাইয়! গিয়| শিবিরে লুক্কায়িত হইয়। বিছানায় 
শুইয়! পড়িলেন। এদিকে অর্জন যুদ্ধে বিজয়ী হইয়| যুদ্ধক্ষেত্রে যুধিঠিরকে ন। দেখিয়া 
চিন্তিত হইয়! তাহার অন্বেষণে শিবিরে গেলেন। তখনও কর্ণ নিহত হয়েন নাই। 
যুধিষ্ঠির যখন শুনিলেন যে, অঞ্জুন এখনও কর্ণবধ করেন নাই, তখন. রাগিয়া বড় গরম 
হইলেন। কাপুরুষের স্বভাবই এই যে, আপনি. যাহা না পারে, পরে তাহ। করিয়। ন| 
দিলে বড় চটিয়া৷ উঠে। সুতরাং যুধিষ্ঠির অজ্জুনকে খুব কঠিন গালিগালাজ করিলেন। 
শেষে বলিলেন যে, তুমি নিজে যখন যুদ্ধে ভীত হইয়| পলায়ন করিয়া, তখন তুমি কৃষ্ণকে 
গান্তীব শরাসন প্রদান কর। 
শুনিয়া অজ্জুন তরবারি লইয়া যুধিষ্ঠিরকে কাটিতে উঠিলেন। কৃষ্ণ জিজ্ঞাস। করিলেন, 
তরবারি দিয়া কাহাকে বধ করিবে? অর্জন বলিলেন, “তুমি অন্যকে গন্তীব্ শরাসন 
সমর্পণ কর, এই কথা যিনি আমারে কহিবেন, আমি তাঁহার মস্তক ছেদন করিব, এই 
আমার উপাংশুত্রত। এক্ষণে তোমার সমক্ষেই মহারাজ আমারে এই কথ| কহিয়াছেন, 
অতএব আমি এই ধর্মভীরু নরপতিরে নিহত করিয়া প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন, ও সত্যের আনৃণ্য 
লাভ করত নিশ্চিন্ত হইব ।” 
কথাটা মুঢ় ও পাষণ্ডের মত হইল--অঙ্ছুনের মত নহে। একে ত, গাণ্ডীব অন্যকে 
দাও বলিলে কোন ব্যক্তিকে খুন করিতে হইবে, এ প্রতিজ্ঞাই মুঢ়তার কাঁজ। তার পর 
. পুজ্যপাদ জ্যোষ্ঠাগ্রজ উত্তেজনার জন্য এরূপ কথ। বলিয়াছেন বলিয়া, তাহাকে বধ করিতে 
প্রবৃত্ত হওয়! অতিশয় পাষণ্ডের কাজ । তবে ইহার ভিতর গুরুতর কথা আছে; তাহার 
বিস্তারিত মীমাংস! কৃষ্ণ কর্তৃক হইয়াছিল, এই জন্য এ কথার অবতারণায় আমি বাধ্য । 
কথাটা এই | সত্য পরম ধন্দদ। যদি অর্জুন যুধিচিরকে বধ না করেন, তবে তাহাকে 
সত্যচ্যুত হইতে হয়। অর্ভ,নের প্রশ্ন এই যে, সত্যরক্ষার্থ যুধিষ্ঠিরকে বধ করা তাহার কর্তব্য 
কি না। অজ্জুন কৃষ্ণকে জিজ্ঞাস! করিলেন, “তোমার মতে এক্ষণে কি কর কর্তব্য ?” 


কৃষ্ণ যে উত্তর দিলেন, তাহ! বুঝাইবার পূর্বের, আমরা পাঠককে অনুরোধ করি যে, 


আপনিই ইহার উত্তর দিবার চেষ্টা করুন। বোধ করি, সকল পাঠকই একমত হইয়। 
উত্তর দিবেন যে, এরূপ সত্যের জন্য যুধিষ্ঠিরকে বধ করা অজ্জুনের কর্তব্য নহে। কৃষ্ণও 


* পাঠককে বোধ করি বলিতে হইবে না, গাণ্ডীব অঙ্জুর্নের ধনুকের নাম। উহা! দেবদত্ত, অবিনশ্বর 
এবং শাসন মধ্যে ভয়ঙ্কর । 
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সেই উত্তর দিলেন। কিন্তু পাশ্ঠাত্য নীতিপঞ্চিতি আধুনিক পাঠক যে কারণে এই উত্তর 
দিবেন, কৃষ্ণ সেই কারণে এ সকল উত্তর দিলেন ন|। তিনি প্রাচানীতির বশবর্তী হইয়াই 
এই উত্তর দিলেন । তাহার কারণ বুঝাইতে হইবে না_বুঝাইতে হুইবে ন| যে, শ্রীকৃষ, 
ভারতবর্ষে অবতীর্ণ, ইংলগ্ডে নহে। তিনি ভারতবর্ষের নীতিতে স্থপণ্ডিত, ইউরোপীয় নীতি 
তখন হয়ও নাই ; এবং কৃষ্ণ তন্মার্গাবলন্বী হইলে অজ্জুনও তাহার কিছুই বুঝিতেন না । 

কৃষ্ণ অজ্ভুনকে বুঝাইবার জন্য যে সকল তত্ত্বের অবতারণ| করিলেন, এক্ষণে তাহার 
স্থূলমৰ্ম্ম বলিতেছি__অন্ততঃ যে অংশ বিবাদের স্থল হইতে পারে, তাঁহ। উদ্ধৃত করিতেছি । 

তাহার প্রথম কথা “অহিংস! পরম ধর্ম্ম।” ইহাতে প্রথম আপত্তি হইতে পারে 
যে, সকল স্থানে অহিংস! ধৰ্ম্ম নহে। দ্বিতীয় আপত্তি এই হইতে পারে যে, কৃষ্ণ স্বয়ং 
গীতাপববাধ্যায়ে অঞ্জ.নকে যে উপদেশ দিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত করিয়াছিলেন, এ উক্তি তাহার 
বিপরীত। টু 

যিনি অহিংসাতত্বের যথার্থ মন্ত্র ন| বুঝেন, তিনিই এরূপ আপত্তি করিবেন। 
অহিংসা পরম ধর্ম, এ কথায় এমন বুঝায় না যে, কোন অবস্থায় কোন প্রকারে প্রাণিহিংসা 
করিলে অধৰ্ম্ম হয়। প্রীণিহিংস! ব্যতীত আমর! ক্ষণমাত্র জীবন ধারণ করিতে পারি না, 
ইহ] এশিক নিয়ম। যে জল পান করি, তাহার সঙ্গে সহস্র সহস্র অণুবীক্ষণদৃশ্য জীব 
উদরস্থ করি; প্রতি নিশ্বাসে বহুসংখ্যক তাদৃক্‌ জীব নাসাঁপথে প্রেরিত করি, প্রতি পদাপ্পণে 
সহজ্স সহস্রকে দলিত করি। একটি শাকের পাত! ব! একটি বেগুনের সঙ্গে অপেক গুলিকে 
রাধিয়। খাই। যদি বল, এ সকল অজ্ঞানকৃত হিংস|, তাহাতে পাপ নাই; আমি তাহার 
উত্তরে বলি যে, জ্ঞানকৃত প্রাণিহিংস। ব্যতীতও আমাদের প্রাণরক্ষা নাই। বে বিষধর 
সর্প. বা বৃশ্চিক, আমার গৃহে ব| আমার শয্যাতলে আশ্রয় করিয়াছে, আমি তাহাকে 
বিনাশ না করিলে সে আমাকে বিনাশ করিবে। যে ব্যাগ্র আমাকে গ্রহণ করিবার জগ্ত 
লক্ষনোদ্বত, আমি তাহাকে বিনাশ না করিলে সে আমাকে বিনাশ করিবে । যে শত্রু 
আমার বধসাধনে কৃতনিশ্চয় ও উদ্তায়ুধ, আমি তাহাকে বিনাশ না করিলে সে আমাকে 
বিনাশ করিবে । যে দক্থ্য ধৃতান্ত্র হইয়া নিশীথে আমার গৃহ প্রবেশপুর্ববক সর্ববস্থ গ্রহণ 
করিতেছে, যদি বিনাশ ভিন্ন তাহাকে নিবারণের উপায় না থাকে, তবে তাহাকে বিনাশ 
করাই আমার পক্ষে ধর্ম্মানুমত। যে বিচারকের সম্মুখে হত্যাকারিকৃত হত্য। প্রমাণিত 
হইয়াছে, যদি তাহার বধদণ্ড রাঁজনিয়োগসম্মত হয়, তবে তিনি তাহার বধাজ্ঞা প্রচার 
করিতে ধর্ম্মতঃ বাধ্য । এবং যে রাঁজপুরুষের উপর বধার্থের বধের ভার আছে, সেও তাহাকে 
বধ করিতে বাধ্য। সেকেন্দর বা গজনবী মহম্মদ, আঁতিলা ব| জজেজ, তৈমুর বা নাদের, 
দ্বিতীয় ফ্রেডিক ব| নপোলেয়ন পরস্ব ও পররাষ্ট্রীপহরণ জন্য যে অগণিত শিক্ষিত তস্কর 


২৫২ কৃষণচরিত্র 


লইয়| পররাজ্যপ্রবেশ করিয়াছিলেন, তাহা লক্ষ লক্ষ হইলেও প্রত্যেকেই ধন্মতঃ বধ্য। 
এখানে হিংসাই ধৰ্ম্ম। 


পক্ষান্তরে, যে পাখিটি আকাশে উড়িয়। যাইতেছে, ভোজন জন্যই হউক বা খেলার 
জন্যই হউক, তাহার নিপাত অধর্ম্ম। যে মাছিটি মিষ্টবিন্দুর অন্বেষণে উড়িয়| বেড়াইতেছে, 
ক্রীড়াশীল বালক যে তাহাকে ধরিয়| টিপিয়। মারিল, তাহা অধৰ্ম্ম । যে মৃগ বা যে কুক্কুট 
তোমার আমার ন্যায় জীবনযাত্র| নির্বাহের জন্য জগতে আসিয়াছে, উদরন্তরী যে তাহাকে 
বধ করিয়া খায়, সে অধন্মণ। আমরা বায়ুপ্রবাহের তলচারী জীব; মৎস্য, জলপ্রবাহের 
উপরিচর জীব ; আমর! যে তাহাদের ধরিয়া খাই, সে অধন্ম+। 


তবে অহিংস! পরম ধর, এ বাক্যের প্রকৃত তাৎপৰ্য্য এই যে, ধর্ম্ম্য প্রয়োজন ব্যতীত 
যে হিংসা, তাহা হইতে বিরতিই পরম ধর্ম্ম।- নচেৎ, হিংসাকারীর নিবারণ জন্য হিংসা 
অধৰ্ম্ম নহে; বরং পরম ধর্ম্ম। এই কথ। স্পষ্টীকৃত করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলাকের 
ইতিহাস শুনাইলেন। তাহার স্থল তাৎপর্য এই যে, বলাক নামে ব্যাধ, প্রাণিগণের 
বিশেষবিনাশহেতু এক শ্বাপদকে বিনাশ করিয়াছিল, করিবামাত্র তাহার উপর “আকাশ 
হইতে পুষ্পবৃষ্টি নিপতিত হইতে লাগিল, অপ্পরোদিগের অতি মনোরম গীত বাগ্ঠ আর্ত 
হইল, এবং সেই ব্যাধকে স্বর্গে সমানীত করিবার নিমিত্ত বিমান সমুপস্থিত হইল ৷” ব্যাধের 
পুণ্য এই যে, সে হিংসাকারীর হিংসা করিয়াছিল। 


অহিংস! পরম ধৰ্ম্ম, এই অর্থে বুঝিতে হইবে। তবে, ধর্ম্্য প্রয়োজন ভিন্ন হিংসা 
করিবে না, এ কথায় একটা ভারি গোলযোগ হয়, এবং জগতে চিরকাল হইয়। আসিতেছে। 
ধশ্দ্য প্রয়োজন কি? ধৰ্ম্ম কি? Inquisition কর্তৃক মনুষ্যবধে ধর্ম্ম্য প্রয়োজন আছে 
বলিয়া কোটি কোটি মনুষ্য মমপুরে প্রেরিত হইয়াছিল। ধর্ম্মার্থই St. Bartholomew 
হত্যাকাণ্ড । ধৰ্ম্মাচরণ বিবেচনাতেই ক্রুসেদওয়ালাদিগের দ্বার৷ পৃথিবী নরশোণিতপ্রবাহে 
পঙ্কিল হইয়াছিল। ধৰ্ম্মবিস্তারের জন্য যুসলমানের| লক্ষ লক্ষ মনুয্যহত্যা করিয়াছিল। 
বোধ হয়, ধৰ্ম্মপ্রয়োজন সম্বন্ধে ভ্রান্তিতে পড়িয়া মনুষ্য যত মনুষ্য ন্ট করিয়াছে, তত মনুষ্য 
আর কোন কারণেই নষ্ট হয় নাই । 


অজ্ভনেরও এখন সেই ভ্রান্তি উপস্থিত । তিনি মনে করিয়াছেন যে, সত্যরক্ষাধর্ম্মার্থ 
যুধিষ্ঠিরকে বধ করা কর্তব্য। অতএব কেবল অহিংসা পরম ধর্ম, এ কথা বলিলে তাহার 
জান্তির দূরীকরণ হয় না। এই জন্য কৃষ্ণের দ্বিতীয় কথ । 


: জে দ্বিতীয় কথা এই যে, বরং মিথ্যা বাক্যও প্রয়োগ করা যাইতে পারে, কিন্ত 


লারা 
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কখনই প্রাণিহিংসা করা কর্তব্য নহে।% ইহার স্থূল তাতপধ্য এই যে, অহিংসা ও সত্য, 
এই দুইয়ের মধ্যে অহিংসা শ্রেষ্ঠ ধর্ম । ইহার অর্থ এই ৫ নানাবিধ পুণ্য কর্ম্মকে ধৰ্ম্ম 
বলিয়। গণন| করা যায়; যথা--দান, তপ, দেবভক্তি, সত্য, শৌচ, অহিংস ইত্যাদি । 
ইহার মধ্যে সকলগুলি সমান নহে; ইতরবিশেষ হওয়াই সম্তভব। শৌচের মাহাত্ম্য বা 
দানের মাহাত্ম্য কি সত্যের সঙ্গে বা অহিংসার সঙ্গে এক? যদি তাহ। ন! হয়, যদি 
তারতম্য থাকে, তবে সর্বশ্রেষ্ঠ কে? কৃষ্ণ বলেন, অহিংসা। সত্যের স্থান তাহার 
নীচে। 
আঁমরা পাশ্চাত্যের শিশ্ব। অনেক পাঠক এই কথায় শিহুরিয়। উঠিবেন। 
পাশ্চাত্যেরা নাকি বলিয়া থাকেন, কোনও অবস্থাতেই মিথ্যা বলা যাইতে পারে না। ত 
না হয় হইল; সে কথা এখন উঠিতেছে না । এমন কেহই বলিবেন না যে, পাশ্চাত্য- 
দিগের মতে এক জন মিথ্যাবাদী এক জন হত্যাকারীর অপেক্ষা গুরুতর পাপী, অথবা 
মিথ্যাবাদী ও হত্যাকারী তুল্য পাপী। তাহারা যে তাহা বলেন না, সমস্ত ইউরোপীয় 
দণ্ডবিধিশান্ত্র তাহার প্রমাণ। যদি তাই হইল, তবে এখন কৃষ্ণের সঙ্গে পাশ্চাত্যের 
শিষ্যগণের মতভেদের এখানে কোন লক্ষণ দেখা যায় না। এখানে কেবল পাপের 
তারতম্যের কথা হইতেছে। কোন অবর্ম্মই কোন সময়ে করিতে নাই। নরহত্যাও করিতে 
নাই, মিথ্য| কথাও বলিতে নাই। কৃষ্ণের কথার ফল এই যে, যদ্দি এমন অবস্থা কাহারও 
ঘটে যে, হয় তাহাকে মিথ্যা কথ! বলিতে হইবে, নয় নরহত্য| করিতে হইবে, তবে সে 
বরং মিথ্য। কথ! বলিবে, তপাপি নরহত্যা করিবে না । যদি এরূপ ধর্ম্মাত্ম। নীতিজ্ঞ কেহ 
থাকেন যে, বলেন যে, বরং নরহত্য| করিবে, তথাপি মিথ্যা কথা বলিবে না, তবে আমাদের 
উত্তর এই যে, তাঁহার ধর্ম তাহাতেই থাক, এ নাকী ধর্ম্ম যেন ভারতবর্ষে বিরলপ্রচার হয়। 
কৃষ্ণের এই মত। যদি অর্জুন ইহার অনুবর্তী হইবেন, তবে ভ্রাতৃবধ-পাপ হইতে 
তীহাকে বিরত করিবার পক্ষে ইহাই যথেষ্ট । কিন্তু অর্জুন বলিতে পারেন, “এ ত গেল 
তোমার মত। কিন্তু লৌকিক ও প্রচলিত ধর্ম্ম কি? তোমার মতই যথার্থ হইতে পারে, 


* যে বচনের উপর নির্ভর করিয়া কৃষ্কথিত এই ধর্মতত্ব সংস্থাপিত হইতেছে, তাহার মূল সংস্কৃত 
উদ্ধত করা কর্তৃব্য। 
প্রাণিনামবধস্তাত সর্ববজ্যায়ান্মতো মম । 
অনৃতাং বা বদেদ্বাচং ন তু হিংস্তাৎ কথঞ্চন ॥ 
- পাঠক দেখিবেন, অহিংসা পরমধর্মা, এট? কৃষ্ণবাক্যের ঠিক অন্তুবাদ নহে | ঠিক অঙ্গবাদ_-“আমার 
মতে গ্রাণিগণের অহিংস! সর্ব হইতে শ্রেষ্ঠ।” অর্থগত বিশেষ প্রভেদ নাই বলিয়া “অহিংস! পরমধর্ম্ম 
ইতিপরিচিত বাক্যই ব্যবহার করিয়াছি । 
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কিন্তু ইহা যদি প্রচলিত ধর্্ান্ুমোদিত না হয়, তবে আমি জনসমাজে সত্যচ্যুত পাপা! 
বলিয়া কলঙ্কিত হইব” এজন্য কৃষ্ণ আপনার মত প্রকাশ করিয়| প্রচলিত ধৰ্ম্ম যাহা, তাহা 
বুঝইতেছেন। তিনি বলিলেন, “হে ধনঞ্জয়! কুরুপিতামহ ভীত্ম, ধৰ্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির, বিদুর 
ও যশস্বিণী কুন্তী যে ধৰ্ম্মরহস্ত কহিয়াছেন, আমি যথার্থরূপে তাহাই কীর্তন করিতেছি, শ্রাবণ 
কর। এই বলিয়| বলিলেন, 


_ “সাধু ব্যক্তিই সত্য কথা কহিয়| থাকেন, সত্য অপেক্ষা আর কিছুই শ্রেষ্ঠ নাই ।*% 
সত্যতত্ব অতি ছজ্ঞেপন। সত্যবাক্য প্রয়োগ করাই অবশ্য কর্তব্য । 
এই গেল স্থুলনীতি। তার পর বর্জিত তত্ব বলিতেছেন, 
“কিন্তু যে স্থানে মিথ্যা সত্যস্বরপ, ও সত্য মিথ্যাস্বরপ হয়/সে স্থলে মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ করা 
দৌঁষাবহ নহে |” 
কিন্তু কখন কি এমন হয়? এ কথাটা আবার উঠিবে, সেই সময়ে আমর! ইহার 
যথাসাধ্য বিচার করিব। তাঁর পর কৃষ্ণ বলিতেছেন, 
“বিবাহ, রতিক্রীড়', প্রাণবিয়োগ ও সর্ধস্বাপহরণকালে এবং ব্রাহ্মণের নিমিত্ত মিথ্য। প্রয়োগ 
করিলেও পাতক হয় না।» 
এখানে ঘোর বিবাদের স্থল, কিন্তু বিবাদ এখন থাঁক। কালীপ্রসন্ সিংহের অনুবাদে 
উল্লিখিতরপ আছে । উহা! একটি শ্লোকের মাত্র অনুবাদ, কিন্তু মূলে এ বিষয়ে দুইটি শ্লোক 
আছে। ছুইটিই উদ্ধৃত করিতেছি; 
৯। প্রাণাত্যয়ে বিবাহে চ বক্তব্যমনৃতং ভবেৎ ৷ 
সর্বস্বস্যাপহারে চ বক্তব্যমনৃতং ভবেৎ ॥ 
২। বিবাহকালে রতিসম্প্রয়োগে প্রাণাত্যয়ে সব্বরধনাপহারে। 
বিপ্রন্ত চার্থে হানৃতং বদেত পঞ্চানৃতান্তাছরপাতকানি ॥ 
এই দুইটি শ্লোকের একই অর্থ; কেবল প্রথম শ্লোকটিতে ব্রাহ্মণের কথা নাই, এই 
প্রভেদ। এখন পাঠকের মনে এই প্রশ্ন আপনিই উদয় হইবে, একই অর্থবাচক দুইটি 
শ্লোকের প্রয়োজন কি? 


ইহার উত্তর এই যে, এই ছুইটিই অন্যত্র হইতে উদ্ধ.'ত--Quotation—কৃষ্রের 
নিজোক্তি নহে। অংস্কতগ্রন্থে এমন স্থানে স্থানে দেখা যায় যে, অন্যত্র হইতে বচন ধৃত 


* নি সত্যাদ্বিগ্তে পরম্‌ ।? ইতিপুর্ক্বে কৃষ্ণ বলিয়াছেন, “প্রাণিনামবধস্তাত সর্কজ্যায়ান্মতো মম ৷” 
এই দুইটি কথ! পরস্পরবিরোধী। * তাহার কারণ, একটি কৃষ্ণের মত, আর একটি ভীগ্নাদিকধিত প্রচলিত 
ধৰ্মনীতি । > 
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হয়, কিন্তু স্পষ্ট করিয়। বল| হয় না যে, এই বচন গ্রন্থান্তরের। এই মহাভারতীয় গীত]- 
পর্ববাধ্যায়েই তাহার উদাহরণ গরস্থান্তরে দিয়াছি। 
আমি আন্দাজের উপর নির্ভর করিয়া বলিতেছি না, এ বচন দুইটি অন্যত্র হইতে 
ধৃত। দ্বিতীয় শ্লে।কটি, যখ।__“বিবাহকালে রতিসম্প্রয়োগে” ইত্যাদি_-ইহ| বশিষ্ঠের বচন। 
পাঠক বশিষ্টের ১৬ অধ্যায়ে, ৩৫ শ্লোকে তাহ! দেখিবেন ; ইহ! মহাভারতের আদিপর্বেব, 
৩৪১২ শ্লোকে, যেখানে কৃষ্ণের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ নাই, সেখানেও কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত হইয়। 
উদ্ধত হইয়াছে, ষথা__ 
ন নম্যুক্তং বচনং হিনস্তি ন স্বীযু রাজন্ন বিবাহকালে । 
প্রাণাত্যয়ে সর্ব্ধনাপহারে পঞ্চানৃতান্তানুরপাতকানি ॥ 
চারিটি ভিন্ন পাঁচটির কথ| এখানে নাই, তথাপি বশিষ্ঠের সেই “পঞ্চানৃতাগ্তাহুর- 
পাতকানি” আছে। প্রচলিত বচন সকল মুখে মুখে এইরূপ বিরত হইয়। যায়। 
প্রথম শ্লোকটির পূর্ববগামী শ্লোকের সহিত লিখিতেছি; 
(ক) ভবে সত্যমবক্তব্যং বক্তব্যমনৃতং ভবেৎ ৷ 
(খ) যত্রানৃতং ভবেৎ সত্যং সত্যঞ্চপ্যনৃতং ভবেং ॥ 
(গ) প্রাণাত্যয়ে বিবাহে চ বক্তব্যমনৃতং ভবেৎ। 
(ঘ) সর্ধন্বস্তাপহারে চ বক্তব্যমনৃতৎ ভবেৎ ॥ 
এক্ষণে মহাভারতের সভাপর্বৰ হইতে একটি (১৩৮৪৪) শ্লোক উদ্ধত করিতেছি 
কৃষ্ণের সহিত সেখানে কোন সম্বন্ধ নাই । 
(5) প্রাণাস্তিকে বিবাহে চ বক্তব্যমনূতং ভবেং। 
(ছ) অনুতেন ভবেৎ সত্যং সত্যেনৈবানৃতং বেত ॥ 
পাঠক দেখিবেন, (গ) ও (চ) আর (খ)(ছ) একই। শব্দগুলিও প্রায় একই । 
অতএব ইহাঁও প্রচলিত পুরাতন বচন। 
ইহ! কৃষ্ণের মত নহে; নিজের অনুমোদিত নীতি বলিয়াঁও তাহ! বলিতেছেন না; 
ভীত্মাদির কাছে যাহা শুনিয়াছেন, তাহাই বলিতেছেন; নিজের অনুমোদিত হউক বা ন| 
হউক, কেন তিনি ইহা! অর্জ,নকে শুনাইতে বাধা, তাহা বলিয়াছি। হ্ৃতরাং কৃষণঠরিত্রে এ 
নীতির যাথার্ঘ্যাযাথাধ্য বিচারে কোন প্রয়োজন হইতেছে ন|। ৃ 
কিন্তু আসল কথা বাকি আছে । আসল কথা, কৃষ্ণের নিজের মতও এই যে, অবস্থ।- 
বিশেষে সত্য মিথ্য| হয় এবং মিথ সত্য হয়ঃ এবং মে সকল স্থানে মিথ্যাই প্রয়োক্তব্য । 
এ কথা| তিনি পরে বলিতেছেন। 
প্রথমে বিচার্্য, কখনও কি মিথ্যা সত্য হয়, এবং সত্য মিথ হয়? ইহার স্থল 
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উত্তর এই যে, যাহ! ধর্ম্মানুমোদিত, তাহাই সত্য, আর যাহ! অধর্মশ্মের অনুমোদিত, তাহাই 
মিথ্যা। ধৰ্ম্মানুমোদিত মিথ্য। নাই; এবং অধর্্মানুমোদিত সতা নাই। তবে সত্যাসত্য 
মীমাংসা ধৰ্ম্মাধৰ্ম্ম মীমাংসার উপর নির্ভর করিতেছে । অতএব শ্রীকৃষ্ণ প্রথমে ধর্ম্মতত্ব 
নির্ণয় করিতেছেন। কথাগুলাতে গীতার উদারনীতির গম্ভীর শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়। 
বলিতেছেন, 

“ধর্ম ও অধৰ্ম্ম তত্ব নির্ণয়ের বিশেষ লক্ষণ নির্দি আছে। কোন কোন স্থলে অনুমান দ্বারাও 
নিতস্ত দুৰ্ব্বোধ ধর্শোর নির্ণয় করিতে হয়।” 

ইহার অপেক্ষা উদার ইউরোপেও কিছু নাই। তার পর, 

“অনেকে শ্রুতিরে ধর্মের প্রমাণ বলিয়া নির্দেশ করেন। তাহাতে আমি দোষারোপ করি না; 
কিন্ত শ্রুতিতে সমস্ত ধৰ্ম্মতত্ব নির্দিষ্ট নাই ; এই জন্য অনেক স্থলে অনুমান দ্বারা ধর্ম নির্দিষ্ট করিতে হয় ।” 

এই কথাটা লইয়া আজিও সভ্যজগতে বড় গোলমাল। যাহার! বলেন যে, যাহ! 
দৈবোক্তি, বেদই হউক, বাইবেলই হউক, কোরাণই হউক, _ তাহাতে যাহা আছে, তাহাই 
ধর্ম্ম_তাহার বাহিরে ধর্ম কিছুই নাই__তীহারা আজিও বড় বল্বান। তাহাদের মতে 
ধর্ম দৈবোক্তিনিদ্দিষ্ট, অনুমানের বিষয় নহে। এ কথা মনুষ্জাতির উন্নতির পথে বড় 
দুরুত্তীর্য্য কণ্টক। আমাদের দেশের কথা দুরে থাকুক, ইউরোপেও আজিও এই মত 
উন্নতির পথ রোধ করিতেছে । আমাদের দেশের অবনতির ইহা একটি প্রধান কারণ। 
আজিও ভারতবর্ষের ধর্ম্মজ্ঞান বেদ ও মন্তুযাজ্ঞবন্ধ্যাদি স্মৃতির দ্বারা নিরুদ্ধ;_অনুমাঁনের পথ 
নিষিদ্ধ। অতি দুরদর্শী মনুষ্যাদর্শ শ্রীকৃষ্ণ লোকোন্নতির এই বিষম ব্যাঘাত সেই অতি- 
প্রাচীন কালেও দেখিয়াছিলেন। এখন হিন্দুসমাঁজের ধন্মজ্ঞান দেখিয় বিষমনে সেই 
শ্রীকৃষ্ণেরই শরণ লইতে ইচ্ছা করে | 

কিন্তু অনুমানের একট! মূল চাহি। যেমন অগ্নি ভিন্ন ধূমোৎপত্তি হয় না, এই মূলের 
উপর অনুমান করি যে, সন্মুখন্থ ধূমবান্‌ পর্ববত বহ্ছিমান্ও বটে, তেমনি এমন একট! লক্ষণ 
চাহি যে, তাহা দেখিলেই বুঝিতে পারিব যে, এই কর্ম্মট| ধর্ম বটে। প্রীকুষ্ণ তাহার লক্ষণ 
নির্দিষ্ট করিতেছেন । 

“ধর্ম প্রাণিগণকে ধারণ করে বলিয়া ধর্শনামে নির্দিষ্ট হইয়াছে। অতএব বান্দার! প্রাণিগণের 
_ রক্ষ| হয়, তাহাই ধৰ্ম্ম ৷” 

এই হইল কৃষ্ণকৃত ধন্যে লক্ষণনির্দেশ | কথাটায়, এখনকার Herbert Spencer, 
Bentham, Mill ইতি সম্প্রদায়ের শি্যগণ কোন প্রকার অমত করিবেন ন| জানি। 
কিন্তু অনেকে বলিবেন, এ যে ঘোরতর হিতবাদ_বড় Utili॥a৮ia॥ রকমের ধ্্ম । বড় 
Utilitarian রকম বটে, কিন্তু আমি গ্রস্থান্তরে বুঝাইয়াছি যে, ধন্মতত্ব হিতবাদ হইতে 


ষষ্ঠ খণ্ড ঃ ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ৫ কৃষ্ণকথিত ধর্ম্মতত্ব ২৫৭ 


বিযুক্ত করা যায় না;__জগদীশ্বরের সার্ববভৌতিকত্ব এবং সর্ববময়তা হইতেই ইহাকে অনুমিত 
করিতে হয়। সঙ্কীর্ণ খ্রীষ্টধর্ম্মের সঙ্গে হিতবাদের বিরোধ হইতে পারে, কিন্তু যে হিন্দুধর্ম্ম 
বলে যে, ঈশ্বর সর্ববভূতে আছেন, হিতবাদ সে ধন্মের প্রকৃত অংশ । এই কৃষ্ণৰাক্যই যথার্থ 
ধন্মমলক্ষণ । 

পূর্বের বুঝাইয়াছি, যাহা ধর্ম্মানুমোদিত, তাহাই সত্য ; যাহা ধর্ম্মানুমোদিত নহে, 
তাহাই মিথ্যা। অতএব যাহ! সর্ববলোকহিতকর, তাহাই সত্য, যাহা লোকের অহিতকর, 
তাহাই মিথা|। এই অর্থে, যাহা লৌকিক সত্য, তাহা ধৰ্ম্মতঃ মিথ্যা হইতে পারে ; এবং 
যাহা লৌকিক মিথ্যা, তাহ ধৰ্ম্মঃ সত্য হইতে পারে । এইরূপ স্থলে মিথ্যাও সত্যন্থরূপ 
এবং সত্য ও মিথ্যাস্বরূপ হয়। 

উদাহরণ স্বরূপ কৃষ্ণ বলিতেছেন, যদি কেহ কাহারে বিনাশ করিবার মানসে 
কাহারও নিকট তাহার অনুসন্ধান করে, তাহা হইলে জিজ্ঞাসিত ব্যক্তির মৌনাবলম্বন, 
করাই উচিত। যদি একান্তই কথা কহিতে হয়, তবে সে স্থলে মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করাই 
কর্তব্য। এরূপ স্থলে মিথ্যা সত্যন্বরূপ হয়। 

এই প্রস্তাব উত্থাপিত করিবার পূর্বেই, কৃষ্ণ, কৌশিকের উপাখ্যান অর্জুনকে 
শুনাইয়৷ ভূমিকা করিয়াছিলেন । সে উপাখ্যান এই, 

“কৌশিক না:ম এক বহুশ্রুত তপস্বিশ্ৰেষ্ঠ ব্ৰাহ্মণ গ্রামের অনতিদুরে নদীগণের সঙ্গমস্থানে বাস 
করিতেন। এ ব্রাহ্মণ সর্বদা সত্যবাক্য প্রয়োগরূপ ব্রত অবলম্বনপূর্কাক তৎকালে সত্যবাদী বলিয়া বিখ্যাত 
হইয়াছিলেন। একদা কতকগুলি লোক দস্থ্যভয়ে ভীত হইয়। বনমধ্যে প্রবেশ করিলে, দস্থ্যরাও ক্রোধভরে 
যত্রসহকারে সেই বনে তাহাদিগকে অন্বেষণ করতঃ সেই সত্যবাদী কৌশিকের সমীপে সমুপস্থিত হইয়! 
কহিল, হে ভগবন্‌ ! কতকগুলি ব্যক্তি এই দিকে আগমন করিয়াছিল তাহারা কোন্‌ পথে গমন করিয়াছে, 
যদি আপনি তাহা অবগত থাকেন, তাহা হইলে সত্য করিয়া বলুন। কৌশিক দস্ত্যগণকর্তৃক এইরূপ 
জিজ্ঞাসিত হইয়া সত্যপালনার্থে তাহাদিগকে কহিলেন, কতকগুলি লোক এই বৃক্ষ, লত৷ ও বৃক্ষপরিবেষ্টিত 
অটবীমধ্যে গমন করিয়াছে । তখন সেই জুরকর্মম। দন্থাগণ তাহাদের অনুসন্ধান পাইয়া তাহাদিগকে 
আক্রমণ ও বিনাশ করিল। আুক্মধর্ম্মানভিজ্ঞ সত্যবাদী কৌশিকও সেই সত্যবাক্যজনিত পাপে লিপ্ত হইয়া 
ঘোর নরকে নিপতিত হইলেন ৷” 

এ স্থলে ইহা অভিপ্রেত যে, কৌশিক অবগত হইয়াছিলেন যে, ইহার! দস্থ্য ; 
পলায়িত ব্যক্তিগণের অনিষ্ট ইহাদের উদ্দেশ্য-_নহিলে তাহার কোন পাপই নাই। যদি 
তাহা অবগত ছিলেন, তবে তিনি কৃষ্ণের মতে সত্যকথনের দ্বার! পাঁপাঁচরণ করিয়াছিলেন । 
এ বিষয়ে প্রাচো ও প্রতীচো ঘোরতর মতভেদ । আমাদের প্রতীচ্য শিক্ষকদিগের নিকট 
শিখিয়াছি যে, সত্য নিত্য, কখন মিথ্যা হয় ন|, এবং কোন সময়ে মিথ্যা প্রযোক্তব্য 
নহে। সুতরাং কৃষ্ণের মত শিক্ষিত সম্প্রদায়ের নিকট নিন্দিতই হইতে পারে। যাহার! 


২৫৮ কৃষণচরিত্র 
ইহার নিন্দা করিবেন ( আমি ইহার সমর্থনও করিতেছি না), তাহাদিগকে জিজ্ঞাস! করি, 
কৌশিকের এ অবস্থায় কি করা উচিত ছিল? সহজ উত্তর, মৌনাবলম্বন কর! উচিত 
ছিল। সে কথা ত কৃষ্ণ নিজেই বলিয়াছেন--সে বিষয়ে মতভেদ নাই। যদি দক্থ্যরা 
মৌনী থাকিতে ন| দেয়? পীড়নাদির দ্বারা উত্তর গ্রহণ করে? কেহ কেহ বলিতে পারেন 
যে, গীড়ন ও মৃত্যু স্বীকার করিয়াও কৌশিকের মৌনরক্ষা করা উচিত ছিল। তাহাতেও 
আমরা সম্পূর্ণ অনুমোদন করি। ' তবে জিজ্ঞান্ত এই, ধদৃশ ধৰ্ম্ম পৃথিবীতে সাধারণতঃ 
ঈলিবার অন্তাবনা আছে কি না? ইহাতে সাংখ্যপ্রবচনকারের একটি সূত্র আমাদের 
মনে পড়িল। মহষি কপিল বলিয়াছেন, 'নাশক্যোপদেশবিধিরুপদি্েহপ্যনুপদেশঃ1৮% 
এরূপ ধন্ম প্রচার চেষ্টা নিক্ষল বলিয়! বোধ হয়। যদি সফল হয়, মানবজাতির পরম 
সৌভাগ্য । 
= - কথাটা এখানে ঠিক তাহা নয়। কথাটা এই যে, যদি একান্তই কথা কহিতে হয়, 
অবশ্তং কুজিতব্যে বা শঙ্কেরন্‌ বাপ্যকুজতঃ । 

তাহা হইলে কি করিবে? সত্য বলিয়। জ্ঞানতঃ নরহত্যার সহায়তা করিবে? যিনি 
এইরূপ ধন্ম তত্ব বুঝেন, তাহার ধন্ম বাদ যথার্থই হউক, অবধার্থই হউক, নিতান্ত নৃশংস বটে। 
.. প্রতিবাদকারী বলিতে পারেন যে, কৃষ্ণোক্ত এই নীতির একটি ফল এমন হয় যে, 
হত্যাকারীর জীবনরক্ষার্থ মিথ্যা শপথ করাও ধর্ম্ম। যিনি এরূপ আপত্তি করিবেন, তিনি 
এই সত্যতন্ব কিছুই বুঝেন নাই। হত্যাকারীর দণ্ড মনুষ্যজীবন রক্ষার্থ নিতান্ত প্রয়োজনীয়, 
নহিলে যে যাহাকে পাইবে, মারিয়া ফেলিবে। অতএব হত্যাকারীর দণ্ডই ধর্ম; এবং 
তাহার রক্ষার্থ যে মিথ্য। বলে, সে অধন্মকরে। 

কৃষ্ণোক্ত এই অত্যতত্ব নির্দোষ এবং মনুষ্যসাধারণের অবলম্বনীয় কি না, তাহ! 
আমি এক্ষণে বলিতে প্রস্তুত নহি। তবে কৃষণচরিত্র বুঝাইবার জন্য উহ| পরিস্ফুট করিতে 
আমি বাধ্য। কিন্তু ইহাও বলিতে আমি বাধ্য যে, পাশ্চাত্যের! যে কারণে বলেন যে, 
সত্য সকল সময়েই সত্য, কোন অবস্থাতেই পরিহার্ধ্য নহে, তাহার মূলে একটা গুরুতর 
কথা আছে। কথাটা এই যে, ইহাই যদি ধৰ্ম্ম সত্য যেখানে মনুষ্ের হিতকারী, 
সেইখানেই ধম্ম, আর যেখানে মনুষ্যের হিতকারী নয়, সেখানে অধস্ম; ইহাই যদি ধর্ম 
হয়, তাহা হইলে মনুষ্যজীবন এবং ঈনুস্যসমাজ অতিশয় বিশৃঙ্খল হইয়া পড়ে_যে 
লৌকহিত তোমার উদ্দেশ্য, তাহা ডুবিয়া যায়। অবস্থাবিশেষ উপস্থিত হইলে, সত্য 
অবলম্নীয় বা মিথ্যা অবলম্বনীয়, এ কথার মীমাংস। কে করিবে? যে সে মীমাংসা 
করিবে। যে সে মীমাংসা করিতে বসিলে, মীমাংসা কখন ধন্মনুমোদিত হইতে পারে 

* প্রথম অধ্যায়) ৯ সুত্র । 
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না। শিক্ষা, জ্ঞান, বুদ্ধি অনেকেরই অতি সামান্য ; কাহারও সম্পূর্ণ নহে। বিচারশক্তি 
অধিকাংশেরই আদৌ অল্প, তার উপর ইন্দ্রিয়ের বেগ, স্নেহ মমতার বেগ, ভয়, লোভ, 
মোহ, ইত্যাদির প্রকোপ । সত্য নিত্যপালনীয়, এরূপ ধন্মব্যবস্থা না থাকিলে, মনুষ্যজাঁতি 
সত্যশুন্য হইবারই অস্তাবন! ৷ 

প্রাচীন হিন্দু খষির| যে তাহ! বুঝিতেন না, এমত নহে। বুঝিয়াই তাহার! বিশেষ 
করিয়৷ বিধান করিয়। দিয়াছেন, কোন্‌ কোন্‌ সময়ে মিথ্যা বল! যাইতে পারে। প্রাণাত্যয়ে 
ইত্যাদি সেই বিধি আমরা উদ্ধৃত করিয়াছি। মনু, গৌতম প্রভৃতি খধিদিগেরও 
মতও সেই প্রকার। তাঁহার! যে কয়টি বিশেষ বিধি বলিয়াছেন, .. তাহা ধর্ম্মননুমত 
কি না, তাহার বিচারে আমার প্রয়োজন নহে। কৃষ্ণকথিত সত্যতত্ব পরিস্ফুট করাই 
আমার উদ্দেশ্য । কুষ্ণও আধুনিক ইউরোঁপীয়দিগের ন্যায় বুঝিয়াছিলেন ঘে, বিশেষ বিধি 
বাতীত, এই সাধারণ বিধি কার্যে পরিণত করা, সাধারণ লোকের পক্ষে অতি দুরহ। 
কিন্তু তাঁহার বিবেচনায় প্রাণাত্যয়ে প্রভৃতি কয়েকটি বিশেষ অবস্থা! নির্দেশ করিলেই 
লোককে ধন্মানুমত,সত্যাচরণ বুঝান যায় না। তিনি তৎপরিবর্তে কি জন্য, এবং কিরণ 
অবস্থায় সাধারণ বিধি উল্লঙ্ন কর| উচিত, তাহাই বলিতেছেন । আমর! তাহা স্পষ্টীকৃত 
করিতেছি । | 

দান, তপ, শৌচ, আজ র, সত্য প্রভৃতি অনেকগুলি কার্য্যকে ধৰ্ম্ম বল! যায়। ইহার 
সকলগুলিই সাধারণতঃ ধর্ম, আবার সকলগুলিই অবস্থাবিশেষে অধৰ্ম্ম । অনুপযুক্ত 
প্রয়োগ ব। ব্যবহারই অধর্ম্ম। দান সন্বন্ধে উদাহরণ প্রয়োগ পূর্ববক বলিতেছেন, “সমর্থ 
হইলেও চোঁরাদিকে ধন দান করা! কদাপি কর্তব্য নহে। পাপাত্মাদিগকে ধন দান করিলে 
অধৰ্ম্মাচরণ নিবন্ধন দাতারও নিতান্ত নিপীড়িত হইতে হয়।” সত্য সন্বন্ধেও সেইরূপ । 
শ্রীকৃষ্ণ তাহার যে দুইটি উদাহরণ দিয়াছেন, তাহার একটি উপরে উদ্ধৃত করিয়াছি, আর 
একটি এই ; 

“যে স্থলে মিথ্যা শপথ দ্বারাও চৌরসংগর্গ হইতে মুক্তি লাভ হয়, সে স্থলে মিথ্য। বাক্য প্রয়োগ 


করাই শ্রেয়ঃ। সে মিথ্যা নিশ্চয়ই সত্যস্বরণ হয়|” 
ইহা ভিন্ন প্রচলিত ধর্মমশান্ত্র হইতে প্রাণাত্যয়ে বিবাহে ইত্যাদি কথা পুনরুক্ত 


হইয়াছে। হি 


কৃষ্ণকথিত সত্যতত্ব এইরূপ । ইহার স্থূল তাৎপর্য্য এইরূপ বুঝা! গেল যে, 

১। হাহা ধৰ্ম্মানুমোদিত, তাহাই সত্য, যাহ! ধর্্মবিরুদ্ধ, তাঁহ। অসত্য । 

২। - যাহাতে লোকের হিত, তাহাই ধর্ম্ম। 

৩। অতএব যাহাতে লোকের হিত, তাহাই অত্য। যাহ! তদ্িরুদ্ধ। তাহা৷ অসত্য । 


৬ j কৃষ্চচরিত্র 


৪। এইরূপ সত্য সর্রবদ সর্বস্থানে প্রযোক্তব্য | 

কৃষ্ণভক্ত বলিতে পারেন যে, ইহার অপেক্ষ/ উৎকৃষ্ট সত্যতন্ব কোথাও কথিত 
হইয়াছে, এমন যদি দেখাইতে পার, তবে আমর! কৃষ্ণের মত পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত 
আছি। বদি তাহা ন| পার, তবে ইহাই আদর্শ মনুয্যোচিত বাক্য বলিয়া স্বীকার কর । 

উপসংহারে আমার ইহাও বক্তব্য যে, “যন্দারা লোকরক্ষ। বা লোকহিত সাধিত হয়, 
তাহাই ধৰ্ম্ম, আমরা যদি ভক্তি সহকারে এই কৃষেগক্তি হিন্দুধর্টের মূলন্বরূপ গ্রহণ করিতে 
পারি, তাহা হইলে হিন্দুধর্মের ও হিন্দু্জাতির উন্নতির আর বিলম্ব থাকে না। তাহা 
হইলে, যে উপবর্ম্মের ভন্মরাশিমধ্যে, পবিত্র এবং জগতে অতুল্য হিন্দুধন্ম প্রোথিত হইয়া 
আছে, তাহা অনল্পকালে কোথায় উড়িয়া যায়। তাহ| হইলে শাস্ত্রের দোহাই দিয়া কুক্রিয়া, 
অনর্থক সামর্থাব্যয় ও নিক্ষল কালাতিপাত, দেশ হইতে দূরীভূত হইয়| সঙকম্্-ও সদনুষ্ঠানে 
: হিন্দুসমাজ প্রভাম্বিত হুইয়া উঠে। তাহা হইলে ভণ্ডামি, জাতি মারামারি," পরস্পরের 
বিদ্বেষ ও অনিষ্টচেষ্ট৷ আর থাকে না। আমর! মহতী কৃষ্ণকথিত| নীতি পরিত্যাগ করিয়া, 
শূলপাণি ও রঘুনন্দনের পদানত--লোকহিত পরিত্যাগ করিয়া তিথিতত্ব মলমাসতত্ব প্রভৃতি 
আটাইশ তত্ত্বের কচকচিতে মন্ত্মুগ্ধ । আমাদের জাতীয় উন্নতি-হইবে ত কোন্‌ জাতি 
অধঃপাতে যাইবে? বদি এখনও আমাদের ভাগ্যোদয় হয়, তবে আমরা সমস্ত হিন্দু 
একত্রিত হইয়া, নমে| ভগবতে বাস্থদেবায় বলিয়! কৃষ্ণপাদপন্সে প্রণাম করিয়া, তদুপদিষ্ট 
এই লোকহিতাত্মক ধৰ্ম্ম গ্রহণ করিব ।% তাহা হইলে নিশ্চিতই আমরা জাতীয় উন্নতি 
সাধিত করিতে পারিব। 


সপ্তম পরিচ্ছেদ 
কর্ণবধ 

 অঙ্ঞুন কৃষ্ণের কথা বুঝিলেন, কিন্তু অঞ্জন ক্ষত্রিয়, প্রতিজ্ঞ! রক্ষ। করিবার জন্য 
্যাকুল। অতএব যাহাতে ছুই দিক্‌ রক্ষ হয়, কৃষ্ণকে তাহার উপায় অবধারণ করিতে 

 বলিলেন। 
কৃষ্ণ বলিলেন, অপমান মাননীয় ব্যক্তির মৃত্যন্বরূপ। তুমি যুধিষ্িরকে অপমান- 
সূচক একটা! কথা বল, তাহা হইলেই, তাঁহাকে বধ করার তুল্য হইবে। অর্জন তখন 
ুধিষটিরকে অপমানসূচক বাক্যে ভৎসিত করিলেন। কিন্তু কৃষ্ণকে আবার এক বিপদে 
ফেলিলেন। বলিলেন, আমি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে অপমানিত করিয়া গুরুতর পাপ করিয়াছি, 


* বেস্থামের কথা ইংলণ্ড শুনিল__কুষ্চের কথ! ভারতবর্ষ শুনিবে ন। ? 


চি 
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অতএব আত্মহতা। করিব। এই বলিয়। আবার অসি নিক্ষোষিত করিলেন। কৃষ্ণ তাহারও 
মৃত্যুর সোজ। ব্যবস্থা করিলেন। বলিলেন, আস্মশ্লাঘা সজ্জনের যৃত্যুন্বরূপ । কথাট। কিছুমাত্র 
অন্যায় নহে। অঙ্জুন তখন অনেক আত্মগ্নীঘ! করিলেন । তখন সব গোল মিটিয়। গেল। 

কৃষ্ণ, অঞ্জনের সারথি, কিন্তু যেমন অজ্জুনের অশ্বের যন্তা, তেমনি এখন স্বয়ং 
অর্ভুনেরও নিয়ন্ত।। কখনও অঙ্ভুনের আজ্ঞায় কৃষ্ণ রথ চালান, কখনও কৃষ্ণের আজ্ঞায় 
অৰ্জ্জুন চলেন। এখন কৃষ্ণ, অর্জনকে কর্ণবধে নিযুক্ত করিলেন । 

এই কর্ণব্ধ মহাভারতের একটি প্রধান ঘটনা । বহুকাল হইতে ইহার সূত্রপাত 
হইয়া আসিতেছে । কর্ণই অর্জুনের প্রতিযোদ্ধ। | ভীমাঙ্জুন নকুল সহদেব চারি জনে 
যুধিষ্টিরের জন্য দিথিজয় করিয়াছিলেন, কর্ণ একাই দুর্ষে/ধনের জন্য দিগ্বিজয় করিয়াছিল । 
অর্জুন দ্রোণের শিষ্য, কর্ণ দ্রোণগুরু পরশুরামের শিষ্য। অর্জনের যেমন গাপ্তীব ধনু 
ছিল, কর্ণের তদপেক্ষ! উৎকৃষ্ট বিজয় ধনু ছিল। অর্জনের কৃষ্ণ সারথি, মহাবীর শল্য 
কর্ণের সারথি, উভয়ে অনেক দিব্যান্ত্রে শিক্ষিত। উভয়েই পরস্পরের বধের জন্য বহুদিন 
হইতে প্রতিজ্ঞাত। অর্জুন ভীগ্মদ্রোণবধে কিছুমাত্র বত্বশীল ছিলেন না, কর্ণবধে তাহার 
দৃঢ় বতু। কুন্তী যখন কর্ণকে কর্ণের জন্মবৃত্তান্ত অবগত করিয়া, তাঁহার নিকট আর পাঁচটি 
পুত্রের প্রাণ ভিক্ষ চাহিলেন, তখন কর্ণ যুধিষ্ঠির ভীম নকুল সহদেবের প্রাণ ভিক্ষা মাতাকে 
দিয়াছিলেন, কিন্তু কিছুতেই অর্জুনের প্রাণ ভিক্ষ। দিলেন না। তাহাকে বধ করিবেন, না 
হয় তাহার হস্তে নিহত হইবেন, ইহ! নিশ্চিত জানাইলেন। 

সেই মহাযুদ্ধে অদ্য অর্জুনকে কৃষ্ণ লইয়। যাইলেন। ইহারই জন্য কৃষ্ণ অর্জজনকে 
যুধিষ্ঠিরের শিবিরে লইয়া আসিয়াছিলেন। ভীম অর্জুনকে যুধিষ্টিরের সন্ধানে যাইতে 
বলিয়াছিলেন বটে, কিন্তু রণ শেষ ন| করিয়। অঙ্ুনের আসিতে ইচ্ছা ছিল ন|। কৃষ্ণ 
জিদ করিয়। তাঁহাকে লইয়া! আঁসিয়াছিলেন। ইহাই তাঁহার অভিপ্রেত যে, কর্ণ ক্রমাগত 
যুদ্ধ করিয়া পরিশ্রান্ত হউন, অঙ্ছুন ততক্ষণ বিশ্রাম লাভ করিয়া পুনস্তেজস্থী হউন। 
এক্ষণে যুদ্ধে লইয়া যাইবার সময়ে আরও অর্জজ টনের তেজোৌবৃদ্ধি জন্য অজ্জুনের বীরত্বের 
প্রশংসা করিলেন, এবং তাঁহার পূরববকৃত অতিদুদ্র্য কার্য্য সকল স্মরণ করাইয়া দিলেন। 
জৌপদীর অপমান, অভিমন্তুর অগ্যায়যুদ্ধে হত্য| প্রভৃতি কর্ণরুত পাণ্ডবপীড়ন বৃত্তান্ত সকল 
স্মরণ করাইয়| দিলেন। এই বক্তৃতার মধ্য হইতে কোন অংশ উদ্ধৃত করিবার প্রয়োজন 
নাই। কেবল ইহাই বক্তব্য, কৃষ্ণ বলিতেছেন, “পূর্বের বিষ্ণু যেমন দাঁনবগণকে বিনাশ 
করিয়াছিলেন” “পূর্বের দানবগণ বিষ্ণু কর্তৃক নিহত হইলে” ইত্যাদি বাক্যে বুঝিতে পারি 
যে, কৃষ্ণ এখনও আপনাকে বিষ্ণুর অবতার বলিয়া পরিচয় দেন না। দেবত্বে কোন 
অধিকার প্রকাশ করেন না, ইহ! প্রথম স্তরের একটি লক্ষণ। দ্বিতীয় স্তরে, অন্য ভাব | 


রত কৃষ্ণচরিত্র 


পরে কর্ণার্জনের যুদ্ধ আরন্ত হইল। তাহার বর্ণনায় আমার প্রয়োজন নাই। 
কথিত হইয়াছে যে, কর্ণের সর্পবাণ হইতে কৃষ্ণ অর্জুনকে রক্ষ/ করিয়াছিলেন। অর্জুন 
উহার নিবারণ করিতে পারেন নাই, অতএব কৃষ্ণ পদাঘাতে অরজ্জ টনের রথ ভূমিতে কিঞ্চিৎ 
বাইয়া দিলেন, অশ্বগণ জানু পাতিযা পড়িয়া গেল। অর্জুনের মস্তক বাচিয়া গেল; 
কেবল কিরীট কাটা পড়িল। অর্জন নিজে মস্তক অবনত করিলেও সেই ফল হইত। কথাট। 
সমালোচনার যোগ্য নহে । তবে কৃষ্ণের সারখ্যের প্রশংসা মহাভারতে পুনঃ পুনঃ দেখ| যাঁয়। 


যুদ্ধের শেষ ভাগে কর্ণের রথচক্র মাটিতে বসিয়া গেল। কর্ণ তাহ! তুলিবার জন্য 
মাটিতে নামিলেন। যতক্ষণ রখচক্রের উদ্ধার ন| করেন, ততক্ষণ জন্য অর্জনের কাছে তিনি 
ক্ষম| প্রার্থনা! করিলেন। অর্জনও ক্ষম! করিয়াছিলেন দেখা যাইতেছে, কেন না, কর্ণ তাহার 
পর আবার রথে উঠিয়। পুর্বববৎ যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু কর্ণের দুর্ভাগ্য যে, ক্ষমা 
প্রার্থনাকাঁলে তিনি অর্জুনকে এমন কথা৷ বলিয়াছিলেন যে, ধৰ্ম্মতঃ তিনি এ সময়ের জন্য 
কর্ণকে ক্ষমা করিতে বাধ্য ; কৃষ্ণ অধন্ের শান্তা । তিনি কর্ণকে তখন বলিলেন, 


“হে সুতপুত্ৰ ! তুমি ভাগ্যক্রমে এক্ষণে ধর্ম স্মরণ করিতেছ। নীচাশয়ের! দুঃখে নিম্ন হইয়া প্রায়ই 
' দৈবকে নিন্দ করিয়| থাকে; আপনাদিগের ছু্র্শের প্রতি কিছুতেই দৃষ্টিপাত করে না। দেখ, ছূর্য্যোধন, 
= দুঃশাসন ও শকুনি তোমার মতান্থুসারে একবন্ত্রা দ্রোপদীরে যে সভায় আনয়ন করিয়াছিল, তখন তোমার 
বর্ম কোথায় ছিল? যখন দুষ্ট শকুনি দুরভিসন্ধিপরতন্র হইয়া তোমার অন্ুমোদনে অক্ষক্রীড়ায় নিতান্ত 
অনভিজ্ঞ রাজ! যুধিষ্টিরকে পরাজয় করিয়াছিল, তখন তোমার ধর্ম কোথায় ছিল? যখন রাজ! দুর্য্যোধন 
তোমার মতানুযারী হইয়া ভীমসেনকে বিষান্ন ভোজন করাইয়াছিল, তখন তোমার ধর্ম কোথায় ছিল? 
, যখন তুমি বারণাবত নগরে জতুগৃহমধ্যে প্রনপ্ত পাওবগবকে দগ্ধ করিবার নিমিত্ত অগ্নিপ্রদান করিয়াছিলে, 
তখন তোমার ধর্মী কোথায় ছিল? যখন তুমি সভামধ্যে দুঃশাসনের বশীভূতা রজস্বল দ্রোপদীরে, হে 
কৃষ্ণে! পাঁওবগণ বিনষ্ট হইয়া শাশ্বত নরকে গমন করিয়াছে, এক্ষণে তুমি অন্ত পতিরে বরণ কর, এই 
কথা বলিয়। উপহাস করিয়াছিলে এবং অনার্য্য ব্যক্তিরা তাহারে নিরপরাধে ক্লেশ প্রদান করিলে উপেক্ষা 
করিয়াছিলে, তখন তোমার ধর্শ কোথায় ছিল? যখন তুমি রাজ্যলোভে শকুনিকে আঁশরয়পুর্রবক 
পাগুবগণকে দ্যুতত্রীড়া করিবার নিমিত্ত আহ্বান করিয়াছিলে, তখন তোমার ধর্ম কোথায় ছিল ? যখন 
তুমি মহারথগণ-সমবেত হইয়| বালক অভিমন্ত্যুরে পরিবেষ্টন পূর্বক বিনাশ করিয়াছিলে, তখন তোমার ধর্ম 
কোথায় ছিল? হে কর্ণ! তুমি যখন তত্তকালে অধশ্ানুষ্ঠান করিয়াছ, তখন আর এ সময় ধৰ্ম্ম ধৰ্ম্ম 
করিয়া তালুদেশ শুদ্ধ করিলে কি হইবে? তুমি যে এখন ধর্শাপরায়ণ হইলেও জীবন সত্বে মুক্তিলাভ করিতে 
সমর্থ হইবে, ইহা কদাচ মনে করিও না। পূর্বে নিষধদেশা'ধপতি নল যেমন পুষ্কর ছারা দ্যুতক্রীড়ায় 
পরাজিত হইয়া পুনরায় রাজ্য লাভ করিয়াছিলেন, তদ্রপ ধর্ম্মপরায়ণ পাওবগণও ভুজবলে প্লোমদিগের সহিত 
.. শক্রগণকে বিনাশ করত রাজ্যগাভ করিবেন। ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণ অবশ্থই ধর্ম্সংরক্ষিত পাওবগণের হস্তে 
নিহত হুইবে ৷” 
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কৃষ্ণের কথা শুনিয়| কর্ণ লজ্জায় মস্তক অবনত করিলেন। তাঁর পর পুর্ববমত যুদ্ধ 
করিয়া, অজ্জুনবাণে নিহত হইলেন । 


অগ্টম পরিচ্ছেদ 
দুর্য্যোধনব্ধ 


কর্ণ মরিলে, ছূর্য্যোধন শল্যকে সেনাপতি করিলেন। পূর্ববদিনের যুদ্ধে যুধিষ্ঠির 
ক্ষত্রিয় হইয়| কাপুরুষতা-কলঙ্ক সংগ্রহ করিয়াছিলেন। এ কলঙ্ক অপনীত কর! নিতান্ত 
আবশ্যক । সর্ববদর্শী কৃষ্ণ আজিকাঁর প্রধান যুদ্ধে তাহাকে নিযুক্ত করিলেন। তিনিও 
সাহস করিয়া শল্যের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহাকে বধ করিলেন। টু 

সেই দিন সমস্ত কৌরবসৈন্য পাগুবগণ কতৃক নিহত হইল। ছুই জন ত্রাঙ্গণ কৃপ ও: 
অশ্বথীমা, যছুবংশীয় কৃতবর্ম্মা এবং স্বয়ং দুর্য্যোধন, এই চারি জন মাত্র জীবিত রহিলেন। 
দুৰ্য্যোধন পলাইয়। গিয়া দৈপায়ন হ্রদে ডুবিয়৷ রহিল। পাগুবগণ খুঁজিয়৷ সেখানে তাহাকে 
ধরিল। কিন্তু বিনা যুদ্ধে তাহাকে মারিল না। 

যুধিচিরের চিরকাল স্কুলবুদ্ধি, সেই স্ষুলবুদ্ধির জন্যই পাঁগুবদিগের এত কষ্ট ।- তিনি 
এই সময়ে সেই অপুর্ব বুদ্ধির বিকাশ করিলেন। তিনি দুর্ধ্যোধনকে বলিলেন, “তুমি 
অভীষ্ট আয়ুধ গ্রহণপূর্ববক আমাদের মধ্যে যে কোন বীরের সহিত সমাগত হইয়| বুদ্ধ কর। 
আমর! সকলে রণস্থলে অবস্থানপুর্ববক যুদ্ধব্যাপার নিরীক্ষণ করিব। আমি কহিতেছি যে, 
তুমি আমাদের মধ্যে একজনকে বিনাশ করিতে পারিলেই সমুদায় রাজ্য তোমার হইবে ।” 
দুৰ্য্যোধন বলিলেন, আমি গদাঁযুদ্ধ করিব। কৃষ্ণ জানিতেন, গদাযুদ্ধে ভীম ব্যতীত কোন 
পাঁুবই দুর্ধ্যোধনের সমকক্ষ নহে। ছূর্য্যোধন অন্য কোন পাগুবকে যুদ্ধে আহত করিলে, 
পাণ্ডবদিগের আবার ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিতে হইবে। কেহ কিছু বলিলেন না, সকলেই 
বলদৃপ্ত ; বুধিষ্টিরকে ভৎপনার ভার কৃষ্ণই গ্রহণ করিলেন । সেই কাৰ্য্য তিনি বিশিষ্ট 
প্রকারে নির্ববাহ করিলেন। 

দুর্য্যোধনও অতিশয় বলদৃপ্ত, সেই দর্পে ঘুধিষ্টিরের বুদ্ধির দোষ সংশোধন হইল। 
দুৰ্য্যোধন বলিলেন, যাহার ইচ্ছ| হয়, আমার সঙ্গে গদাযুদ্ধে প্রবৃত্ত হও । সকলকেই বধ 
করিব। তখন ভীমই গদ1 লইয়া যুদ্ধে অগ্সর হইলেন! 

এখানে আবার মহাভারতের স্থুর ব্দল। আঠার দিন যুদ্ধ হইয়াছে, ভীম দুৰ্য্যোধনেই 
সর্বদাই যুদ্ধ হইয়াছে, গদাযুদ্ধও অনেক বার হইয়াছে, এবং বরাবরই দর্য্যোধনই গদাযুদ্ধে 
ভীমের নিকট পরাভব প্রাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু আজ স্বর উঠিল যে, ভীম গদাযুদ্ধে 


২৬৪ কৃষ্চচরিত্র 

দুর্য্যোধনের তুল্য নহে। আজ ভীম পরাভূতপ্রায়। আসল কথাটা ভীমের সেই দারুণ 
প্রতিজ্ঞ|। সভাপবের্ব যখন দ্যুতক্রীড়ার পর, দুর্য্যোধন দ্রৌপদীকে জিতিয়| লইল, তখন 
দুঃশাসন একবন্ত্রা রজস্বলা দ্রোপদীকে কেশাকর্ষণ করিয়া সভামধ্যে আনিয়া বিবস্ত্র! 
করিতেছিলেন, তখন ভীম প্রতিজ্ঞ!) করিয়াছিলেন যে, আমি দুঃশাসনকে বধ করিয়। তাহার 
বুক চিরিয়| রক্ত খাইব। ভীম মহাশ্মশানতুল্য বিকট রণস্থলে দুঃশাসনকে নিহত করিয়া 
রাক্ষসের মত তাহার তপ্ত শোণিত পান করিয়া, সকলকে ডাকিয়া বলিয়াছিলেন, আমি 


_ অমৃত পান করিলাম। দুর্ধ্যোধন সেই সভামধ্যে “হাসিতে হাসিতে দ্রৌপদীর প্রতি দৃষ্টিপাত 


- করতঃ বসন উত্তোলনপুর্ববক সর্ববলক্ষণসম্পন্ন বজতুল্য দৃঢ় কদলীদণ্ড ও করিগুণ্ডের ন্যায় 
স্বীয় মধ্য উরু তাঁহাকে দেখাইলেন।” তখন ভীম প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, আমি মহাযুদ্ধে 
গদাঘাতে এ উরু যদি ভগ্ন ন| করি, তবে আমি যেন নরকে যাই । 


আজি সেই উরু গদাঘাতে ভাঙ্গিতে হইবে । কিন্তু একট! তাঁহার বিশেষ প্রতিবন্ধক 
গদাযুদ্ধের নিয়ম এই যে, নাভির অধঃ গদাঘাত করিতে নাই_তাহ| হইলে অন্যায় যুদ্ধ 
করা হয়। স্যায়যুদ্ধে ভীম দুর্য্যোধনকে মারিতে পারিলেও, প্রতিজ্ঞা রক্ষ| হইবে না। 


যে জ্যে্ঠতাতপুত্রের হৃদয়রুধির পান করিয়া নৃত্য করিয়াছে, সে রাঁক্ষসের কাছে 
মাথায় গদাঘাত ও উরুতে গদাঘাতে তফাৎ কি? যে বুকোদর দ্রোণভয়ে মিথ্যাপ্রবঞ্চনার 
সময়ে প্রধান উদ্যোগী বলিয়। চিত্রিত হইয়াছেন, তিনি উরুতে গদাঁধাতের জন্য অন্যের 
উপদেশসাপেক্ষ হইতে পারেন না। কিন্তু সেরূপ কিছু হইল না। ভীম উরুভঙ্গের প্রতিজ্ঞা 
 ভুলিয়। গেলেন। বলিয়াছি, দ্বিতীয় স্তরের কবি ( এখানে তাহারই হাত দেখ! যায়) 
চরিত্রের সুসঙ্গতি রক্ষণে সম্পূর্ণ অমনোযোগী । তিনি এখানে ভীমের চরিত্রের কিছুমাত্র 
সঙ্গতি রাখিলেন না; অর্জনের নহে। ভীম ভুলিয়া গেলেন যে, উরুভঙ্গ করিতে 
হইবে; আর যে পরমধার্মিক অর্জুন, দ্রোণবধের সময়, তাঁহার অস্তরগুরু, ধর্ম্মের আচার্য্য, 
সখা, এবং পরমশ্রদ্ধার পাত্র কৃষ্ণের কথাতেও মিথ্যা! বলিতে স্বীকৃত হয়েন নাই, তিনি 
এক্ষণে স্বেচ্ছাক্রমে অন্ায়যুদ্ধে ভীমকে প্রবর্তিত করিলেন। কিন্তু কথাট। কৃষ্ণ হইতে 
উৎপন্ন না! হইলে, কবির উদ্দেশ্য সফল হয় না । অতএব কথাট| এই প্রকারে উঠিল 


অঙ্জুন ভীম-ছুর্যোধনের যুদ্ধ দেখিয়। কৃষ্ণকে জিজ্ঞাস! করিলেন যে, ইহাদিগের মধ্যে 
গদাযুদ্ধে কে শ্রেষ্ঠ। কৃষ্ণ বলিলেন, ভীমের বল বেশী, কিন্তু দুর্য্যোধনের গদাযুদ্ধে যত্ব ও 
নৈপুণ্য অধিক। বিশেষ যাহারা প্রথমতঃ প্রাণভয়ে পলায়ন করিয়া পুনরায় মরে 
শক্রগণের সন্মুখীন হয়, তাহাদিগকে জীবিতনিরপেক্ষ ও একাগ্রচিত্ত বলিয়| বিবেচন| করিতে 
হইবে। জীবিতাশানিরপেক্ষ হইয়া সাহস সহকারে যুদ্ধ করিলে, সংগ্রামে সে বীরকে কেহই 
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পরাভব করিতে পারে না। অতএব যদি ভীম্‌ ছুর্যোধনকে অন্যায়যুদ্ধে সংহার না করেন, 
তবে ছূর্য্যোধন জয়ী হইয়| যুধিষ্ঠিরের কথামত পুনর্ববার রাজ্যলাভ করিবে। 

কৃষ্ণের এইরূপ কথা শুনিয়|- অর্জ্জুন “স্বীয় বাম জানু আঘাত করতঃ ভীমকে সম্কেত 
করিলেন।” তাঁর পর ভীম ছুর্য্যোধনের উরুভঙ্গ করিয়া তাহাকে নিপাতিত করিলেন । 

যেমন ন্যায় ঈশ্বরপ্রেরিত, অন্তাঁয়ও তেমনি ইশ্বরপ্রেরিত। ইহাই এখানে দ্বিতীয় 
স্তরের কবির উদ্দেশ্য । ঃ 

যুদ্ধকালে দর্শকমধ্যে, বলরাম উপস্থিত ছিলেন। ভীম ও দুর্যোধন উভয়েই গদাযুদ্ধে 
তাহার শিষ্বা। কিন্তু ছূর্য্যোধনই প্রিয়তর। রেবতীবল্লভ সর্বদাই ছুর্য্যোধনের পক্ষপাতী । 
এক্ষণে দুর্য্যোধন, ভীম কর্তৃক অন্যায়যুদ্ধে নিপাতিত দেখিয়া, অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া, লাল 
উঠাইয়া তিনি ভীমের প্রতি ধাবমান হইলেন । বল! বাহুল্য যে, বলরামের স্কন্ধে সর্বদাই 
লাঙ্গল, এই জন্য তাহার নাম হলধর। কেন তাহার এ বিড়ম্বন, যদি কেহ এ কথা জিজ্ঞাসা 
করেন, তবে তাহার কিছু উত্তর দিতে পারিব না। যাই হউক, কৃষ্ণ বলরামকে অনুনয় 
বিনয় করিয়। কোনরূপে শান্ত করিতে চেষ্টা করিলেন। বলরাম কৃষ্ণের কথায় সন্তুষ্ট হইলেন 
ন|। রাগ করিয়া সে স্থান ত্যাগ করিয়! চলিয়া গেলেন। 

তার পর একট! বীভৎস ব্যাপার উপস্থিত হইল । ভীম, নিপাতিত দুর্য্যোধনের মাথায় 
পদাঘাত করিতেছিলেন। যুধিষ্ঠির নিবারণ করিয়াছিলেন, কিন্তু ভীম তাহা শুনেন নাই। 
কৃষ্ণ তাঁহাকে এই কদৰ্য্য আচরণে নিযুক্ত দেখিয়া তাঁহাকে নিবারণ ন! করার জন্য ঘুধিষ্টিরকে 
তিরস্কার করিলেন। এদিকে, পাগুবপক্ষীয় বীরগণ দুর্য্যোধনের নিপাত জন্য ভীমের বিস্তর 

গ্রশংস। ও ছূর্য্যোধনের প্রতি টা, করিতে লাগিলেন । কৃষ্ণ তাহাতে বিরক্ত হইয়া 

বলিলেন, 

“মৃতকল্প শত্রুর প্রতি কটুবাক্য প্রয়োগ করা কর্তব্য নহে।” 

কৃষ্ণের এই সকল কথা কৃষ্ণের ন্যায় আদর্শ পুরুষের উচিত। কিন্তু ইহার পর যাহ! 
্রন্থমধ্যে পাই, তাহা অতিশয় আশ্চর্য্য ব্যাপার । 

প্রথম আশ্চর্য্য ব্যাপার এই যে, কৃষ্ণ অন্যকে বলিলেন, “মৃতকল্প শত্রুর প্রতি কটুবাক্য 
প্রয়োগ কর! কর্তব্য নহে।” কিন্তু ইহা বলিয়াই নিজে দূর্য্যোধনকে কটুক্তি করিতে লাগিলেন। 

দুর্য্যোধনের উত্তর দ্বিতীয় আশ্চর্য্য ব্যাপার। দুর্য্যোধন তখনও মরেন নাই, ভগ্নোরু 
হইয়| পড়িয়াছিলেন। এক্ষণে কৃষ্ণের কটুক্তি শুনিয়! কৃষ্ণকে বলিতে লাগিলেন, 

“হে কংসদাসতনয় ! ধনঞ্জয় তোমার EAE বুকোদরকে আমার উরু ভগ্ন করিতে সঙ্কেত করাতে 
ভীমসেন অধর্ম্যুদ্ধে আমারে নিপাতিত করিয়াছে, ইহাতে তুমি লজ্জিত হইতেছ না। তোমার অন্তায় 

৩৪ 


২৬৬. কৃষ্ণচরিত্র 
উপায় দ্বারাই প্রতিদিন ধর্ম্যুদ্ধে প্রবৃত্ত সহস্র নরপতি নিহত হইয়াছেন ।* তুমি শিখণ্ডীরে অগ্রসর করিয়] 
পিতাষহকে নিপাতিত করিয়াছ।1 অশ্বখামা নামে গজ নিহত হইলে তুমি কৌশলেই আচার্য্যকে অন্ত্রশপ্ত 
পরিত্যাগ করাইয়াছিলে এবং সেই অবসরে ছুরাত্মা ধৃষ্টদ্যয় তোমার সমক্ষে আচার্য্যকে নিহত করিতে 
উদ্ধত হইলে তাহার নিষেধ কর নাই।! কর্ণ অর্জনের বিনাশার্থ বহুদিন অতি বত্রসহকারে যে শক্তি 
রাখিয়াছিলেন, তুমি কৌশলক্রমে সেই শক্তি ঘটোৎকচের উপর নিক্ষেপ করাইয়া, ব্যর্থ করাইয়াছ 1$ 
সাত্যকি তোমারই প্রবর্তন।পরতন্ত্র হইয় ছিন্নহস্ত গ্রায়োপবিষ্ট ভূরিশ্রবারে নিহত করিয়াছিলেন ।গ মহাবীর 
কর্ণ অজ্জুনবধে সমুগ্ভত হইলে, তুমি কৌশলক্রমে তাহার সর্পবাণ ব্যর্থ করিয়াছ।১ এবং পরিশেষে স্ুতপুজের 
রথচক্র ভূগর্ভে প্রবিষ্ট ও তিনি চক্রোদ্ধারের নিমিত্ত ব্যস্তদমস্ত হইলে তুমি কৌশলক্রমে অৰ্জ্জুন দ্বার! তাহার 
বিনাশ সাধনে কৃতকাৰ্য্য হইয়া ।২ অতএব তোমার তুল্য পাঁপাত্মা, নির্দয় ও নিলজ্জ আর কে আছে? 
দেখ, তোমরা যদি ভীন্প, দ্রোণ, কর্ণ ও আমার সহিত গ্যায়যুদ্ধ করিতে, তাহা হইলে কদাপি জয়লাভে সমর্থ 
হইতে না। তোমার অনার্ধ্য উপায় প্রভাবেই আমৰা স্বধর্ান্থগত পার্থিবগণের সহিত নিহত হইলাম ৷” 

এই বাক্যপরম্পরা সম্বন্ধে আঁমি যে কয়েকটি ফুটনে!ট দিলাম, পাঠকের তৎপ্রতি 
মনোযোগ করিতে হইবে। বাক্যগুলি সম্পূর্ণ মিথ্যা। এরূপ সম্পূর্ণ মিথ্য| তিরস্কার 
মহাভারতে আর কোথাও নাই। তাহাই বলিতেছিলাম যে, দুর্য্যোধনের উত্তর আশ্চর্য্য । 

তৃতীয় আশ্চরধ্য ব্যাপার এই যে, কৃষ্ণ ইহার উত্তর করিলেন। পূর্বের দেখিয়াছি, 
তিনি গম্ভীরপ্রকৃতি ও ক্ষমাশীল, কাহার কৃত তিরস্কারের উত্তর করেন না। সভামধ্যে 
শিশুপালকৃত অসম নিন্দাবাঁদ বিনাবাক্যব্যয়ে সা করিয়াছিলেন। বিশেষ, ছুর্ষে/ধন 
এখন মুমুযু, তাহার কথার উত্তরের কোন প্রয়োজনই নাই; তাহাকে কোন প্রকারে কটুক্তি 
করা কৃষ্ণ নিজেই নিন্দনীয় বিবেচনা করেন।. তথাপি কৃষ্ণ দুধ্যোধনকৃত তিরস্কারের উত্তরও 


করিলেন, এবং কটুক্তিও করিলেন। উত্তরে ছুর্য্যোধনকৃত পাপাঁচার সকল বিবৃত করিয়া 


* এরূপ বিবেচনা করিবার কারণ মহাভারতে কোথাও নাই । কোন স্তরেই না। 

1 কৃষ্ণ ইহার বিন্দুবিসর্গেও ছিলেন না । মহাভারতে কোথাও,এমন কথা নাই। 

} শক্রকে বধ করিতে কেন নিষেধ করিবেন? 

3 কৃষ্ণ তজ্জন্ত কোন যত্ন বা কৌশল করেন নাই। মহাভারতে ইহাই আছে যে, কৌরবগণের 
অন্ুরোধানুসারেই কর্ণ ঘটে।ৎকচেব প্রতি শক্তি প্রয়োগ করিলেন । 

খা বথাটা মনপূ্ণ মিথ্যা। এমন কথা মহাভারতে কোথাও নাই। সাত্যকি: ভূরিশ্রবাকে নিহত 
করিয়াছিলেন বটে। কৃষ্ণ বরং ছিন্নবাহু ভূরিশ্রবাকে নিহত করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন । 

১। সে কৌশল, নিজপদবলে রথচক্র ভূপ্রোথিত করা । এ উপায় অতি প্যাষ্য এবং সারির ধর্ম, 
রথীর রক্ষা । ৃ 

২। কি কৌশল? মহাভারতে এ সম্বন্ধে কুষককৃত কোন কৌশলের কথা নাই। যুদ্ধে অর্জুন 
কর্ণকে নিহত করিয়াছিলেন, ইহাই আছে । 
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উপসংহারে বলিলেন, “বিস্তর অকার্ধ্যের অনুষ্ঠান করিয়াছ। এক্ষণে তাঁহার ফলভোগ 
কর” 

উত্তরে দুর্য্যোধন বলিলেন, “আমি অধ্যয়ন, বিধিপূর্ববক যান, সসাগরা বনুন্ধরার 
শাসন, বিপক্গগণের মস্তকোপরি অবস্থান, অগ্ত ভুপালের ছুলভি দেবভোগা স্বখসস্ভোগ, 
ও অত্যুৎকৃষ্ট এখ্বর্য্য লাভ করিয়াছি, পরিশেষে ধর্মপরায়ণ ক্ষত্রিয়গণের পার্থনীয় সমরসৃত্যু 
প্রাপ্ত হইয়াছি। অতএব আমার তুল্য সৌভাগ্যশীলী আর কে হইবে? এক্ষণে আমি 
জাতৃবর্গ ও বন্ধুবান্ধবগণের সহিত স্বর্গে চলিলাম, তোমরা শোকাকুলিতচিত্তে মৃতকল্প হইয়। 
এই পৃথিবীতে অবস্থান কর।” : 

এই উত্তর আশ্চর্য নহে। যে সর্ববস্বপণ করিয়। হারিয়াছে, সে যদি ছ্র্যোধনের 
মত দান্তিক হয়, তবে সে যে জয়ী শত্রুকে বলিবে, আমিই জিতিয়াছি, তোমরা  হারিয়াছ, 
ইহা! আশ্চর্য্য নহে । দুৰ্য্যোধন এইরূপ কথা হ্রদে থাকিয়াও বলিয়াছিল। যুদ্ধে মরিলে যে 
স্বগলাভ হয়, সকল ক্ষত্রিয়ই বলিত। উত্তর আশ্চর্য্য নহে, কিন্তু উত্তরের ফল সর্ববাপেক্ষ। 
আশ্চর্ধ্য। এই কথা বলিব! মাত্র “আকাশ হইতে সুগন্ধি পুল্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। 
গন্ধর্ব্বগণ সুমধুর বাদিত্রবাদন ও অপ্সরা সকল রাজা! দুর্য্যোধনের যশোগান করিতে আরম্ত 
করিলেন। সিদ্ধগণ তীহারে সাধুবাদ প্রদানে প্রবৃত্ত হইলেন।, স্থগন্ধসম্পন্ন সুখন্পর্শ সমীরণ 
মন্দ মন্দ সঞ্চারিত হইতে লাগিল। দিউঅগুল ও নভোমণ্ডল স্ুনিম্মল হইল। তখন 
বাসুদেবপ্রমুখ পাগুবগণ সেই ছুর্য্যোধনের সন্মানসূচক অদ্ভুত ব্যাপার নিরীক্ষণ করিয়া 
সাতিশয় লজ্জিত হইলেন। এবং তাহারা ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ ভূরিশ্রবারে অধর্ম্মযুদ্ধে বিনাশ 
করিয়াছেন, এই কথা শ্রবণ করিয়! শোক প্রকাশ করিতে লাগিলেন।” 

যিনি মহাভারতের জর্বব পাপাত্মার অধম পাপাত্ম। বলিয়! বর্ণিত হইয়াছেন, তাহার 
এরূপ অদ্ভুত সম্মান ও সাধুবাদ, আর সাহার! সকল ধর্ম্মাত্মার শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মাত্ম। বলিয়| বর্ণিত 
হইয়াছেন, তাহাদের এই অধর্ম্মাচরণ জন্য লঙ্ডী, মহাভারতে আশ্চর্য্য । সিদ্ধগণ, 
অপ্নরোগণ, দেবগণ মিলিয়া প্রকটিত করিতেছেন, দুরাত্ম| দ্রধ্যোধন ধৰ্ম্মাত্মা, আর কৃষ্ণপাগুব 
মহাপাপিষ্ঠ॥ ইহ! মহাভারতে আশ্চর্য্য, কেন না" ইহা! সমস্ত মহাভারতের বিরোধী । 
সিদ্ধগণাদি দুরে থাক, কোন মনুষ্য দারা এরূপ সাধুবাদ মহাভারতে আশ্চর্য্য বলিয়া 
বিবেচ্য, কেন না, মহাভারতের উদ্দেশ্যই দূর্ধ্যোধনের অধর্্মা ও কৃষ্ণ পাগুবদিগের ধর্ম কীর্তন । 

দর্য্যোধন-মুখে শুনিলেন যে, তাহারা ভীম, দ্রোণ, কর্ণ ও 


রসের উপর রসের কথা, তাঁহার। 
ভূরিশ্ররাকে অধর্ম্মযুদ্ধে বধ করিয়াছেন; অমনি শোক প্রকাশ করিতে লাগিলেন। 


এত কাল তাহার কিছু জানিতেন না, এখন পরম শক্রর মুখে জানিয়।, ভদ্রলোকের মত, 
শোক প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তীহার৷ জানিতেন যে, ভীষ্ম বা কর্ণকে তীহার| কোন 


২৬৮ কৃষ্ণচরিত্র 


প্রকার অধৰ্ম্ম করিয়া মারেন নাই, কিন্তু পরম শক্রু দুর্য্যোধন বলিতেছে, তোমর| অধৰ্ম্ম 
করিয়| মারিয়াছ, কাজেই তাহাতে অবশ্য বিশ্বাস করিলেন; অমনি: শোক প্রকাশ করিতে 
লাগিলেন। তাহারা ঙ্গানিতেন যে, ভূরিশ্রবাকে তাহার| কেহই বধ করেন নাই-_সাত্যকি 
করিয়াছিলেন, সাত্যকিকে বরং কৃষ্ণ, অর্জন ও ভীম নিষেধ করিয়াছিলেন, তথাপি যখন 
পরমশক্র দুর্ধ্যোধন বলিতেছে, তোমরাই মারিয়াছ, আর তোমরাই অধর্ম্মাচরণ করিয়াছ, 
তখন গোবেচার! পাগুবেরা অবশ্য বিশ্বাস করিতে বাধ্য যে, তীহারাই মারিয়াছেন, এবং 
তাহারাই অধর্ন্ম করিয়াছেন; কাজেই তাহারা ভদ্রলোকের মত কীদিতে আরম্ত করিলেন। 
এ ছাই ভস্ম মাথামুণ্ডের সমালোচন| বিড়ন্বন| মাত্র। তবে এ হতভাগ্য দেশের লোকের 
বিশ্বাস যে, যাহা কিছু পুঁথির ভিতর পাওয়া যায়, তাহাই খবিবাক্য, অন্রান্ত, শিরো ধার্য । 
কাজেই এ বিড়ম্বন৷ স্বচ্ছাপূর্ববক আমাকে স্বীকার করিতে হইয়াছে। 

আশ্চর্য্য কথাগুল| এখনও শেষ হয় নাই। কৃষ্ণ ত স্বকৃত অধৰ্ম্মাচরণ জন্য লজ্জিত 
হইলেন, আবার সেই সময়ে অত্যন্ত নিলও্জভাবে পাগুবদিগের কাছে সেই পাপাচরণ জন্য 
আত্মশ্লাঘা করিতে লাগিলেন ৯ 

বলা বাহুল্য যে, দুর্য্যোধনকৃত তিরস্কারাদি বৃত্তান্ত সমস্তই অমোঁলিক। দ্রোণবধাদি 
যে অমৌলিক, তাহা আমি পূর্বের প্রমাণীকৃত করিয়াছি। যাহ! অমৌলিক, তাহার প্রসঙ্গ 
যে অংশে আছে, তাহাও অবশ্য অমৌলিক। কেবল এতটুকু বল! আবশ্যক যে, এখানে 
দ্বিতীয় স্তরের কবিরও লেখনীচিহ্ন দেখা যায় না। এ তৃতীয় স্তরের বলিয়! বোধ করা 
যায়। দ্বিতীয় স্তরের কবি কৃষ্ণভক্ত, এই লেখক কৃষ্ণদেষক | শৈবাদি অবৈষ্ণব বা 
বৈষ্ণবদ্বেষিগণও স্থানে স্থানে মহাভারতের কলেবর বাঁড়াইয়াছেন, তাহ! পূর্বের বলিয়াছি। 
তাহারা কেহ এখানে গ্রন্থকার, ইহাই সন্তব। আবার এ কাজ কৃষ্ণভক্তের, ইহাও অসম্ভব 


* যথা, “ভীন্মপ্রমুখ মহারথগণ ও রাজা ছূর্য্যোধন অসাধারণ সমরবিশারদ ছিলেন, তোমরা কদাঁচ 
তাহাদিগকে ধর্ম্মযুদ্ধে পরাজয় করিতে সমর্থ হইতে না। আমি কেবল তোমাদের হিতানুষ্ঠানপরতন্ 
হইয়। অনেক উপায় উদ্ভাবন ও মায়াবল প্রকাশপূর্বক তাহাদিগকে নিপাতিত করিয়াছি। আমি যদি 
: শররূপ কুটিল ব্যবহার না করিতাম, তাহা হইলে তোমাদিগের জয়লাভ, রাজ্যলাভ ও অর্থলাভ কখনই হইত 
না। দেখ, ভীষ্ম প্রভৃতি সেই চারি মহাত্মা ভূমণ্ডলে অতিরথ বলিয়া প্রথিত আছেন। লোকপাঁলগণ 
সমবেত হইয়াও তাহাদিগকে ধর্মযুদ্ধে নিহত করিতে সমর্থ হইতেন না। আর দেখ, সমরে অপরিশ্ান্ত 
গদাধারী এই দুর্যেধনকে দণ্ডধারী ক্ৃতাস্তও ধর্শযুদ্ধে বিনষ্ট করিতে পারেন না; অতএব ভীম যে উহারে 
অসৎ উপায় অবলম্বনপূর্কক নিপাতিত করিয়াছেন, সে কথা আর আন্দোলন করিবার আবশ্ুক নাই। 
এইরূপ প্রসিদ্ধ আছে যে, শক্রসংখ্যা বৃদ্ধি হইলে তাহাদিগকে কুট যুদ্ধে বিনাশ করিবে। মহাত্ম! স্থরগণ 
কুটবুদ্ধের অনুষ্ঠান করিয়াই অস্ুরগণকে নিহত করিয়াছিলেন; তাহাদের অনুকরণ করা সকলেরই কর্তব্য ।” 
এমন গিলক্ষে অধর্ম আর কোথাও শুন! যায় না। 


ষষ্ঠ খণ্ড ? নবম পরিচ্ছেদ £ যুদ্ধশেষ ২৬৯ 


নহে। নিন্দাচ্ছলে স্তুতি করা ভারতবর্ষীয় কবিদের একটা! বিদ্যার মধ্যে % এ তাও 
হইতে পারে। 

সে যাই হুউক, ইহার পরেই আবার দেখিতে পাই যে, দূর্যোধন অশ্বথামার নিকট 
বলিতেছেন, “আমি অমিততেজ৷ বাস্দেবের মাহাত্ম্য বিলক্ষণ অবগত আছি। তিনি 
আমারে ক্ষত্রিয়ধর্্ণ হইতে পরিভর্ট করেন নাই। অতএব আমার জন্য শোক করিবার 
প্রয়োজন কি ?” 

এমন বারোইয়ারি কাণ্ডের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হওয়| বিড়ন্বন| নয়? 


নবম পরিচ্ছেদ 
যুদ্ধশেষ 


অন্যায় যুদ্ধে দুৰ্য্যোধন হত হইয়াছে বলিয়া যুধিষিরের ভয় হইল যে, তপঃপ্রভাব- 


শালিনী গান্ধারী শুনিয়। পাগুবদিগকে ভন্ম করিয়া ফেলিবেন। এ জন্য তিনি কৃষ্ণকে অনুরোধ 


করিলেন যে, তিনি হস্তিনায় গমন করিয়া ধৃতরা্ ও গান্ধারীকে শান্ত করিয়া আহ্মন । 

কথাটা প্রথম স্তরের নয়, কেন না, এখানে যুধিষ্ঠির কৃষণকে বলিতেছেন, “তুমি 
অব্যয়, এবং লোকের স্থগ্টি ও সংহারকর্তা ।” ইহার কিছু পূর্বেই অজ্জুনের রথ হইতে 
কৃষ্ণ অবতরণ করায় সে রথ জ্বলিয়| গিয়াছিল। অর্জুনের জিজ্ঞাস| মতে কৃষ্ণ বলিলেন, 
ব্র্ান্তরপ্রভাবে পূর্বেই এই রথে অগ্নি সংলগ্ন হইয়াছিল। কেবল আমি উহাতে অধিষ্ঠান 
করিয়াছিলাম বলিয়! এ কাল পর্য্যন্ত দগ্ধ হয় নাই।” অর্থাৎ আমি দেবত। বা বিষ্ণু । ইহা 
দ্বিতীয় বা তৃতীয় স্তর । 

কৃষ্ণ হস্তিনায় গিয়। ধৃতরাষ্্ী ও গান্ধারীকে কিছু বুঝাইলেন। উদ্ধত কর! বা 
সমালোচনার যোগ্য কোন কথা নাই। 


* একটা উদাহরণ না দিলে, অনেক পাঠক বুঝিতে পারিবেন না; স্মর ভন্মীভূত হওয়ার পর 

বিলাঁপকালে রতির মুখে ভারতচন্দ্র বলিতেছেন, 
“একের কপালে রহে। আরের কপাল দহে 
আগুনের কপালে আগুন ।” 

ইহা আগুনকে গালি বটে, কিন্তু একটু ভাষান্তর করিলেই স্তুতি, যথা 

“হে অগ্রে! তুমি শভুললাটবিহারী লোকধ্বংসকারী, তোমার শিখা জালাবিশিষ্ট হউক।” পাঠক, 
ভারতচন্দ্রপ্রণীত অননদামঙ্গলে. দক্ষক্ৃত শিবনিন্দা দেখিবেন। গ্রন্থের কলেবরবৃদ্ধি ভয়ে তাহা উদ্ধৃত করিতে 
পারিলাম না। 


২৭০ কৃষ্ণচরিত্র 


তাঁর পর, দূর্যোধন অশ্বখামাকে সেনাপতিত্বে বরণ করিলেন। কিন্তু তখন সেনার মধ্যে 
| সেই অশ্বখামা, কৃপাচাৰ্য্য ও কৃতবর্্মা॥ এইখানে শল্যপর্ব্ব শেষ । 
তাহার পর, সৌপ্তিক পর্বব। সৌপ্তিক পর্ব, অতি ভীষণ ব্যাপারে পরিপূর্ণ 
প্রথমাংশে অশ্বখাম| চোরের মত নিশীথ কাঁলে পাণগুবশিবিরে প্রবিষ্ট হইয়। নিদ্রাভিভূত 
ধৃট্যু্ন, শিখণ্ডী, দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র, এবং সমস্ত পাঞ্চালগণকে, সেন| ও সেনাপতিগণকে বধ 
করিলেন। পঞ্চ পাণ্ডব ও কৃষ্ণ ভিন্ন পাণ্ডবপক্ষে আর কেহ রহিল না । 
বস্তুতঃ এই কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ কুরুপাঞ্চালের যুদ্ধ । পাঞ্চালের| নির্ববংশ হইলে যুদ্ধ 
শেষ হইল। 
তাহার পরে, সৌপ্তিক পর্বের একটা! এধীক পর্ববাধ্যায় আছে। অশ্বখাম। এই 
. চোরোচিত কার্ধ্য করিয়া পাঁগুবদিগের ভয়ে বনে গিয়! লুঙ্কায়িত হইলেন। পাগুবের| 
পরদিন তাহার অন্বেষণে ধাবিত হইলেন। অশ্বধ্থীম। ধর! পড়িয়া আত্মরক্ষার্থ অতি ভয়ঙ্কর 
ব্রহ্মশিরা অস্ত পরিত্যাগ করিলেন। অজ্জুনও তন্নিবারণার্থ ব্রহ্মশিরা অস্ত্রের প্রতিপ্রয়োগ 
' করিলেন। দুই অন্ত্রের তেজে ত্রঙ্গাগুধবংসের সন্তাবনা দেখিয়। খধিরা মিটমাট করিয়া 
দিলেন। অশখামার শিরস্থিত সহজমণি কাটিয়| দ্রৌপদীকে উপহার দিলেন। এ দিকে 
ব্ৰহ্মশির| অস্ত্র পাঁগুববধু উত্তরার গর্ভ নট করিল | 

এই সকল অনৈসগিক ব্যাপার আমর! ছাড়িয়া দিতে পাঁরি। আমাদের সমালোচনার 
যোগ্য কৃষ্ণচরিত্র-ঘটিত কোন কথাই সৌপ্তিক পর্বের নাই। 

তার পর স্্রীপর্বব। জ্জ্রীপর্ব্ব আরও ভীষণ। নিহত বীরবর্গের ভ্ত্রীগণের ইহাতে 
আর্তনাদ । এমন ভীষণ আর্তনাদ আর কখন শুনা যায় নাই। কিন্তু কৃষ্ণসম্বন্ধীয় দুইটি 
কথা মাত্র আছে। 

১।  ধুতরাষ্্রী আলিঙনকালে ভীমকে চূর্ণ করিবেন, কল্পনা করিয়াছিলেন । কিন্ত 
কৃষ্ণ তাহার জন্য লৌহভীম সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন। অন্ধ রাজ| তাহাই চূর্ণ করিলেন। 
.. অনৈসগিক বৃত্তান্ত আমাদের পরিহার্্য। এজন্য এ সম্বন্ধে আর কিছু বলিবার নাই। 

২। গান্ধারী কৃষ্ণের নিকট অনেক বিলাপ করিয়া, শেষ কৃষ্ণকেই অভিসম্পাত 
করিলেন । বলিলেন ৪. ৃ 

“জনাৰ্দন ! যখন কৌরব ও পাগুবগণ পরস্পরের ক্রোধানলে পরস্পর দগ্ধ হয় তৎকালে তুমি কি 
নিমিত্ত তদ্বিযয়ে উপেক্ষা প্রদর্শন করিলে? তোমার বহুদংখ্যক ভৃত্য ও সৈন্য বিদ্ধমান আছে; তুমি 
শাস্তবজ্ঞানসম্পন্ন, বাক্যবিশারদ ও অমাধারণ বলবীর্য/শালী, তথাপি তুমি.ইচ্ছাপূর্বক কৌরবগণের বিনাশে 
উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়াহ। অতএব তোমারে অবশ্যই ইহার ফলভোগ করিতে হইবে । আমি পতিশুবষা 
দ্বার! যে কিছু তপঃসঞ্চয় করিয়াছি, সেই নিতান্ত ছল ভতগঃপ্রভাবে তোমারে অভিশাপ প্রদান করিতেছি 


যষ্ঠ খণ্ড? দশম পরিচ্ছেদ £ বিধি সংস্থাপন ২৭১ 
যে, তুমি যেমন কৌরব ও পাগুবগণের জ্ঞাতিবিনাশে উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়াছ, তেমনি তোমার আপনার, 
জ্ঞাতিবর্গও তোমাকর্তৃক বিনষ্ট হইবে। অতঃপর ফট্ত্রিংশৎ* বর্ষ সমুপস্থিত হইলে তুমি অমাত্য, - 
জ্ঞাতি ও পুক্র্ীন ও বনচারী হইয়। অতি কুৎসিত উপায় দ্বারা নিহত হইবে। তোমার কুলরমণীগণও 
নর তবংণীয় মহিলাগণের ন্যায় পুল্রহীন ও বন্ধুবান্ধববিহীন হইয়া বিলাপ ও পরিতাপ করিবে ।” 

কৃষ্ণ, হাসিয়া উত্তর করিলেন, “দেবি! আমা ব্যতিরেকে যহ্বংশীয়দিগের বিনাশ 
করে, এমন আর কেহ নাই। আমি যে যহ্বংশ ধ্বংস করিব, তাহা অনেক দিন অবধারণ 
করিয়। রাখিয়াছি। আমার যাহ। অবশ্যকর্তব্য এক্ষণে আপনি তাহাই কহিলেন। 
যাদবের! মনুষ্য বা দেবদানবগণেরও বধ্য নহে । স্থৃতরাং তাহার! পরস্পর বিনষ্ট হইবেন ৷” 

এইরপে দ্বিতীয় স্তরের কবি মৌসল পর্বের পুর্বসুচন। করিয়া রাখিলেন। মৌসল 
পৰ্বৰ যে দ্বিতীয় স্তরের, তাহা রও পূর্ববসূচনা আমরাও করিয়া রাখিয়াছি। 


দশম পরিচ্ছেদ 
বিধি সংস্থাপন 


এক্ষণে আমর| অতি দুস্তর কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ বিবরণ হইতে উত্তীর্ণ হইলাম । কৃষ্ণচরিত্র 
পুনর্ববার স্থুবিমল প্রভাভাদিত হইতে চলিল। কিন্তু. শান্তি ও অনুশাসন পৰেৰ কৃষ্ণ ঈশ্বর 
বলিয়া স্পষ্টতঃ স্বীকৃত । 

ুদ্ধাদির অবশেষে, অগাধবুদ্ধি যুধিষ্ঠির, আবার এক অগাঁধবুদ্ধির খেলা খেলিলেন। 
তিনি অৰ্জ্জনকে বলিলেন, এত জ্ঞাতি প্রভৃতি বধ করিয়! আমার মনে কোন স্তুখ নাই 
আমি বনে যাইব, ভিক্ষা, করিয়া! খাইব। অর্জন বড় রাগ করিলেন _যুধিষ্টিরকে অনেক 
বুঝাইলেন। তখন অঙ্জুন যুধিষ্টিরে বড় ভারি বাদানুবাদ উপস্থিত হইল। শেষ, ভীম 
নকুল, সহদেব, দ্রৌপদী ও স্বয়ং কৃষ্ণ অনেক বুঝাইলেন। দুর্ববলচিত্ত যুধিষ্ঠির কিছুতেই 
বুঝেন ন|। ব্যাস, নারদ প্রভৃতি বুঝাইলেন। কিছুতেই না। শেষ কৃষ্ণের কথায় 
মহাসমারোহের সহিত হন্তিন| প্রবেশ করিলেন । 

কৃষ্ণ তীহাকে রাজ্যাভিষিক্ত করাইলেন। যুধিষ্ঠির কৃষ্ণের স্তব করিলেন। সে 
স্তব জগদীশ্বরের। যুধিষ্ঠির কৃষ্ণের স্তব করিয়া নমস্কার করিলেন। কৃষ্ণ বয়ঃকনিষ্ঠ; 
যুধিষ্ঠির আর কখন তাহাকে স্তব ব নমস্কার করেন নাই। 

এদিকে কৌরবশ্রেষ্ঠ ভীক্ম, শরশধ্যায় শয়ান, তীব্র যন্ত্রণায় কাতর, উত্তরায়ণের 


২৭২ কৃষ্ণচরিত্র 
পরমপুরুষ কৃষ্ণকে ধ্যান করিতে লাগিলেন। তাঁহার স্ততিবাক্যে চঞ্চলচিত্ত হইয়৷ কৃষ্ণ 
যুধিষ্ঠিরাদি সঙ্গে লইয়| ভীগ্মকে দর্শন দিতে চলিলেন। পথে যাইতে যাইতে যুধিষ্টির 
উপযাঁচক হইয়| পরশুরামের উপাখ্যান কৃষ্ণের নিকট শ্রবণ করিলেন। 

কৃষ্ণ যুধিষ্টিরকে এইরূপ অনুমতি করিয়াছিলেন যে, ভীত্মের নিকট জ্ঞানলাভ কর। 
ভীন্ম সর্ববধন্্মবেত্তা ; তাহার মৃত্যুর পর তাহার জ্ঞান তাঁহার সঙ্গে যাইবে) তাহার মৃত্যুর 
পূর্বের সেই জ্ঞান জগতে প্রচারিত হয়, ইহা তাহার ইচ্ছা । এই জন্য তিনি যুধিষ্টিরকে 
তাঁহার নিকট জ্ঞানলাভাদিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। ভীত্মকেও যুধিষ্টিরাদিকে ধৰ্ম্মোপদেশ 
দিয়া অনুগৃহীত করিতে আদেশ করিলেন। 

ভীত্ন স্বীকৃত হইলেন না। বলিলেন, ধৰ্ম্ম কর্ম্ম সবই তোম| হইতে ; তুমিই সব 
জান; তুমিই যুধিষ্ঠিকে উপদেশ প্রদান কর। আমি আপনি শরখচিত হুইয়| মুমূর্যু ও 
অত্যন্ত ক্লিট, আমার বুদ্ধিজংশ হইতেছে; আমি পারিয়া উঠিব না। তখন কৃষ্ণ বলিলেন, 
আমার বরে তোমার শরাঘাতনিবন্ধন সমস্ত ক্লেশ বিদুরিত হইবে, তোমার অন্তঃকরণ 
জ্ঞানালোকে সমুজ্জ্বল হইবে, বুদ্ধি অব্যতিক্রান্ত থাকিবে; তোমার মন কেবল সত্বগুণাশ্রয় 
করিবে। তুমি দিব্যচক্ষুঃপ্রভাবে ভূত ভবিষ্যৎ সমস্ত দেখিবে। 

কৃষ্ণের কৃপায় সেইরূপই হইল। কিন্তু তথাপি ভীত্ম আপত্তি করিলেন। কৃষ্ণকে 
বলিলেন, “তুমি স্বয়ং কেন যুিষ্টিরকে হিতোপদেশ প্রদান করিলে ন! ?” 

উত্তরে কৃষ্ণ বলিলেন, সমস্ত হিতাহিত কর্ম আমা হইতে সম্ভৃত। চন্দ্রের 
শীতাংশু ঘোষণাও যেরূপ, আমার যশোলাভ সেইরূপ । আমার এখন ইচ্ছা, আপনাকে 
সমধিক যশস্বী করি। আমার সমুদায় বুদ্ধি সেই জন্য আপনাকে অর্পণ করিয়াছি। 
ইত্যাদি । 

তখন ভীত্ম প্রফুল্লচিত্তে যুধিষ্টিরকে ধণ্মতত্ব শুনাইতে প্রবৃত্ত হইলেন। রাজধন্ম 
আপদ্ধপ্ম, এবং মোক্ষধন্ম অতি সবিস্তারে শুনাইলেন। মোক্ষধন্মের পর শান্তিপর্ব্র সমাপ্ত। 

এই শান্তিপর্বের তিন স্তরই দেখা যায়। প্রথম স্তরই ইহার কঙ্কাল ও তার পর 
যিনি যেমন ধৰ্ম্ম বুঝিয়াছেন, তিনিই তাহা শান্তিপর্ববভুক্ত করিয়াছেন। ইহার মধ্যে 
আমাদের সমালোচনার যোগ্য একটা গুরুতর কথ! আছে। কেবল ধান্মিককে রাঁজা 
করিলেই ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপিত হইল ন|। আজ ধার্ল্মিক যুধিষ্ঠির রাজ| ধৰ্ম্মাত্মা; কাল তাঁহার - 
উত্তরাধিকারী পাপাত্মা! হইতে পারেন। এই জন্য ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপন করিয়া, তাহার রক্ষার 
জন্য ধর্্মানুমত ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ করাও চাই। রণজয়, রাজ্য স্থাপনের প্রথম কাৰ্য্য মাত্র; 
তাহার শাসন জন্য বিধিব্যবস্থাই (1.581918০) প্রধান কার্ষ্য। কৃষ্ণ সেই কার্যে 
ভীস্মকে নিযুক্ত করিলেন । ভী্মকে নিযুক্ত করিলেন, তাহার বিশেষ কারণ ছিল; আদর্শ 
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নীতিজ্ঞই তাহা লক্ষিত করিতে পারেন। কৃষ্ণ সেই সকল কারণ নিজেই ভীম্মকে 
বুঝাইতেছেন। 3 

“আপনি বয়োবৃদ্ধ এবং শান্তজ্ঞান এবং শুদ্বাচারম্পন্ন। রাজধর্ম্ম ও অপরাপর ধর্ম কিছুই আপনার 
অবিদিত নাই। জন্মাবধি আপনার কোনও দোষই লক্ষিত হয় নাই, নরপতিগণ আপনারে সর্বধর্ন্মবেত্ত৷ 
বলিয়া কীৰ্ত্তন করিয়া থাকেন। অতএব পিতার ন্যায় আপনি এই ভূপালগণকে নীতি উপদেশ প্রদান 
করুন। আপনি প্রতিনিয়ত খষি ও দেবগণের উপাসনা করিয়াছেন এক্ষণে এই ভূগতিগণ আপনার 
নিকট ধর্শবৃান্ত শ্রবণোৎক হইয়াছেন। অতএব আপনাকে অবশ্তই বিশেষরূপে সমস্ত ধর্মকীত্তন 
করিতে হইবে । পঙ্ডিতদিগের মতে ধর্থোপদেশ প্রদান কর! বিদ্বান্‌ ব্যক্তিরই কর্তব্য ।” 

তার পর অনুশাসন পর্বব। এখানেও হিতোঁপদেশ ; যুধিষ্ঠির শ্রোতা, ভীন্ম বক্তা । 
কতকগুলা বাজে কথ| লইয়া, এই অনুশাসন পৰ্বৰ গ্রথিত হইয়াছে। সমুদয়ই বোধ হয় 
তৃতীয় স্তরের। তন্মধ্যে আমাদের প্রয়োজনীয় বিষয় কিছু নাই। 

পরিশেষে ভাগ ্বর্গারোহণ করিলেন। ইহাই কেবল প্রথম স্তরের । 


একাদশ পরিচ্ছেদ 
কামগীতা 


ভীগ্গের স্বর্গারোহণের পর, যুধিষ্ঠির আবার কীদিয়া ভাসাইয়া দিলেন।. বাহানা 
লইলেন বনে খাইৰ। অনেকে অনেক প্রকার বুঝাইলেন। কিন্তু কৃষ্ণ এবার রোগের 
প্রকৃত গুষধ প্রয়োগ করিলেন। সেরূপ রোগ নির্ণয় করা আর কাহারও সাধ্য নহে। 
যুখিষ্টিরের প্রকৃত রোগ অহস্কার। ইংরেজি বিদ্যালয়ে শিখায় ride শব্দ অহঙ্কার শব্দের 
প্রতিশব্দ । বস্তুতঃ তাহা নহে। অহঙ্কার ও মাঁৎসর্ধ্য পৃথক্‌ পৃথক্‌ বস্তু। “আমি এই 
সকল করিতেছি,” “ইহা৷ আমার,” “এই আমার সুখ,” “ইহা! আমার ছুঃখ” এইরূপ জ্ঞানই 
অহঙ্কার । এই ঝুরিষ্টিরের দুঃখের কারণ। আমি এই পাপ করিয়াছি__আমার এই 
শোক উপস্থিত; আমি লইয়াই সব, অতএব আমি বনে যাইব, ইত্যাদি আত্মাভিমানই 
যুধিষ্টিরের এই কীদাকাটির মূলে আঁছে। সেই মূলে কুঠারাঘাতপুর্ববক যুধিঠিরকে উদ্ধত 
করা, এই. ধন্মবেতৃশ্রেষ্টের উদ্দেশ্য। এজন্য তিনি পরুষবাকে[ যুধিচিরকে কহিলেন, 
“আপনার এখনও শত্রু অবশিষ্ট আঁছে। আপনার শরীরের অভ্যন্তরে যে অহঙ্কাররূপ 
ছুজ্জয় শত্ৰু রহিয়াছে, তাহা কি আপনি নিরীক্ষণ করিতেছেন না?” এই বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ, 
তত্ত্বজ্ঞান দার! অহস্কারকে বিনষ্ট করার সম্বন্ধে একটি রূপক যুধিষ্ঠিরকে শুনাইলেন। তার 
পর তিনি ঘুিষ্টিরকে যে অত্যুৎকৃষ্ট জ্ঞানোপদেশ দিলেন, তাহ| সবিস্তারে উদ্ধৃত করিতেছি। 


২৭৪ কৃর্্ণচরিত্র 
যে নিন্ধাম ধৰ্ম্ম আমর| গীতায় পড়ি, তাহা এখানেও আঁছে। এইরূপ অতি মহৎ 
ধন্মেণপদেশেই কৃষ্ণচরিত্র বিশেষ ক্ফুর্ত্তি পায়। 


“হে ধর্মরাজ ! ব্যাধি ছুই প্রকার, শারীরিক ও মানসিক। এ ছুই প্রকার ব্যাধি পরম্পরের 
সাহায্যে পরম্পর.সমুৎপর হইয়া থাকে । শরীরে যে ব্যাধি উপস্থিত হয়, তাহারে শারীরিক এবং মনোমধ্যে 
যে গীড়া৷ উপস্থিত হয়, তাহারে মানসিক ব্যাধি কহে। কফ পিত্ত ও বায়ু এই তিনটি শরীরের গুণ, যখন 
এই তিন গুণ সমভাবে অবস্থান করে, তখন শরীরকে স্বস্থ এবং যখন এ গুণত্রয়ের মধ্যে বৈষম্য উপস্থিত 
হয়, তখনই শরীরকে অন্স্থ বলা যায়। পিত্তের আধিক্য হইলে কফের হ্রাস ও কফের আধিক্য হইলে 
পিত্তের হ্রাস হইয়া থাকে । শরীরের স্তায় আত্মারও তিনটি গুণ আছে। এ তিনটি গুণের নাম সত্ব, রজ 
ও তম। এ গ্রণত্রয় সমভাবে অবস্থান করিলে আত্মার স্বাস্থ্ালাভ হয়। এ গুণত্রয়ের মধ্যে একের 
আধিক্য হইলে অন্তের হাঁস হয়। হর্ষ উপস্থিত হইলে শোক এবং শোক উপস্থিত হইলে হর্ষ তিরোহিত 
হইয়| যাঁয়। দুঃখের সময় কি কেহ স্ুখীন্ুভব করে এবং সুখের সময় কি কাহার ছুঃখানুভব হয়? যাহ 
হউক, এক্ষণে সুখহুঃখ উভয়ই স্বরণ করা আপনার কর্তব্য নহে । স্থখছুঃখাতীত পরব্রহ্গকে স্মরণ করাই 
আপনার বিধেয়। * * * পূর্বে ভীষ্ম দ্রোণাদির সহিত আপনার যে ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছিল, 
এক্ষণে একমাত্র অহঙ্কারের সহিত তাহা অপেক্ষা অধিক ভীষণ সংগ্রাম সমূপস্থিত হইয়াছে। এ যুদ্ধে 
অভিমুখীন হওয়া! আপনার অবশ্য কর্তব্য । যোগ ও তহুপযোগী কাৰ্য্য সমুদায় অবলম্বন করিলেই এই যুদ্ধে 
জয়লাভ করিতে পারিবেন। এই যুদ্ধে শরনিকর, ভৃত্য ও বন্ধুবর্গের কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই ; একমাত্র 
মনকে সহায় করিয়া ও সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। এ যুদ্ধে জয়লাভ করিতে ন! পারিলে দুঃখের 
পরিসীমা থাকিবে না। অতএব আপনি আমার এই উপদেশান্দাঁরে অচিরাৎ অহঙ্কারকে পরাজয়পূর্ব্বক 
শোক পরিত্যাগ করিয়া হুস্থচিত্তে পৈতৃক রাজ্য প্রতিপালন করুন। 


হে ধৰ্ম্মরাজ ! কেবল রাজ্যাদি পরিত্যাগ করিয়া: সিদ্ধিলাভ করা কদাপি সম্ভবপর নহে। ইন্দ্রিয় 
সমুদায়কে পরাজয় করিতে পারিলেও সিদ্ধিলাভ হয় কি না সন্দেহ। যাহার! রাজ্যাদি বিষয় সমুদায় 
পরিত্যাগ করিয়াও মনে মনে বিষয়ভোগের বাসন! করে, তাহাদিগের ধর্ম ও স্থখ তোমার শক্রগণ লাভ 
করুক। মমতা সংসার-প্রাপ্তির ও নির্মমতা ব্রহ্মলাভের কারণ বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়। থাকে। এ বিরুদ্ধ- 
ধম্মীবলম্বী মমতা ও নির্মমতা লোকসমুদ্রায়ের চিত্তে অলক্ষিতভাবে অবস্থানপূর্ব্বক পরস্পর পরস্পরকে আক্রমণ 
ও পরাজয় করিয়া থাকে । যে ব্যক্তি ঈশ্বরের অস্তিত্বের অবিনশ্বরতানিবন্ধন জগতের অস্তিত্ব অবিনশ্বর 
বলিয়! বিশ্বাস করেন, প্রাণিগণের দেহনাশ করিলেও তাহারে হিংসাগাপে লিপ্ত হইতে হয় না) যে ব্যক্তি 
স্থাবরজঙগমসংবলিত সমুদায় জগতের আধিপত্য লাভ করিয়াও মমতা পরিত্যাগ করিতে পারেন, তাহাকে 
কখনই মংসারপাপে বদ্ধ হইতে হয় না। আর যে ব্যক্তি অরণ্যে ফলমুলাদি দ্বার! জীবিকানির্ববাহু করিয়াও 
বিষয়বাসন। পরিত্যাগ করিতে না পারে, তাহারে নিশ্চয়ই সংসারজাঁলে জড়িত হইতে হয়। অতএব ইন্দ্রিয় 
ও বিষয় সমুদায় মায়াময় বলিয়। নিশ্চয় করা তোমার অবশ্য কর্তবয। যে ব্যক্তি এই সমুদায়ের প্রতি 
কিছুমাত্র মমত| না করেন, তিনি নিশ্চয়ই সংসার হইতে মুক্তিলাভে সমর্থ হন। কামপরতন্তর মূঢ় বাক্তিরা 


এ. এ 
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কদাচ প্রশংসার আম্পদ হইতে পারে ন1।. কামনা মন হইতে সমুংপন্ন হয় ; উহ| সমুদায় প্রবৃত্তির মূল 
কারণ। যে সমুদায় মহাত্মা বহু জন্মের অভ্যাসবশতঃ কা|মনারে অধর্মরূপে পরিজ্ঞ।ত হইয়া ফলল[ভের 
বাসনা সহকারে দান, বেদাঁধ্যয়ন, তপস্যা, ব্রত, যজ্ঞ, বিবিধ নিয়ম, ধ্যানমার্গ ও যোগমার্গ আশ্রয় ন| করেন, 
তাঁহারাই এককালে কাঁমনারে পরাজয় করিতে সমর্থ হন। কামনিগ্রহই যথার্থ ধর্ম:ও মোক্ষের বীজন্বরূপ, 
সন্দেহ নাই । 

অতঃপর পুরাবিৎ পণ্ডিতগণ যে কামগীত। কীর্তন করিয়! থাকেন, আমি এক্ষণে তোমার নিকট তাহ 
কহিতেছি, শ্রবণ কর। কামন৷ স্বয়ং কহিয়াছে যে, নির্মমতা ও যোগাভ্যান ভিন্ন কেহই আমারে পরাজয় 
করিতে সমর্থ হয় না। যে ব্যক্তি জপাদি,কার্ধ্য দ্বারা আমারে জয় করিতে চেষ্টা করে, আমি তাহার মনে 
অভিমানরূপে আবির্ভূত হইয়| তাহার কাধ্য বিফল করিয়! থাকি। যে ব্যাক্তি বিবিধ যজ্ঞামুষ্ঠান দারা 
আমারে পরাজিত করিতে চেষ্টা করে, আমি তাহার মনে জঙ্গমমধ্যগত জীবাত্মর স্তায় ব্যক্তরূপে উদিত 
হই। যে ব্যক্তি বেদবেদাত্ত সমালোচন দ্বারা আমারে শাসন করিতে যত্ববান্‌ হয়, আমি তাহার মনে 
স্থাবরান্তর্গত জীবা তমার স্তায় অব্যক্তরূপে অবস্থান করি। যে ব্যক্তি ধৈর্য্য বারা আমারে জয় করিতে চেষ্টা 
করে, আমি কখনই তাহার মন হইতে অপনীত হই না। যে বক্তি তপস্তা দ্বারা আমারে পরাজয় করিতে 
যত্ব করে, আমি তাহার তপস্তাতেই প্রাদুভূ্ত হই এবং যে ব্যক্তি মোক্ষার্থী হইয়া আমারে জয় করিতে 
বাসন! করে, আমি তাহারে লক্ষ্য করিয়! নৃত্য ও উপহাস করিয়া থাকি । পণ্ডিতের! আমারে সর্বভূতের 
অবধ্য ও সনাতন বলিয়া! নির্দেশ করিয়া থাকেন । 

হে ধর্শারাজ! এই আমি আপনার কামগীত! সবিস্তরে কীর্ভন করিলাম। অতএব কামনারে 
পরাজয় করা নিতান্ত ছুঃসাধ্য। আপনি বিধিপূর্ববক অঙ্থমেধ ও অত্যান্ত সমৃদ্ধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া 
কামনারে ধর্ম্মবিষয়ে নীত করুন। বারংবার বন্ধুবিয়োগে অভিভূত হওয়া! আপনার নিতান্ত অনুচিত । 
আপনি অনুতাপ দ্বারা কখনই তীহাদিগকে পুনদর্ণন লাভে সমর্থ হইবেন না। অতএব এক্ষণে 
মহাসমারোহে স্ুসমুদ্ধ যজ্ঞ সমুদায়ের অনুষ্ঠান করুন, তাহা হইলেই ইহলোকে অতুল কীর্তি ও পরলোকে 
উৎকৃষ্ট গতি লাভ করিতে সমর্থ হইবেন।” 


« 
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ধৰ্ম্মরাজ্য সংস্থাপিত হইল ; ধর্ম প্রচারিত হইয়াছে | পাগুবদিগের সঙ্গে কৃষ্ণের 
জন্য এ গ্রন্থের সম্বন্ধ ; মহাভারতে যে জন্য কৃষ্ণের দেখা পাই, তাহা সব ফুরাইল। 
এইখানে কৃষ্ণ মহাভারত হইতে অন্তহিত হওয়া উচিত। কিন্তু রচনাকগুঁতিপীড়িতের! তত 
সহজে 'কৃষ্ণকে ছাড়িবার পাত্র নহেন। ইহার পরে অজ্জুনের মুখে তাহারা একট! 
অপ্রাসঙ্গিক, অদ্ভুত কথ| তুলিলেন। তিনি বলিলেন, তুমি যুদ্ধকালে আমাকে যে 
ধর্ম্মোপদেশ দিয়াছিলে, সব ভুলিয়া গিয়াছি। আবার বল। কৃষ্ণ বলিলেন, কথা বড় 
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মন্দ । আমার আর সে সব কথ| মনে হইবে না। আমি তখন যোগযুক্ত হইয়াই সে সব 
উপদেশ দিয়াছিলাম। আর তুমিও বড় নির্ব্বোধ ও শ্রদ্ধাশন্য ; তোমায় আর কিছু বলিতে 
চাহি ন|। তথাপি এক পুরাতন ইতিহাস শুনাইতেছি । 

কৃষ্ণ এ ইতিহাসোক্ত ব্যক্তিকে অবলম্বন করিয়া, অজ্জুনকে আবার কিছু তত্ত্বজ্ঞান 
গুনাইলেন। পূর্বের যাহা শুনাইয়াছিলেন, তাহা গীত| বলিয়। প্রসিদ্ধ। এখন যাহ৷ 
শুনাইলেন, গ্রন্থকার তাহার নাম রাখিয়াছেন “অনুগীতা।৮ ইহার এক ভাগের নাম 
“্ৰাহ্মণগীত| ৷” - 

ভগবদগীত|, প্রজাগর, সনৎস্থুজাতীয়, মার্কণ্ডেয়সমন্তয, এই অনুগীত| প্রভৃতি 
অনেকগুলি ধৰ্ম্মসন্বন্ধীয় গ্রন্থ মহাভারতের মধ্যে সন্নিবিষ্ট হুইয়া, এক্ষণে মহাভারতের অংশ 
বলিয়| প্রচলিত। এই সকল গ্রন্থের মধ্যে সর্বশ্রেঠ গীতা, কিন্তু অন্যগুলিতেও অনেক 
সারগর্ভ কথা পাওয়া যাঁয়। অনুগীতাও উত্তম গ্রন্থ। “ভট্ট মোক্ষমূলর৮ ইহাকে তাঁহার 
“Sacred Books of the East” নামক গ্রন্থাবলীমধ্যে, স্থান দিয়াছেন। শ্রীযুক্ত 
কাশীনাথ ত্রযম্বক তেলাঙ্‌, এক্ষণে যিনি বোম্বাই হাইকোর্টের জজ, তিনি ইহা ইংরাজিতে 
অনুবাদিত করিয়াছেন। কিন্তু গ্রন্থ যেমনই: হউক, ইহাতে আমাদের কোন প্রয়োজন 
নাই। গ্রন্থ যেমনই হউক, ইহা কৃষ্ণোক্তি নহে। গ্রন্থকার ব| অপর কেহ, যেরূপ 
আবতারণা! করিয়া, ইহাকে কৃষ্ণের মুখে উক্ত করিয়াছেন, তাহাতে বুঝা যায় যে, ইহা 
কৃষ্ণোক্ত নহে ; জোড়া দাগ বড় স্পষ্ট, কষ্টেও জোড় লাগে নাই । গীতোক্ত ধন্মের সঙ্গে 
অনুগীতোক্ত ধৰ্ম্মে এরপ কোন সাদৃশ্য নাই যে, ইহাকে গীতাবেত্তার উক্তি বিবেচনা করা, 
যায় ন]। শ্রীযুক্ত কাশীনাথ ত্যযন্বক, নিজকৃত অনুবাদের যে দীর্ঘ উপক্রমণিক| লিখিয়াছেন, 
তাহাতে সন্তোষজনক প্রমাণ প্রয়োগের দারা এই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইয়াছেন যে, অনুগীতা, 
গীতার অনেক শতাব্দী পরে রচিত হইয়াছিল। সে. প্রমাণের বিস্তারিত আলোচনার 
আমাদের প্রয়োজন নাই। কৃষ্ণচরিত্রের কোন অংশই অনুগীতার উপর নির্ভর করে না। 
তবে, অনুগীতা ও ব্রাঙ্গণগীতা ( ঝ৷ ব্রহ্মগীতা ) যে প্রকৃত পক্ষে প্ৰক্ষিপ্ত, তাহার প্রমাণার্থ 
ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, পর্ববসংগ্রহাধ্যায়ে ইহার কিছুমাত্র প্রসঙ্গ নাই। 

অর্জজ.নকে উপদিষ্ট করিয়া, কৃষ্ণ অর্জুন ও যুধিষ্টিরাদির নিকট বিদায় গরহণপূর্ববক 
দ্বারকা যাত্রা করিলেন। এই বিদায় মানরপ্রকৃতিম্থলভ স্সেহাভিব্যক্তিতে পরিপূর্ণ। কৃষ্ণের 
মানবিকতার পূর্বে পূর্বের আমর! অনেক উদীহরণ দিয়াছি। অতএব ইহার ডি বর্ণন 
নিশ্রায়োজন। 

পথিমধ্যে উতঙ্ক মুনির সন্তে কৃষ্ণের সাক্ষাৎ বর্ণিত হইয়াছে। কৃষ্ণ যুদ্ধ নিবারণ 
করেন নাই, বলিয়। উত তাহাকে শাপ দিতে প্রস্তত। কৃষ্ণ বলিলেন, শাপ দিও না, 
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দিলে তোমার তপঃক্ষয় হইবে, আমি সন্ধিস্থাপন করিবার চেষ্ট। করিয়াছিলাম, আর 
আমি জগদীশ্বর । তখন উতঙ্ক তাহাকে প্রণাম করিয়! স্তব করিলেন। কৃষ্ণের বিশ্বরূপ 
দেখিতে চাহিলেন ; কৃষ্ণও বিশ্বরূপ দেখাইলেন। তার পর জোর করিয়া উতম্ককে 
অভিলষিত বরদাঁন করিলেন । তাহার পর চণ্ডাল আদিল, কুকুর আসিল, চণ্ডাল উতম্ককে 
কুকুরের প্রস্থাব খাইতে বলিল, ইত্যাদি, ইত্যাদি নাঁনাঁরূপ বীভৎস ব্যাপার আছে। এই 
উতন্কসমাগম বৃত্তান্ত মহাভারতের পর্ববসংগ্রহাধ্যায়ে নাই; সুতরাং ইহা মহাভারতের অংশ 
নহে। কাজেই এ সম্বন্ধে আমাদের কোন কথা বলিবার বিন নাই। স্পষ্টতঃ এখানে 
তৃতীয় স্তর দেখা যায় । 

দ্বারকাঁয় গিয়| কৃষ্ণ বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে মিলিত হইলে বন্থুদেব তাহার নিকট 
যুদ্ধবৃত্তান্ত শুনিতে ইচ্ছা করিলেন। কৃষ্ণ যুদ্ধবৃত্তান্ত পিতাকে যাহ| শুনাইলেন, তাহা 


সংক্ষিপ্ত, অত্যুক্তিপুন্য, এবং কোন প্রকার অনৈসগিক ঘটনার প্রসঙ্গদোষরহিত। অথচ 


সমস্ত স্থূল ঘটন| প্রকাশিত করিলেন ॥ কেবল অভিমন্তুবধ গোপন করিলেন। কিন্তু 
সুভদ্রা তাহার সঙ্গে দ্বারকায় গিয়াছিলেন, স্থভদ্রা অভিমন্ুবধের, প্রসঙ্গ স্বয়ং উত্থাপন 
করিলেন। তখন কৃষ্ণ সে বৃত্তান্তুও সবিস্তারে বলিলেন। 

এদিকে যুধিষ্ঠির, কৃষ্ণের বিদায়কালে তাঁহাকে অনুরোধ করিয়াছিলেন যে, অশ্বমেধ 
যজ্ঞকালে পুনর্ববার আসিতে হইবে। এক্ষণে সেই যজ্ঞের সময়. উপস্থিত। অতএব 
তিনি যাঁদবগণ-পরিবৃত হইয়| পুনর্ববার হস্তিনায় গমন করিলেন । 

কৃষ্ণ তথায় আসিলে, অভিমন্যুপত্বী উত্তরা একটি মৃত পুত্র প্রসব করিলেন। কৃষ্ণ 
তাহাকে পুনজ্জাৰিত করিলেন। কিন্তু ইহ| হইতে এমন সিদ্ধান্ত কর! যায় না যে, কৃষ্ণ 
এঁগী শক্তির প্রয়োগদ্বারা এই কার্ধ্য সম্পাদন করিলেন। এখনকার অনেক ডাক্তারই 
মৃত সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে তাহাকে পুনজ্জীবিত করিতে পারেন ও করিয়। থাকেন এবং কিরূপে 
করিতে পারেন, তাহা আমরা অনেকেই জানি। ইহা দ্বারা কেবল ইহাই প্রমাণিত 
হইতেছে যে, যাহ! তখনকার লোক আর কেহ জানিত না, কৃষ্ণ তাহা! জানিতেন। তিনি 
আদৰ্শ মনুষ্য, এজন্য সর্ববপ্রকার বিদ্ধা ও জ্ঞান তাহার অধিকৃত হইয়াছিল। 

তাঁর পর নির্বিবস্বে যজ্ঞ সম্পন্ন হইল। কৃষ্ণও দ্বারকায় পুনরাগমন করিলেন। 
তাঁর পর আর পাণ্ডবগণের সঙ্গে তাহার সাক্ষাৎ হয় নাই। 


সপ্তম খণ্ড 
প্রভাস 
যোইসৌ যুগসহজান্তে প্রদীপ্তাচ্চিবিভা বন্থঃ | 


সংভক্ষয়তি ভূতানি তশ্মৈ ঘোরাত্মনে নমঃ ॥ 
- শাস্তিপর্্, ৪৭ অধ্যায়ঃ) 


প্রথম পরিচ্ছেদ 
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তার পর, আশ্রমবাসিক পর্ব । ইহার সঙ্গে কৃষ্ণের কোন সম্বন্ধ নাই। তার পর, 
অতি ভয়াবহ মৌসল পর্বব॥ ইহাতে সমস্ত যুবংশের নিঃশেষ ধ্বংস ও কৃষ্ণ বলরামের 
দেহত্যাগ কথিত হইয়াছে । যছ্বংশীয়েরা পরস্পরকে নিহত করিয়াছিলেন। কৃষ্ণ নিজে 
এই মহাভয়ানক ব্যাপার নিবারণের কোন উপায় করেন নাই--বরং অনেক যাদব তাঁহার 
হস্তে নিধন প্রাপ্ত হইয়াছিল, এইরূপ কথিত হইয়াছে । 

সে বৃত্তান্ত এইরূপে বর্ণিত হইয়াছে । গান্ধারীকথিত_বট্ত্রিংশৎ বৎসর অতীত 
হইয়াছে । যাঁদবেরা অত্যন্ত দুর্নীতিপরায়ণ হইয়। উঠিয়াছেন। একদা, বিশ্বামিত্র, কথ 
ও নারদ, এই লোকবিশ্রুত, খধিত্রয় দ্বারকায় উপস্থিত । দুবিনীত যাদবের! কৃষ্ণপুত্র শান্বকে - 
মেয়ে সাজাইয়। খষিদিগের কাছে লইয়া! গিয়| বলিলেন, ইনি গর্ভবতী, ইহার কি পুত্র 
হইবে? পুরাণেতিহাসে খষিগণ অতি ভয়ানক ক্রোধপরবশ স্বরূপ বর্ণিত হইয়া থাকেন। 
কথায় কথায় তাহাদের অভিসম্পাতের ঘট! দেখিলে, ভীহাদিগকে জিতেন্দ্রিয় ঈশ্বরপরায়ণ 
খষি না বলিয়া, অতি নৃশংস নরপিশাচ বলিয়া গণ্য..করিতে নয়। এখনকার দিনে যে 
কেহ ভদ্রলোক এমন একটা তামাস! হাসিয়া উড়াইয়া দিত; অন্ততঃ একটু তিরস্কার- 
বাক্যই যথেষ্ট হয়। কিন্তু এই জিতেন্দ্ৰিয় মহধিগণ একেবারে সমস্ত যদুবংশ ধ্বংসপ্রাপ্ত 
হইবে বলিয়া অভিসম্পাত করিলেন। বলিলেন, লৌহ্ময় মুল প্রসব করিবে, আর সেই 
মুসল হইতে কৃষ্ণ বলরাম ভিন্ন সমস্ত যদুবংশ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে। কৃষ্ণ এ কথা! অবগত 
হইলেন। তিনি বলিলেন, মুনিগণ যাহা! বলিয়াছেন, তাহ| অবশ্য হইবে। শাপ নিবারণের 
কোন উপায় করিলেন না। 

অগত্য। শান্ব, পুরুষই হউক আর যাই * এক লোহার মুসল প্রসব করিল। 
যাদরগণের রাজা ( কৃষ্ণ রাজা! নহেন, উগ্রসেন রাজা ব| প্রধান) এ মুসল চর্ণ করিতে 
আজ্ঞ। দিলেন। মুসল চূর্ণ হইল-চূর্ণ সকল সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হইল। এদিকে যাঁদবগণ 
সমস্ত ধৰ্ম্ম পরিত্যাগ করিলেন। তখন কৃষ্ণ তীহাদিগের “বিনাশ বাসনায়” যাদবগণকে 
প্রভাসতীর্থে যাত্রা করিতে বলিলেন । ্‌ 

প্রভাসে আসিয়া, যাঁদবগণ স্ুরাপান করিয়। নানাবিধ উৎসব করিতে লাগিল। 
শেষে পরস্পর কলহ আরম্ভ করিল। কুরুক্ষেত্রের মহারথী সাত্যকি প্রথম বিবাদ আরন্ত 
করিলেন । তিনি কুতবন্মীর সঙ্গে বিবাদ করিলে গ্রদ্যু্ন সাত্যকির পক্ষাবলম্বন করিলেন। 
সাত্যকি কৃতবন্্মার শিরশ্ছেদ করিলেন। তখন কৃতবর্ম্মার জ্ঞাতি গোষ্ঠী (যাদবের, বৃষি, 


২৮২ ্‌ কৃষ্ণচরিত্র 
ভোজ, অন্ধক, কুকুর ইতি ভিন্ন ভিন্ন বংশীয়) সাত্যকি ও প্রন্যন্নকে নিহত করিল। 
তখন কৃষ্ণ এক মুষ্টি এরকা (শরগাছ) দ্ধ হইয়। গ্রহণ করিলেন। এবং তদ্দারা 
অনেক যাদব নিপাতিত করিলেন। গ্রস্থান্তরে আছে যে, এই শরগাছ মুসলচুর্ণ, যাহা] 
রাজাজ্ঞানুসারে সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, তাহ! হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল। মহাভারতে 
সে কথাট। পাইলাম না, কিন্তু লিখিত আছে যে, কৃষ্ণ: এরকামুষ্টি গ্রহণ করাতে তাহ। 
মুমলরূপে পরিণত হইল, এবং ইহাও আছে যে, এ স্থানের সমুদায় এরকাই ব্রাহ্মণ-শাপে 
মুসলীভূত হইয়াছিল । যাদবগণ তখন এ সকল এরক| গ্রহণপুরববক পরস্পর নিহত 
করিতে লাগিল। এইরূপে সমস্ত যাঁদবগণ পরস্পরকে নিহত করিলেন। তখন দারুক 
(কৃষ্ণের সারথি ) ও বক্র ( যাদব) কৃষ্ণকে বলিলেন, “জনার্দদন ! আপনি এক্ষণে 
অসংখ্য লোকের প্রাণসংহার করিলেন, অতঃপর চলুন, আমরা মহাত্মা বলভদ্রের নিকট 
যাই ৷» | y 

কৃষ্ণ দারুককে হস্তিনায় অজ্জুনের নিকট পাঠাইলেন। অর্জুন আসিয়া যাদবদিগের 
কুলকামিনীগণকে হস্তিনায় লইয়া যাইবে, এইরূপ আজ্ঞা করিলেন। বলরামকে কৃষ্ণ 
. যোগাসনে আসীন দেখিলেন। তাহার মুখ হইতে একটি সহত্রমস্তক সর্প নির্গত হইয়া 
সাগর, নদী, বরুণ, এবং বাস্থৃকি প্রভৃতি অন্য সর্গগণ কর্তৃক. স্তত হইয়া জমুদ্রমধ্যে প্রবেশ 
করিল। বলরামের দেহ জীবনশুন্য হইল। তখন কৃষ্ণ স্বয়ং মর্ত্যলোক ত্যাগ বাসনায় 
মহাঁযোগ অবলম্বনপুরব্বক ভূতলে শয়ন করিলেন। জরা নামে ব্যাধ মৃগজ্রমে তাহার পাদপঞ্ 
শরদ্বারা বিদ্ধ করিল। পরে আপনার ভ্রম জানিতে পারিয়া শঙ্কিতমনে কৃষ্ণের চরণে 
নিপতিত হইল। কৃষ্ণ তাহাকে আশ্বীসিত করিয়া আকাশমগ্ডল উদ্ভাসিত করিয়| স্বর্গে 
গমন করিলেন। রী 

এদিকে অৰ্জ্জুন দ্বারকায় আসিয়া রামকৃষ্ণাদির গুদ্ধদৈহিক কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া 
যাদবকুলকামিনীগণকে লইয়! হস্তিনায় চলিলেন। পথিমধ্যে দস্থ্যগণ লাঠি হাতে তাহাকে 
আক্রমণ করিল। যিনি পৃথিবী জয় করিয়াছিলেন, এবং ভীম্ম কর্ণের নিহস্তা, তিনি 
লগুড়খারী চাষাদিগকে পরাভূত করিতে পারিলেন না। গাণ্ডীব তুলিতে পারিলেন না। 
রুক্সিণী, সত্যভামা, হৈমবতী, জাম্ববতী প্রভৃতি কৃষ্ণের প্রধানা মহিষীগণ ভিন্ন আর 
সকলকেই দক্থ্যগণ হরণ করিয়| লইয়া গেল। 

এই সকল কথা কি মৌলিক? মুসল এরকাঁর অনৈসগিক উপন্যাস আমরা! পূর্বব- 
নিয়মানুসারে পরিত্যাগ করিতে বাধ্য । কিন্তু তাহ! ত্যাগ করিলে যে, প্রাকৃতিক স্থূল কথা 
কিছু বাকী থাকে, তাহ! তত শীঘ্ৰ ত্যাগ কর! যায় না। যাঁদবেরা পানাসক্ত ও দুর্নীতি- 
পরায়ণ হইয়াছিল; ইহা পূর্বের কথিত হইয়াছে । তাহার! সকলে একবংশীয় নহে ; ভিন্ন 
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ভিন্ন বংশীয়, এবং অনেক সময়ে পরস্পর বিরুদ্ধাচারী। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে বাষ্ণেত্ব সাত্যকি ও 
কৃষ্ণ পাগুবপক্ষে, কিন্তু অন্ধক ও ভোজবংশীয় কৃতবন্মা, দুর্য্যোধনের পক্ষে। তার পর, 
যাদবদিগের কেহ রাজ! ছিল না, উগ্রসেনকে কখন রাজা বল] হইয়। থাকে, কিন্তু যাঁদবদিগের 
মধ্যে কেহই রাজা নহেন, ইহাই প্রসিদ্ধ। কৃষ্ণের গুণাধিক্য হেতু, তিনি যাদবগণের নেতা 
ছিলেন, কিন্তু তাহার অগ্রজ বলরামের সঙ্গে তাঁহার মতভেদ দেখা যায়, এবং শান্তিপর্বে 
দেখিতে পাই, ভীষ্ম একটি কুষ্ণনারদসংবাদ বলিতেছেন, তাহাতে কৃষ্ণ নারদের কাছে দুঃখ 
করিতেছেন যে, তিনি জ্ঞাতিগণের মনোরঞ্জনার্থ বহুতর যত্ব করিয়াও কৃতকার্ধ্য হইতে পারেন 
নাই। এসকল কথ। পূৰ্বেৰ বলিয়াছি। অতএব, যখন যাদবেরা, পরস্পর বিদ্বেষবিশিষ্ট, 
স্ব স্ব প্রধান, অত্যন্ত বলদৃপ্ত, দু্নীতিপরায়ণ, এবং স্থুরাঁপাননিরত,*% তখন তাঁহার! যে 
পরস্পর বিবাদ করিয়৷ যতুকুলক্ষয় করিবেন এবং তন্নিবন্ধন কৃষ্ণ বলরামেরও যে ইচ্ছাধীন 
ব৷ অনিচ্ছাধীন দেহান্ত হইবে, ইহ| অনৈসর্গিক ব| অসম্ভব নহে। বোধ হয়, এরূপ একটা 
কিন্বদন্তী প্রচলিত ছিল, এবং তাঁহার উপর পুরাণকারগণ যদুবংশধ্বংস স্থাপিত করিয়াছেন। 
অতএব এ অংশের মৌলিকতার পুঙানুপুঙ্খ বিচারে আমাদের কোন প্রয়োজন নাই। তবে 
কেবল ছুই এক্ট! কথ| বল! আবশ্যক। লিখিত হইয়াছে যে, যদুবংশধ্বংস নিবারণ জন্য 
কৃষ্ণ কিছুই করেন নাই, বরং তাহার আনুকুল্যই করিয়াছিলেন। ইহাও যদি সত্য হয়, 
তাহাতে কৃষ্ণচরিত্রের অসঙ্গতি ব| অগৌরব কিছুই দেখি না। আদর্শ মনুষ্য, আদর্শ মনুষ্ের 
উপযুক্ত কাজই করিয়াছিলেন তাহার আত্মীয় ৰ! অনাত্বীয় কেহ নাই-_আদর্শ পুরুষের ধর্মই 
আত্মীয় ॥ যনুবংশীয়ের৷ যখন অধার্ন্মিক হইয়| উঠিয়াছিল, তখন তাহাদের দণ্ড ও প্রয়োজনীয় 
স্থলে বিনাশসাধনই তীহাব কর্তব্য। যিনি জরাসন্ধ প্রভৃতিকে অধর্ম্মাত্ম। বলিয়াই বিনষ্ট 
করিলেন, তিনি যাদবগণকে অধর্্মাত্ম। দেখিয়! তাহাদের যদি বিনষ্ট ন| করেন, তবে তিনি ধর্মের 
বন্ধু নেন, আত্মীয়গণের বন্ধু, আপনার বন্ধু, ধর্মে পক্ষপাতী নহেন, আপনার পক্ষপাতী, 
বংশের পক্ষপাতী । -আদর্শ ধরা, তাহা হইতে পারেন না-_কৃ্ণও তাহা হয়েন নাই। 

কৃষ্ণের দেহত্যাগের কারণটা কতক. অনিশ্চিত রহিল। চারি প্রকার কারণ নির্দেশ 


করা যাইতে পারে। 
প্রথম, টাল্বয়স-হুইলরি সম্প্রদায় বলিতে পারেন, কৃষ্ণ, জুলিয়স্‌ কাইসরের মত, 
দ্বেষবিশিষ্ট বন্ধুগণ কর্তৃক নিহত হইয়াছিলেন। এরূপ কথা৷ কোন গ্রন্থেই নাই । 


* যাদবের! এমন মগ্যাসক্ত ছিলেন যে, কৃষ্ণ বলরাম ঘোঁষণ! করিয়াছিলেন যে, দ্বারকায় যে সুরা 
প্রস্তুত করিবে, তাহাকে শূলে দিব। আমি পাশ্চাত্য রাজপুরুষগণকে এই নীতির অন্কবর্তী হইতে বলিতে, 
ইচ্ছা করি। 


২৮৪ কৃষ্ণচরিত্র 


দ্বিতীয়, তিনি যোগাবলন্বন করিয়! দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। পাশ্চাত্য-বৈজ্ঞানিক- 
দিগের শিষ্যগণ যোগাবলন্বনে দেহত্যাগের কথাটার বিশ্বাস করিবেন না। আমি নিজে 
অবিশ্বাসের কারণ দেখি না। খাঁহারা যোগাভ্যাসকালে নিশ্বাস অবরুদ্ধ করা অভ্যাস 
করিয়াছেন, তাঁহার! নিশ্বাস অবরুদ্ধ করিয়া আপনার মৃত্যু সম্পাদন করিতে পারেন না, 
এমন কথ আমি সাহস করিয়া বলিতে পারি না। এরূপ ঘটনা বিশবস্তসূত্রে শুনাও গিয়। 
থাকে । অন্যে বলিতে পারেন, ইহা আত্মহতা, সুতরাং পাপ; সুতরাং আদর্শ মনুয্যের 
অনাচরণীয়, আমি ঠিক তাহা! বলিতে পারি ন|। প্রাচীন বয়সে, জীবনের কাৰ্য্য সমস্ত 
সম্পন্ন হইলে পরে, ঈশ্বরে লীন হইবার জন্য, মনোমধ্যে তন্ময় হইয়া, শ্বাসরোধকে আত্মাহতা। 
বলিব, ন। “ঈশ্বরপ্রাপ্তি” বলিব? সেটা বিচারস্থল। আত্মহত্য। মহাপাপ স্বীকার, করি, 
জীবনশেষে যোগবলে প্রাণত্যাগও কি তাই ? ্‌ 

তৃতীয়, জরা ব্যাঁধের শরাঘাত। 

চতুর্থ, এই সময়ে কৃষ্ণের বয়স শত বর্ষের অধিক হইয়াছিল, এ] ছুট 
কথিত হইয়াছিল। এ জরাব্যাঁধ, জরাব্যাধি নয় ত? 

যাঁহার| কুষ্ণকে মনুষ্যমাত্র বিবেচন| করিয়। তাঁহার ঈশ্বরত্ব স্বীকার করেন না, তীহারা 
এই চারিটি মতের যে কোনটি গ্রহণ করিতে পারেন। আমি কৃষ্ণকে াবতার বলিয়া 
স্বীকার করি। অতএব আমি বলি, কৃষ্ণের ইচ্ছাই কৃষ্ণের দেহত্যাগের কারণ। আমার 
মত ইহা বটে যে, জগতে মনুষ্যত্বের আদর্শ প্রচার তাঁহার ইচ্ছা এবং সেই ইচ্ছা পুরণজন্য 
“তিনি মানুষী শক্তির দ্বার৷ সকল কর্ম্ম নির্ববাহ করেন, কিন্তু তাহ! বলিলেও ঈশ্বরাবতারের 
জন্মমৃত্যু তাঁহার ইচ্ছাধীন মাত্র বলিতে হইবে । অতএব আমি বলি, কৃষ্ণের ইচ্ছাই কৃষ্ণের 
দেহত্যাঁগের একমাত্র কারণ। 

মৌসলপর্বৰ মহাভারতের প্রথম স্তরের অন্তর্গত কি না, তাহার আমি বিচার করি 
নাই। বিশেষ প্রয়োজন নাই, বলিয়া সমীলোঁচন! করি নাই।- বিশেষ প্রয়োজন নাই 
কেন, তাহাঁও বলিয়াছি। স্থল ঘটনাটা কতক সত্য বলিয়াই বোধ হয়। তবে তাহ! 
হইলেও, ইহ! মহাভারতের প্রথম স্তরের অন্তর্গত নহে বলিয়াই বোধ হয়। যাহা পুরাণ 
ও হরিবংশে আছে, কৃষ্ণজীবনঘটিত এমন আর কোন ঘটনাই মহাভারতে নাই। এইটিই 
কেবল পুরাঁণাদিতেও আছে, হরিবংশেও আছে, মহাভারতেও আছে। পাগুবদিগের সন্বন্ধে 
যাহা কিছু কৃষ্ণ করিয়াছিলেন, তাহ। ভিন্ন আর কোন কৃষ্ণবৃত্তান্ত মহাভারতে নাই ও : 
থাকিবার সন্তাবনা নাই। এইটিই কেবল সে নিয়ম-বহিভূর্ত। কৃষ্ণ এখানে ঈশ্বরাবতার, 
এটি দ্বিতীয় বা তৃতীয় স্তরের চিহ্ন পূর্বের বলিয়াছি। এরূপ বিবেচনা করিবার - অন্যান্য 
হেতুও নির্দেশ কর! যাইতে পারে, কিন্তু প্রয়োজনাভাব। তবে, ইহ| বল! কর্তব্য যে, 
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অনুক্রমণিকাধ্যায়ে মৌসলপর্বের কোন প্রসঙ্গই নাই । পরীক্ষিতের জন্মবৃত্তান্তের পরবর্তী 
. কোন কথাই অনুক্রমণিকাধ্যায়ে -নাই। আমার বিবেচনায় পরীক্ষিতের জন্মই আদিম 
মহাভারতের শেষ। তার পরবস্তী যে সকল কথা, তাহ! দ্বিতীয় বা তৃতীয় স্তরের । | 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 


উপসংহার 


সমালোচকের কার্য্য গ্রয়োজনানুসারে ছিবিধ ;--এক প্রাচীন... কুসংস্কারের নিরাস; 
অপর সত্যের সংগঠন । কু্চরিত্রে প্রথমোক্ত কাঁধ্যই প্রধান ; এজন্য আমাদিগের সময় 
ও চেষ্টা সেই দিকেই বেশী গিয়াছে । কৃষ্ণের চরিত্রে সত্যের নুতন সংগঠন কর অতি 
দুরূহ ব্যাপার, কেন না, মিথ্য। ও অতিপ্রকৃত উপন্যাসের ভল্মে অগ্নি এখানে এরূপ 
আচ্ছাদিত যে, তাহার সন্ধান পাওয়া ভার। যে উপাদানে গড়িয়! প্রকৃত কৃষ্ণচরিত্র পুনঃ 
সংস্থাপিত রুরিব, তাহ। মিথ্যার সাগরে ডুবিয়া গিয়াছে । আমার যত দুর সাধ্য, তত দুর 
আমি গড়িলাম। - 

উপসংহারে দেখা কর্তব্য যে, যতটুকু সত্য: পুরাঁণেতিহাঁসে পাওয়| যায়, ততটুকুতে 
কৃষ্ণচরিত্র কিরূপ প্রতিপন্ন হইল । 

দেখিয়াছি, বাল্যে কৃষ্ণ শারীরিক বলে আদর্শ বলবান্‌। তাহার অশিক্ষিত 
বলপ্রভাবে বৃন্দাবন হিংঅজন্ত প্রভৃতি হইতে সুরক্ষিত হইত। তাঁহার অশিক্ষিত বলেও 
কংসের মল্লপ্রভৃতি নিহত হইয়াঁছিল। গোচারণকালে গোপালগণের সঙ্গে সর্ববদা ক্রীড়। 
ও ব্যায়ামাদিতে তিনি শারীরিক বলের স্ফুর্তি জন্মাইয়াছিলেন। দেখিয়াছি, ভ্রুতগমনে 
কাঁলযবনও তাহাকে পারেন নাই। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে তাঁহার রথসর্চালনবিষ্ভার বিশেষ 
প্রশংসা দেখা যায় । 

এই বল শিক্ষিত হইলে, তিনি সে সময়ের ক্ষত্রিয়সমাঁজে চিন অন্ত্রবিও বলিয়া 
গণ্য হইয়াছিলেন । কেহ কখন তাঁহাকে পরাভূত করিতে পারে নাই। তিনি কংস, 
জরাসন্ধ, শিশুপাল প্রভৃতি সে সময়ের সর্ববপ্রধান যোদ্ধগণের সঙ্গে, এবং অন্যান্য বহুতর 
রাজগণের সঙ্গে,-কাশী, কলি, পৌগুক, গান্ধার প্রভৃতি রাজাদিগের সঙ্গে যুদ্ধে নিযুক্ত 
হইয়াছিলেন, সকলকেই পরাভূত করিয়াছিলেন, কেহ কখন তাহাকে পরাভূত করিতে 

পারে নাই। তাহার যুদ্ধশিষ্যেরা, -যথা__সাত্যকি ও অভিমন্যু যুদ্ধে প্রায় অপরাজেয় 

হইয়াছিলেন। স্বয়ং অর্ভ.নও তাহার নিকট কোন কোন বিষয়ে যুদ্ধ সম্বন্ধে শিষ্যত্ব স্বীকার 
করিয়াছিলেন। 


২৮৬ কৃষণচরিত্র 


কেবল শারীরিক বলের ও শিক্ষার উপর যে রণপটুতা নির্ভর করে, পুরাণেতিহাসে 
. তাহারই প্রশংসা দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু সেরূপ রণপটুতা এক জন সামান্য সৈনিকেরও 
থাকিতে পারে। সৈনাপত্যই যোদ্ধার প্রকৃত গুণ। সৈনাঁপত্যে সে সময়ের যোদ্ধৃগণ 
পটু ছিলেন না। মহাভারতে ব| পুরাণে কাহারও সে গুণের বড় পরিচয় পাই না, ভীম্মের 


ব| অঞ্জনেরও নহে। কৃষ্ণের সৈনাপত্যের বিশেষ কিছু পরিচয় পাঁওয়। যায়, জরাসন্ধযুদ্ধে।. 


তাহার সৈনাপত্য গুণে ক্ষুদ্রা যাদবসেন| জরাসন্ধের সংখ্যাতীত ফেনা মথুর| হইতে বিমুখ 
করিয়াছিল। সেই অগ্ণনীয়া সেনার ক্ষয়, যাদবসেনার দ্বারা অসাধ্য জানিয়! মথুরা 
পরিত্যাগ, নূতন নগরীর নির্ম্মাণার্থ সাগরদ্বীপ ছারকার নির্বাচন, এবং তাঁহার সম্মুখস্থ রৈবতক 
পর্ববতমালায় দুর্ভেন্ দুর্গশেণীনির্ম্মাণ যে রণনীতিজ্ঞতার পরিচয়, সেরূপ পরিচয় পুরাণেতিহাসে 
কোন ক্ষত্রিয়েরই পাওয়া যায় না। পুরাণকার খষিদিগের ইহা. অবোধগম্য_অতএব ইহাও 
এক অন্যতর প্রমাণ যে, কৃষ্ণেতিহাস তাঁহাদের কল্পনা মাত্রপ্রসূত নহে। 


শ্রীকৃষ্ণের জ্ঞানার্জনী বৃত্তি সকলও চরমন্ফুপ্তিপ্রাণ্ড, তাহারও যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া 
গিয়াছে। তিনি অদ্বিতীয় বেদজ্ঞ, ইহাই ভীত্ম তাঁহার অর্থপ্রাপ্তির অন্যতর কারণ বলিয়। 
নির্দিষ্ট করিয়াছিলেন। শিশুপাল সে কথার অন্য উত্তর দেন নাই, কেবল ইহাই 
বলিয়াছিলেন যে, তবে বেদব্যাস থাকিতে কৃষ্ণের পুজা কেন ? 


কৃষ্ণের জ্ঞানার্জন বৃত্তি সকল যে চরমোৎকর্ষ প্রাপ্ত হইয়াছিল, কুষ্ণপ্রচারিত ধর্ম্মই 
ইহার তীব্রোজ্বল প্রমাণ। এই ধন্ম যে কেবল গীতাতেই পাওয়! যায়, এমত নহে, 
মহাভারতের অন্য স্থানেও পাওয়! যায়, ইহ! দেখিয়াছি। কৃষ্ণকথিত ধর্মের অপেক্ষা উন্নত, 
অর্ববলোকহিতকর, সর্ববজনের আচরণীয় ধন্ম আর কখন পৃথিবীতে প্রচারিত হয় নাই, ইহা 
গ্রন্থান্তরে বলিয়াছি। এই ধৰ্ম্মে যে জ্ঞানের পরিচয় দেয়, তাহ প্রায় মনুষ্যাতীত। কৃষ্ণ 
মানুষী শক্তির দ্বারা সকল কার্ধ্য সিদ্ধ করেন, ইহা আমি পুনঃ পুনঃ বলিষাছি ও প্রমাণীকৃত ও 
করিতেছি। কেবল এই গীতায়, শ্রীকৃষ্ণ প্রায় অনন্ত জ্ঞানের আশ্রয় লইয়াছেন। 


সর্বজনীন ধর্ম হইতে অবতরণ করিয়! রাজধর্ম্মে বা রাজনীতি সন্বন্ধেও দেখিতে 
পাই যে, কৃষ্ণের জ্ঞানাজ্জনী বৃত্তি সকল চরমন্ফত্তিপ্রাপ্ত । তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সন্ত্রান্ত 
রাঁজনীতিজ্ঞ বলিয়াই যুধিষ্ঠির ব্যাসদেব্র পরামর্শ পাইয়াও কৃষ্ণের পরামর্শ ব্যতীত রাজসুয় 
যজ্ঞে হস্তার্পণ করিলেন ন|। অবাধ্য যাদবের! এবং বাধ্য পাগুবেরা তাহাকে না জিজ্ঞাসা 
করিয়া কিছু করিতেন না। জরাসন্ধকে নিহত করিয়া, কারারুদ্ধ রাঁজগণকে মুক্ত করা, 
উন্নত রাজনীতির অতি উৎকৃষ্ট উদাহরণ-_সাত্রাজ্য স্থাপনের অল্লায়াসসাধ্য অথচ পরম ধর্ম্ম্য 
উপায়। ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপনের পর, ধর্ম্মরাজ্য শাসনের জন্য রাঁজধর্ন্মনিয়োগে ভীমের দ্বার 


সপ্তম খণ্ড ঃ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ £ উপসংহার ২৮৭ 


রাজব্যবস্থা 1 সংস্থাপন করান, রাজনীতিজ্ঞতার দ্বিতীয় অতিপ্রশংসনীয় উদাহরণ । আরও 
অনেক উদাহরণ পাঠক পাইয়াছেন। 

কৃষ্ণের বুদ্ধি, চরম ক্ষুত্তি প্রাপ্ত হইয়াছিল বলিয়া, তাহা. সর্বব্যাপিনী, সর্ববদর্ণিনী, সকল 
প্রকার উপায়ের উদ্ভাবনী, ইহা আমর! পুনঃ পুনঃ দেখিয়াছি । মনুষ্যশরীর ধারণ করিয়া 
যত দুর সর্বজ্ঞ হওয়া যায়, কৃষ্ণ তত দুর সর্ববজ্ঞ। অপুর্ব অধ্যাত্মতত্ব ও ধর্ম্মতত্ব, যাহার 
উপরে আজিও মনুস্তবুদ্ধি আর যায় নাই, তাহ| হইতে চিকিৎসাবিদ্ধ৷ ও সন্জীতবিদ্ধা, এমন 
কি, অশ্বপরিচর্য্য| পর্য্যন্ত তাহার আয়ত্ত ছিল। উত্তরার মৃত পুত্রের পুনজ্জীবন একের 
উদাহরণ ; বিখ্যাত বংশীবিঘ্য| দ্বিতীয়ের, এবং জয়দ্রথবধের দিবসে অশ্বের শলে। দ্ধার 
তৃতীয়ের উদাহরণ । 

কৃষ্ণের, কার্য্যকারিণী বৃত্তি সকলও চরমন্ফুসিপ্রাপ্ত। তাহার সাহস, ক্ষিপ্রকারিতা, 
এবং সর্ববকর্ম্মে তঙ্পরতার অনেক পরিচয় দিয়াহি। তাহার ধর্ম এবং সত্য বে অবিচলিত, 
এই গ্রন্থে তাহার প্রমাণ পরিপুর্ণ। সর্ববজনে দয়া ও গ্রীতিই এই ইতিহাসে পরিস্ফউ 
হইয়াছে। বলদৃপ্তগণের অপেক্ষা বলবান্‌ হইয়াও লোকহিতার্থ তিনি. শান্তির জন্য দৃঢ়যত্র 
এবং দৃঢ়প্রতিজ্ঞ । তিনি সর্ববলোকহিতৈষী, কেবল মনুষ্যের নহে--গোবৎসাদি তির্য্যক্‌ 
যোনির প্রতিও তাহার দয় । গিরিষজ্ঞে তাহ! পরিম্ফুট। ভাগবতক|রকথিত বাল্যকালে 
বানরদিগের জন্য নবনীত চুরির এবং ফলবিক্রেত্রীর কথা কত দুর কিন্বদন্তীমূলক, বল| যায় 

কিন্তু যিনি গোৰৎসের উত্তম ভোজন জন্ত ইন্দ্রযজ্ঞ বন্ধ করাইলেন, ইহাও তাহার 

চরিত্রান্থুমোদিত। তিনি আত্মীয় স্বজন জ্ঞাতি গোষ্ঠীর কিরূপ হিতৈষী, তাহা দেখিয়াছি, 
কিন্তু ইহাও দেখিয়াছি, আত্মীয় পাপাচারী হইলে তিনি তাহার শক্রু। তাঁহার অপরিসীম 
ক্ষমাগুণ দেখিয়াছি, আবার ইহাও দেখিয়াছি যে, সময় উপস্থিত দেখিলে তিনি অয়োনিম্মিত 
হাদয়ে অকুষ্টিতভাবে দণ্ডবিধান করেন। তিনি স্বজনপ্রিয়, কিন্তু লোকহিতার্থে স্বজনের 
বিনাশেও তিনি কুষ্টিত হইতেন ন1। কংস মাতুল ; পাণ্ডবের! যাহা, শিশুপালও তাহ| ;__ 
পিতৃঘসার পুত্র; উভয়কেই দণ্ডিত করিলেন; তার পর, পরিশেষে স্বয়ং যাদবের স্থরাপায়ী 
ও দুর্নীতিপরায়ণ হইলেও তাহাদিগকেও রক্ষা করিলেন ন|। 

এই সকল শ্রেষ্ট বৃত্তি কৃষ্ণে চরম স্ফ্তি প্রাপ্ত হইয়াছিল বলিয়া, চিন্তরঞ্জিনী বৃত্তির 
অনুশীলনে তিনি অপরাজুখ ছিলেন না, কেন না, তিনি আদর্শ মনুষ্য । যে জন্য বৃন্দাবনে 
ব্রজলীলা, পরিণত বয়সে সেই উদ্দেশ্যে সমুদ্রবিহার, যমুনাবিহার, রৈবতক-বিহাঁর। তাহার 
বিস্তারিত বর্ণন। আবশ্যক বিবেচন। করি নাই। 

কেবল একটা কথ! এখন বাকি আছে। ধর্মীতত্বে বলিয়াছি, ভক্তিই মনুত্যের প্রধান 
বৃত্তি। কৃষ্ণ আদর্শ মনুষ্য, মনুষ্যত্বের আদর্শ প্রচারের জন্য অবতীর্ণ__ভীহার ভক্তির স্মৃতি 


৬৮ ; কৃষ্ণচরিত্র 

দেখিলাম কই,? কিন্তু যদি তিনি ঈশ্বরাবতার হয়েন, তবে তাহার এই ভক্তির পাত্র 
কে? তিনি নিজে।% নিজের প্রতি যে ভক্তি, সে কেবল আপনাকে পরমাত্ম| হইতে 
অভিন্ন হইলেই উপস্থিত হয়। ইহ! জ্ঞানমাৰ্গের চরম। ইহাকে আঁত্মরতি বলে। 
ছান্দোগ্য উপনিষদে উহ| এইরূপ কথিত হইয়াছে_“য এবং পশ্যন্বেবং মন্বান এবং 
বিজাননাত্মরতিরাত্মক্রীড় আত্মমিথুন আত্মানন্দঃ স স্বরাড় ভবতীতি।” 


“যে ইহা দেখিয়া; ইহা ভাবিয়া, ইহা জানিয়া, আত্মায় রত হয়; আত্মাতেই ক্রীড়াগীল হয়, আত্মাই 


যাহার মিথুন (সহচর ), আত্মাই যাহার আনন্দ, সে স্বরাট্‌ ৷” ১ 
ইহাই গীতায় ব্যাখ্যাত হইয়াছে। কৃষ্ণ আত্মারাম ; আতা জগন্ময়; তিনি সেই 
জগতে প্রীতিবিশিষ্ট। পরমাত্মার আত্মরতি আর কোন প্রকার, বুঝিতে পারি ন|। অন্ততঃ 
আমি বুঝাইতে পারি না : B 
উপসংহারে বক্তব্য, কৃষ্ণ সর্বত্র সর্ববসময়ে সর্ববগুণের অভিব্যক্তিতে' উজ্জ্বল । তিনি 
অপরাজেয়, অপরাজিত, বিশুদ্ধ, পুণ্যময়, প্রীতিময়, দয়াময়, অনুষ্ঠেয় কম্মে অপরাজ্মুখ 
ধন, বেদজ্ঞ, নীতিজ্ঞ, ধর্ম, লোকহিতৈষী, নযায়নিষ্ঠ, ক্ষমাশীল, নিরপেক্ষ, শান্তা, নিৰ্ম্মম, 
নিরহঙ্কার, যোগযুক্ত, তপস্বী । তিনি মানুষী শক্তির দ্বার! কন্ম নির্ববাহ করেন, কিন্তু তাহার 
চরিত্র অমানুষ। এই প্রকার মানুষী শক্তির দ্বারা অতিমানুষ চরিত্রের বিকাশ হইতে 
তাহার মনুস্ত্ব বা ঈশ্বরত্ব অনুমিত করা বিধেয় কি না, তাহা পাঠক আপন বুদ্ধিবিবেচনা 
অনুসারে স্থির করিবেন। যিনি মীমাংসা করিবেন যে, কৃষ্ণ মনুয্যমাত্র ছিলেন, তিনি 
অন্ততঃ 1২155 Davids শাক্যসিংহ সম্বন্ধে যাহ! বলিয়াছেন, কুচকে তাঁহাই বলিবেন ;__ 
“the Wisest and Greatest of the Hindus.” আর যিনি বুঝিবেন যে, এই কৃষ্ণচরিত্রে 
ঈশ্বরৈর প্রভাব দেখিতে পাওয়া, যায়, তিনি, যুক্তকরে, বিনীতভাবে এই গ্রন্থ সমাপনকালে 
আমার সঙ্গে বলুন 


নাকারণাৎ কারণ কারণাকারণার চ। 
শরীরগ্রহণং বাপি ধর্মত্রাণায় তে পরম্‌॥ 


সমাপ্ত 


* মহাভাৱতের যে সকল অংশে তাঁহাকে শিবোপাসক বলিয়া বণিত হইয়াছে, তাহা প্রক্ষিপ্তের 
লক্ষণবিশিষ্ট । 


০ Sm 


ক্রোড়পত্র (ক) 

(৭ পৃষ্ঠা, ৮ পংক্তির পর পড়িতে হইবে ) & 
আমি জানি যে, আধুনিক ইউরোগীয়ের এই সকল ইতিহাসবেত্তাদিগকে ( Livy, 
Herodotus প্রভৃতিকে) আঁদর করেন না। কিন্তু তাঁহারা. এমন বলেন ন! যে, ইহাদের 
গ্রন্থ অনৈসগিক ব্যাপারে পরিপূর্ণ, এই জন্যই ইহারা পরিত্যাজ্য । তাহারা বলেন যে, 
ইহারা যে সকল সময়ের: ইতিহাস লিখিয়াছেন, সে সকল সময়ে ইঁহার| নিজেও বর্তমান 
ছিলেন না, কোন সমসাময়িক লেখকেরও সাহায্য পান নাই; অতএব তাহাদের গ্রন্থের 
উপর, প্রকৃত ইতিহাস বলিয়া, নির্ভর করা যায় না। এ কথা যথার্থ, কিন্তু লিবি বা 
হেরোডোটস অপেক্ষা! মহাভারতের সমসাময়িকতা সম্বন্ধে দাবি দাওয়া কিছু বেশী, তাহ 
এই গ্রন্থে সময়ান্তরে প্রমাণীকৃত হইবে। এই পর্য্যন্ত এখন বলিতে ইচ্ছা করি যে, 
আধুনিক ইউরোপীয় সমালোচকেরা যাহাই বলুন, প্রাচীন রোমক বা গ্রীক লিবি বা 
হেরোঁডোটসের গ্রন্থকে কখন অনৈতিহাসিক বলিতেন নাঁ। পক্ষান্তরে এমন দিনও 
উপস্থিত হইতে পারে যে, 055০8. বাঁ Fr০৷॥d০ অসমসাময়িক বলিয়া পরিত্যক্ত হইবেন। 
আর আধুনিক সমালোচকের দল যাই বলুন, লিবি বা হেরোডোটদ্কে একেবারে পরিত্যাগ 

করিয়। রোম বা গ্রীসের কোন ইতিহাদ আজিও লিখিত হয় ন। 
পাঠক: মনে রাখিবেন যে, অনৈসগিকতার বাহুল্যঘটিত যে দোষ, তাহারই বিচার 
হইতেছে । এ বিষয়ে ইউরোপীয়দিগের পদচিহ্কানুসরণই যদি বিষ্তাুদ্ধির পরাকাষ্ঠার 
পরিচয় হয়, তবে আমর! এখানে সে গৌরবে বঞ্চিত নহি। তাঁহার! স্থির করিয়াছেন যে, 
ভারতবর্ষের পূর্বতন অবস্থ। জানিবার জন্য দেশীয় গ্রন্থ সকল হইতে কোন সাহায্য পাওয়া 
যায় না, কেন না, সে সকল অতিশয় অবিশ্বাসযোগ্য, কিন্তু গ্রীক লেখক Megasthenes 
এবং [85959 এ বিষয়ে অতিশয় বিশ্বাসযোগ্য,--সে জন্য ইহারাই সে বিষয় ইউরোপীয় 
লেখকদিগের অবলম্বন । কিন্তু এই লেখকদিগের ক্ষুদ্র এন্থগুলিতে যে রাশি রাশি অদ্ভুত, 
অলীক, অনৈসগিক উপন্যাস পাঁওয়| যায়, তাহ! মহাভারতের লক্ষ শ্লোকের ভিতরও গাওয়া 
যায় না। এ খ্রন্থগুলি বিশ্বাসযোগ্য ইতিহাস, আর. মহাভারত, অবিশ্বাসযোগ্য কাব্য !! 


কি অপরাধে ? 
ক্রোড়পত্র (খ) 
(দ্বিতীয় খণ্ড, দশম পরিচ্ছেদ ) 


অথবর্ববেদের উপনিষদ সকলের মধ্যে একখানির নাম গোপালতাপনী | কৃষ্ণের 
গোপমুন্তির উপাসনা ইহার বিষয় । উহার রচন| দেখিয়| বোধ হয় যে, অধিকাংশ উপনিষদ্‌ 


২৯০ কৃষ্চচরিত্র 


অপেক্ষা উহা! অনেক আধুনিক । ইহাতে কৃষ্ণ যে গোঁপগোপীপরিত্ৃত, তাহা! বল৷ 
হইয়াছে। কিন্তু ইহাতে গোপগোপীর যে অর্থ কর! হইয়াছে, তাহা প্রচলিত অর্থ হইতে 
ভিন্ন। গোপী অর্থে অবিদ্ধ| কলা। টাকাকার বলেন, 

“গোপায়ন্তীতি গোপ্যঃ পাঁলনশক্তরঃ1৮ আর গোগীজনবল্পভ অর্থে “গোগীনাং 
পালনশক্তীনাং জনঃ সমূহঃ তদাচ্যা অবিদ্ধাঃ কলাশ্চ তাসাং বল্পভঃ স্বামী প্রেরক ঈশ্বরঃ।” 

উপনিষদে এইরূপ গোগীর অর্থ আছে, কিন্তু রামলীলার কোন কথাই নাঁই। 
রাধার নামমাত্র নাই। এক জন প্রধান| গোপীর কথা আছে, কিন্তু তিনি রাধা নহেন, 
তাহার নাম গান্ধবর্বা। তাঁহার প্রাধান্যও কামকেলিতে নহে--তত্বজিজ্ঞাসায় | ব্ৰহ্মবৈবৰ্ত 
ই পুরাণে আর জয়দেবের কাব্যে ভিন্ন কোন প্রাচীন এন্থে রাধ। নাই। 


ক্রোড়পত্র গে) 
(১৩৬ পৃষ্ঠা, ১৭ ছত্রের পর ) 


_ লক্মমণাহরণ ভিন্ন যদ্রবংশধ্বংসেও শান্বের নাঁয়কত| দেখা যাঁয়। তিনিই পেটে মুসল 
জড়াইয়া! মেয়ে সাজিয়াছিলেন। আমি এই গ্রন্থের সপ্তম খণ্ডে বলিয়াছি যে, এই 
মৌসলপর্বৰ প্রক্ষিপ্ত । মুসল-ঘটিত বৃত্তান্তট! অতিপ্রকৃত, এজন্য পরিত্যাজ্য । জাম্ববতীর 
বিবাহের পরে স্থভদ্রার বিবাহ,_অনেক পরে । ন্তুভদ্রার পৌত্র পরিক্ষি যখন ৩৬ বৎসরের, 
তখন যদুবংশধ্বংস | স্থৃতরাং যদ্বংশধ্বংসের সময় শান্ব প্রাচীন। প্রাচীন ব্যক্তির গভিণী 
সাঁজিয়৷ খধিদের ঠকাইতে যাওয়া অসম্ভব । 


ক্রাড়পন্ত্র (ঘ) 
(২২২ পৃষ্ঠা, ফুট্‌ নোট্‌ ) 
এই অংশ ছাপ! হওয়ার পর জানিতে পারিলাম যে, ইহার অন্যতর পাঠও আছে, 


যথা__“নিগ্রহাদ্বন্মশাস্সাণাম্‌।৮ এ স্থলে নিগ্রহ অর্থে মরধ্যাদ|। যথা 
“নিগ্রহে। ভৎ্্নেহপি স্যাৎ মর্ধ্যাদায়াঞ্চ বন্ধনে ।” 
ইতি মেদিনী। 
দনিগ্রহে! ভৎসনে প্রোজে| মরধ্যাদীয়াঞ্চ বন্ধনে ।” 
ইতি বিশ্ব। 
“নিয়মেন বিধিন! গ্রহণং নিগ্রহঃ1৮ 
ইতি চিন্তামণিঃ | 


রি বঞ্চিম-শতবাখিক সংস্কর 


৩৬৯৯ 


[ ১৮৮৮ ্ীষ্টাব্দের মে মাসে মুকিত প্রথম সংস্করণ হইতে ] 


মাত 
বন্ধিম্চন্ত পায় 


[ ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে প্রথম প্রকাশিত ] 


বঙ্গীয়-সাহিত্য-পর্লিষং 
২৪৩।১।-আপার.সারকুলার রোড 
কলিকাতা-৬.. 


আদনৎকুমার গুপ্ত 
বঙ্গীয়-দাঁহিত্য-পরিষণ 


প্রথম সংস্করণ  *** জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৮ 
“দ্বিতীয় মুদ্রণ. *-*.. ভান্র» ১৩৫৭ 


মূল্য আড়াই-টাকা! 


মুদ্রাকর__শ্রীসজনীকাস্ত দাস. 
শনিরপ্ন প্রেস, ৫৫ ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, বেলগাছিয়া, কলিকাতি1-৩৭ 


৭২২৫1৮1১৯৫০ 


2০ cece সী 


সুদী 


দুঃখ কি 
সুখ কি 
ধর্ম কি 
মনুষ্যত্ব কি 
অন্ুশীলন 
সামঞ্জস্ত 
সামঞ্জস্ত ও সুখ 
শারীরিকী বৃত্তি 
জ্ঞানার্জনী বৃত্তি 
মনুষ্যে ভক্তি 
ঈশ্বরে ভক্তি 
ভক্তি। } 
ঈশ্বরে ভক্তি শাণ্ডিল্য 
ভক্তি। : 
ভগবদগীত| ৷--স্থূল উদ্দেশ্য ... 
ভক্তি । 
ভগবদগীতা- কর্ম 
ভক্তি। 
ভগবদগীতা-__জ্ঞান 
ভক্তি। 
ভগবদ্গীতাঁ- সন্ন্যাস : 
ভক্তি। 
ধ্যান বিজ্ঞানাঁদি 
ভক্তি। 
ভগবদগীতা__ভক্তিযোগ 
ভক্তি। 


ঈশ্বরে ভ্তি।__বিষুপুরাণ .-* 


৭৫ 


৭৯ 


৮১ 


৮৪ 


৭ 


্ 


বিংশতিতম অধ্যায় 


একবিংশতিতম অধ্যায় :-" 


দ্বাবিংশতিতম অধ্যায় 


ত্রয়োবিংশতিতম অধ্যায় :-- 
পঞ্চবিংশতিতম অধ্যায় *-- 


ষড়ুবিংশতিতম অধ্যায় 
সপ্তবি ংশতিতম অধ্যায় 


অষ্টাবিংশতিতম অধ্যায় el 


ক্রোড়পত্ৰ_ক 
কোড়পত্র_ব 
ক্রোড়পত্র__গ 
ক্রোড়গত্র_ঘ 


পাঠভেদ 


পশু-্রীতি 
দয়া 


উপসংহার ০ রাও 


ভূমিকা ye bs 
কলাক 


যু হীরেন্দ্রীথ দত উহার 'দাশনিক বম গ্রন্থের (১৩৪৭) ৬১ পৃষ্ঠা 
লিখিয়াছেন__“বঙ্কিমচন্দ্রের সর্বোত্তম দার্শনিক অবদান তাহার ধর্মতন্ত |” এই 
ধর্্মতত্বে'র ইতিহাস বর্ষ স্বয়ং এই পুস্তকের একাদশ অধ্যায়ে গুরুর মুখ দিয়া 
বলিয়াছেন রা 
অতি তরুণ অবস্থা হইতেই আমার মনে এ প্রশ্ন উদিত হইত," দুল কি করিব ?” 
“লইয়া কি করিতে হয়?” সমস্ত জীবন ইহারই উত্তর খুঁজিয়াছি। উত্তর খুঁজিতে খুঁ জিতে 
জীবন প্রায় কাটিয়া গিয়াছে | অনেক প্রকার লোক-গ্রচলিত উত্তর পাইয়াছি, তাহার সত্যাসত্য 
নিরূপণ জন্ত অনেক ভোগ: ভূগিয়াছি, অনেক কষ্ট পাইয়াছি। যথাসাধ্য পড়িয়াছি, অনেক 
লিখিয়াছি, অনেক লোকের সঙ্গে কথোপকথন করিয়াছি, এবং কার্যক্ষেত্রে মিলিত হইয়াছি। 
সাহিত্য, বিজ্ঞান, ইতিহাস, দর্শন, দেশী বিদেশী শান্তর যথাসাধ্য অধ্যয়ন করিয়াছি। জীবনের 
সার্থকতা সম্পাদন অষ্ট প্রীণিপাত করিয়া পরিশ্রম করিয়াছি। এই পরিশ্রম, এই কষ্ট ভোগের ফলে 
এইটুকু শিখিয়াছি যে, সকল'বৃঁতির ঈশ্বরাবর্তিতাঁই ভক্তি, এবং সেই ভঙ্ভি' ব্যতীত মুব্ত্ব নাই। 
“জীবন লইয়া কি*করিব?” এ প্রশ্নের এই উত্তর পাইয়াছি। ইহাই যথার্থ উত্তর, আর সকল 
উত্তর অযথার্থ। “লোকের সমস্ত জীবনের পরিশ্রমের এই শেষ ফল ; এই পক মাত্র জুফল। তুমি 
757)জিজ্ঞায়া করিতেছিলে। আমি-এ.তবব কোথায়.পাইলাম.।: সমস্ত জীবন ধরিয়া,আমার প্রশ্নের উত্তর 
০ 1% বিয়া এত দিলে পাইয়াছি।, (ৰ). 
১ “ধৰ্ম্মতত্বের বিষয় পুরাতন, কিন্তু ভাষা ও বা রি; 3 ইহার অবাবদিহি্বরূপ 
নিচ বলিয়াছেন... তি Eh 
আমার ন্যায় ক ডি এমন কি শি থাকিবার সম্ভাবনা হে যে, বাছা আহক ভানিতেন 
না_ আমি তাহা আবিষ্কৃত করিতে পারি। আমি যাহা বলিতেছিলাম, তাহার তাৎপর্য্য এই যে, 
সমস্ত জীবন চেষ্টা করিয়া তাহাদিগের শিক্ষার মর্ম্বগহণ করিয়াছি |: তবে, আঁমি যে ভাষায় 
তোমাকে ভক্তি বুঝাইলাম, সে ভাষায়, সে: কথায় তাহারা ভক্তিতত্ব বুঝান নাই। তোমরা 
উনবিংশ: শতাব্দীর 'লোৌক--উনবিংশ' শতাব্দীর ভাষাতেই তোমাঁদিগকে বুঝাইতে হয়: ভাষার 
প্রতেদ হইতেছে বটে, কিন্ত সত্য নিত্য :(পৃ:৬৯)..- 
-১২৯১ “বঙ্গাব্দের” শ্রাবণ- মাসের ' প্রারম্ভে - রি 


নিবজীবন+ প্রকাশিত" হয়। : আাবণ-সংখ্যার প্রথম প্রবন্ধ - বঙ্কিমচন্দ্রের :. ত্ধর্্ম-জিজ্ঞাসা”। 


le ধৰ্ম্মতত্ব 


ইহাই ‘ধৰ্ম্মতত্বে'র আদি। ১২৯৫ সালে “ধর্ম্মতত্ব” যখন পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়, প্রথম 
প্রবন্ধ “ধৰ্ম্ম-জিজ্ঞাসা”টিই তখন বিভক্ত এবং স্থানে স্থানে পরিত্যক্ত ও পরিবর্তিত হইয়া 
পুস্তকশেষে ক্রোড়পত্র ক ও খ হিসাবে মুদ্রিত হইয়াছিল । ১২৯১ সালের আাবণ হইতে 
১২৯২ সালের চৈত্র-সংখ্যা পর্য্যন্ত বঙ্কিমচন্দ্র নরজীবনে’ বিবিধ প্রবন্ধে ধারাবাহিক ভাবে 
( মাঝে মাঝে দুই এক মাস বাদ দিয়া ) অনুশীলন ধৰ্ম্ম বুঝাইতে চেষ্টা করেন। প্রবন্ধগুলির 
নাম ও প্রকাশক্রম এইরূপ 


ধর্ম-জিজ্ঞাস! শ্রাবণ ১২৯৯, পৃ, ৬-২৬ 
মনুষ্যত্ব ভাদ্র রি পৃ. ৭৬-৮৫ 
অন্গশীলন আশ্বিন % পৃ ১৩৭-১৪৯ 
নথ কার্তিক ০. পৃ ২৩৮-২৫২ 
ভক্তি মাঘ [4 পৃ. ৪১০-৪২০ 
ঞ্ বৈশাখ ১২৯২, পৃ. ৫৯৭-৬০৫ 
tC আবাঢ় » পৃ. ৭৩৭-৭৪৯ 
শী শ্রাবণ = পৃ. ১-১০ 
রী ভাদ্র » পৃঃ 2৩-১০৫ 
ণ্ আশ্বিন... ৮... পৃ. ১৪৬-১৫৪ 
প্রীতি অগ্রহায়ণ. * পৃ: ২৭৩-২৮৯ 
দয়] চৈত্র a পৃ. ৫৫৫-৫৬০ 


5২৯৫ বঙ্গাব্দে বন্ধিমচন্দ্র উপরি উক্ত প্রবন্ধুলিকেই ভাডিয়া চুরিয়া এবং কয়েকটি 
নৃতন প্রবন্ধ যোগ করিয়। ধরব" প্রথম ভাগ প্রকাশ করেন। ইহাতেই অনুমান হয়, 
তাহার বক্তব্য এখানেই সমাপ্ত হয় নাই, আরও কিছু বলিবার ছিল। কিন্ত দুর্ভাগ্যের 
বিষয়, দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশিত হয় নাই। প্রথম সংস্করণের পৃষ্ঠা-সংখ্যা ছিল 7/০+৩৫৯। 
আখ্যাপত্রটি এইরূপ-_ 

ধর্মতন্ব। | গ্রথম ভাগ । / অঙ্ুশীলন। | শ্রীবন্কিমচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় / প্রণীত। | কলিকাতা / ' 
শ্রীউমাচরণ বন্দোপাধ্যায় | ৫নং প্রতাপ চাট্র্যের লেন। / ১২৯৫ । / মূল্য ১০ টাকা / 

‘কৃষ্ণচরিত্র' প্রথম সংস্করণের “বিজ্ঞাপন”. ও. দ্বিতীয় সংস্করণের - “উপক্রমণিকা”় 
“ধৰ্ম্মতত্ব’ সম্বন্ধে বঞ্চিমচন্দরের বক্তব্য নিয়ে উদ্ধৃত হইল 

ধর্ম সন্ধে আমার যাহা বলিবার আছে, তাহার সমস্ত আঙ্গপৃব্বিক সাধারণকে বুঝাইতে পারি, 
এমন সম্ভাবনা অল্লই। কেন না; কথা অনেক, সময় অল্প ।- সেই সকল কথার মধ্যে তিনটি কথা, 


ভূমিক! 1/০ 
আমি তিনটি প্রবন্ধে বুঝাইতে প্রবৃত্ত আছি। এ প্রবন্ধ তিনটি দুইখানি সাময়িক পত্রে ক্রমান্বয়ে 
প্রকাশিত হইতেছে। 

উক্ত তিনটি প্রবন্ধের একটি অনুশীলন ধর্ম বিষয়ক $ দ্বিতীয়টি দেবতত্ব বিষয়ক ; তৃতীয়টি 
কষ্ণচরিত্র। প্রথম প্রবন্ধ “নবজীবনে” প্রকাশিত হইতেছে ; দ্বিতীয় ও তৃতীয় “প্রচার” নামক পত্রে 
প্রকাশিত হইতেছে। প্রায় ছুই বৎসর হইল এই প্রবন্ধগুলি প্রকাশ আর্ত হইয়াছে, কিন্ত ইহার 
মধ্যে একটিও আজি পর্য্যন্ত সমাপ্ত করিতে পারি নাই।** 
আগে অনুশীলন ধৰ্ম্ম পুনমূরদ্রিত তৎ্পরে কৃষ্ণচরিত্র পুনমুরভ্রিত হইলে ভাল হইত। কেননা 
“অগ্কুশীলন ধর্ম” যাহা! তত্ত্ব মাত্র, রুষ্ণচরিত্রে তাহা দেহবিশিষ্ট । অনুশীলনে যে আদর্শে উপস্থিত 
হইতে হয়, রুষ্ণচরিত্র কর্মক্ষেত্রস্থ সেই আদর্শ। আগে তত্ত্ব বুঝা ইয়া, তার পর উদাহরণের দ্বারা 
তাহা স্পষ্টাক্ৃত করিতে হয়। কৃষ্ণচরিত্র সেই উদ্দাহরণ। কিন্তু অস্কুশীলন ধর্ম সম্পূর্ণ না করিয়া 
পুনমুর্দ্রিত করিতে পারিলাম না। সম্পূর্ণ হইবারও বিলম্ব আছে।-_-রষ্চরিব্র” ১ম সংস্করণ, 
১৮৮৬, “বিজ্ঞাপন” | 
ইতিপূর্বে “ধর্মতত্ব” নামে গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছি। তাঁছাতে আমি যে কয়টী কথা বুঝাইবার 
চেষ্টা করিয়াছি, সংক্ষেপে তাহা এই := 
১। মঙ্ুষ্ণের কতকগুলি শক্তি আছে। আমি তাহার বৃত্তি নাম দিয়াছি। সেইগুলির 
অগ্থুণীলন, প্রস্ফুরণ ও চরিতার্থতায় মম্ু্যত্ব। 
২। তাহাই মম্গুষ্যের ধর্ম । 
৩। সেই অনুশীলনের সীমা, পরস্পরের সহিত বৃত্তিগুলির সামঞ্জন্ত। 
৪। তাহাই স্থখ। 
এক্ষণে আমি স্বীকার করি যে, সমস্ত বৃত্তিগুলির সম্পূর্ণ অগ্কশীলন, প্রশ্ুরণ, চরিতার্থতা 
ও সামঞ্জস্ত একাধারে দুর্লভ ।-_-কিফ্চচবিত্র/ ২য় সংস্করণ, ১৮৯২, প্উপক্রমণিকা”। 
১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে বঞ্চিমচন্দ্রের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে ধর্ম্মতত্বে'র দ্বিতীয় সংস্করণ 
প্রকাশিত হয়। এই সংস্করণে অনেক পরিবর্তন দৃষ্ট হয়। সম্ভবতঃ বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং সংশোধন 
করিয়া গিয়াছেন। দ্বিতীয় সংস্করণের পাঠান্তর পরিশিষ্টে প্রদর্শিত হইয়াছে । 


ধরর্মতত্ব 


গ্রন্থের ভূমিকায় যে সকল কথা বলিবার প্রয়োজন হইয়া! থাকে, তাহা সকলই আমি 
গ্রন্থের মধ্যে বলিয়াছি। যাহার কেবল ভূমিকা দেখিয়াই পুস্তক পাঠ করা না করা স্থির 
করেন, তাহাদিগের এই গ্রন্থ পাঠ করার সন্তাবন! অল্প। এজন্য ভূমিকায় আমার অধিক 
কথা বলিবার প্রয়োজন নাই । 

বিশেষ, গ্রন্থের প্রথম দশ অধ্যায়ই একপ্রকার ভূমিকা মাত্র। আমার কথিত 
অন্থুশীলনতত্বের প্রধান কথা যাহা, তাহা একাদশ অধ্যায়ে আছে। অন্য ভূমিকায় কোন 
কল নাই। 

এই দশ অধ্যায় নীরস, এবং মধ্যে মধ্যে দুরহ, এই দোষ স্বীকার করাই আমার এই 
ভূমিকার উদ্দেশ্য । সপ্তম অধ্যায় বিশেষতঃ নীরস ও ছুরূহ। শ্রেণীবিশেষের পাঠক, সপ্তম 
অধ্যায় পরিত্যাগ করিতে পারেন । 

প্রধানত শিক্ষাপ্রাপ্ত পাঠকদিগের জন্যই এই গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে, এজন্য সকল 
কথা সকল স্থানে বিশদ করিয়। বুঝান যায় নাই। এবং সেই জন্য স্থানে স্থানে ইংরাজি ও 
সংস্কৃতের অনুবাদ দেওয়। যায় নাই । 

এই গ্রন্থের কিয়দংশ “নবজীবনে" প্রকাশিত হইয়াছিল । তাহারও কিছু কিছু 
পরিবর্তিত হইয়াছে । 


অনুশীলন 


প্রথম অধ্যায়।_ছুঃখ কি? 


গুরু। বাচস্পতি মহাশয়ের সম্বাদ কি? তার পীড়া কি সারিয়ছে ? 
শিষ্য । তিনি ত কাশী গেলেন । 

গুরু । কবে আসিবেন? 

শিত্য। আর আসিবেন না। একবারে দেশত্যাগী হইলেন ৷ 


গুরু । কেন? 
শিষ্য । কি সুখে আর থাকিবেন? 
গুরু। দুঃখ কি? 


.শিষ্য। সবই ছুঃখ- দুঃখের বাকি কি? আপনাকে বলিতে শুনিয় [ছি ধন্মেই সুখ । 
কিন্তু বাচস্পতি মহাশয় পরম ধান্মিক ব্যক্তি, ইহ! সর্বববাদিসন্মত। অথচ তাহার মত দুঃখীও 
আর কেহ নাই, ইহাও সর্বববাদিসম্মত ৷ 
গুরু। হয় তার কোন দুঃখ নাই, নয় তিনি ধান্মিক নন । 
শিশ্য। তার কোন ছুঃখ নাই? সে কি কথা? তিনি চিরদরিদ্র, অন্ন চলে না। 
তার পর এই কঠিন রোগে ক্লিষ্ট আবার গৃহদাহ হইয়া গেল। আবার দুঃখ কাহাকে : 
বলে ?. 
গুরু। তিনি ধাম্সিক নহেন। 
শিয্য। সে কি? আপনি কি বলেন যে, এই দারিদ্র্য, গৃহদাহ, রোগ, এ সকলই 
অধন্মের ফল ? 
. গুরু । তা বলি। 
শিষ্য। পূর্ব্বজন্মের ? 
গুরু। পূর্ব্বজন্মের কথায় কাজ কি? ইহজন্মের অধর্মোর ফল। 
শিষ্য। আপনি কি ইহাও মানেন যে, এ জন্মে আমি অধৰ্ম্ম করিয়াছি বলিয়া র 
আমার রোগ হয়? 
গুরু। আমিও মানি, তুমিও মান। তুমি কি মান না যে, হিম লাগাইলে সদ্দি হয়, = 
টে 
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৪ ধৰ্ম্মতত্ব 


গুরু। অন্য ধর্ম্মের মত একটা শারীরিক ধন্ম আছে। হিম লাগান তাহার 
বিরোধী । এই জন্য হিম লাগান অধৰ্ম্ম । 
শিষ্য । এখানে অধৰ্ম্ম মানে hygiene ? 
গুরু । যাহা শারীরিক নিয়মবিরুদ্ধ, তাহ! শারীরিক অধৰ্ম্ম । 
শিশ্তা। ধৰ্ম্মাধৰ্ম্ম কি স্বাভাবিক নিয়মানুবন্তিতা আর নিয়মাতিক্রম ? 
গুরু। ধর্ম্মাধর্ম্ম অত সহজে বুঝিবার কথা নহে। তাহ! হইলে ধর্ম্মতত্ব বৈজ্ঞানিকের 
হাতে রাখিলেই চলিত। তবে হিম লাগান সম্বন্ধে অতটুকু বলিলেই চলিতে পারে । 
শিষা। তাই না হয় হইল । বাচস্পতির দারিদ্র্য দুঃখ কোন্‌ পাপের ফল ? 
গুরু। দারিদ্র্য ছুঃখটা আগে ভাল করিয়া বুঝা যাউক । দুঃখটা কি? 
শিষ্য। খাইতে পায় না। 
গুরু। বাচস্পতির সে দুঃখ হয় নাই, ইহা নিশ্চিত। কেন না, বাচস্পতি খাইতে 
না পাইলে এত দিন মরিয়া যাইত | 
শিয। মনে করুন, সপরিবারে বুকড়ি চালের ভাত আর কীাচকল! ভাতে খায়। 
গুরু । তাহা যদি শরীর পোষণ ও রক্ষার পক্ষে যথেষ্ট না হয়, তবে দুঃখ বটে । 
কিন্তু যদি শরীর রক্ষা ও পুষ্টির পক্ষে উহা! যথেষ্ট হয়, তবে তাহার অধিক না হইলে দুঃখ 
বোধ করা, ধাম্মিকের লক্ষণ নহে, পেটুকের লক্ষণ । পেটুক অধান্মিক। 
শিষ্য । ছেড়া কাপড় পরে। 
গুরু । বস্ত্রে লজ্জা নিবারণ হইলেই ধাম্মিকের পক্ষে যথেষ্ট। শীতকালে শীত 
নিবারণও চাই । তাহা মোটা কম্বলেও হয়। তাহ! বাচস্পতির জুটে না কি? 
শিষ্য । জুটিতে পারে। কিন্তু তাহারা আপনারা জল তুলে, বাসন মাজে, ঘর 
ঝাঁট দেয়। 
গুরু । শারীরিক পরিশ্রম ঈশ্বরের নিয়ম । যে তাহাতে অনিচ্ছুক, সে অধাম্মিক ৷ 
আমি এমন বলিতেছি না যে, ধনে কোন প্রয়োজন নাই । অথবা যে ধনোপার্জ্জনে যত্ববান্‌, 
সে অধাম্মিক। বরং যে সমাজে থাকিয়া ধনোপার্জনে যথাবিহিত যত্ব না করে, তাহাকে 
অধান্মিক বলি। আমার বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, সচরাচর যাহারা আপনাদিগকে 
দাঁরিদ্র্যপীড়িত মনে করে, তাহাদিগের নিজের কুশিক্ষ। এবং কুবাসনা__-অর্থাৎ অধরন্মে সংস্কার, 
তাহাদিগের কষ্টের কারণ। অনুচিত ভোগলালস! অনেকের দুঃখের কারণ । 
শিষ্য । পৃথিবীতে কি এমন কেহ নাই, ফাহাদের পক্ষে দারিদ্র্য যথার্থ দুঃখ ?. 
7... গুরু। অনেক কোটি কোটি। যাহারা শরীর রক্ষার উপযোগী অন্নবস্ত্র পায় 
না-_আশ্রয় পায় না__তাহারা যথার্থ দরিদ্র । তাহাদের দারিজ্র্য দুঃখ বটে! 


|! 


| যা... ছলছল 


প্রথম অধ্যায় ? দুঃখ কি? ৫ 


শিষ্য । এ দারিদ্র্যও কি তাহাদের ইহজন্মকৃত অধর্ম্ের ভোগ ? 

গুরু । অবশ্য । 

শিষ্য । কোন্‌ অধৰ্ম্মের ভোগ দারিদ্র্য ? 

গুরু । ধনোপাজ্জনের উপযোগী অথবা গ্রাসাচ্ছাদন আশ্রয়াদির প্রয়োজনীয় যাহা, 
তাঁহার সংগ্রহের উপযোগী আমাদের কতকগুলি শারীরিক ও মানসিক শক্তি আছে। 
যাহারা তাহার সম্যক্‌ অনুশীলন করে নাই বা সম্যক্‌ পরিচীলনা করে না, তাহারাই দরিদ্র । 

শিষ্য । তবে, বুঝিতেছি, আপনার মতে আমাদিগের সমস্ত শারীরিক ও মানসিক 
শক্তি অনুশীলন ও পরিচালনাই ধর্ম, ও তাহার অভাবই অধর্ম্ম। 

গুরু । ধর্ম্মতত্ব সর্বাপেক্ষা গুরুতর তত্ব, তাহ! এত অল্প কথায় সম্পূর্ণ হয় না। কিন্ত 
মনে কর যদি তাই বলা যায়? 

শিষ্ত। এ যে বিলাতী Doctrine of Culture ! 

গুরু |  0018079 বিলাতী জিনিষ নহে । ইহা হিন্দুধর্মের সারাংশ । 

শিষ্য । সেকি কথা? 09189:০ শব্দের একটা! প্রতিশব্দও আমাদের দেশীয় কোন 
ভাষায় নাই। 

গুরু । আমরা কথা খু'জিয়া মরি, আসল জিনিষটা খু'জি না, তাই আমাদের এমন 
দশা । দ্বিজবর্ণের চতুরাশ্রম.কি মনে কর? 

শিষ্য ৷ System of Culture ? 

গুরু। এমন, যে তোমার Matthew Arnold "প্রভৃতি বিলাতী আনুশীলন- 

বাদীদিগের: বুঝিবার সাধ্য আছে কি না সন্দেহ । সধবাঁর পতিদেবতাঁর উপাসনায়, বিধবার 
্রন্মচর্ধ্ে, সমস্ত ব্রতনিয়মে, তান্ত্রিক অনুষ্ঠানে, যোগে, এই অনুশীলনতন্ব অস্তনিহিত। যদি 
এই তত্ব কখন তোমাকে বুঝাইতে পারি, তবে তুমি দেখিবে যে, শ্রীমন্তগবদগীতায় যে পরম 
পবিত্র অমৃতময় ধৰ্ম্ম কথিত হইয়াছে, তাহা এই অন্ুশীলনতব্বের উপর গঠিত । 

শিষ্য । আপনার কথা শুনিয়া আপনার নিকট অন্ুশীলনতত্ব কিছু শুনিতে ইচ্ছা! 
করিতেছি । কিন্ত আমি যত দুর বুঝি, পাশ্চাত্য অনুশীলনতত্ব ত নাস্তিকের মত। এমন 
কি, নিরীশ্বর কোমৎ-ধর্্ম অনুশীলনের অনুষ্ঠান পদ্ধতি মাত্র বলিয়াই বোধ হয়। 

গুরু। এ কথা অতি যথার্থ। বিলাতী অনুশীলনতত্ব নিরীশ্বর, এই জন্য উহা! অসম্পূর্ণ 
ও অপরিণত অথবা উহ। অসম্পূর্ণ বা অপরিণত বলিয়াই নিরীশ্বর_ঠিক সেটা বুঝি না। 
কিন্তু হিন্দুর! পরম ভক্ত, তাহাদিগের অনুশীলনতত্ব জগদীশ্বর-পাদপন্সেই সমপিত । 

শিয়া । কেন না, উদ্দেশ্য মুক্তি। বিলাতী অনুনীলনতত্বের উদ্দেশ্য সুখ। এই 
কথা কিঠিক? 


৬ ধর্মাতত্ব 


গুরু। সুখ ও মুক্তি, পৃথক্‌ বলিয়া বিবেচনা করা উচিত কিনা? মুক্তি কি 
সুখ নয়? 

শিষ্য। প্রথমতঃ, যুক্তি সুখ নয়__স্থুখছুঃখ মাত্রেরই অভাব । দ্বিতীয়তঃ, মুক্তি যদিও 
স্থখবিশেষ বলেন, তথাপি সুখমাত্র মুক্তি নয়। আমি ছুইট! মিঠাই খাইলে সুখী হই, আমার 
কি তাহাতে মুক্তি লাভ হয়? 

গুরু। তুমি বড় গোলযোগের কথা আনিয়া ফেলিলে। স্বুখ এবং মুক্তি, এই দুইটা 


কথা আগে বুঝিতে হইবে, নহিলে অনুশীলনতত্ব বুঝ! যাইবে না। আজ আর সময় নাই - 


আইস, একটু ফুলগাছে জল দিই, সন্ধ্যা হইল। কাল সে প্রসঙ্গ আরম্ভ করা যাইবে । 


দ্বিতীয় অধ্যায় সুখ কি? 


শিষ্য । কাল আপনার কথায় এই পাইলাম যে, আমাদের শারীরিক ও মানসিক 
শক্তি সকলের সম্যক্‌ অনুশীলনের অভাবই আমাদের দুঃখের কারণ । বটে? 

গুরু । তার পর? 

শিত্তা। বলিয়াছি যে, বাচস্পতির নির্র্বাসনের একটি কারণ এই যে, তাহার ঘর 
পুড়িয়া গিয়াছে। আগুন কাহার দোষে কি প্রকারে লাগিল, তাহা কেহ বলিতে পারে 
নাকিন্ত বাচস্পতির নিজ দোষে নহে, ইহা এক প্রকার নিশ্চিত। তাহার কোন্‌ 
অনুশীলনের অভাবে গৃহ দগ্ধ হইল? | 

গুরু। অনুশীলনতত্বটা না বুঝিয়াই আগে হইতে কি প্রকারে সে কথা বুঝিবে? 
স্ুখছুঃখ মানসিক অবস্থা মাত্র-_সুখছুঃখের কোন বাহ্যিক অস্তিত্ব নাই। মানসিক অবস্থা 
মাত্রেই যে সম্পূর্ণরূপে অনুশীলনের অধীন, তাহা তুমি স্বীকার করিবে । এবং ইহাও 
বুঝিতে পারিবে যে, মানসিক শক্তি সকলের যথাবিহিত অনুশীলন হইলে গৃহদাহ আর দুঃখ 
বলিয়া বোধ হইবে না । ও 

শিশ্ু। অর্থাৎ বৈরাগ্য উপস্থিত হইলে হইবে নাঁ। কি ভয়ানক ! 

গুরু । সচরাচর যাহাকে বৈরাগ্য বলে, তাহ! ভয়ানক ব্যাপার হইলে হইতে পাঁরে। 
কিন্তু তাহার কথা হইতেছে কি? 

শিশ্য। হইতেছে বৈকি? হিন্দুধর্মের টান সেই দিকে । সাংখ্যকাঁর বলেন, তিন 
প্রকার দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি পরমপুরুষার্থ। তার পর আর এক স্থানে বলেন যে, সুখ এত 
অল্প যে, তাহাও দুঃখ পক্ষে নিক্ষেপ করিবে । অর্থাৎ সুখ ছুঃখ সব ত্যাগ করিয়।, জড়পিগ্ডে 
পরিণত হও। আপনার গীতোক্ত ধর্ম্মও তাই বলেন। শীতোষ্চ সুখছ্ঃখাঁদি ছন্দ সকল, তুল্য 


গিয়াস রিল, VEC ৯ 


দ্বিতীয় অধ্যায় £ সুখ কি? 


জ্ঞান করিবে । যদি সুখে সুখী ন। হইবে_তবে জীবনে কাজ কি? যদি ধর্মের উদ্দেশ্য 
সুখ পরিত্যাগ, তবে আমি সেই ধর্ম চাই না। এবং অন্ুশীলনতত্বের উদ্দেশ্য যদি ঈদৃশ ধর্ম্মই 
হয়, তবে আমি অন্ুশীলনতত্ব শুনিতে চাই না। 

গুরু | অত রাগের কথা কিছু নাই_-আমার এই অনুশীলনতত্বে তোমার দুইটা 
মিঠাই খাওয়ার পক্ষে কোন আপত্তি হইবে না--বরং বিধিই থাকিবে । সাংখ্যদর্শনকে 
তোমাকে ধৰ্ম্ম বলিঘ্া গ্রহণ করিতে বলিতেছি না। শীতোঞ্চসূখছ্ঃখাদি ছন্দ সম্বন্ধীয় যে 


, "উপদেশ, তাহারও এমন অর্থ নহে যে, মনুষ্যের সুখভোগ করা কর্তব্য নহে। উহার অর্থ 


কি, তাহার কথায় এখন কাজ নাই। তুমি কাল বলিয়াছিলে যে, বিলাতী অনুশীলনের 
উদ্দেশ্য সুখ, ভারতবর্ষায় অনুশীলনের উদ্দেশ্ঠয মুক্তি। আমি তদ্ত্তরে বলি, মুক্তি সুখের 
অবস্থাবিশেষ। সুখের পূর্ণমাত্রা এবং চরমোৎকর্ষ। যদি এ কথ! ঠিক হয়, তাহা হইলে 
ভারতবর্ধাঁয় অনুশীলনের উদ্দেশ্যও সুখ । 

শিষ্য । অর্থাৎ ইহকালে দুঃখ ও পরকালে সুখ । 

গুরু। না, ইহকালে সুখ ও পরকালে সুখ । 

শিষ্য। কিন্তু আমার আপত্তির উত্তর. হয় নাই__আমি ত বলিয়াছিলাম যে, জীব 
মুক্ত হইলে সে সুখছুঃখের অতীত হয়। স্ুখশুন্ত যে অবস্থা, তাহাকে সুখ বলিব 
কেন? 

গুরু। এই আপত্তি খণ্ডন জন্য, সুখ কি ও মুক্তি কি, তাহা বুঝ! প্রয়োজন । এখন, 
মুক্তির কথা থাক। আগে সুখ কি, তাহ। বুঝিয়। দেখা যাক | : 

শিষ্য ৷ বলুন। 

গুরু। তুমি কাল বলিয়াছিলে যে, দুইট! মিঠাই খাইতে পাইলে তুমি সুখী হও। 
কেন সুখী হও, তাহা বুঝিতে পার ? 

শিষ্য । আমার ক্ষুধা নিবৃত্তি হয়। 

গুরু। এক যুঠা শুকনা চাউল খাইলেও তাহ! হয়--মিঠাই খাইলে ও শুকন। চাল 
খাইলে কি তুমি তুল্য সুখী হও? 

শিষ্য । নাঁ। মিঠাই খাইলে অধিক সুখ সন্দেহ নাই । 

গুরু। তাহার কারণ কি? 

শিষ্য। মিঠাইয়ের উপাদানের সঙ্গে মনুত্য-রসনার এরূপ কোন নিত্য সম্বন্ধ আছে 
যে, সেই সন্থন্ধ জন্যই মিষ্ট লাগে। 

গুরু। মিষ্ট লাগে সে জন্য বটে, কিন্তু তাহ! ত জিজ্ঞাসা করি নাই। মিঠাই 
খাওয়ায় তোমার সুখ কি জন্য? মিষ্টতায় সকলের সুখ নাই। তুমি একজন আসল 


৩ 


৮ ধর্মতত্ব 


বিলাতি সাহেবকে একট বড়বাজারের সন্দেশ কি মিহিদানা সহজে খাওয়াইতে পারিবে 
না। পক্ষান্তরে তুমি এক টুকর! রোষ্ট বীফ খাইয়া সুখী হইবে না। “রবিন্সন্‌ ক্রুশো? 
গ্রন্থের ফ্রাইডে নামক বর্ববরকে মনে পড়ে? সেই আমমাংসভোজী বর্ববরের মুখে সলবণ 
সুসিদ্ধ মাংস ভাল লাগিত না । এই নকল বৈচিত্র্য দেখিয়৷ বুঝিতে পারিবে যে, তোমার 
মিঠাই খাওয়ার যে সুখ, তাহ। রসনার সঙ্গে ঘৃতশর্করাদির নিত্য সন্বন্ধবশতঃ নহে । 
তবে কি? 

শিষ্য । অভ্যাস । 

গুরু। তাহা না বলিয়। অনুশীলন বল । 

শিয্য। অভ্যাস আর অনুশীলন কি এক? 

গুরু । এক নহে বলিয়াই বলিতেছি যে, অভ্যাস না বলিয়। অনুশীলনই বল । 

শিষ্য । উভয়ে প্রভেদ কি? 

গুরু। এখন তাহ! বুঝাইবার সময় নহে ।  অনুশীলনতত্ব ভাল করিয়া না বুঝিলে 
তাহ। বুঝিতে পারিবে না । তবে কিছু শুনিয়া রাখ। যে প্রত্যহ কুইনাইন খায়, তাহার 
কুইনাইনের স্বাদ কেমন লাগে? কখন সুখদ হয় কি? 

শিয্য। বোধ করি কখন সুখদ হয় না, কিন্তু ক্রমে তিক্ত সহ হইয়া যাঁয়। 

গুরু। সেইটুকু অভ্যাসের ফল। অনুশীলন, শক্তির অনুকূল; অভ্যাস, শক্তির 
প্রতিকুল। অনুশীলনের ফল শক্তির বিকাশ, অভ্যাসের ফল শক্তির বিকার ।  অন্ুণীলনের 
পরিণাম সুখ, অভ্যাসের পরিণাম সহিষুণতা |: এক্ষণে মিঠাই খাওয়ার কথাটা মনে কর। 
এখানে তোমার চেষ্টা স্বাভাবিকী রসান্বাদিনী শক্তির অনুকূল, এ জন্য তোমার সে শক্তি 
অনুশীলিত হইয়াছে__মিঠাই খাইয়া তুমি সুখী হও। এরূপ অনুশীলনবলে তুমি রোষ্ট 
বীক খাইয়ীও সুখী হইতে পার। অন্যান ভক্ষ্য পেয় সম্বন্ধেও সেইরূপ । 

এ গেল একটা ইন্দ্রিয়ের সুখের কথ । আমাদের আর আর ইন্দ্রিয় আছে, সেই 
সকল ইন্দ্রিয়ের অন্থুশীলনেও এরূপ স্থুখোৎপত্তি। 

কতকগুলি শারীরিক শক্তিবিশেষের নাম. দেওয়! গিয়াছে ইন্দ্রিয়। আরও 
অনেকগুলি শারীরিক শক্তি আছে। যথা, গীতবাগ্ভের তাল বোধ হয় যে শক্তির অনুশীলনে, 
তাহাও শারীরিক শক্তি। সাহেবর। তাহার নাম দিয়াছেন muscular ৪656 এইরূপ 
আর আর শারীরিক শক্তি আছে। এ সকলের অন্ুশীলনেও এরূপ সুখ । 

ত! ছাড়া, আমাদের কতকগুলি মানসিক শক্তি আছে। সেগুলির অনুশীলনের যে 
ফল, তাহাও সুখ । ইহাই সুখ, ইহা ভিন্ন অন্য (কান আসুখ নাই। ইহার অভাব ছুঃখ। 
বুঝিলে? 


দ্বিতীয় অধ্যায় ? সুখ কি? ৯ 


শিপ্তা। না। প্রথমতঃ শক্তি কথাটাতেই গোল পড়িতেছে। মনে করুন, দয়া 
আঁমাদিগের মনের একটি অবস্থা । তাহার অনুশীলনে সুখ আছে । কিন্ত আমি কি বলিব 
যে, দয়া শক্তির অনুশীলন করিতে হইবে? 

গুরু । শক্তি কথাটা গোলের বটে । তৎপরিবর্তে অন্য শব্দের আদেশ করার প্রতি 
আমার কোন আপত্তি নাই। আগে জিনিসটা বুঝ, তাঁর পর যাহা বলিবে, তাহাতেই বুঝা 
যাইবে। শরীর এক ও মন এক বটে, তথাপি ইহাদিগের বিশেষ বিশেষ ক্রিয়া আছে; 
এবং কাজেই সেই সকল বিশেষ বিশেষ ক্রিয়ার সম্পাদনকারিণী বিশেষ বিশেষ শক্তি কল্পনা 
করা অবৈজ্ঞানিক হয় না। কেন না, আদৌ এই সকল শক্তির মূল এক হইলেও, কার্ধ্যতঃ 
ইহাদিগের পার্থক্য দেখিতে পাই । যে অন্ধ, সে দেখিতে পায় না, কিন্ত শব্দ শুনিতে পায়; 
যে বধির, সে শব্দ শুনিতে পায় না, কিন্তু চক্ষে দেখিতে পাঁয়। কেহ কিছু স্মরণ রাখিতে 
পারে না, কিন্ত সে হয়ত সুকল্পনাবিশিষ্ট কবি; আবার কেহ কল্পনায় অক্ষম, কিন্তু বড় 
মেধাঁবী। কেহ ঈশ্বরে ভক্তিশৃন্ত, কিন্ত লোককে দয়া করে; আবার নির্দয় লোককেও 
ঈশ্বরে কিঞ্চিৎ ভক্তিবিশিষ্ট দেখ! গিয়াছে ।* সুতরাং দেহ ও মনের ভিন্ন ভিন্ন শক্তি স্বীকার 
করা যাইতে পাঁরে। তবে কতকগুলি শক্তি__যথা স্নেহ, দয়া ইত্যাদিকে শক্তি বলা ভাল 
শুনাঁয় না। কিন্তু অন্য ব্যবহার্যা শব্দ কি আছে? 

শিষ্য । ইংরাজি শব্দটা {এ০ঘ157, অনেক বাঙ্গালি লেখক বৃত্তি শব্দের দ্বার তাহার 
অনুবাদ করিয়াছেন । 

গুরু । পাতঙ্জল প্রভৃতি দর্শনশাস্ত্ে বৃত্তি শব্দ সম্পূর্ণ ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে । 

শিষ্য । কিন্তু এক্ষণে সে অর্থ বাঙ্গাল! ভাষায় অপ্রচলিত । বৃত্তি শব্দ চলিয়াছে । 

গুরু । তবে বৃত্িই চালাও । বুঝিলেই হইল । যখন তোমরা "০৮915 অর্থে 
“নীতি” শব্দ চালাইয়াছ, 8০০০০ অর্থে “বিজ্ঞান” চালাইয়াছ, তখন [9০01৪7 অর্থে বৃত্তি 
শব্দ চালাইলে দোষ ধরিব না । 

শিষ্য । তার পর আমার দ্বিতীয় আপত্তি। আপনি বলিলেন, বৃত্তির অনুশীলন 
সুখ-_কিন্ত জল বিনা তৃষ্ণার অনুশীলনে দুঃখ । 

গুরু। রও। বৃত্তির অনুশীলনের ফল ক্রমশঃ ক্ষতি, চরমে পরিণতীবস্থা, তার 
পর উদ্দিষ্ট বস্তুর সন্মিলনে পরিতৃপ্তি। এই ক্্তি এবং পরিতৃপ্তি উভয়ই স্বুখের পক্ষে 
আবশ্যক । 


শিষ্য । ইহা যদি সুখ হয়, তবে বোধ হয়, এরূপ সুখ মন্তুয্যের উদ্দেশ্যে হওয়া, উচিত 
নহে। j 


* উদ্াহরণ__বিলাতের সপ্তদশ শতাব্দীর Pui সম্রদায়। অপিচ, [00196100 অধ্যক্ষেরা । 


১০ ধৰ্ম্মতত্ 


গুরু। কেন? 

শিষ্য । ইন্দ্রিয়পর ব্যক্তির ইন্দ্িয়বৃত্তির অনুশীলনে ও পরিতৃপ্তিতে সুখ । তাই কি 
তাহার উদ্দেশ্য হওয়া উচিত ? 

গুরু। না। তাহা নহে। তাহা হইলে ইন্দ্রিয় প্রবলতাহেতু মানসিক বৃত্তি সকলের 
অক্ষ,ভ্ডি এবং ক্রমশঃ বিলোপ হইবার সম্ভাবন!। এ বিষয়ে স্থল নিয়ম হইতেছে সামঞ্জস্ত ৷ 
ইন্দ্ৰিয় সকলেরও এককালীন বিলোপ বর্ম্মান্ুমত নহে । তাহাদের সামঞ্জস্তই ধন্মান্ুমত ৷ 
বিলোপে ও সংযমে অনেক প্রভেদ। সে কথা পশ্চাৎ বুঝাইব। এখন স্থল কথাট। 
"বুঝিয়|. রাখ যে, বৃত্তি সকলের অনুশীলনের স্থল নিয়ম পরস্পরের সহিত সামঞ্জস্তা। এই 
সামঞ্জস্ত কি, তাহ! সবিস্তারে একদিন বুঝাইব। এখন কথাট। এই বুঝাইতেছি যে, সুখের 
উপাদান কি? 

প্রথম। শারীরিক ও মানসিক বৃত্তি সকলের অনুশীলন। তজ্জনিত ক্ষতি ও 
পরিণতি । 

দ্বিতীয় । শেই সকলের পরস্পর সামপ্রস্তয । 

তৃতীয়।  তাদৃশ অবস্থায় সেই মকলের পরিতৃপ্তি। 

ইহ! ভিন্ন আর কোন জাতীয় স্থখ নাই। .আমি সময়ান্তরে তোমাকে বুঝাইতে 
পারি, যোগীর যোগ্জনিত যে সুখ, তাহাও ইহার অন্তর্গত । ইহার অভাবই দুঃখ । 
সময়ান্তরে আমি তোমাকে বুঝাইতে পারি যে, বাচস্পতির গৃহদাহজনিত যে দুঃখ, অথবা 
তদপেক্ষাও হতভাগ্য ব্যক্তির পুত্রশোকজনিত যে দুঃখ; তাহাও এই ছুঃখ । আমার অবশিষ্ট 
কথাগুলি শুনিলে তুমি আপনি তাহা বুঝিতে পারিবে, আমাকে বুঝাইতে হইবে না। 

শিশ্য । মনে করুন, তাহা যেন বুঝিলাম, তথাপি প্রধান কথাটা এখনও বুঝিলাম 
না। কথাটা এই হইতেছিল যে, আমি বলিয়াছিলাম যে, বাচস্পতি ধান্মিক ব্যক্তি, তথাপি 
দুঃখী । আপনি বলিলেন যে, যখন সে দুঃখী, তখন সে কখনও ধান্মিক নহে। আপনার 
কথা প্রমাণ করিবার জন্য, আপনি সুখ কি, তাহা বুঝাইলেন ; এবং সুখ বুঝাতে বুঝিলাম 
যে, দুঃখ কি। ভাল, তাহাতে যেন বুঝিলাম যে, বাচস্পতি যথার্থ দুঃখী নহেন, অথবা 
তাহাকে যদি দুঃখী বলা যায়, তবে তিনি. নিজের দোষে, অর্থাৎ নিজ শারীরিক ব। মানসিক 
বৃত্তির অনুশীলনের ত্রুটি করাতে এই দুঃখ পাইতেছেন। কিন্তু তাহাতে এমন কিছুই বুঝা! 
গেল না যে, তিনি অধাগ্মিক। এ অনুশীলনতত্বের সঙ্গে ধর্ম্মাধর্ম্মের সম্বন্ধ কি, তাহা ত 
কিছুই বুঝা, গেল না । যদি কিছু বুঝিয়া থাকি, তবে সে এই যে, অনুশীলনই ধৰ্ম্ম ৷ 

গুরু । এক্ষণে .তাই মনে করিতে পার। তাহা ছাড়া আরও একটা গুরুতর কথা 
আছে,-তাহা না বুঝাইলে অনুশীলনের সঙ্গে ধর্মের কি সম্বন্ধ, তাহা সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে 


তৃতীয় অধ্যায় ? ধৰ্ম্ম কি? ১১ 


পারিবে না।.. কিন্তু সেটা আমাকে সর্বশেষে বলিতে হইবে; কেন না, অনুশীলন কি, তাহা 
ভাল করিয়! না বুঝিলে সে তত্ব তুমি গ্রহণ করিতে পারিবে না। 

শিষ্য। অনুশীলন আবার ধর্ম! এ সকল নুতন কথা । 

গুরু। নূতন নহে। পুরাতনের সংস্কার মাত্র । 


তৃতীয় অধ্যায় ধৰ্ম্ম কি? 


শিষ্য। অনুশীলনকে ধৰ্ম্ম বলা যাইতে পারে, ইহ বুঝিতে পারিতেছি না। 
অনুশীলনের ফল সুখ, ধন্মের ফলও কি সুখ? 

গুরু। না ত কি ধর্মের ফল দুঃখ ? যদি তা হইত, তাহা হইলে আমি জগতের 
সমস্ত লোককে ধৰ্ম্ম পরিত্যাগ করিতে পরামর্শ দিতাম । 

শিশ্য। ধর্মের ফল পরকালে সুখ হইতে পারে, কিন্ত ইহকালেও কি তাই ? 

গুরু। তবে বুঝাইলাম কি! ধর্মের ফল ইহকালে সুখ ও যদি পরকাল থাকে, 
তবে পরকালেও সুখ । ধর্ম সুখের একমাত্র উপায়। ইহকাঁলে কি পরকালে অন্ত 
উপায় নাই। রর 

শিশ্ষ। তথাপি গোল মিটিতেছে না। আমরা বলি খৃষ্টধর্ম, বৌদ্ধধর্ম, বৈষবধর্ম__ 
তৎপরিবর্তে কি খৃষ্ট অনুশীলন, বৌদ্ধ অনুশীলন, বৈষ্ণব অনুশীলন বলিতে পারি? 

গুরু । ধর্ম কথাটার অর্থটা উল্টাইয়া দিয়া তুমি গোলযোগ উপস্থিত করিলে । 
ধৰ্ম্ম শব্দটা নানা প্রকার অর্থে ব্যবহ্ৃত হয়। অন্যান্য অর্থে আমাদিগের প্রয়োজন নাই ;* 
তুমি যে অর্থে এখন ধর্মা শব্দ ব্যবহার করিলে, উহা ইংরেজী Reli8i০৷ শব্দের আধুনিক 
তর্জম। মাত্র । দেশী জিনিস নহে। 

শিষ্য । ভাল, 79118100 কি, তাহাই না হয় বুঝান। 

গুরু। কি জন্য ? Rণli৪i০৷ পাশ্চাত্য শব্দ, পাশ্চাত্য পণ্ডিতের ইহা নান! 
প্রকারে বুঝাইয়াছেন ; কাহারও সঙ্গে কাহারও মত মিলে না।ণ 

শিষ্য। কিন্তু রিলিজনের ভিতর এমন কি নিত্য বস্তু কিছুই নাই, যাহা সকল 
রিলিজনে পাওয়া যায়? 

গুরু। আছে। কিন্তু সেই নিত্য পদার্থকে রিলিজন বলিবার প্রয়োজন নাই; 
তাহাকে ধৰ্ম্ম বলিলে আর কোন গোলযোগ হইবে না। 

শিষ্য। তাহা কি? 


* ক চিহ্ছিত ক্রোড়পত্র দেখ । + খ চিহ্নিত ক্রোড়পত্র দেখ । 


১২ ধন্মতত্ব 


গুরু । সমস্ত মনুষ্য জাতি-__কি খুষ্টিয়ান, কি বৌদ্ধ, কি হিন্দু, কি মুসলমান, সকলেরই 
পক্ষে যাহা ধৰ্ম্ম । 

শিয্য। কি প্রকারে তাঁহার সন্ধান পাওয়া যায়? 

গুরু | মনুষ্কের ধর্ম কি, তাহার সন্ধান করিলেই পাওয়া যায় । 


শিষ্য । তাই ত জিজ্ঞাস্ত 

গুরু। উত্তরও সহজ ।  চৌম্বকের ধর্ম কি? 
শিষ্য । লৌহাকর্ষণ। ৰ 
গুরু । অগ্নির ধন্ম কি? 

শিষ্য । দাহকতা। 

গুরু । জলের ধৰ্ম্ম কি? 

শিষ্য । দ্রাবকত| । 


গুরু । বৃক্ষের ধর্ম কি? 

শিষ্য । ফল পুষ্পের উৎপাদকতা 

গুরু । মানুষের ধর্ম কি? 

শিষ্য । এক কথায় কি বলিব? 

গুরু । মনুষ্যত্ব বল না কেন? 

শিষ্য । তাহা হইলে মনুষ্যত্ব কি বুঝিতে হইবে । 
গুরু। কাল তাহা বুঝাইব। 


চতুর্থ অধ্যায় ।-_মনুষ্যত্ব কি? 


গুরু। মনুত্যত্ব বুঝিলে ধর্ম সহজে বুঝিতে পারিবে । তাই আগে মন্বয্যত্ 
বুঝাইতেছি। মনুষ্যত্ব বুঝিবার আগে বৃক্ষত্ব বুঝ । এই একটি ঘাস দেখিতেছ, আর এই 
বটগাছ দেখিতেছ__ছুইটিই কি এক জাতীয়? 

শিষ্য । হাঁ, এক হিসাবে এক জাতীয় । উই 

গুরু। ছুইটিকেই কি বৃক্ষ বলিবে? 

শিষ্য। না, বটকেই বৃক্ষ বলিব__ওটি তৃণ মাত্র। 

গুরু। এ প্রভেদ কেন? 

শিষ্য । কাণ্ড, শাখা, পল্লব, ফুল, ফল, এই লইয়! বৃক্ষ। বটের এ সব আছে, ঘাসের 
এ সব নাই। 


চতুর্থ অধ্যায় £ মনুষ্যত্ব কি? ১৩ 


গুরু। ঘাসেরও সব আছে__তবে ক্ষুদ্র, অপরিণত। ঘাসকে বৃক্ষ বলিবে না? 

শিষ্য । ঘাস আবার বৃক্ষ? 

গুরু। যদি ঘাসকে বৃক্ষ না বল, তবে যে মনুস্তের সকল বৃত্তিগুলি পরিণত হয় নাই, 
তাহাকেও মনুষ্য বলিতে পার! যায় না। ঘাসের যেমন উদ্ভিত্ব আছে, একজন হটেন্টট্‌ 
র! চিপেবারও সেরূপ মন্ুত্ত্ব আছে। কিন্ত যে উদ্ভিত্বকে বৃক্ষত্ব বলি, সে যেমন ঘাসের 
নাই, তেমনি যে মনুত্ত্মনুত্যধর্ম, হটেন্টট্‌ বা চিপেবার সেই মনুষ্যত্ব নাই। বৃক্ষত্বের উদাহরণ 
ছাড়িও না, তাহ হইলেই বুঝিবে। এঁ বাঁশঝাড় দেখিতেছ--উহাকে বৃক্ষ বলিবে ? 

শিষ্য। বোধ হয় বলিব না। উহার কাণ্ড, শাখা ও পল্পৰ আছে ; কিন্ত কৈ, 
উহার ফুল ফল হয় নাঃ উহার সর্ববাঙ্গীণ পরিণতি নাই; উহাকে বৃক্ষ বলিব না। 

গুরু। তুমি অনভিজ্ঞ। পঞ্চাশ ষাট বৎসর পরে এক একবার উহার ফুল হয়। 
ফুল হইয়। ফল হয়, তাহা চালের মত। চালের মত, তাহাতে ভাতও হয় । 

শিষ্য । তবে বাঁশকে বৃক্ষ বলিব। 

গুরু । অথচ বাঁশ তৃণ মাত্র । একটি ঘাস উপড়াইয়। লইয়! গিয়া! বাশের সহিত 
তুলনা করিয়! দেখ_-মিলিবে। : উদ্ভিত্তত্ববিৎ পণ্ডিতেরাও বাঁশকে তৃণশ্রেণীর মধ্যে গণ্য করিয়। 
গিয়াছেন। অতএব দেখ, ক্ষ,ভিগুণে তৃণে তৃণে কত তফাৎ। অথচ বাঁশের সর্ব্বাঙ্গীণ 
ক্ষ,প্তি নাই। যে অবস্থায় মন্ুত্যের সর্ব্বাঙ্গীণ পরিণতি সম্পূর্ণ হয়, সেই অবস্থাকেই মনুয্যত্ 
বলিতেছি। : 

শিয্য। এরূপ পরিণতি কি ধর্ম্মের আয়ত্ত ? 

গুরু । উদ্ভিদের এইরূপ উৎকর্ষে পরিণতি, কতকগুলি চেষ্টার ফল; লৌকিক কথায় 
তাহাকে কর্ষণ বা পাট বলে। এই কর্ষণ কোথাও মনুত্য কর্তৃক হইতেছে, কোথাও প্রকৃতির 
দ্বারা হইতেছে। একটা! সামান্য উদাহরণে বুঝাইব। তোমাকে যদি কোন দেবতা আসিয়! 
বলেন যে, বৃক্ষ আর ঘাস, এই ছইই একত্র পৃথিবীতে রাখিব না। হয় সব বৃক্ষ নষ্ট করিব, 
নয় সব তৃণ নষ্ট করিব। তাহা! হইলে তুমি কি চাহিবে ? বৃক্ষ রাখিতে চাহিবে, ন! ঘাস 
রাখিতে চাহিবে? 

শিশ্ত। বৃক্ষ রাখিব, তাহাতে সন্দেহ কি? ঘাস না থাকিলে ছাগল গোরুর “কিছু 

কষ্ট হইবে, কিন্তু বৃক্ষ না থাকিলে আম, কাঠাল প্রভৃতি উপাদেয় ফলে বঞ্চিত হইব । 

গুরু। মূর্খ! তৃণ জাতি পৃথিবী হইতে অন্তহিত হইলে অন্নাভাবে মারা যাইবে 
যে? জান না যে, ধানও- তৃণজাতীয় ? যে ভাটুই দেখিতেছ, উহা ভাল করিয়। দেখিয়া 
আইস। ধানের পাট হইবার পূর্বের ধানও এরূপ ছিল। কেবল কর্ষণ জন্য জীবনদায়িনী 
লক্ষ্মীর তুল্য হইয়াছে। গমও এরূপ । যে ফুলকপি দিয়। অন্নের রাশি সংহার কর, তাহাও 


১৪ ধৰ্ম্মতত্ব 


‘আদিম অবস্থায় সমুদ্রতীরবাসী তিক্তন্থাদ কদর্ধ্য উদ্ভিদ ছিল-_কর্ষণে এই অবস্থান্তর প্রাপ্ত 
হইয়াছে। উদ্ভিদের পক্ষে কর্ষণ যাহা, মন্ুয্যের পক্ষে স্বীয় বৃত্তিগুলির অনুশীলন তাই ; 
এজন্য ইংরেজিতে উভয়ের নাম, CULTURE! এই জন্য কথিত হইয়াছে যে, “I'he 
Substance of Religion is Culture.” “মানববৃত্তির উৎকর্ষণেই ধর্ম্ম ৮ 

শিষ্য। তাহ! হউক । স্থূল কথাও কিছুই বুঝিতে পারি নাই--মন্তুয্যের সব্ববাঙ্জীণ 
পরিণতি কাহাকে বলে? 

গুরু। অন্কুরের পরিণাম, মহামহীরুহ। মাটি খোজ, হয়ত একটি অতি ক্ষুদ্র, 
প্রায় অদৃশ্য, অঙ্কুর দেখিতে পাইবে । : পরিণামে সেই অঙ্কুর সেই প্রকাণ্ড বটবৃক্ষের মত বৃক্ষ 
হইবে । কিন্ত তজ্জন্য ইহার কর্ষণ--কৃষকেরা যাহাকে গাছের পাট বলে, তাহা চাই। 
সরস মাটি চাই-_জল ন। পাইলে হইবে না। রৌদ্র চাই, আওতায় থাকিলে হইবে না। 
যে সামগ্রী বৃক্ষশরীরের পোষণজন্য প্রয়োজনীয়, তাহা মৃত্তিকায় থাকা চাই-_বৃক্ষের 
জাতিবিশেষে মাটিতে সার দেওয়া চাই । ঘের! চাই। ইত্যাদি। তাহ! হইলে অস্কুর 
্ববৃক্ষত্ব প্রাপ্ত হইবে। মন্ধুষ্যেরও এইরূপ । যে শিশু দেখিতেছ, ইহা মন্ুয্যের অঙ্কুর । 
বিহিত কর্ষণে অর্থাৎ অন্ুশীলনে উহা প্রকৃত মনুত্যত্ব প্রাপ্ত হইবে। পরিণামে সর্ব্বগুণযুক্ত, 
সরর্ব-সুখ-সম্পন্ন মনুষ্য হইতে পারিবে । ইহাই মনুয্যের পরিণতি । 

শিষ্য। কিছুই বুঝিলাম না । সৰ্ব্বস্ুখী সর্ববগুণযুক্ত কি সকল মনুষ্য হইতে 
পারে? 

গুরু। কখন হইতে পারিবে কি না, সে কথা এখন তুলিয়া কাজ নাই । সে অনেক 
বিচার। তবে ইহ! স্বীকার করিব যে, এ পর্যন্ত কেহ কখন হয় নাই। আর সহসা! কেহ 
হইবারও সম্ভাবনা নাই । তবে আমি যে ধর্মের ব্যাখ্যানে প্রবৃত্ত, তাহার বিহিত অবলম্বনে 
ইহাই হইবে যে, লোকে সর্ববগুণ অর্জনের জন্য যত্বে বহুগুণসম্পন্ন হইতে পারিবে ; সব্ববসুখ 
লাভের চেষ্টায় বহু সুখ লাভ করিতে পারিবে । 

শিষ্য । আমাকে ক্ষমা করুন মনুষ্যের সর্বাজীণ পরিণতি কাহাঁকে বলে, তাহা 
এখনও ভাল করিয়। বুঝিতে পারিলাম ন!। 

গুরু। চেষ্টা কর। মন্থুম্যের দুইটি অঙ্গ, এক শরীর, আর এক মন। শরীরের 
আবার কতকগুলি প্রত্যঙ্গ আছে ; যথা, হস্ত পদাঁদি কর্শোক্দিয়, চক্ষু কর্ণীদি জ্ঞানেন্দ্রিয় ; 
মস্তিষ্ক, হৃৎ, বায়ুকোষ, অন্ত প্রভৃতি জীবনসঞ্চালক প্রতাঙ্গ ; অস্থি, মজ্জা, মেদ, মাংস, 
শোণিত প্রভৃতি শারীরিক উপাদান, এবং ক্ষুংপিপাসাদি শারীরিক বৃত্তি। এ সকলের 

,বিহিত পরিণতি চাই । আর মনেরও কতকগুলি প্রত্যঙ্গ-- 


চতুর্থ অধ্যায় ৪ মন্ত্র কি? ১৫ 


শিষ্য। মনের কথা পশ্চাৎ শুনিব; এখন শারীরিক পরিণতি ভাল করিয়| বুঝান। 
শারীরিক প্রত্যঙ্গ সকলের কি প্রকারে পরিণতি সাধিত হইবে? শিশুর এই ক্ষুদ্র দুর্বল 
বাহু বয়োগুণে আপনিই বদ্ধিত ও বলশালী হইবে । তাহা ছাড়া আবার কি চাই? 

গুরু । তুমি যে স্বাভাবিক পরিণতির কথা বলিতেছ, তাহার দুইটি কারণ। আমিও 
সেই ছুইটির উপর নির্ভর করিতেছি । সেই দুইটি কারণ_ পোষণ ও পরিচালনা । তুমি 
কোন শিশুর একটি বাহু, কাধের কাছে দৃঢ় বন্ধনীর দ্বারা বাঁধিয়া রাখ, বাহুতে আর রক্ত 
না যাইতে পারে। তাহা হইলে এ বাহু আর বাঁড়িবে না, হয়ত অবশ, নয় ছুবর্বল ও 
অকন্মণয হইয়! যাইবে । কেন না, যে শোণিতে বাহুর পুষ্টি হইত, তাহা! আর পাইবে না। 
আবার, বাঁধিয়া কাজ নাই, কিন্তু এমন কোন বন্দোবস্ত কর যে, শিশু কখনও আর হাত 
নাড়িতে না পারে । তাহা হইলে এ হাত অবশ ও অকর্ম্মণ্য হইয়া যাইবে, অন্ততঃ হস্ত 
সঞ্চালনে যে ক্ষিপ্রকারিতা৷ জৈব কার্যে প্রয়োজনীয়, তাঁহ! কখনও হইবে ন|। উদ্ধবাহুদিগের 
বাহু দেখিয়াছ ত? 

শিষ্য । বুঝিলাম, অনুশীলন গুণে শিশুর কোমল ক্ষুদ্র বাহু পরিণতবয়স্ক মানুষের 
বাহুর বিস্তার, বল ও ক্ষিপ্রকারিতা প্রাপ্ত হয়। কিন্তু এ ত সকলেরই সহজেই হয়। আর 
কি চাই? 

গুরু । তোমার বাহুর সঙ্গে এই বাগানের মালীর বাহু তুলনা করিয়। দেখ। তুমি 
তোমার বাহুস্থিত অঙ্গুলিগুলিকে অনুশীলনে এরূপ পরিণত করিয়াছ যে, এখনই পাঁচ 
মিনিটে তুমি ছুই পৃষ্ঠা কাগজে লিখিয়া ফেলিবে, কিন্তু এ মালী দশ দিন চেষ্টা করিয়া তোমার 
মত একটি “ক” লিখিতে পারিবে না। তুমি যে না! ভাবিয়া, ন! যত্ন করিয়! অবহেলায় 
যেখানে যে আকারের যে অক্ষরের প্রয়োজন, তাহা লিখিয়া যাইতেছ, ইহা! উহার পক্ষে 
অতিশয় বিস্ময়কর, ভাবিয়। সে কিছু বুঝিতে পারে না। সচরাচর অনেকেই লিখিতে জানে, 
এই জন্য সভ্য সমাজে লিপিবিষ্া বিস্ময়কর অনুশীলন বলিয়। লোকের বোধ হয় না। কিন্ত 
প্রকৃত পক্ষে এই লিপিবিষ্যা ভোজবাঁজির অপেক্ষা আশ্চর্য্য অনুশীলনফল। দেখ, একটি শব্দ 
লিখিতে গেলে, মনে কর এই অনুশীলন শব্দ লিখিতে গেলে, __প্রথমে এই শব্দটির বিশ্লেষণ 
করিয়া উহার উপাদানভূত বর্ণগুলি স্থির করিতে হইবে_বিশ্লেষণে পাইতে হইবে, 
অ, ন, উ, শ, ঈ, ল, ন। ইহা প্রথমে কেবল কর্ণে, তাহার পর প্রত্যেকের চাক্ষুষ দ্রষ্টব্য 
অবয়ব ভাবিয়। মনে আনিতে হইবে । এক একটি অবয়ব মনে পড়িবে, আবার এক একটি 
কাগজে আকিতে হইবে। অথচ তুমি এত শীঘ্র লিথিবে যে, তাহাতে বুঝাইবে যে, তুমি 
কোন প্রকার মানসিক চিন্তা করিতেছ না। অনুশীলন গুণে অনেকেই এই অসাধারণ 
কৌশলে কুশলী ৷  অনুশীলনজনিত আরও প্রাভেদ এই মালীর তুলনাতেই দেখ। তুমি 
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যেমন পাঁচ মিনিটে দুই পৃষ্ঠা কাগজে লিখিবে, মালী তেমনি পাঁচ মিনিটে এক কাঠা জমিতে 
কোদালি দিবে। তুমি দুই ঘণ্টায়, হয়ত দুই প্রহরেও তাহ! পারিয়। উঠিবে না। এ বিষয়ে 
তোমার বাছ উপযুক্তরূপে চালিত অর্থাৎ অনুশীলিত হয় নাই, সমুচিত পরিণতি প্রাপ্ত হয় 
নাই । অতএব তোমার ও মালীর উভয়েরই হস্ত কিয়দংশে অপরিণত ; স্ববাঙ্গীণ.পরিণতি 
প্রাপ্ত হয় নাই। আবার এক জন শিক্ষিত গায়কের সঙ্গে তোমার নিজের তুলন। করিয়। 
দেখ। হয়ত, শৈশবে তোমার কণ্ঠ ও গায়কের কণ্ঠে বিশেষ তারতম্য ছিল না; অনেক 
গায়ক সচরাচর স্বভাবতঃ স্ুক নহে । কিন্তু অনুশীলন গুণে গায়ক সুষ্ঠ: হইয়াছে, 
তাহার কণ্ঠের সর্ব্বাঙ্গীণ পরিণতি হইয়াছে । , আবার দেখ,__বল দেখি, তুমি কয় ক্রোশ 
পথ হাটিতে পার? 

শিশ্ত । আমি বড় হাঁটিতে পারি না; বড় জোর এক ক্রোশ। 

গুরু । তোমার পদদ্বয়ের সর্ববাঙ্গীণ পরিণতি হয় লাই। দেখ তোমার হাত, পা, 
গলা, তিনেরই সহজ পুষ্টি ও পরিণতি হইয়াছে__কিন্ত একেরও সর্ব্বাঙ্গীণ পরিণতি হয় 
নাই। এইরূপ আর সকল শারীরিক প্রত্যক্ষের বিষয়ে দেখিবে। শারীরিক প্রত্যঙ্গ 
মাত্রেরই সর্ববাঙ্গীণ পরিণতি ন| হইলে শারীরিক সর্ববাঙ্গীণ পরিণতি হইয়াছে বলা যায় না; 
কেন না, ভগ্নাংশগুলির পূর্ণতাই ষোল আনার পূর্ণতা । এক আনায় আধ পয়সা কম 
হইলে, পুরা টাকাতেই_ কম্তি হয়। যেমন শরীর সম্বন্ধে বুঝাইলাম, এমনই মন সম্বন্ধে 
জানিবে। মনেরও অনেকগুলি প্রত্যঙ্গ আছে, সেগুলিকে বৃত্তি বল! গিয়াছে । কতকগুলির 
কাজ জ্ঞানার্জন ও বিচার। কতকগুলির কাজ কার্যে প্রবৃত্তি দেওয়া--যথ! ভক্তি, 
গ্রীতি, দয়াদি। আর কতকগুলির কাজ আনন্দের উপভোগ, সৌন্দর্য্য হৃদয়ে গ্রহণ, 
রসগ্রহণ, চিত্তবিনোদন।. এই ত্রিবিধ মানসিক বৃত্তিগুলির সকলের পুষ্টি ও সম্পূর্ণ বিকাশই 
মানসিক সব্বাজীণ পরিণতি । 

শিষ্য । অর্থাৎ জ্ঞানে পাণ্ডিত্য, বিচারে দক্ষতা, কাৰ্য্যে তৎপরতা, চিত্তে ধন্্াত্বতা 
এবং স্থুরসে রসিকতা, এই সকল হইলে, তবে মানসিক সর্ব্বাঙ্গীণ পরিণতি হইবে । আবার 
তাহার উপর শারীরিক সব্বাঙ্গীণ পরিণতি আছে অর্থাৎ শরীর বলিষ্ঠ, সুস্থ, এবং সবর্ববিধ 
" শারীরিক ক্রিয়ায় সুদক্ষ হওয়া চাই। কৃষ্ণাজ্জুন আর শ্রীরাম লক্ষ্মণ ভিন্ন আর কেহ কখন 
এরূপ হইয়াছিল কি না, তাহা শুনি নাই । 

গুরু। যাহারা মনুত্যজাতির মধ্য উৎকৃষ্ট, তাহারা চেষ্টা করিলে যে সম্পূর্ণরূপে 
মনুয্যত্ব লাভ করিতে পারিবে না, এমত কথা স্বীকার করা যায় না। আমার এমনও ভরসা 
আছে, যুগান্তরে যখন মন্ুত্তজাতি প্রকৃত উন্নতি প্রাপ্ত হইবে, তখন অনেক মনুয্যই এই 
আদর্শাল্যায়ী হইবে। সংস্কৃত গ্রন্থে প্রাচীন ভারতবর্ষের ক্ষত্রিয় রাঁজগণের যে বর্ণন। পাওয়া! 


কত 
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যায়, তাহাতে দেখা যায়, সেই রাজগণ সম্পূর্ণরূপে এই মনুষ্যত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সে 
বর্ণনাগুলি যে অনেকটা লেখকদিগের কপোলকপ্সিত, তাহাতে সন্দেহ নাই । কিন্তু এরূপ 
রাঁজগুণবর্ণন। যে স্থলে সাধারণ, সে স্থলে ইহাই অনুমেয় যে, এইরূপ একটা আদর্শ সে 
কালের 'ত্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়দিগের সন্মুখে ছিল। আমিও সেইরূপ আদর্শ তোমার সন্মুখে স্থাপন 
করিতেছি । যে যাহা! হইতে চায়, তাহার সম্মুখে তাহার সর্ববাঙ্গসম্পন্ন আদর্শ চাই। 
সে ঠিক আদর্শানুরূপ না হউক, তাহার নিকটবন্তাঁ হইবে । ষোল আনা কি, তাহা না 
জানিলে আাট আনা পাইবার কেহ কামন। করে না। যে শিশু টাকায় ষোল আনা, ইহা! 
বুঝে না, সে টাকার মূল্যস্বরূপ চারিটি পয়সা লইয়া সন্তষ্ট হইতে পারে । 

শিশ্ত । এরূপ আদর্শ কোথায় পাইব? এরূপ মানুষ ত দেখি না। 

গুরু। মনুষ্য না দেখ, ঈশ্বর আছেন। ঈশ্বরই সর্ববগুণের সর্ব্বাঙ্গীণ স্ফৃত্তির ও চরম 
পরিণতির একমাত্র উদাহরণ । এই জন্য বেদান্তের নিগুণ ঈশ্বরে, ধর্ম সম্যক্‌ ধর্ম্মত্ব প্রাপ্ত 
হয় না; কেন না, যিনি নিগুণ, তিনি আমাদের আদর্শ হইতে পারেন না। অদ্বৈতবাঁদীদিগের 
“একমেবাদ্বিতীয়ম্” চৈতন্য অথবা যাহাকে হবর্ট স্পেন্সর “Inscrutable Power in 
Nt৷ure” বলিয়া ঈশ্বরস্থানে সংস্থাপিত করিয়াছেন__অর্থাৎ যিনি কেবল দার্শনিক বা 
বৈজ্ঞানিক ঈশ্বর, তাহার উপাসনায় ধর্ম্ম সম্পূর্ণ হয় না। আমাদের পুরাঁণেতিহাঁসে কথিত 
বা খ্ৰীষ্টিয়ানের ধর্ম্মপুস্তকে কথিত সগুণ ঈশ্বরের উপাসনাই ধর্মের মূল, কেন না, তিনিই 
আমাদের আদর্শ হইতে পারেন। যাহাকে “I॥০৮5০n৪] G০৭” বলি, তাঁহার উপাসনা 
নিষ্ফল ; ধাহাকে “[98078] G০৫” বলি, তাহার উপাসনাই সফল ৷ 

শিষ্য। মানিলাম সগুণ ঈশ্বরকে আদর্শ স্বরূপ মানিতে হইবে। কিন্ত উপাসনার 
প্রয়োজন কি? 

গুরু । ঈশ্বরকে আমর! দেখিতে পাই না। তাহাকে দেখিয়। দেখিয়া চলিব, সে 
সম্ভাবনা নাই। কেবল তাহাকে মনে ভাবিতে পারি। সেই ভাবাই উপাঁসনা। তবে, 
বেগার টালা রকম ভাবিলে কোন ফল নাঁই। সন্ধ্যা কেবল আওড়াইলে কোন ফল নাই । 
তাহার সর্ব্বগুণসম্পন্ন বিশুদ্ধ স্বভাবের উপর চিত্ত স্থির করিতে হইবে, ভক্তিভাবে তাহাকে 
হৃদয়ে ধ্যান করিতে হইবে। প্রীতির সহিত হৃদয়কে তাহার সম্মুখীন করিতে হইবে । 
তাহার স্বভাবের আদর্শে আমাদের স্বভাব গঠিত হইতে থাকুক, মনে এ ত্রত দৃঢ় করিতে 
হইবে ১ তাহা হইলেই সেই পবিত্র চরিত্রের বিমল জ্যোতি আমাদের চরিত্রে পড়িবে । 
তাহার নির্ম্মলতার মত নির্মলতা, তাঁহার শক্তির অনুকারী সর্বত্র-মঙ্গলময় শক্তি কামনা 
করিতে হইবে । তাহাকে সবরবদা নিকটে দেখিতে হইবে, তাহার স্বভাবের সঙ্গে একস্বভাব 
হইবার চেষ্টা করিতে হইবে। অর্থাৎ তাহার সামীপ্য, সালোক্য, সারপ্য, সাষুজ্য কামনা 
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করিতে হইবে । তাহ! হইলেই আমরা ক্রমে ঈশ্বরের নিকট হইব । আৰ্য্য খষির! বিশ্বাস 
করিতেন যে, তাহা হইলে আমরা ক্রমে সারপ্য ও সাযুজ্য প্রাপ্ত হইব,_ঈশ্বরের সঙ্গে 
এক হইব, ঈশ্বরেই লীন হইব। ইহাকেই মোক্ষ বলে। মোক্ষ আর কিছুই নয়, এশ্বরিক 
আদর্শ-নীত ঈশ্বরান্কৃত স্বভাবপ্রাপ্তি। তাহা পাইলেই সকল ছুঃখ হইতে মুক্ত হওয়া 
গেল, এবং সকল সুখের অধিকারী হওয়। গেল । 

শিষ্য। আমি এত দিন বুঝিতাম, ঈশ্বর একটা সমুদ্র, আমি এক ফোটা জল, 
তাহাতে গিয়া মিশিব। 

. খুরু। উপাসনা-তত্বের জার মর্ম্ম হিন্দুরা যেমন বুঝিয়াছিলেন, এমন আর কোন 
'জাতিই বুঝে নাই। এখন মে পরম রমণীয় ও স্থসার উপাসনাপদ্ধতি এক দিকে আত্মগীড়নে, 
আর এক দিকে রহ্গদারিতে পরিণত হইয়াছে । 

শিষ্য । এখন আমাকে আর একটা! কথ বুঝান। মন্ধুত্যে প্রকৃত মনুষ্যত্বের, অর্থাৎ 
সর্ববাঙ্গ-সম্পন্ন স্বভাবের আদর্শ নাই, এজন্য ঈশ্বরকে ধ্যান করিতে হইবে । কিন্তু ঈশ্বর 
অনস্তপ্রকৃতি। আমর! ক্ষুত্রপ্রকৃতি। তাহার গুণগুলি সংখ্যায় অনন্ত, বিস্তারেও অনন্ত । 
যে ক্ষুদ্র, অনন্ত তাহার আঁদর্শ হইবে কি প্রকারে? সমুদ্রের আদর্শে কি পুকুর কাটা যায়, 
না আকাশের অনুকরণে টাদোয়া খাটান যায়? 

গুরু। এই জন্য ধর্ন্মেতেহাসের প্রয়োজন । ধর্ম্েতিহাসের প্রকৃত আদর্শ নিউ 
টেষ্টেমেন্টের, এবং আমাদের পুরাণেতিহাসের প্রক্ষিপ্তাংশ বাদে সারভাগ ।  ধর্মেতিহাসে 
(Religious History) প্রকৃত ধাম্মিকদিগের চরিত্র ব্যাখ্যাত থাকে । অনন্তপ্রকৃতি ঈশ্বর 
উপাসকের প্রথমাবস্থায়- তাহার আদর্শ হইতে পারেন না, ইহা সত্য, কিন্তু ঈশ্বরের 
অন্ুকারী মনুষ্তেরা, অর্থাৎ ধাহাদিগের গুণাধিক্য দেখিয়া ঈশ্বরাংশ বিবেচনা করা যায়, 
অথবা ধাহাদিগকে মানবদেহধারী ঈশ্বর মনে করা যায়, তাহারাই সেখানে বাঞ্ছনীয় আদর্শ 
হইতে পাঁরেন। এই জন্য যীগুখৃষ্ট খ্রীষ্টিয়ানের আদর্শ, শাক্যসিংহ-বৌদ্ধের আদর্শ। কিন্ত 
এরূপ ধর্মপরিবদ্ধক আদর্শ যেমন হিন্দুশান্ত্রে আছে, এমন আরপৃথিবীর কোন ধর্মপুস্তকে 
নাই-কোন জাতির মধ্যে প্রসিদ্ধ নাই। জনকাঁদি রাজি, নারদাঁদি দেবন্ি, বশিষ্ঠাদি 
রমা, সকলেই অনুশীলনের চরমাদর্শ। তাহার উপর গ্রীরামচন্দ্র, যুধিচির, অর্জুন, লক্ষ্মণ, 
দেবত্রত ভীষ্ম প্রভৃতি ক্ষত্রিয়গণ, আরও সম্পূর্ণতা-প্রাপ্ত আদর্শ। খুষ্ট ও শাক্যসিংহ কেবল 
উদাসীন, কৌপীনধারী নির্মম ধর্ম্মবেত্তা। কিন্তু ইহারা তা নয়। ইহারা সব্বগুণবিশিষ্ট_ 
ইহাদিগেতেই: সর্ধবৃত্তি সর্ববাঙ্গসম্পন্ন ক্ষুত্তি পাইয়াছে। ইহারা সিংহাসনে বলিয়াও 
উদাসীন; কান্মুকহস্তেও ধর্ম্মবেত্তা ; রাজা হইয়াও পণ্ডিত ; শক্তিমান্‌ হইয়াও সব্ববজনে 
প্রেমময় । কিন্তু এই সকল আদর্শের উপর হিন্দুর আর এক আদর্শ আছে, যাহার কাছে 
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আর সকল আদর্শ খাটো হইয়া যায়-_যুধিষ্টির যাহার কাছে ধর্ম শিক্ষা করেন, স্বয়ং অর্জুন 
ধাহার শিষ্য, রাম ও লক্ষ্মণ যাহার অংশ মাত্র, ধাহার তুল্য মহামহিমাময় চরিত্র কখন 
মনুয্যভাষায় কীন্তিত হয় নাই । আইস, আজ তোমাকে কৃষ্টোপাসনায় দীক্ষিত করি । 

শিষ্য। সেকি? কৃষ্ণ! 

গুরু। তোমরা কেবল জয়দেবের কৃষ্ণ বা যাত্রার কৃষ্ণ চেন-_তাই শিহরিতেছ। 
তাহারও সম্পূর্ণ অর্থ বুঝ না। তাহার পশ্চাতে, ঈশ্বরের সর্ববগুণসম্পন্ন যে কৃষ্ণচরিত্র 
কীর্তিত আছে, তাহার কিছুই জান না। তাহার শারীরিক বৃত্তিসকল সর্ববাঙ্গীণ ক্ষুত্তি 
প্রাপ্ত হইয়া অনন্ুুভবনীয় সৌন্দর্য্য এবং অপরিমেয় বলে পরিণত ; তাহার মানসিক বৃত্তি 
সকল সেইরূপ: সুপ্তি প্রাপ্ত হইয়া সর্বলোকাতীত বিভা শিক্ষা, বীরধ্য এবং জ্ঞানে পরিণত, 
এবং গ্রীতিবৃত্তির তদনুরূপ পরিণতিতে তিনি সর্ববলোকের সর্ববহিতে রত। তাই তিনি 
বলিয়াছেন__ 

পরিব্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ ছুক্কতাম্‌। 
ধর্মসংরক্ষণার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥ 

যিনি বাহুবলে ছুষ্টের দমন করিয়াছেন, বুদ্ধিবলে ভারতবর্ষ একীভূত করিয়াছেন, 
জ্ঞানবলে অপূর্ব নিষ্কাম ধর্মের প্রচার করিয়াছেন, আমি তাহাকে নমস্কার করি। যিনি 
কেবল প্রেমময় বলিয়া, নিষ্কাম হইয়া এই সকল মনুষ্যের দুক্ষর কাজ করিয়াছেন, যিনি 
বাহুবলে সর্ববজয়ী এবং পরের সাম্রাজ্য স্থাপনের কর্তা হইয়াও আপনি সিংহাসনে আরোহণ 
করেন নাই, যিনি শিশুপালের শত অপরাধ ক্ষম। করিয়। ক্ষমাগুণ প্রচার করিয়া, তার পর 
কেবল দণ্ুপ্রণেতৃত্বগ্রযুক্তই তাহার দণ্ড করিয়াছিলেন, যিনি সেই বেদপ্রবল দেশে, বেদপ্রথল 
সময়ে, বলিয়াছিলেন, “বেদে ধর্ম নহে_ধর্ম্ম লোৌকহিতে”__তিনি ঈশ্বর হউন ব। না হউন, 
আমি তাহাকে নমস্কার করি। যিনি একাধারে শাক্যসিংহ, যীশুধুষ্ট, মহম্মদ ও রামচন্দ্র; 
যিনি সর্ব্ববলাধার, সর্ববগুণাধার, সর্ব্বধর্মাবেত্তী, সর্বত্র প্রেমময়, তিনি ঈশ্বর হউন বা না হউন, 


আমি তাহাকে নমস্কার করি । 
নমো নমস্তেহস্ত সহজকৃত্বঃ | 


পুনশ্চ ভূয়োইপি নমো নমস্তে ॥ 
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শিষ্য । অন্য অবশিষ্ট কথা শ্রবণের বাসন! করি। 
গুরু। সকল কথাই অবশিষ্টের মধ্যে । এখন আমরা পাইয়াছি কেবল ছুইটা 


কথা । (১) মানুষের সুখ, মনুয্যত্বে; (২) এই মনুষ্যত; সকল বৃত্তিগুলির উপযুক্ত ক্ষৃত্তি, 
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পরিণতি ও সামঞ্জস্তের সাপেক্ষ । এক্ষণে, এই বৃত্তিগুলি কি প্রকার, তাহার কিছু 
পর্যযালোচনার প্রয়োজন । 

বৃত্বিগুলিকে সাধারণত দুই ভাগে বিভক্ত কর! যাইতে পারে। (১) শারীরিক ও 
(২) মানসিক। মানসিক বৃত্তিগুলির মধ্যে কতকগুলি জ্ঞান উপাজ্জন করে, কতকগুলি 
কাজ করে, বা কাৰ্য্যে প্রবৃত্তি দেয়, আর কতকগুলি জ্ঞান উপার্জন করে না, কোন বিশেষ 
কাৰ্য্যের প্রবর্তক নয়, কেবল আনন্দ অনুভূত করে। যেগুলির উদ্দেশ্য জ্ঞান, সেগুলিকে 
জ্ঞানাজ্জনী বলিব। যেগুলির প্রবর্তনায় আমরা কাৰ্য্যে প্রবৃত্ত হই, বা হইতে পারি, 
সেগুলিকে কার্ধ্কারিণী বৃত্তি বলিব। আর যেগুলি কেবল আনন্দ অনুভূত করায়, 
সেগুলিকে আহ্লাদিনী বা চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তি বলা যাউক। জ্ঞান, কর্ণ, আনন্দ, এ ত্রিবিধ 
বৃত্তির ত্রিবিধ ফল। সচ্চিদানন্দ এই ত্রিবিধ বৃত্তির প্রাপ্য । 

শিষ্য। এই বিভাগ কি বিশুদ্ধ সকল বৃত্তির পরিতৃপ্তিতেই ত আনন্দ? 

গুরু। তা বটে। কিন্তু এমন কতকগুলি বৃত্তি আছে, যাহাদিগের পরিতৃপ্তির ফল 
কেবল আনন্দ_-আনন্দ ভিন্ন অন্য ফল নাই। জ্ঞানাঞ্জনী বৃত্তির মুখ্য ফল জ্ঞানলাভ, 
গৌণ ফল আনন্দ। কার্ধ্যকারিণী বৃত্তির মুখ্য ফল কার্য্যে প্রবৃত্তি, গৌণ ফল আনন্দ । কিন্ত 
এগুলির মুখ্য ফলই আনন্দ__অন্য ফল নাই। পাশ্চাত্যের ইহাকে : 71865960 
Faculties বলেন । 

শিশ্ত। পাশ্চাত্যের Zthetic ত Intellectual বাঁ Emotinal মধ্যে ধরেন, 
কিন্ত আপনি চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তি পৃথক্‌ করিলেন। 

গুরু। আমি ঠিক পাশ্চাত্যদিগের অনুসরণ করিতেছি নাঁ। ভরসা করি, অনুসরণ 
করিতে বাধ্য নহি। সত্যের অনুসরণ করিলেই আমার উদ্দেশ্য সফল হইবে। এখন 
মানুষের সমুদয় শক্তিগুলিকে চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করা গেল। (১) শারীরিকী, 
(২) জ্ঞানাজ্জনী, (৩) কাৰ্য্যকারিণী, (9) চিত্তরঞ্জিনী । এই চতুর্ধিবধ বৃত্তিগুলির উপযুক্ত 
সুতি পরিণতি ও সামঞ্জস্তাই মনুত্যত্ব। 

শিষ্য । ক্রোধাদি কার্য্যকারিণী বৃত্তি, এবং কামাদি শারীরিক বৃত্তি। এগুলিরও 
সম্যক্‌ স্কৃত্তি ও পরিণতি কি মনুষ্যুত্বের উপাদান? 

গুরু। এই চারি প্রকার বৃত্তির অনুশীলন সম্বন্ধে ছুই একট! কথা বলিয়া সে আপত্তির 
মীমাংসা করিতেছি । 

শিশ্য। কিন্ত অন্ত প্রকার আপত্তিও আছে। আপনি যাহ! বলিলেন, তাহাতে ত 
মতন কিছু পাইলাম না। সকলেই বলে, ব্যায়ামাদির দ্বারা শারীরিকী বৃত্তিগুলির পুষ্টি হয়। 
অনেকেই তাহা করে। আর যাহারা সক্ষম, তাহারা পোস্যগণকে সুশিক্ষ। দিয়! জ্ঞানাজ্জনী 
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বৃত্তির ক্ষুর্ত্তির জন্য যথেষ্ট যত্ন করিয়া থাকে--তাই সভ্য জগতে এত বিদ্যালয় । তৃতীয়ত 
কাৰ্য্যকারিণী বৃত্তির রীতিমত অনুশীলন যদিও তাঁদৃশ ঘটিয়| উঠে ন। বটে, তবু তাহার ওচিত্য 
সকলেই স্বীকার করে। চতুর্থ চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তির স্ফুরণও কতক বাঞ্চনীয় বলিয়া যে জ্ঞান 
আছে, তাহার প্রমাণ সাহিত্য ও সুক্ষ শিল্পের অনুশীলন । নূতন আমাকে কি শিখাইলেন ? 

গুরু। এ সংসারে নূতন কথা বড় অল্পই আছে। বিশেষ, আমি যে কোন নূতন সম্বাদ 
লইয়! স্বৰ্গ হইতে সত্য নামিয়া আসি নাই, ইহা তুমি এক প্রকার মনে স্থির_করিয়| রাখিতে 
পার। আমার সব কথাই পুরাতন। নূতনে আমার নিজের বড় অবিশ্বাস । বিশেষ, আমি 
ধরদব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত । ধৰ্ম্ম পুরাতন, নূতন নহে । আমি নূতন ধৰ্ম্ম কোথায় পাইব ? 

শিষ্য । তবে শিক্ষাকে যে আপনি ধর্মের অংশ বলিয়। খাড়। করিতেছেন, ইহাই 
দেখিতেছি নূতন । 

গুরু। তাহাও নূতন নহে। শিক্ষা যে ধর্ম্মের অংশ, ইহা চিরকাল হিন্দুধর্ম 
আছে। এই জন্য সকল হিন্দুধৰ্ম্মশান্তেই শিক্ষাপ্রণালী বিশেষ প্রকারে বিহিত হইয়াছে । 
হিন্দুর ত্রক্মচর্য্যাত্রমের বিধি, কেবল পাঠাবস্থার শিক্ষার বিধি। কত বৎসর ধরিয়া অধ্যয়ন 
করিতে হইবে, কি প্রণালীতে অধ্যয়ন করিতে হইবে, কি অধ্যয়ন করিতে হইবে, তাহার 
বিস্তারিত বিধান হিন্দু ধর্মশান্ত্রে আছে। ব্রন্মচর্য্যের পর গাহ্‌স্থ্যাশ্রমও শিক্ষানবিশী মাত্র। 
ব্ৰহ্মচৰ্য্যে জ্ঞানার্জনী_ বুত্তিনকলের অনুশীলন; গার্হস্থ্যে কার্য্যকারিণী বৃত্তির অনুশীলন । 
এই দ্বিবিধ শিক্ষার বিধি সংস্থাপনের জন্য হিন্দ্শাস্্কারের! ব্যস্ত । আমিও সেই আধ্য 
খিদিগের পদারবিন্দ ধ্যানপুর্ব্বক, তাহাদিগের প্রদর্শিত পথেই যাইতেছি। তিন চারি 
হাজার বৎসর পূর্ব্বে ভারতবর্ষের জন্য যে বিধি সংস্থাপিত হইয়াছিল, আজিকার দিনে ঠিক 
সেই বিধিগুলি অক্ষরে অক্ষরে মিলাইয়! চালাইতে পারা যায় না। সেই ঝষির৷ যদি আজ 
ভারতবর্ষে বর্তমান থাকিতেন, তবে তাঁহারাই বলিতেন, “না, তাহা চলিবে ন।। আমাদিগের 
বিধিগুলির সর্ববাঙ্গ বজায় রাখিয়া এখন যদি. চল, তবে আমাদের প্রচারিত ধর্ম্মের মর্ম্মের 
বিপরীতাচরণ হইবে!” হিন্দুধর্মের সেই মর্ম্মভাগ অমর; চিরকাল চলিবে, মন্ুশ্যের হিত 
সাধন করিবে; কেন না, মানবপ্রকৃতিতে তাহার ভিত্তি । তবে বিশেষ বিধি সকল, সকল 
ধর্মেই সময়োচিত হয়। - তাহা কালভেদে পরিহার্য্য বা পরিবর্তনীয়। হিন্দুধর্ম্মের নব 
সংস্কারের এই স্থূল কথা। 

শিষ্য । কিন্ত আমার সন্দেহ হয়, আপনি ইহার ভিতর অনেক বিলাতী কথা আনিয়। 
ফেলিতেছেন। শিক্ষা যে ধর্মের অংশ, ইহা কোম্তের মত । 

গুরু। হইতে পারে। এখন, হিন্দুধর্মের কোন অংশের সঙ্গে যদি কোম্ত মতের 
কোথাও কোন সাদৃশ্য ঘটিয়। থাকে, তবে যবনস্পর্শদোষ ঘটিয়াছে বলিয়া হিন্দুধর্মের সেটুকু 


২২ ধন্মতত্ব 


ফেলিয়া দিতে হইবে কি? খৃষ্টধর্ম্মে ঈশ্বরোপাসনা আছে বলিয়া, হিন্দুদিগকে ঈশ্বরোপাসনা 
পরিত্যাগ করিতে হইবে কি? সে দিন নাইপ্টীম্থ সেঞ্চুরিতে হর্বট স্পেন্সর কোম্ত মত 
প্রতিবাদে ঈশ্বর সম্বন্ধে যে মত প্রচার করিয়াছেন, তাহ। মর্ম্মতঃ বেদান্তের অদৈতবাদ ও 
মায়াবাদ। স্পিনোজার মতের সঙ্গেও বেদান্ত মতের সাদৃশ্য আছে। বেদান্তের সঙ্গে হবট 
ম্পেন্সরের বা স্পিনোজার মতের সাদৃশ্য ঘটিল বলিয়া বেদান্তটা হিন্দুয়ানির বাহির করিয়া! 
ফেলিয়৷ দিতে হইবে কি? আমি স্পেন্সরি বা স্পিনোজীয় বলিয়। বেদান্ত ত্যাগ করিব 
না বরং স্পিনোজ! বা স্পেন্সরকে ইউরোগীয় হিন্দু বলিয়া হিন্দুমধ্যে গণ্য করিব। 
হিন্দুধর্মের যাহ! স্থূল ভাগ, ইউরোপ হাতড়াইয়। হাতড়াইয়! তাহার একটু আধটু ছু ইতে 
পারিতেছেন, হিন্দুধর্থের শ্রেষ্ঠতার ইহ! সামান্য প্রমাণ নহে। 

শিষ্য। যাই হউক। গণিত বা ব্যায়াম শিক্ষা যদি ধর্মের শাসনাধীন হইল, তবে 
ধৰ্ম্ম ছাড়া কি? 

গুরু । কিছুই ধর্ম ছাড়া নহে। ধর্ম যদি যথার্থ সুখের উপায় হয়, তবে মনুয্য- 
জীবনের সর্ববাংশই ধর্ম কর্তৃক শাসিত হওয়া উচিত । ইহাই হিন্দুধর্ম্মের প্রকৃত মূর্ম্ম । অন্য 
ধৰ্ম্মে তাহা। হয় না; এজন্য অন্য ধৰ্ম্ম অসম্পূর্ণ ; কেবল হিন্দুধর্ম সম্পূর্ণ ধর্মা। অন্য জাতির 
বিশ্বাস যে, কেবল ঈশ্বর ও পরকাল লইয়াই ধর্ম । হিন্দুর কাছে, ইহকাল পরকাল, ঈশ্বর, 
মনুষ্য, সমস্ত জীব, সমস্ত জগৎ-সকল লইয়া ধৰ্ম্ম । এমন সর্ববব্যাগী সর্ধবস্ুখময়, পবিত্র 
ধৰ্ম্ম কি আর আছে? 


ষষ্ঠ অধ্যায় ।-_সামঞ্জস্ত 


শিষ্য । বৃত্তির অনুশীলন কি, তাহা বুঝিলাম। এখন সে সকলের সামপ্তাস্ত কি, তাহা 
শুনিতে ইচ্ছা করি। শারীরিক প্রভৃতি বৃত্তিগুলি কি সকলই তুল্যরূপে অন্ুশীলিত করিতে 
হইবে? কাম, ক্রোধ, বা লোভের যেরূপ অনুশীলন, ভক্তি, প্রীতি, দয়ারও কি সেইরূপ 
অনুশীলন করিব? পূর্ধ্বগামী ধর্দ্মবেত্তগণ বলিয়া থাকেন যে, কাম ক্রোধাদির দমন করিবে, 
এবং ভক্তিগ্রীতিদয়াদির অপরিমিত অনুশীলন করিবে । তাহ! যদি সত্য হয়, তবে সামঞ্জস্ত 
কোথায় রহিল ? 

গুরু। ধর্মবেতগণ যাহা! বলিয়া আসিয়াছেন, তাহা! সুসঙ্গত, এবং তাহার বিশেষ 
কারণ আছে। ভক্তিগ্রীতি প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ বৃত্তিগুলির সম্প্রসারণশক্তি সর্বাপেক্ষা অধিক, 
এবং এই বৃত্তিগুলির অধিক সম্প্রসারণেই অন্য বৃত্তিগুলির সামঞ্জস্ত ঘটে । সমুচিত স্ফৃত্তি ও 
সামঞ্জস্ত যাহাকে বলিয়াছি, তাহার এমন তাৎপর্য নহে যে, সকল বৃত্তিগুলিই তুল্যরূপে 


ষ্ঠ অধ্যায় ৪ সামপ্রস্ত ২৩ 


ক্ষুরিত ও বদ্ধিত হইবে। সকল শ্রেণীর বৃক্ষের সমুচিত বৃদ্ধি ও সামঞ্জস্তে সুরম্য উদ্যান 
হয়। কিন্তু এখানে সমুচিত বুদ্ধির এমন অর্থ নহে যে, তাল ও নারিকেল বৃক্ষ যত বড় 
হইবে, মল্লিকা বা গোলাপের তত বড় আকার হওয়া চাই। যে বৃক্ষের যেমন সম্প্রসারণশক্তি, 
সে ততটা বাড়িবে। এক বৃক্ষের অধিক বুদ্ধির জন্য যদি অন্য বৃক্ষ সমুচিত বৃদ্ধি না পায়, 
যদি তেঁতুলের আওতায় গোলাপের কেয়ারি শুকাইয়া যায়, তবে সামঞ্জস্তের হানি হইল। 
মনুয্যচরিত্রেও সেইরূপ। কতকগুলি বৃত্তি-যথা ভক্তি, প্রীতি, দয়া,_ইহাদিগের 
সম্প্রসারণশক্তি অন্যান্য বৃত্তির অপেক্ষা অধিক ; এবং এইগুলির অধিক সম্প্রসারণই সমুচিত 
্কপ্তি, ও সকল বৃত্তির সামঞ্জস্তের মূল । পক্ষান্তরে আরও কতকগুলি বৃত্তি আছে; প্রধানতঃ 
কতকগুলি শারীরিক বৃত্তি, সেগুলিও অধিক সম্প্রসারণশক্তিশালিনী। কিন্তু সেগুলির 
অধিক সম্প্রসারণে অন্যান্য বৃত্তির সমুচিত স্ফৃপ্তির বিদ্ব হয়। সুতরাং সেগুলি যত দূর ক্ষুত্তি 
পাইতে পারে, তত দূর ক্ষত্তি পাইতে দেওয়া অকর্তব্য। সেগুলি তেঁতুলগাছ, তাহার 
আওতায় গোলাপের কেয়ারি মরিয়া যাইতে পারে । আমি এমন বলিতেছি না যে, সেগুলি 
বাগান হইতে উচ্ছেদ করিয়। ফেলিয়া দিবে । তাহা অকর্তব্য ; কেন না, অস্ত্রে প্রয়োজন 
আছে- নিকৃষ্ট বৃত্তিতেও প্রয়োজন আছে। সে সকল কথা সবিস্তারে পরে বলিতেছি । 
তেঁতুলগাছ বাগান হইতে উচ্ছেদ করিবে না বটে, কিন্তু তাহার স্থান এক কোণে। বড় 
বাড়িতে না পায়-__বাঁড়িলেই ছ্ণটিয়া দিবে । ছুই-একখানা তেঁতুল ফলিলেই হইল-_ 
তার বেশী আর না বাড়িতে পায়। নিকৃষ্ট বৃত্তির সংসারিক প্রয়ৌজনসিদ্ধির উপযোগী 
ক্ষুত্তি হইলেই হইল-_তাহার বেশী আর বৃদ্ধি যেন ন! পায়। ইহাকেই সমুচিত বৃদ্ধি ও 
সামঞ্জন্ত বলিয়াছি। 

শিষ্য। তবেই' বুঝিলাম যে এমন কতকগুলি বৃত্তি আছে__যথ| কামাদি, যাহার 
দমনই সমুচিত ক্ষতি ৷ 

গুরু। দমন অর্থে যদি ধ্বংস বুঝ, তবে এ কথ| ঠিক নহে । কামের ধ্বংসে মনত 
জাতির ধ্বংস ঘটিবে। সুতরাং এই অতি কদর্ধ্য বৃত্তিরও ধ্বংস ধর্ম্ম নহে-_অধর্শা। 
আমাদের পরম রমণীয় হিন্দরধর্মমেরও এই বিধি। হিন্দুশাস্্কীরের! ইহার ধ্বংস বিহিত 
করেন নাই, বরং ধর্ম্মার্থ তাহার নিয়োগই বিহিত করিয়াছেন। হিন্দুশাস্্রান্ুসারে 
পুত্রোৎপাদন এবং বংশরক্ষা ধর্মের অংশ তবে ধর্মের প্রয়োজনাতিরিক্ত এই বৃত্তির যে 
্ত্ি, তাহ! হিন্দুশাস্থান্ুসারেও নিষিদ্ধ__এবং তদনুগামী এই ধর্মব্যাখ্যা যাহা তোমাকে 
শুনাইতেছি, তাহাতেও নিবিদ্ধ হইতেছে । কেন না, বংশরক্ষা ও স্থাস্থ্যরক্ষার জন্য যতটুকু 
প্রয়োজনীয়, তাহার অতিরিক্ত যে ক্ষুর্তি, তাহ! সামঞ্জস্তের বিদ্বকর, এবং উচ্চতর বৃত্তিসকলের 


৫ 
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ক্ষুত্তিরোধক । যদি অনুচিত স্ফৃত্তিরোধকে দমন বল, তবে এ সকল বৃত্তির দমনই সমুচিত 
অনুশীলন । এই অর্থে ইন্দ্রিয় দমনই পরম ধৰ্ম্ম । 

শিষ্য । এই বৃত্তিটার লোকরক্ষার্থ একটা প্রয়োজন আছে বটে, এই জন্য আপনি এ 
সকল কথা বলিতে পাঁরিলেন, কিন্তু অপরাপর অপকৃষ্ট বৃত্তি সম্বন্ধে এ সকল কথা খাটে না । 

গুরু। সকল অপকৃষ্ট বৃত্তি সম্বন্ধে এই কথা খাটিবে। কোন্টির সম্বন্ধে খাটে না? 

শিষ্য । মনে করুন ক্রোধ । ক্রোধের উচ্ছেদে আমি ত কোন অনিষ্ট দেখি না। 

গুরু। ক্রোধ আত্মরক্ষা ও সমাজ রক্ষার মূল ৷ দণ্ডনীতি__বিধিবদ্ধ সামাজিক ক্রোধ ৷ 
ক্রোধের উচ্ছেদে দণ্ডনীতির উচ্ছেদ হইবে । দগুনীতির উচ্ছেদ সমাজের উচ্ছেদ । 

শিষ্ত। দণ্ডনীতি ক্রোধমূলক বলিয়া আমি স্বীকার করিতে পারিলাম না, বরং 
দয়ামূলক বল! ইহার অপেক্ষা ভাল হইতে পারে। কেন না, সর্বলোকের মঙ্গল কামনা 
করিয়াই, দগ্ডশীস্ত্রপ্রণেতারা দণ্ডবিধি উদ্ভূত করিয়াছেন। এবং সর্ব্বলোকের মঙ্গল কামনা 
করিয়াই রাজা দণ্ড প্রণয়ন করিয়া থাকেন । 

গুরু। আত্মরক্ষার কথাটা বুঝিয়! দেখ। অনিষ্টকারীকে নিবারণ করিবার ইচ্ছাই 
ক্রোধ । সেই ক্রোধের বশীভূত হইয়াই আমরা অনিষ্টকারীর বিরোধী হই । এই বিরোধই 
আত্মরক্ষার চেষ্টা। হইতে পারে যে, আমরা কেবল বুদ্ধিবলেই স্থির করিতে পারি যে, 
'অনিষ্টকারীর নিবারণ কর! উচিত। কিন্ত কেবল বুদ্ধি দ্বারা কাৰ্য্যে প্রেরিত হইলে, ক্রুদ্ধের 
যে ক্ষিপ্রকারিতা। এবং আগ্রহ, তাহা আমরা কদাচ পাইব না। তার পর যখন মনুষ্য পরকে 
আত্মবৎ দেখিতে চেষ্টা করে, তখন এই আত্মরক্ষা ও পররক্ষ। তুল্যরূপেই ক্রোধের ফল 
হইয়। দাড়ায় । পররক্ষায় চেষ্টিত যে ক্রোধ, তাহা! বিধিবদ্ধ হইলে দণ্ডনীতি হইল ৷ 

শিষ্য। লোভে ত আমি কিছু ধর্ম দেখি না। 

গুরু। যে বৃত্তির অনুচিত স্ফুত্তিকে লোভ বলা যায়, তাহার উচিত এবং সমগ্তসীভূত 
্কন্তি_ধর্মমসঙ্গত অর্জনস্পৃহা। আপনার জীবনযাত্রা নির্বাহের জন্য যাহা যাহা 
প্রয়োজনীয়, এবং আমার উপর যাহাদের রক্ষার ভার আছে, তাহাদের জীবনযাত্রী নির্বাহের 
জন্য যাহা যাহা প্রয়োজনীয়, তাহার সংগ্রহ অবশ্য কর্তব্য । এইরূপ পরিমিত অর্জনে__ 
কেবল ধনাঁজ্জনের কথা বলিতেছি না, ভোগ্য বস্তু মাত্রেরই অজ্জনের কথা বলিতেছি__কোন 
দোষ নাই। সেই পরিমিত মাত্র! ছাপাইয়৷ উঠিলেই এই সদ্ধত্তি লোভে পরিণত হইল। 
অনুচিত ক্ুপ্তি প্রাপ্ত হইল বলিয়া উহা তখন মহাপাপ হইয়। দাড়াইল । দুইটি কথা বুঝ। 
যেগুলিকে আমরা নিকৃষ্ট বৃত্তি বলি, তাহাদের সকলগুলিই উচিত মাত্রায় ধর্ম্ম, অনুচিত 
মাত্রায় অধৰ্ম্ম । আর এই বুত্তিগুলি এমনই তেজস্বিনী যে, যত্ব না করিলে এগুলি সচরাচর 
উচিত মাত্রা অতিক্রম করিয়া উঠে, এ জন্য দমনই এগুলি সম্বন্ধে প্রকৃত অনুশীলন । এই 
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ছুটি কথা বুঝিলেই তুমি অন্ুশীলনতত্বের এ অংশ বুঝিলে। দমনই প্রকৃত অনুশীলন, কিন্তু 
উচ্ছেদ নহে । মহাদেব, মন্মথের অনুচিত ক্ফৃত্তি দেখিয়া তাহাকে ধ্বংস করিয়াছিলেন, কিন্ত 
লোকহিতার্থ আবার তাহাকে পুনজ্জীবিত করিতে হইল ।% শ্রীমদ্তগবদগীতায় কৃষ্ণের যে 
উপদেশ, তাহাতেও ইন্দিয়ের উচ্ছেদ উপদিষ্ট হয় নাই, দমনই উপদিষ্ট হইয়াছে । সংযত 
হইলে সে সকল আর শান্তির বিদ্বকর হইতে পারে না, যথ! 


রাগদ্ধেষবিমুক্তৈত্ত বিষয়ানিন্দিয়ৈশ্চরন্‌। 
আত্মবপ্তৈব্বিধেয়াক্মা প্রসাদমধিগচ্ছতি ॥ ২। ৬৪। 

" শিষ্য । যাই হউক, এ তত লইয়া আর অধিক কালহরণের প্রয়োজন নাই। ভক্তি, 

গীতি, দয় প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ বৃত্তিসকলের অনুশীলন সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করুন। 
গুরু। এ বিষয়ে এত কথা বলিবার আমারও ইচ্ছা, ছিল না। ছুই কারণে বলিতে 
বাধ্য হইলাঁম। প্রথম তোমার আপত্তি খণ্ডন করিতে হইল । আর আজকাল যৌগ- 
ধর্মের একটা হুজুক উঠিয়াছে, তাহাতে কিছু বিরক্ত হইয়াছি। এই ধর্ম্মের ফলাফল সম্বন্ধে 
আমার কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই। ইহার যে স্থমহৎ ফল আছে, তাহাতে সন্দেহ কি? 
তবে ধাহারা এই হুজুক লইয়। বেড়ান, তাহাদের মত এই দেখিতে পাই যে, কতকগুলি 
বৃত্তির সর্ব্বাঙ্গীণ উচ্ছেদ, কতকগুলির প্রতি অমনোযোগ, এবং কতকগুলির সমধিক সম্প্রদারণ 
_ ইহাই যোগের উদ্দেশ্য এখন যদি সকল বৃত্তির উচিত স্ফৃত্তি ও সামঞ্জস্ত ধর্ম হয়, তবে 
ভাহাদিগের এই ধন্ম অধর্ম । বৃত্তি নিকৃষ্ট হউক বা উৎকৃষ্ট হউক, উচ্ছেদমাত্র অধর্ম্ম। 
লম্পট বা পেটুক অধান্মিক 4 কেন না, তাহারা আর সকল বৃত্তির প্রতি অমনোযোগী হইয়। 
দুই একটির সমধিক অনুশীলনে নিযুক্ত । যোগীরাও অধাম্মিক ; কেন নাঃ তাহারাও আর 
সকল বৃত্তির প্রতি অমনোযোগী হইয়া, ছুই একটির সমধিক অনুশীলন করেন। নিকৃষ্ট 
উৎকৃষ্ট বৃত্তিভেদে না হয় লম্পট ব৷ উদরস্তরীকে নীচ শ্রেণীর অধান্মিক বলিলাম এবং যোগী- 
দিগকে উচ্চশ্রেণীর অধান্লিক বলিলাম, কিন্তু উভয়কেই অধান্মিক বলিব। আর আমি কোন 
বৃত্তিকে নিকৃষ্ট বা অনিষ্টকর বলিতে সন্মত নহি। আমাদের দোষে অনিষ্ট ঘটে বলিয়। 
সেগুলিকে নিকৃষ্ট কেন বলিব ? জগদীশ্বর আমাদিগকে নিকৃষ্ট কিছুই দেন নাই। তাহার 
কাছে নিকৃষ্ট উৎকৃষ্ট ভেদ নাই। তিনি যাহা করিয়াছেন, তাহা স্ব স্ব কাধ্যোপযোগী 


* মন্মথ ধ্বংস হইল, অথচ রতি হইতে জীবলোক রক্ষা পাইতে পারে না, এজ্জন্ত মন্মথের পুনজ্জাবন । 
পক্ষান্তরে আবার রতি কর্তৃক পুনর্জ্ন্নলন্ধ কাম প্রতিপালিত হইলেন । এ কথাটাও যেন মনে থাকে । অঙন্গুচিত 
অঙ্ুণীলনেই অঙ্গুচিত স্ৃত্তি। পৌরাণিক উপাখ্যানগুলির এইরূপ গুঢ় তাৎপর্য্য অনুভূত করিতে পারিলে পৌরাণিক 

* হিন্দুধর্ম আর উপধর্মসন্কুল বা “115” বলিয়া বোধ হুইবে ন|। সময়ান্তরে ছুই একটা উদাহরণ দিব। 
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করিয়াছেন। কার্ধ্যোপযোগী হইলেই উৎকৃষ্ট হইল। সত্য বটে জগতে অমঙ্গল আছে। 
কিন্তু সে অমঙ্গল, মঙ্গলের সঙ্গে এমন সন্বন্ধবিশিষ্ট যে, তাহাকে মঙ্গলের অংশ বিবেচনা 
করাই কর্তব্য। আমাদের সকল বৃত্তিগুলিই মঙ্গলময়। যখন তাহাতে অমঙ্গল হয়, সে 
আমাদেরই দোষে। জগত্তত্ব তই আলোচনা করা যাইবে, ততই বুঝিব যে, আমাদের 
মঙ্গলের সঙ্গেই জগৎ সন্বদ্ধ। নিখিল বিশ্বের সর্ববাংশই মন্ষ্ের সকল, বৃ্তিগুলিরই 
অন্ুকুল। প্রকৃতি আমাদের সকল বৃত্তিগুলিরই সহায়। তাই যুগপরম্পরায় মন্ুয্যজাতির 
মোটের উপর উন্নতিই হইয়াছে, মোটের উপর অবনতি নাই। ধর্মই এই উন্নতির কারণ । 
যে বৈজ্ঞানিক নাস্তিক ধর্মকে উপহাস করিয়া বিজ্ঞানই এই উন্নতির কারণ বলেন, তিনি 
জানেন না যে, তাঁহার বিজ্ঞানও এই ধর্মের এক অংশ, তিনিও এক জন ধর্ম্মের আচার্য্য । 
তিনি যখন “[/8”র মহিমা কীর্তন করেন, আর আমি যখন হরিনাম করি, দুই /জন একই 
কথা বলি । ছুই জনে একই বিশ্বেশ্বরের মহিমা কীর্তন করি। মনুষ্যমধ্যে খু লইয়া এত 
বিবাদ বিসম্বাদ কেন, আমি বুঝিতে পারি না। | 


সপ্তম অধ্যায়।__সামগ্তস্ত ও সুখ 


গুরু। এক্ষণে নিকৃষ্ট কার্য্যকারিণী বৃত্তির কথ! ছাড়িয়| দিয়া, যাহাকে উৎকৃষ্ট বৃত্তি 
বল, সে সকলের কথা বলি শুন । 

শিল্তা। আপনি বলিয়াছেন, কতকগুলি কার্য্যকারিনী বৃত্তি, যথা ভক্ত্যাদি, অধিক 
সম্প্রসারণে সক্ষম, এবং তাহাদিগের অধিক জম্প্রসারণেই সকল বৃত্তির সীঁমপ্রস্ত। আর 
কতকগুলি বৃত্তি আছে, যথা কামাদি, সেগুলিও অধিক সম্প্রসারণে সক্ষম, সেগুলির অধিক 
সম্প্রসারণে সামঞ্জস্তের ধ্বংস। কতকগুলির সম্প্রসারণের আধিক্যে সামঞ্জস্ত, কতকগুলির 
সম্প্রসারণের আধিক্যে অসামপ্রস্ত, এমন ঘটে কেন, তাহা বুঝান নাই । আপনি বলিয়াছেন 
যে, কামাদির অধিক স্কুরণে, অন্যান্য বৃত্তি, যথা ভক্তি প্রীতি দয়া, এ সকলের উত্তম স্কৃত্তি হয় 
না, এই জন্য অসামঞ্জস্ত ঘটে। কিন্তু ভক্তি গ্রীতি দয়াদির অধিক স্কুরণেও কাম ক্রোধাদির 
উত্তম ক্ষুত্তি হয় না; ইহাতে অসামগ্রস্ত ঘটে না কেন? 

গুরু। যেগুলি শারীরিক বৃত্তি বা পাশব বৃত্তি, যাহা! পশুদিগেরও আছে এবং 
আমাদিগেরও আছে, সেগুলি_জীবনরক্ষা বা বংশরক্ষার জন্য নিতান্ত প্রয়োজনীয় । ইহাতে 
সহজেই বুঝা যায়, সেগুলি স্বতঃস্ুর্ত__অন্ুশীলনসাপেক্ষ নহে। আমাদিগকে অনুশীলন 
করিয়া ক্ষুধা আনিতে হয় না, অনুশীলন করিয়া ঘুমাইবার শক্তি অর্জন করিতে হয় না । 
দেখিও, স্বতঃক্ষূর্তে ও সহজে গোল করিও না। যাহা আমাদের সঙ্গে জন্নিয়াছে, তাহ! সহজ ৷ » 


সপ্তম অধ্যায়? সামঞ্জস্ত ও সুখ ২৭ 


সকল বৃত্তিই সহজ । কিন্তু সকল বৃত্তি স্বতঃক্কূৰ্ত নহে। যাহ! স্বতঃস্ফূর্ত, তাহ| অন্য বৃত্তির 
অনুশীলনে বিলুপ্ত হইতে পারে না। 

শিষ্য। কিছুই বুঝিলাম ন!। যাহা স্বতঃ রত নহে, তাহাই বা অন্য বৃত্তির অনুশীলনে 
বিলুপ্ত হইবে কেন? 

গুরু। অনুশীলন জন্য তিনটি সামগ্রী প্রয়োজনীয় । (১) সময়, (২) শক্তি 
(Energy), (৩) যাহা লইয়| বৃত্তির অনুশীলন করিব_-অন্ুশীলনের উপাদান । এখন 
আমাদিগের সময় ও শক্তি উভয় সঙ্কীর্ণ। ' মনুশ্যবজীবন কয়েক বৎসর মাত্র পরিমিত । 
জীবিকানির্ববাহের কার্যের পর বৃত্তির অনুশীলন জন্য যে সময় অবশিষ্ট থাকে, তাঁহার কিছু- 
মাত্র অপব্যয় হইলে সকল বৃত্তির সমুচিত অনুশীলনের উপযোগী সময় পাওয়া যাইবে না । 
অপব্যয় না হয়, তাহার জন্য এই নিয়ম করিতে হয় যে, যে বৃত্তি অনুশীলনসাপেক্ষ নহে, 
অর্থাৎ স্বতঃক্কুর্ত, তাহার অনুশীলন জন্য সময় দিব না; যাহ! অন্ুশীলনসাঁপেক্ষ, তাহার 
অনুশীলনে সকল সময়টুকু দিব। যদি তাহ! না করিয়া, স্বতঃক্ষুর্ত বৃত্তির অনাবস্তক 
অন্থুশীলনে সময় হরণ করি, তবে সময়াভাবে অন্ত বৃত্তিগুলির উপযুক্ত অনুশীলন হইবে না। 
কাজেই সে সকলের খবর্বতা ব বিলোপ ঘটিবে। দ্বিতীয়ত, শক্তি সন্বন্ধেও এ কথা খাঁটে। 
আমাদের কাজ করিবার মোট যে শক্তিটুকু আছে, তাহাঁও পরিমিত । জীবিকানির্ব্বাহের 
পর যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহ! স্বতঃস্ক্ত বৃত্তির অনুশীলন জন্য বড় বেশী থাকে না। বিশেষ 
পাশব বৃত্তির সমধিক অনুশীলন, -শক্তিক্ষয়কারী। তৃতীয়ত, স্বতঃস্ফূর্ত পাঁশব বৃত্তির 
অনুশীলনের উপাদান ও মানসিক বৃত্তির অনুশীলনের উপাদান পরস্পর বড় বিরোধী । 
যেখানে ওগুলি থাকে, সেখানে এগুলি থাকিতে পায় না। বিলাসিনীমণ্ডলমধাবর্তীর হৃদয়ে 
ঈশ্বরের বিকাশ অসম্ভব এবং ক্রুদ্ধ অস্ত্রধারীর নিকট ভিক্ষার্থীর সমাগম অসম্তব। আর 
শেষ কথা এই যে, পাশবৰ বৃত্তিগুলি শরীর ও জাতি রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় বলিয়া, পুরুষ- 
পরম্পরাগত ক্ষৃত্তিজন্যই হউক, বা জীবরক্ষাভিলাষী ঈশ্বরের ইচ্ছায়ই হউক, এমন বলবতী 
যে, অনুশীলনে তাহার! সমস্ত হৃদয় পরিব্যাপ্ত করে, আর কোন বুত্তিরই স্থান হয় না। 
এইটি বিশেষ কথা । 

পক্ষান্তরে, যে বৃত্তিগুলি স্বতঃস্কুর্ত নহে, তাঁহার অনুশীলনে আমাদের সমস্ত অবসর ও 
জীবিকানিবর্বাহাবশিষ্ট শক্তির নিয়োগ করিলে, স্বত্চুর্ত বৃত্তির আবশ্যকীয় স্ফুত্তির কোন 
বিদ্ধ হয় না। কেন না; সেগুলি স্বতঃক্ষূর্ত । কিন্ত উপাদানবিরোধহেতু, তাহাদের দমন 
হইতে পারে বটে। কিন্তু ইহা দেখা গিয়াছে যে, এ সকলের দমনই যথার্থ অনুশীলন । 

শিষ্য । কিন্তু যোগীরা অন্ত বৃত্তির সম্প্রসারণ দ্বারা_কিন্বা৷ উপায়ান্তরের দ্বারা, 
পাশব বৃত্তিগুলির ধ্বংস করিয়া থাকেন, এ কথা কি সত্য নয়? 


২৮ ধৰ্ম্মতত্ব 


গুরু। চেষ্টা করিলে যে কামাদির উচ্ছেদ কর! যায় না, এমত নহে। কিন্ত সে 
ব্যবস্থা অনুশীলন ধর্মের নহে, সন্যাসধর্ম্মের। সন্াসকে আমি ধর্ম্ম বলি না_ অন্তত 
সম্পূর্ণ ধন্ম বলি না । অন্ুশীলন প্রবৃত্ভিমার্গ_-সন্ন্যাস নিবৃত্তিমার্গ । সন্যাস অসম্পূর্ণ ধৰ্ম্ম । 
ভগবান্‌ স্বয়ং কর্মেরই শ্রেষ্ঠতা কীর্তন করিয়াছেন; অনুশীলন কম্মাত্মক ৷ 

শিশ্ত। যাকৃ। তবে আপনার সামপ্রস্ত তত্বের স্থূল নিয়ম একটা এই বুঝিলাম 
যে, যাহা স্বতঃ্কুর্ত, তাহা বাড়িতে দিব না, যে বৃত্তি স্বতঃস্র্ত নহে, তাহ বাড়িতে দিতে 
পারি। কিন্ত ইহাতে একটা গোলযোগ ঘটে ॥ প্রতিভা (99189) কি স্বতঃস্ফূর্ত নহে? 
প্রতিভা একটি কোন বিশেষ বৃত্তি নহে, তাহ! আমি জানি। কিন্ত কোন বিশেষ মানসিক 
বৃত্তি স্বতঃস্ফুত্তিমতী বলিয়া তাহাকে কি বাড়িতে দিব না? তাহার অপেক্ষা আত্মহত্য। 
ভাল। 

গুরু । ইহা যথার্থ 

শিষ্য। ইহা যদি যথার্থ হয়, তবে এই বৃত্তিকে বাড়িতে দিতে পারি, আর এই 
বৃত্তিকে বাড়িতে দিতে পারি না, ইহা কোন্‌ লক্ষণ দেখিয়া নিব্বাচন করিব? কোন্‌ 
কষ্টিপাতরে ঘসিয়া ঠিক করিব যে, এইটি সোনা, এইটি পিতল। 

গুরু । আমি বলিয়াছি যে, সুখের উপায় ধর্ম, আর মন্ুয্যত্বেই সুখ । অতএব 
সুখই সেই কষ্টিপাতর | 

শিষ্য । বড় ভয়ানক,কথা। আমি যদি বলি, ইন্দ্রিয়পরিতৃপ্তিই সুখ ? 

গুরু । তাহ! বলিতে পার না। কেন না, সুখ কি, তাহ! বুঝাইয়াছি। আমাদের 
সমুদায় বৃত্বিগুলির স্ষৃত্তি, সামঞ্জস্ত এবং উপযুক্ত পরিতৃপ্তিই সুখ । 
. শিশ্তু। সে কথাটা এখনও আমার ভাল করিয়া বুঝ! হয় নাই। সকল বৃত্তির কুত্তি 
ও পরিতৃপ্তির সমবায় সুখ ? না প্রত্যেক ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তির ক্ষুত্তি ও পরিতৃপ্ডিই সুখ ? 

গুরু। জমবায়ই সুখ । ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তির ক্ষুত্তি ও পরিতৃপ্তি সুখের অংশ মাত্র । 

শিষ্য । তবে কণ্টিপাতর কোন্টা? সমবায় না অংশ ? 

গুরু। সমবায়ই কণ্টিপাতর । 

শিষ্য । এ ত বুঝিতে পারিতেছি না। মনে করুন, আমি ছবি আকিতে পারি। 
কতকগুলি বুত্তিবিশেষের পরিমার্জনে এ শক্তি-জন্মে। কথাট। এই যে, সেই বৃত্তগুলির 
সমধিক সম্প্রসারণ আমার কর্তব্য কি না, আপনাকে এ প্রশ্ন করিলে আপনি বলিবেন, 
“সকল বৃত্তির উপযুক্ত ক্ফুত্তি ও চরিতার্থতার সমবায় যে সুখ, তাহার কোন বিদ্ধ হইবে কি 
না, এ কথা! বুঝিয়। তবে চিত্রবিদ্ঠার অনুশীলন কর।” অর্থাৎ আমার তুলি ধরিবার আগে 
আমাকে গণনা করিয়া দেখিতে হইবে যে, ইহাতে আমার মাংসপেশীর বল, শিরা ধমনীর 


হি 


সপ্তম অধ্যায় 2 সামঞ্জস্য ও সুখ ২৯ 


স্বাস্থ্য, চক্ষের দৃষ্টি, শ্রবণের শ্রতি__আঁমাঁর ঈশ্বরে ভক্তি, মনুষ্যে গ্রীতি, দীনে দয়া, সত্যে 
অন্ুরাগ__আমার অপতো স্নেহ, শক্রতে ক্রোধ, _আম্যার বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি, দার্শনিক ধৃতি, 
আমার কাব্যের কল্পনা, সাহিত্যের সমালোচনা__কোন দিকে কিছুর কোন বিদ্ধ হয় কি না। 
ইহাও কি সাধ্য ? 

গুরু। কঠিন বটে নিশ্চিত জাঁনিও। ধর্ম্মাচরণ ছেলেখেলা নহে। ধর্ম্মাচরণ অতি 
ছরূহ ব্যাপার। প্রকৃত ধান্মিক যে পৃথিবীতে এত বিরল, তাহার কারণই তাই। ধর্ম 
সুখের উপায় বটে, কিন্তু সখ বড় আয়াসলভ্য। সাধনা অতি ছুরহ। ছরহ, কিন্ত 
অসাধ্য নহে। : 

শিষ্য । কিন্ত ধৰ্ম্ম ত সব্বসাধারণের উপযোগী হওয়া উচিত । 

গুরু। ধর্ম্ম, যদি তোমার আমার গড়িবার সামগ্রী হইত, ত না হয়, তুমি যাহাকে 
সাধারণের উপযোগী বলিতেছ, সেইরূপ করিয়া গড়িতাম। ফরমায়েস মত জিনিস গড়িয়া 
দিতাম । কিন্ত ধৰ্ম্ম তোমার আমার গড়িবার নহে। ধর্ম এশিক নিয়মাধীন। যিনি 
ধর্মের প্রণেতা, তিনি ইহাকে যেরূপ করিয়াছেন, সেইরূপ আমাকে বুঝাইতে হইবে । তবে 
ধর্মকে সাধারণের অন্নুপযোগীও বল! উচিত নহে। চেষ্টা করিলে, অর্থাৎ অনুশীলনের দ্বারা 
সকলেই ধাম্মিক হইতে পারে। আমার বিশ্বাস যে, এক সময়ে সকল মনুয্যই ধান্মিক 
হইবে। যত দিন তাহা না হয়, তত দিন তাহার! আদর্শের অনুসরণ করুক। আদর্শ 
সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি, তাহা স্মরণ কর। তাহা হইলেই তোমার এ আপত্তি খণ্ডিত 
হইবে । 

শিষ্য । আমি যদি বলি যে, আপনার ওরূপ একটা পারিভাষিক এবঞ্চ দুষ্প্রাপ্য 
সুখ মানি না, আমার ইন্দ্রিয়াদির পরিতৃপ্তিই সুখ ? 

গুরু । তাহা হইলে আমি বলিব, সুখের উপায় ধৰ্ম্ম নহে, সুখের উপায় অধৰ্ম্ম । 

- শিশ্ত। ইন্দিয়পরিতৃপ্তি কি সুখ নহে? ইহাঁও বৃত্তির স্কুরণ ও চরিতার্থতা বটে। 
আমি ইন্দ্রিয়গণকে খবর্ব করিয়া, কেন দয়! দাক্ষিণ্যাদির সমধিক অনুশীলন করিব, আপনি 
তাহার উপযুক্ত কোন কারণ দেখান নাই । আপনি ইহা বুঝাইয়াছেন বটে যে, ইন্দ্িয়াদির 
অধিক অনুশীলনে দয়া দাক্িণ্যাদির ধ্বংসের সন্তাবনা__কিন্ত তদুত্তরে আমি যদি বলি যে, 
ধ্বংস হউক, আমি ইন্দিয়সুখে বঞ্চিত হই কেন? 

গুরু। তাহা হইলে আমি বলিব, তুমি কিক্িন্ধ্যা হইতে পথ ভুলিয়া আসিয়াছ। 
যাহা হউক, তোমার কথার আমি উত্তর দিব। ইন্দ্রিয়পরিতৃপ্তি সুখ? ভাল, তাই 
হউক। আমি তোমাকে অবাধে ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্ত করিতে অনুমতি দিতেছি । আমি খত 
লিখিয়া দিতেছি যে, এই ইন্দ্রিয়-পরিতৃপ্তিতে কখন কেহ কোন বাধা দিবে না, কেহ নিন্দা 
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) 

করিবে না,_যদি কেহ করে, আমি গুণাগারি দিব। কিন্ত তোমাকেও একখানি খত লিখিয়। 
দিতে হইবে । তুমি লিখিয়া দিবে (যে, “আর ইহাতে সুখ নাই” বলিয়া তুমি ইন্দিয়- 
পরিতৃপ্তি ছাড়িয়া দিবে না। শ্রান্তি, ক্লান্তি, রোগ, মনস্তাপ, আযুক্ষয়, পশুতে অধঃপতন 
প্রভৃতি কোনরূপ ওজর আপত্তি করিয়া ইহা! কখন ছাঁড়িতে পারিবে না। কেমন, রাঁজি 
আছ? 

শিষ্য। দোহাই মহাশয়ের ! আমি নই। কিন্ত এমন লোক কি সর্বদা! দেখ 
যায় না, যাহারা যাবজ্জীবন ইন্দ্িয়-পরিতৃপ্থিই সার করে? অনেক লোকই ত এইরূপ? 

গুরু। আমরা মনে করি বটে, এমন লোক অনেক । কিন্ত ভিতরের খবর রাখি 
না। ভিতরের খবর এই-_যাহাদিগকে যাবজ্জীবন ইন্দ্িয়পরায়ণ দেখি, তাহাঁদিগের ইন্দরিয়- 
পরিতৃপ্তি চেষ্টা বড় প্রবল বটে, কিন্তু তেমন পরিতৃপ্তি ঘটে নাই। যেরূপ তৃপ্তি ঘটিলে 
ইন্দ্িয়পরায়ণতার: ছুঃখটা বুঝা যায়, সে তৃপ্তি ঘটে নাই। তৃপ্তি ঘটে নাই বলিয়াই চেষ্ট 
এত প্রবল। অনুশীলনের দোষে, হৃদয়ে আগুন জবলিয়াছে, দাহ নিবারণের জন্য তারা জল 
খু'ঁজিয়! বেড়ায় ; জানে না যে, অগ্নিদগ্ধের ওধধ জল নয়। 

শিষ্য। কিন্তু এমনও দেখি যে, অনেক লোক অবাধে অনুক্ষণ ইন্দ্রিয়বিশেষ 
চরিতার্থ করিতেছে, বিরাগও নাই। মদ্যপ ইহার উৎকৃষ্ট উদাহরণস্থল। অনেক মাতাল 
আছে, সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত মদ খায়, কেবল নিদ্ৰিত অবস্থায় ক্ষান্ত । কই, তাহারা 
ত মদ ছাড়ে না ছাঁড়িতে চায় না। 

গুরু । একে একে বাপু। আগে “ছাড়ে না” কথাটাই বুঝ । ছাড়ে না, তাহার 
কারণ আছে। ছাড়িতে পারে না। ছাড়িতে পারে না, কেন না, এটি ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির 
লালসা মাত্র নহে__এ একটি গীড়া। ডাক্তারেরা ইহাকে 70195077818 বলেন । ইহার 
উষধ আছে_-চিকিৎসা আছে। রোগী মনে করিলেই রোগ ছাড়িতে পারে না। সেটা 
চিকিৎসকের হাত। চিকিৎসা নিক্ষল হইলে রোগের যে অবশ্যন্তাবী পরিণাম, তাহা 
ঘটে ;_ মৃত্যু আসিয়া রোগ হইতে মুক্ত করে। ছাড়ে না, তাহার কারণ এই । “ছাড়িতে 
চায় না”__-এ কথা সত্য নয়। যে মুখে যাহা বলুক, তুমি যে শ্রেণীর মাতালের কথা বলিলে, 
তাহাদিগের মধ্যে এমন কেহই নাই যে, মগ্যের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য মনে মনে 
অত্যন্ত কাতর নহে। যে মাতাল সপ্তাহে এক দিন মদ খায়, সেই আজিও বলে “মদ 
ছাড়ি কেন?” তাহার মদ্যপানের আকাজ্ষা আজিও পরিতৃপ্ত হয় নাই__তৃষণ বলবতী 
আছে। কিন্তু যাহার মাত্রা পূর্ণ হইয়াছে, সে জানে যে, পৃথিবীতে যত দুঃখ আছে, 
মগ্তপানের অপেক্ষা বড় দুঃখ বুঝি আর নাই। এ সকল কথা৷ মদ্যপ সন্বন্ধেই যে খাটে, 
_ এমত নহে। সর্বপ্রকার ইন্দ্রিয়পরায়ণের পক্ষে খাটে। কামুকের অন্ুচিত অনুশীলনের 
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ফলও একটি রোগ । তাহারও চিকিৎসা আছে এবং পরিণামে অকালমৃত্যু আছে। এইরূপ 
একটি রোগীর কথা আমি আমার কোন চিকিৎসক বন্ধুর কাছে এইরূপ শুনিলাম যে, 
তাহাকে হাসপাতালে লইয়! গিয়া তাহার হাত পা! বাঁধিয়া রাখিতে হইয়াছিল, এবং সে 
ইচ্ছামত অঙ্গ সঞ্চালন করিতে না পারে, এ জন্য লাইকরলিটি দিয়া তাহার অঙ্গের স্থানে 
স্থানে ঘা করিয়! দিতে হইয়াছিল | উদরিকের কথা সকলেই জানে । আমার নিকট এক 
জন ওদরিক বিশেষ পরিচিত ছিলেন। তিনি উঁ্দরিকতার অনুচিত অনুশীলনের ও পরিতৃপ্তি 
জন্য গ্রহণী রোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন। তিনি বেশ জানিতেন যে, ছুম্পচনীয় দ্রব্য আহার 
করিলেই তাহার গীড়া বৃদ্ধি হইবে । সে জন্য লোভ সম্বরণের যথেষ্ট চেষ্টা করিতেন, কিন্তু 
কোন মতেই কৃতকাৰ্য্য হইতে পারেন নাই । বল! বাহুল্য যে, তিনি অকালে মৃত্যুগ্রাসে 
পতিত হইলেন। বাপু হে! এই মকল কি সুখ? ইহার আবার প্রমাণ প্রয়োগ চাই? 

শিষ্য । এখন বোধ হয়, আপনি বাহাঁকে সুখ বলিতেছেন, তাহ! বুঝিয়াছি। ক্ষণিক 
যে সুখ, তাহ! সুখ নহে । 

গুরু। কেন নহে? আমি জীবনের মধ্যে যদি একবার একটি গোলাপ ফুল দেখি, 
কি একটি গান শুনি, আর পরক্ষণেই সব ভুলিয়া যাই, তবে সে সুখ বড় ক্ষণিক সুখ, কিন্ত 
সে সুখ কি সুখ নহে? তাহা সত্যই সুখ । 

শিষ্য । সে সুখ ক্ষণিক অথচ যাহার 05 তাহ! সুখ নহে, দুঃখের 
প্রথমাবস্থা মাত্র। এখন বুঝিয়াছি কি? 

গুরু । এখন পথে আসিয়াছ । কিন্তু এ ব্যাখ্যা ত ব্যতিরেকী। কেবল ব্যতিরেকী 
ব্যাখ্যায় সবটুকু পাওয়া যাইবে না। সুখ ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারেন 
(১) স্থায়ী, (২) ক্ষণিক | ইহার মধ্যে 

শিষ্য । স্থায়ী কাহাকে বলেন? মনে করুন, কোন ইন্দ্রিয়াসক্ত ব্যক্তি পাচ বৎসর 
ধরিয়া ইন্দ্রিয়-সুখ ভোগ করিতেছে । কথাটা নিতান্ত অসম্ভব নহে। তাহার সুখ কি ক্ষণিক ? 

গুরু। প্রথমত, সমস্ত জীবনের তুলনায় পাঁচ বৎসর মুহূর্ত মাত্র। তুমি পরকাল 
মান, না মান, আমি মাঁনি। অনন্ত কালের তুলনায় পাঁচ বৎসর কতক্ষণ? কিন্তু আমি 
পরকালের ভয় দেখাইয়া কাহাকেও ধাম্মিক করিতে চাহি ন।। কেন না, অনেক লোক 
পরকাল মানে না__ মুখে মানে ত হৃদয়ের ভিতর মানে না? মনে করে, ছেলেদের জুজুর 
ভয়ের মত মানুষকে শান্ত করিবার একটা প্রাচীন কথা মাত্র । তাই আজিকালি অনেক 
লোক পরকাঁলের ভয়ে ভয় পায় না। পরকালের দুঃখের ভয়ের উপর যে ধর্মের ভিত্তি, 
তাহ। এই জন্য সাধারণ লোকের হৃদয়ে সর্বত্র বলবান্‌ হয় না। “আঁজিকাঁর দিনে” 
বলিতেছি ; কেন না, এক সময়ে এদেশে সে ধর্ম বড় বলবান্ই ছিল বটে। এক সময়ে, 
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ইউরোপেও বড় বলবান্‌ ছিল বটে, কিন্তু এখন বিজ্ঞানময়ী উনবিংশ শতাব্দী। সেই রক্ত- 
মাংল-পূতিগন্ধ-শালিনী, কামান-গোলা-বারুদ-ব্রীচইলোডর-টপ্পাডো প্রভৃতিতে শোভিত 
রাক্ষসী,_এক হাতে শিল্পীর কল চালাইতেছে, আর এক হাতে ঝাঁটা ধরিয়া, যাহ! প্রাচীন, 
যাহা পবিত্র, যাহ! সহস্র সহস্র বৎসরের যত্বের ধন, তাহ! ঝাঁটা ইয়। ফেলিয়া দিতেছে । সেই 
পোড়ারমুখী, এদেশে আসিয়াও কালা মুখ দেখাইতেছে। তাহার কুহকে পড়িয়া, তোমার 
মত সহজ সহজ্র শিক্ষিত, অশিক্ষিত, এবং অদ্ধশিক্ষিত বাঙ্গালী পরকাল আর মানে না। 
তাই আমি এই ধৰ্ম্মব্যাখ্যায় যত পারি, পরকালকে বাদ দিতেছি। তাহার কারণ এই যে, 
যাহ। তোমাদের হৃদয়ক্ষেত্রে নাই, তাহার উপর ভিত্তি সংস্থাপন করিয়া আমি ধর্মের মন্দির 
গড়িতে পারিব না। আর আমার বিবেচনায়, পরকাল বাদ দিলেই ধর্ম ভিত্তিশুন্ত হইল 
না। কেন না, ইহলোকের সুখও কেবল ধৰ্মমূলক, ইহকালের ছুঃখও কেবল অধন্মমূলক । 
এখন ইহকালের দুঃখকে সকলেই ভয় করে, ইহকালের সুখ সকলেই কামনা করে। এজন্য 
ইহকালের সুখ দুঃখের উপরও ধন্ম সংস্থাপিত হইতে পারে । এই ছুই কারণে, অর্থাৎ 
ইহকাল সর্ধ্ববাদিসম্মত, এবং পরকাল সর্বববাদিসন্মত নহে বলিয়া, আমি কেবল ইহকাঁলের 
উপরই ধর্মের ভিত্তি সংস্থাপন করিতেছি । কিন্তু “স্থায়ী সুখ কি?” যখন এ প্রশ্ন উঠিল, 
তখন ইহার প্রথম উত্তরে অবশ্য বলিতে হয় যে, অনন্তকালস্থায়ী যে সুখ, ইহকাল 
পরকাল উভয় কালব্যাগী যে সুখ, সেই সুখ স্থায়ী সুখ । কিন্তু ইহার দ্বিতীয় উত্তর 
আছে। 

শিষ্য । দ্বিতীয় উত্তর পরে শুনিব, এক্ষণে আর একট! কথার মীমাংস। করুন। মনে 
করুন, বিচারার্থ পরকাল স্বীকার করিলাম। কিন্তু ইহকালে যাহা সুখ, পরকালেও কি 
তাই সুখ? ইহকালে যাহা দুঃখ, পরকালেও কি তাই দুঃখ? আপনি বলিতেছেন, 
ইহকালিপরকালব্যাগী যে সুখ, তাহাই স্ুখ-_একজাতীয় সুখ কি উভয়কালব্যাগী হইতে 
পারে? { 

গুরু। অন্য প্রকার বিবেচনা করিবার কোন কারণ আমি অবগত নহি। কিন্তু এ 
কথার উত্তর জন্য ছুই প্রকার বিচার আবশ্যক | যে জন্মান্তর মানে, তাহার পক্ষে এক প্রকার, 
আর যে জন্মান্তর মানে না, তাহার পক্ষে আর এক প্রকার। তুমি কি জন্মান্তর মান? 

শিষ্য । না। 

গুরু। তবে, আইস । যখন পরকাল স্বীকার করিলে অথচ জন্মান্তর মানিলে না, 
তখন দুইটি কথা স্বীকার করিলে ;_প্রথম এই শরীর থাকিবে না, সুতরাং শারীরিকী 
বৃত্তিনিচয়জনিত যে সকল সুখ দুঃখ, তাহ! পরকালে থাকিবে না। দ্বিতীয় শরীর ব্যতিরিক্ত 
যাহা, তাহা থাকিবে, অর্থাৎ ত্ৰিবিধ মানপিক বৃত্তিগুলি থাকিবে, স্থৃতরাং মানসিক বৃত্তিজনিত 


সপ্তম অধ্যায় 2 সামপ্রস্য ও সুখ ৩৩ 


যে সকল স্থুখ দুঃখ, তাহা পরকালেও থাকিবে । পরকালে এইরূপ স্থুখের আধিক্যকে স্বর্গ 
বলা যাইতে পারে, এইরূপ দুঃখের আধিক্যকে নরক বলা যাইতে পারে। 

শিষ্য । কিন্তু যদি পরকাল থাকে, তবে ইহ! ধর্ম্মব্যাখ্যার অতি প্রধান উপাদান 
হওয়াই উচিত । তজ্জন্য অন্যান্য ধৰ্ম্মব্যাখ্যায় ইহাই প্রধানত্ব লাভ করিয়াছে । আপনি 
পরকাল মানিয়াও যে উহ! ধর্মব্যাখ্যায় বঞ্জিত করিয়াছেন, ইহাতে আপনার ব্যাখ্যা অসম্পূর্ণ 
ও ভ্রান্ত হইয়াছে বিবেচনা করি । 

গুরু। অসম্পূর্ণ হইতে পারে। সে কথাতেও কিছু সন্দেহ আছে। অসম্পূর্ণ 
হউক বা না হউক, কিন্তু ভ্রান্ত নহে। কেন না, স্থুখের উপায় যদি ধর্ম হইল, আর 
ইহকালের যে সুখ, পরকালেও যদি সেই সুখই সুখ হইল, তবে ইহকালেরও যে ধর্ম, 
পরকালেরও সেই ধর্ম । পরকাল নাই মান, কেবল ইহকালকে সার করিয়াও সম্পূর্ণরূপে 
ধান্সিক হওয়া যায়। ধৰ্ম্ম নিত্য। ধৰ্ম্ম ইহকালেও ন্ুুখপ্রদ, পরকালেও সুখপ্রদ । তুমি 
পরকাল মান আর না মান-_ধর্্মাচরণ করিও, তাহ! হইলে ইহকালেও সুখী হইবে, 
পরকালেও সুখী হইবে । রি 

শিষ্য । আপনি নিজে পরকাল মানেন-কিছু প্রমাণ আঁছে বলিয়া মানেন, না, 
কেবল মানিতে ভাল লাগে, তাই মানেন? 

গুরু। যাহার প্রমাণাভাব, গ্তাহা আমি মানি না। পরকালের প্রমাণ আছে 
বলিয়াই পরকাল মানি । 

শিষ্য । যদি পরকালের প্রমাণ আছে, যদি আপনি নিজে পরকালে বিশ্বাসী, তবে 
আমাকে তাহা মানিতে উপদেশ দিতেছেন না কেন? আমাকে সে সকল প্রমাণ 
বুঝাইতেছেন না কেন ? 

গুরু। আমাকে ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, সে প্রমাপগুলি বিবাদের স্থল । 
প্রমাণগুলির এমন কোন দোষ নাই যে, সে সকল বিবাদের সুমীমাংসা হয় না, ব| হয় নাই। 
তবে আধুনিক বৈজ্ঞানিকদিগের কুসংস্কারবশত বিবাঁদ মিটে না। বিবাদের ক্ষেত্রে অবতরণ 
করিতে আমার ইচ্ছা নাই এবং প্রয়ৌজনও নাই । প্রয়োজন নাই, এই জন্য বলিতেছি যে, 
আমি তোমাকে উপদেশ দিতেছি: যে, পবিত্র হও, শুদ্ধচিত্ত হও, ধৰ্ম্মাত্ম। হও। ইহাই 
যথেষ্ট । আমরা এই ধর্ম্মব্যাখ্যার ভিতর যত প্রবেশ করিব, ততই দেখিব যে, এক্ষণে 
যাহাকে সমুদয় চিত্ববৃত্তির সর্ববাঙ্গীণ ক্ষৃত্তি ও পরিণতি বলিতেছি, তাহার শেষ ফল পবিত্রতা 
চিত্তশুদ্ধি তুমি পরকাল যদি নাও মান, তথাপি শুদ্ধচিত্ত ও পবিত্রাত্মা হইলে নিশ্চয়ই 
তুমি পরকালে স্থুখী হইবে। যদি চিত্ত শুদ্ধ হইল, তবে ইহলোকই স্বর্গ হইল, তখন 
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পরলোকে স্বর্গের প্রতি আর সন্দেহ কি? যদি তাই হইল, তবে, পরকাল মানা না-মানাতে 
বড় আসিয়! গেল না। যাহারা পরকাল মানে না, ইহাতে ধর্ম তাহাদের পক্ষে সহজ 
হইল ; যে ধৰ্ম্ম তাঁহার! পরকালমূলক বলিয়া এত দিন অগ্রাহ্য করিত, তাহার! এখন সেই 
ধর্মকে ইহকালমূলক বলিয়া অনায়াসে গ্রহণ করিতে পারিবে। আর যাহারা পরকালে 
বিশ্বাস করে, তাহাদের বিশ্বাসের সঙ্গে এ ব্যাখ্যার কোন বিবাদ নাই। তাহাদের বিশ্বাস 
দিন দিন দৃঢ়তর হউক, বরং ইহাই আমি কামনা করি। 
শিষ্য । আপনি বলিয়াছিলেন যে, ইহকাল-পরকালব্যাগী যে সুখ, তাহাই সুখ । 
একজাতীয় সুখ উভয় কালব্যাগ্ী হইতে পারে। যে জন্মান্তর মানে না, তাহার পক্ষে এই 
তত্ব যে কারণে গ্রাহ্য, তাহ বুঝাঁইলেন | যে জন্মান্তর মানে, তাহার পক্ষে কি? 
গুরু। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, অনুশীলনের সম্পূর্ণতায় মোক্ষ । অন্তুশীলনের পূর্ণ- 
মাত্রায় আর পুনর্জন্ম হইবে না । ভক্তিতত্ব যখন বুঝাইব, তখন এ কথা আরও স্পষ্ট বুঝিবে। 
শিশ্যু। কিন্তু অনুশীলনের পূর্ণমাত্রা ত সচরাচর কাহার কপালে ঘটা সম্ভব নহে । 
যাহাদের অনুশীলনের সম্পর্ণতা ঘটে নাই, তাহাদের” পুনর্জন্ম ঘটিবে। এই জন্মের 
অনুশীলনের ফলে তাহার! কি পরজন্মে কোন সুখ প্রাপ্ত হইবে? 

গুরু । জন্মাস্তরবাঁদের স্থুল মর্শ্মই এই যে, এ জন্মের কর্মফল পরজন্মে পাওয়া যায়। 

সমস্ত কর্মের সমবায় অন্ুশীলন। অতএব এ জন্মের অনুশীলনের যে শুভ ফল, তাহা 
অন্ুশীলনবাদীর মতে পরজন্মে অবশ্য পাওয়া যাইবে । শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং এ কথা অর্জুনকে 

বলিয়াছেন। k 
“তন্ত্র তং বুদ্ধিংযোগং লভতে পৌব্যদেহিকম্” ইত্যাদি 
গীতা। ৪৩। ৬। 
শিল্ত । এক্ষণে আমরা মূল কথা হইতে অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছি। কথাটা 
হইতেছিল, স্থায়ী সুখ কি? তাহার প্রথম উত্তরে আপনি বলিয়াছেন যে, ইহকালে ও 
পরকালে চিরস্থায়ী যে সুখ, তাহাই স্থায়ী সুখ । ইহার দ্বিতীয় উত্তর আছে. বলিয়াছেন। 
দ্বিতীয় উত্তর কি? 

গুরু । দ্বিতীয় উত্তর যাহারা পরকাল মানে না, তাহাদের জন্য । ইহজীবনই যদি 

সব হইল, মৃত্যুই যদি জীবনের অন্ত হইল, তাহা হইলে, যে সুখ সেই অন্তকাল পর্য্যন্ত 
থাকিবে, তাহাই স্থায়ী সুখ। যদি পরকাল না থাকে, তবে ইহজীবনে যাহ! চিরকাল থাকে, 
তাহাই স্থায়ী স্ুখ। তুমি বলিতেছিলে, পাচ সাঁত দশ বৎসর ধরিয়া কেহ কেহ ইন্দিয়নুখে 
. নিমগ্ন থাকে । কিন্তু পাঁচ সাত দশ বৎসর কিছু চিরজীবন নহে । যে পাঁচ সাত দশ বংসর 
ধরিয়া ইন্দ্রিয় পরিতর্পণে নিযুক্ত আছে, তাহারও মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত সে সুখ থাকিবে না। 
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তিনটির একটি না একটি কারণে অবশ্য অবশ্য, তাহার সে সুখের স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া যাইবে। 
(১) অতিভোগজনিত গ্লানি বা বিরাগ-_অতিতৃপ্তি ; কিম্বা (২) ইন্দ্িয়াসক্তিজনিত অবশ্যস্তাবী 
রোগ বা অসামর্থ্য ; অথবা (৩) বয়োবৃদ্ধি। অতএব এ সকল সুখের ক্ষণিকত্ব আছেই আছে । 

শিয়। আর যে সকল বৃত্তিগুলিকে উৎকৃষ্ট বৃত্তি বলা যায়, সেগুলির অনুশীলনে 
যে সুখ, তাহা কি ইহজীবনে চিরস্থায়ী ? 

গুরু। তদ্বিষয়ে অণু মাত্র সন্দেহ নাই। একটা সামান্য উদাহরণের দারা বুঝাইব। 
মনে কর, দয়া বৃত্তির কথা হইতেছে । পরোপকারে ইহার অনুশীলন ও চরিতার্থতা । এ 
বৃত্তির দোষ এই যে, যে ইহার অনুশীলন আরন্ত করে নাই, সে ইহার অনুশীলনের সুখ 
বিশেষরূপে অনুভব করিতে পারে না । কিন্তু ইহ! যে অন্ুশীলিত করিয়াছে, সে জানে, 
দয়ার অনুশীলন ও চরিতার্থতায়, অর্থাৎ পরোপকারে এমন তীব্র সুখ আছে যে, নিকৃষ্ট 
শ্রেণীর এন্ড্িয়িকেরা সর্ববলো কন্ুন্দরীগণের সমাগমেও সেরূপ তীব্র সুখ অনুভূত করিতে 
পারে না। এ বৃত্তি যত অনুশীলিত করিবে, ততই ইহার ন্ুখজনকতা৷ বাড়িবে। নিকৃষ্ট 
বৃত্তির ন্যায় ইহাতে গ্লানি জন্মে না, অতিতৃপ্তিজনিত বিরাগ জন্মে না, বৃত্তির অসামর্থ্য 
বা দৌর্ববল্য জন্মে না, বল ও সামর্থ্য বরং বাড়িতে থাকে । ইহার নিয়ত অনুশীলন পক্ষে 
কোন ব্যাঘাত নাই। দিক দিবসে দুই বার, তিন বার, ন! হয় চারি বার আহার করিতে 
পারে৷. অন্ান্ত এন্দ্িয়িকের ভোগেরও সেইরূপ সীমা আছে। কিন্তু পরোপকার দণ্ডে 
দণ্ডে, পলকে পলকে করা যায়। _ মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত ইহার অনুশীলন চলে। অনেক লোক 
মরণকাঁলেও একটি কথা বা একটি ইঙ্গিতের দ্বারা লোকের উপকার করিয়া গিয়াছেন। 
আডিসন মৃত্যুকালেও কুপথাবল্বী যুবাকে ডাকিয়া, বলিয়াছিলেন, দেখ, ধান্সিক 
(Christian) কেমন সুখে মরে!” 

তার পর, পরকালের কথা বলি। যদি জন্মান্তর না মানিয়৷ পরকাল স্বীকার করা 
যায়, তবে ইহা বলিতে হইবে যে, পরকালেও আমাদের মানসিক বৃত্বিগুলি থাকিবে, সুতরাং 
এ দয়া বৃত্তিটিও থাকিবে । আমি ইহাকে যেরূপ অবস্থায় লইয়। যাইব, পারলৌকিক 
প্রথমাবস্থায় ইহার সেই অবস্থায় থাক! সম্ভব ; কেন না, হঠাৎ অবস্থান্তরের উপযুক্ত কোন 
কারণ দেখা যায় না। আমি যদি ইহা উত্তমরূপে অন্ুশীলিত_ ও সুখপ্রদ অবস্থায় লইয়৷ 
যাই, তবে উহা পরলোকেও আমার পক্ষে সুখপ্রদ হইবে । সেখানে আমি ইহা! অন্ুশীলিত 
ও চরিতার্থ করিয়। ইহলোকের অপেক্ষা, অধিকতর সুখী হইব। 

শিষ্য। এ সকল সুখ-স্বপ্র মাত্র_অতি_ শ্রদ্ধেয় কথা) দয়ার অনুশীলন ও 
চরিভার্থতা কর্দমাধীন। পরোপকার কর্মমাত্র। আমার কর্মোন্রিয়গুলি, আমি শরীরের সঙ্গে 
এখানে রাখিয়া গেলাম, সেখানে কিসের দ্বারা কর্ম্ম করিব? 


৩৬ ধর্ম্মতত্ব ; 

গুরু । কথাটা কিছু নির্ব্বোধের মত বলিলে। আমরা ইহাই জানি যে, যে চৈতন্য 
শরীরবদ্ধ, সেই চৈতন্তের কর্ম কর্ম্মেন্দিয়সাধ্য। কিন্তু যে চৈতন্য শরীরে বদ্ধ নহে, তাহারও 
কম্ম যে কর্্মেন্সিয়সাপেক্ষ, এমত বিবেচন! করিবার কোন কারণ নাই। ইহা যুক্তিসঙ্গত 
নহে। 

শিশ্য। ইহাই যুক্তিসঙ্গত। অন্যথা-সিদ্ধি-শৃন্যস্ত নিয়তপূর্ববর্তিতা কারণত্বং। কর্ণ 
অন্যথা-সিদ্ধি-শৃন্ত । কোথাও আমরা দেখি নাই যে, কর্মোন্দিয়শুন্তয যে, সে কর্ম 
করিয়াছে । 

গুরু। ঈশ্বরে দেখিতেছ। যদি বল ঈশ্বর মানি না, তোমার সঙ্গে আমার বিচার 
ফুরাইল। আমি পরকাল হইতে ধর্কে- বিষুক্ত করিয়া বিচার করিতে প্রস্তুত আছি, 
কিন্ত ঈশ্বর হইতে ধর্ম্মকে বিযুক্ত করিয়া বিচার করিতে প্রস্তুত নহি। আর যদি বল, ঈশ্বর 
সাকার, তিনি শিল্পকারের মত হাতে করিয়া জগৎ গড়িয়াছেন, তাহা হইলেও তোমার সঙ্গে 
বিচার ফুরাইল। কিন্তু ভরসা করি, তুমি ঈশ্বর মান এবং ঈশ্বরকে নিরাকার বলিয়াও 
স্বীকার কর। যদি তাহা কর, তবে কর্মোন্দিয়শৃন্য নিরাকারের কর্ম্মকর্তৃত্ব স্বীকার করিলে। 
কেন না, ঈশ্বর সর্ব্বকর্তা, সবববঅষ্টা । 

পরলোকে জীবনের অবস্থা স্বতন্ত্র । অতএব প্রয়োজনও স্বতন্ত্র । ইন্দ্রিয়ের প্রয়োজন 
না হওয়াই সম্ভব । 

শিষ্য। হইলে হইতে পারে। কিন্তু এ সকল আন্দাঁজি কথা । আন্দাজি কথার 
প্রয়োজন নাই । 

গুরু। আন্দাজি কথা, ইহা আমি স্বীকার করি। বিশ্বাস করা, না করার পক্ষে 
তোমার সম্পূর্ণ অধিকার আছে, ইহাও আমি স্বীকার করি। আমি যে দেখিয়া 
আসি নাই, ইহা বোধ করি বলা বাহুল্য । কিন্তু এ সকল আন্দাঁজি কথার একটু মূল্য 
আছে। যদি পরকাল থাকে, আর যদি Law 0 Continuity অর্থাৎ মানসিক অবস্থার 
ত্রমান্বয় ভাব সত্য হয়, তবে পরকাল সম্বন্ধে যে অন্য কোনরূপ সিদ্ধান্ত করিতে পার, আমি 
এমন পথ দেখিতেছি না । এই ক্রমান্য় ভাবটির প্রতি বিশেষ মনোযোগ করিবে। হিন্দু, 
খৃষ্টীয়, বা ইস্লামী যে স্বৰ্গনরক, তাহ! এই নিয়মের বিরুদ্ধ ৷ 

শিশ্ত। যদি পরকাল মাঁনিতে পারি, তবে এটুকু না হয় মানিয়া লইব। যদি 
হাতীটা গিলিতে পারি, তবে হাতীর কানের ভিতর যে মশাটা ঢুকিয়াছে, তাহা গলায় 
বাধিবে না। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, এ পরকালের শাঁসনকর্তৃত্ব কই ? 

গুরু। যাহারা স্বর্গের দণ্ধর গড়িয়াছে, তাহারা পরকালের শাসনকর্তা গড়িয়াছে। 
‘ আমি কিছুই গড়িতে বসি নাই। আমি মনুত্যজীবনের সমালোচনা করিয়া, ধর্মের যে স্থল 
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মৰ্ম্ম বুঝিয়াছি, তাহাই তোমাকে বুঝাইতেছি। কিন্ত একটা কথ৷ বলিয়। রাখায় ক্ষতি নাই । 
যে পাঠশালায় পড়িয়াছে, সে যে দিন পাঠশালা ছাড়িল, সেই দিনই একটা মহামহোপাধ্যায় 
পণ্ডিতে পরিণত হইল না। কিন্তু সে কালক্রমে একট! মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতে পরিণত 
হইতে পারে, এমত সম্ভাবনা রহিল। আর যে একেবারে পাঠশালায় পড়ে নাই, জন 
টয়ার্ট মিলের মত পৈতৃক পাঠশীলাতেও পড়ে নাই, তাহার পণ্ডিত হইবার কোন সম্ভাবনা 
নাই। ইহলোককে আমি তেমনি একটি: পাঠশালা! মনে করি। যে এখান হইতে 
সদ্বৃত্তিগুলি মাঞ্জিত ও অন্ুশীলিত করিয়! লইয়! যাইবে, তাহার সেই বৃত্তিগুলি ইহলোকের 
কল্পনাতীত স্প্তি প্রাপ্ত হইয়া সেখানে তাহার অনন্ত সুখের, কারণ হইবে, এমন সম্ভব । 
আর যে জদ্বৃত্তিগুলির অনুশীলন অভাবে অপক্াবস্থায় পরলোকে লইয়া যাইবে, তাহার 
পরলোকে কোন সুখেরই সম্তাবন! নাই। আর যে কেবল অসদ্বৃত্বিগুলি স্কুরিত করিয়া 
পরলোকে যাইবে, তাহার অনন্ত দুঃখ । জন্মান্তর যদি না মান! যায়, তবে এইরূপ স্বর্গ 
নরক মানা যায়। কৃমি-কীট-সন্কুল অবর্ণনীয় হুদরূপ নরক বা অগ্পরোকষ্ঠ-নিনাদ-মধুরিত, 
উৰ্ব্বশী মেনক! রন্তাদির নৃত্যসমাকুলিত, নন্দন-কানন-কুন্ুম-সুবাস-সমুল্লাসিত স্বর্গ মানি 
না। হিন্দুধর্ম মানি, হিন্দুধর্মের “বখামি”গুলা নি না। আমার শিত্যদিগেরও মানিতে 
নিষেধ করি। 

শিষ্য। আমার মত শিষ্যের মানিবার কোন সম্ভাবনা দেখি না। সম্প্রতি পরকালের 
কথা ছাড়িয়! দিয়া, ইহকাল লইয়া সুখের যে ব্যাখ্য। করিতেছিলেন, তাহার স্থত্র পুনগ্র হণ 
করুন। 

গুরু। বোধ হয় এতক্ষণে বুঝাইয়া থাকিব যে, পরকাল বাদ দিয়! কথ! কহিলেও, 
কোন কোন সুখকে স্থায়ী, কোন কোন সুখের স্থায়িত্বাভাবে তাহাকে ক্ষণিক বল! যাইতে 
পারে। 

শিষ্য । বোধ হয় কথাটা! এখনও বুঝি নাই। আমি একটা টগ্সা শুনিয়৷ আসিলাম, 
কি একখানা নাটকের অভিনয় দেখিয়া আসিলাঁম | তাহাতে কিছু আনন্দ লাভও করিলাম। 
সে সুখ স্থায়ী না ক্ষণিক ? 

গুরু । যে আনন্দের কথা তুমি মনে ভাবিতেছ, বুঝিতে পারিতেছি, তাহা ক্ষণিক 
বটে, কিন্তু চিত্তরপ্জিনী বৃত্তির সমুচিত অনুশীলনের যে ফল, তাহা স্থায়ী সুখ । সেই স্থায়ী 
সুখের অংশ বা উপাদান বলিয়া, এ আনন্দটুকুকে স্থায়ী সুখের মধ্যে ধরিয়া লইতে হইবে। 
সুখ যে বৃত্তির অনুশীলনের ফল, এ কথাটা! যেন মনে থাকে । এখন বলিয়াছি যে, 
কতকগুলি বৃত্তির অন্ুশীলনজনিত যে সুখ, তাহা অস্থায়ী । শেষোক্ত সুখ আবার দ্বিবিধ 3: 
(১) যাহার পরিণামে দুঃখ, (২) যাহ! ক্ষণিক হইলেও পরিণামে দুঃখশুন্ত । ইন্দ্ৰিয়াদি 
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নিকৃষ্ট বৃত্তি সম্বন্ধে পুর্বে যাহা৷ বলা হইয়াছে, তাহাতে উহা৷ অবশ্য বুঝিয়াছ যে, এই 
বৃতিগুলির পরিমিত অন্গুশীলনে ছুঃখশন্য সুখ, এবং এই সকলের অসমুচিত অনুশীলনে যে 
সুখ, তাহারই পরিণাম দুঃখ । অতএব সুখ ত্রিবিধ। 

(১) স্থায়ী। 

(২) ক্ষণিক, কিন্তু পরিণামে ছুঃখশৃণ্য । 

(৩) ক্ষণিক, কিন্ত পরিণামে দুঃখের কারণ । 

শেষোক্ত সুখকে সুখ বলা অবিধেয়,_-উহ| দুঃখের প্রথমাবস্থা মাত্র। সুখ তবে, 
(১) হয়, যাহা স্থায়ী, (২) নয়, যাহা অস্থায়ী অথচ পরিণামে ছুঃখশূন্য । আমি যখন 
বলিয়াছি যে, সুখের উপায় ধর্ম, তখন এই অর্থে ই সুখ শব্দ ব্যবহার করিয়াছি । এই 
ব্যবহারই এই শব্দের যথার্থ ব্যবহার, কেন না, যাহা বস্তুত দুঃখের প্রথমাবস্থা, তাহাকে ভ্রান্ত 
বা পশুবৃস্তদিগের মতাবলম্বী হইয়া সুখের মধ্যে গণনা কর! যাইতে পারে না। যে জলে 
পড়িয়া ডুবিয়া মরে, জলের স্সিগ্কতীবশত তাহার প্রথম নিমজ্জনকালে কিছু স্ুখোপলব্ধি 
হইতে পারে। কিন্ত সে অবস্থা তাহার স্থুখের অবস্থা নহে, নিমজ্জনছুঃখের প্রথমাবস্থা 
মাত্র। তেমনি ছুঃখপরিণাম সুখও দুঃখের প্রথমাবস্থা__নিশ্চয়ই তাহা সুখ নহে । 

এখন তোমার প্রশ্নের উত্তর শোন। তুমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, «এই বৃত্তিকে 
বাড়িতে দিতে পারি, আর এই বৃত্তিকে বাড়িতে দিতে পারি না, ইহ! কোন্‌ লক্ষণ দেখিয়া 
নির্বাচন করিব? কোন্‌ কণ্টিপাতরে ঘবিয়া ঠিক করিব যে, এইটি পিতল 1” এই প্রশ্নের 
উত্তর এখন পাওয়া গেল। যে বৃত্তিগুলির অনুশীলনে স্থায়ী সুখ, তাহাকে অধিক বাড়িতে 
দেওয়াই কর্তৃব্য__যথা ভক্তি, গ্রীতি, দয়াদি। আর যেগুলির অনুশীলনে ক্ষণিক সুখ, তাহ 
বাড়িতে দেওয়| অকর্তব্য, কেন না, এ সকল বৃত্তির অধিক অন্তুশীলনের পরিণাম সুখ নহে। 
যতক্ষণ ইহাদের অনুশীলন পরিমিত, ততক্ষণ ইহা! অবিধেয় নহে__কেন না, তাহাতে পরিণামে 
দুঃখ নাই। তার পর আর নহে। অনুশীলনের উদ্দেশ্য সুখ ; যেরূপ অনুশীলনে সুখ জন্মে, 
দুঃখ নাই, তাহাই বিহিত। অতএব সুখই সেই কষ্টিপাতর। 


অঃম অধ্যায়।-_শারীরিকী বৃত্তি 


শি্যা। যে পর্য্যন্ত কথা হইয়াছে, তাহাতে বুঝিয়াছি, অনুশীলন কি। আর বুঝিয়াছি 
সুখ কি। বুৰিয়াছি অনুশীলনের উদ্দেশ্য সেই সুখ; এবং সামঞ্জস্ত তাঁহার সীমা । কিন্ত 
বৃত্বিগুলির অনুশীলন সম্বন্ধে বিশেষ উপদেশ কিছু এখনও পাই নাই। কোন্‌ বৃত্তির কি 
প্রকার অনুশীলন করিতে হইবে, তাহার কিছু উপদেশের প্রয়োজন নাই কি? 
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গুরু। ইহা শিক্ষাতত্ব। শিক্ষাতত্ব ধন্মতত্বের অন্তর্গত। আমাদের এই কথাবার্তার 
প্রধান উদ্দেশ্য তাহা নহে । আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য এই যে, ধর্ম কি তাহা বুঝি। তজ্জন্ত 
যতটুকু প্রয়োজন, ততটুকুই আমি বলিব । 

বৃত্তি চতুবিবধ বলিয়াছি; (১) শারীরিকী, (২) জ্ঞানার্জনী, (৩) কার্ধ্যকারিণী, 
(9) চিত্তরঞ্িনী। আগে শারীরিকী বৃত্তির কথা৷ বলিব__কেন না, উহাই সর্ববাগ্রে ক্ষুরিত 
হইতে থাকে। এ সকলের স্ষুত্তি ও পরিতৃপ্তিতে যে সুখ আছে, ইহ! কাহাকেও বুঝাইতে 
হইবে ন|। কিন্তু ধর্মের সঙ্গে এ সকলের কোন সম্বন্ধ আছে, এ কথা কেহ বিশ্বাস করে না। 

শিষ্য। তাহার কারণ বৃত্তির অন্ুশীলনকে ধর্ম কেহ বলে না । 

গুরু। কোন কোন ইউরোপীয় অন্ুশীলনবাদী বৃত্তির অন্ুশীলনকে ধন্ম বা ধর্ম্মস্থানীয় 
কোন একটা জিনিস বিবেচনা করেন, কিন্তু তাহারা এমন কথা বলেন না যে, শারীরিকী 
বৃত্তির অনুশীলন তাহার পক্ষে প্রয়োজনীয় ।* ৃ 

শিষ্য । আপনি কেন বলেন? 

গুরু । যদি সকল বৃত্তির অনুশীলন মনুয্যের ধর্ম হয়, তবে শারীরিকী বৃত্তির 
অন্ুশীলনও অবশ্য ধর্ম । কিন্তু সে কথা না হয় ছাড়িয়া দাও। লোকে সচরাচর যাহাঁকে 
ধৰ্ম্ম বলে, তাহার মধ্যে যে কোন প্রচলিত মত গ্রহণ কর, তথাপি দেখিবে যে, শারীরিকী 
বৃত্তির অনুশীলন প্রয়োজনীয় । যদি যাগযজ্ঞ ব্রতান্ুষ্ঠান ক্রিয়াকলাপকে ধর্ম বল ; যদি দয়া, 
দাক্ষিব্য, পরোপকারকে ধর্ম বল; যদি কেবল দেবতার উপাঁসন। বা ঈশ্বরোপাসনাকে ধর্ম 
বল; না হয় খুষ্টধর্্ম, বৌদ্ধধর্ম, ইস্লামধৰ্ম্মকে ধৰ্ম্ম বল, সকল ধর্মের জন্যই শাঁরীরিকী 
বৃত্তির অনুশীলন প্রয়োজনীয় । ইহা! কোন ধর্ম্মেরই মুখ্য উদ্দেশ্য নহে বটে, কিন্তু সকল 
ধর্মের বিদ্বনাশের জন্য ইহার বিশেষ প্রয়োজন । এই কথাটা কখনও কোন ধর্ম্মবেত্তা স্পষ্ট 
করিয়া বলেন নাই, কিন্তু এখন এ দেশে সে কথা বিশেষ করিয়া! বলিবাঁর প্রয়োজন হইয়াছে। 

শিষ্য । ধর্মের বিদ্ব বা কিরূপ, এবং শারীরিক বৃত্তির অনুশীলনে কিরূপে তাহার 
বিনাশ, ইহা বুঝাইয়া দিন । 

গুরু। প্রথম ধর, রোগ । রোগ ধর্মের বিদ্ব। যে গৌড়! হিন্দু রোগে পড়িয়া আছে, 
সে যাগবজ্ঞ, ব্রতনিয়ম, তীর্ঘদর্শন, কিছুই করিতে পারে না। যে গোঁড়া হিন্দু নয়, কিন্ত 
পরোপকার প্রভৃতি সদনুষ্ঠানকে ধর্ম্ম বলিয়া মানে, রোগ তাহারও ধর্মের বিদ্ব। রোগে যে 
নিজে অপটু, সে কাহার কি কার্ধ্য করিবে? যাহার বিবেচনায় ধর্মের জন্য এ সকল 
কিছুরই প্রয়োজন নাই, কেবল ঈশ্বরের চিন্তাই ধর্ম, রোগ তাহারও ধর্মের বিদ্ব। কেন না, 
রোগের যন্ত্রণাতে ঈশ্বরে মন নিবিষ্ট হয় নাঃ অন্ততঃ একাগ্রতা থাকে নাঃ কেন না, চিত্তকে 


* Herbert Spencer বলেন । গ চিহ্নিত ক্রোড়পত্র দেখ । 
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শারীরিক যন্ত্রণায় অভিভূত করিয়া রাখে, মধ্যে মধ্যে বিচলিত করে । রোগ কর্মীর কর্ম্মের 
বিদ্ধ, যোগীর যোগের বিস্ন, ভক্তের ভক্তির সাধনের বিব্ব। রোগ ধর্মের পরম বিদ্বু। 
এখন তোমাকে বুঝাইতে হইবে না যে, শারীরিক বৃত্তি সকলের সমুচিত অনুশীলনের 


অভাঁবই প্রধানত? রোগের কারণ । 
শিশ্ত। যে হিম লাগান কথাটা গোড়ায় উঠিয়াছিল, তাহাও কি অনুশীলনের 


অভাব? 

গুরু। ত্রগিন্দরিয়ের স্বাস্থ্যকর অনুশীলনের ব্যাঘাত । শারীর তত্ববিদ্ঞাতে তোমার 
কিছুমাত্র অধিকার থাকিলেই তাহা বুঝিতে পারিবে । 

শিষ্য । তবে দেখিতেছি যে, জ্ঞানার্জনী বৃত্তির সমুচিত অনুশীলন না হইলে, শারীরিকী 
বৃত্তির অনুশীলন হয় না। 


গুরু । না, তা হয় না। সমস্ত বৃত্তিগুলির যথাযথ অনুশীলন পরস্পরের অনুশীলনের 
সাপেক্ষ । কেবল শারীরিকী বৃত্তির অনুশীলন জ্ঞানার্জনী বৃত্তির সাপেক্ষ, এমত নহে । 
কাৰ্য্যকারিণী বৃত্তিগুলিও তৎসাঁপেক্ষ। কোন্‌ কার্য কি উপায়ে কর! উচিত, কোন্‌ বৃত্তির 
কিসে অনুশীলন হইবে, কিসে অনুশীলনের অবরোধ হইবে, ইহা। জ্ঞানের দ্বারা জানিতে 
হইবে । জ্ঞান ভিন্ন তুমি ঈশ্বরকেও জানিতে পারিবে না । কিন্তু সে কথা এখন থাক । 

শিষ্য । এখন থাকিলে চলিবে না । যদি বৃত্তিগুলির অনুশীলন পরস্পর সাপেক্ষ, 
তবে কোন্গুলির অনুশীলন আগে আঁরন্ত করিব? 

গুরু। সকলগুলিরই যথাসাধ্য অনুশীলন এককালেই আরম্ভ করিতে হইবে: 
অর্থাৎ শৈশবে । 

শিষ্য । আশ্চর্য্য কথা! শৈশবে আমি জানি না যে, কি প্রকারে কোন্‌ বৃত্তির 
অনুশীলন করিতে হইবে । তবে কি প্রকারে সকল বৃত্তির অনুশীলন করিতে প্রবৃত্ত 
হইব? 

গুরু। এই জন্য শিক্ষকের সহায়ত আবশ্যক । শিক্ষক এবং শিক্ষা ভিন্ন কখনই 
মনুষ্য মনুষ্য হয় না। সকলেরই শিক্ষকের আশ্রয় লওয়৷ কর্তব্য। কেবল শৈশবে কেন, 
চিরকালই আমাদের পরের কাছে শিক্ষার প্রয়োজন । এই জন্য হিন্দুধর্ম গুরুর এত মান। 
আর গুরু নাই, গুরুর সম্মান নাই, কাজেই সমাজের উন্নতি হইতেছে না । ভক্তিবৃত্তির 
অনুশীলনের কথা যখন বলিব, তখন এ কথা মনে থাকে যেন। এখন যাহ! বলিতেছিলাম, 
তাহা বলি। ্ 

(২) বৃত্তি সকলের এইরূপ পরস্পর সাঁপেক্ষতা হইতে শারীরিকী বৃত্তি অনুশীলনের 
দ্বিতীয় প্রয়োজন, অথব। ধন্মের দ্বিতীয় বিদ্বের কথা পাঁওয়! যায় । যদি অন্যান্য বৃত্তিগুলি 


অষ্টম অধ্যায়ঃ শারীরিকী বৃত্তি ৪১ 


শারীরিক বৃত্তির সাপেক্ষ হইল, তরে জ্ঞানার্জনী প্রভৃতি বৃত্তির সম্যক্‌অনুনীলনের জন্য 
শারীরিকী বৃত্তি সকলের সম্যক্‌ অনুশীলন চাই। বাস্তবিক, ইহা প্রসিদ্ধ যে, শারীরিক 
শক্তি সকল বলিষ্ঠ ও পুষ্ট না থাকিলে মানসিক শক্তি সকল বলিষ্ঠ ও পুষ্ট হয় না, অথবা! 
অসম্পূর্ণ ক্ষৃত্তি প্রাপ্ত হয়। শারীরিক স্বাস্থ্যের জন্য মানসিক স্বাস্থ্যের প্রয়োজন, মানসিক 
স্বাস্থ্যের জন্য শারীরিক স্বাস্থ্যের প্রয়োজন, ইউরোপীয় বিজ্ঞানবিদ্‌ পণ্ডিতের, শরীর ও 
মনের এই সম্বন্ধ উত্তমরূপে প্রমাণীকৃত করিয়াছেন। আমাদের দেশে এক্ষণে যে. কালেজি 
শিক্ষাপ্রণালী প্রচলিত, তাহার প্রধান নিন্দাবাদ এই যে, ইহাতে: শিক্ষার্থীদিগের শারীরিক 
্ষপ্তির প্রতি কিছু মাত্র দৃষ্টি থাকে না, এজন্য কেবল শারীরিক নহে, অকালে মানসিক 
অধঃপতনও উপস্থিত হয় । ধৰ্ম্ম মানসিক শক্তির উপর নির্ভর করে; কাজে কাজেই ধর্মেরও 
অধোগতি ঘটে । 

(৩) কিন্ত এ সম্বন্ধে তৃতীয় তত্ব, বা তৃতীয় বিদ্ধ আরও গুরুতর । যাহাঁর 
শারীরিক বৃত্তি সকলের সমুচিত অনুশীলন হয় নাই, দে আত্মরক্ষায় অক্ষম। যে 
আঁত্বরক্ষায় অক্ষম, তাহার নির্ধিবদ্ধে ধন্মাচরণ কোথায়? সকলেরই শক্র আছে।: দন্ম্য 
আছে। ইহারা সর্ব! ধর্মাচরণের বিদ্ধ করে। তভিন্ন অনেক সময়ে যে বলে শত্রুদমন 
করিতে না পারে, সে বলাভাব হেতুই আত্মরক্ষার্থ অধন্মা অবলম্বন করে। আত্মরক্ষা এমন 
অলঙজ্বনীয় যে, পরম ধান্সিকও এমন অবস্থায় অধন্ম অবলম্বন পরিত্যাগ করিতে পারে না । 
মহাঁভারতকার, “অশ্বথাম। হত ইতি গজঃ” ইতি উপন্যাসে ইহার উত্তম উদাহরণ কল্পনা 
করিয়াছেন। বলে দ্রোণাচাধ্যকে পরাভব করিতে অক্ষম হইয়া রাজ ন্যায় পরম 
ধান্মিকও মিথ্য। প্রবঞ্চনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন । 

শিষ্য । প্রাচীন কালের পক্ষে এ সকল কথা খাটিলে খাটিতে পারে, কিন্তু এখনকার 
সভ্য সমাজে রাজাই সকলের রক্ষা করেন। এখন কি আত্মরক্ষায় সকলের সক্ষম হওয়া 
তাদৃশ প্রয়োজনীয়? 

গুরু। রাজা সকলকে রক্ষা করিবেন, এইট! আইন বটে । কিন্তু কাধ্যতঃ তাহ! 
ঘটে না। রাজা সকলকে রক্ষা করিয়া উঠিতে পারেন না। পাঁরিলে এত খুন, জখম, চুরি 
ডাকাতি, দাঙ্গা মারামারি প্রত্যহ ঘটিত ন1।  পুলিসের বিজ্ঞাপন সকল পড়িলে জানিতে 
পারিবে যে, যাহার! আত্মরক্ষায় অক্ষম, সচরাচর তাহাদের উপরেই এই সকল অত্যাচার 
ঘটে। বলবানের কাঁছে কেহ আগু হয় ন!। কিন্তু আত্মরক্ষার কথা তুলিয়া কেবল 
আপনার শরীর ব! সম্পত্তি রক্ষার কথা আমি বলিতেছিলাম না, ইহাঁও তোমার বুঝা-কর্ত্তব্য। 
যখন তোমাকে প্রীতিবৃত্তির অনুশীলনের কথা বলিব, তখন বুঝিবে যে, আত্মরক্ষা, যেমন 
আমাদের অনুষ্ঠেয় ধর্ম্ম, আপনার জ্রীপুত্র পরিবার স্বজন কুটুম্ব প্রতিবাসী প্রভৃতির রক্ষাও 


৪২ ধর্মমতত্ব 


তাদৃশ আমাদের অনুষ্ঠেয় ধর্মা। যে ইহ! করে না, সে পরম অধান্মিক । অতএব যাহার 
তছুপযোগী বল বা শারীরিক শিক্ষা হয় নাই, সেও অধান্মিক | 

(৪) আত্মরক্ষা, বা স্বজনরক্ষার এই কথা হইতে ধর্মের চতুর্থ বিদ্বের কথা 
উঠিতেছে। এই তত্ব অত্যন্ত গুরুতর; ধর্মের অতি প্রধান অংশ। অনেক মহাত্মা এই 
ধর্মের জন্য, প্রাণ পর্য্যন্ত, প্রাণ কি, সব্বস্থখ পরিত্যাগ করিয়াছেন। আমি স্বদেশরক্ষার 
কথা বলিতেছি। 

যদি আত্মরক্ষা এবং স্বজনরক্ষ! ধর্ম্ম হয়, তবে স্বদেশরক্ষাঁও ধর্মা। সমাজস্থ এক এক 
ব্যক্তি যেমন অপর ব্যক্তির সর্বস্ব অপহরণ মানসে আক্রমণ করে, এক এক সমাজ বা 
দেশও অপর সমাজকে সেইরূপ আক্রমণ করে। মনুষ্য যতক্ষণ ন! রাজার শাসনে বা ধর্ম্মের 
শাসনে নিরুদ্ধ হয়, ততক্ষণ কাড়িয়া খাইতে পারিলে ছাড়ে না। যে সমাজে রাজশীসন 
নাই, সে সমাজের ব্যক্তিগণ যে যার পারে, সে তার কাড়িয়। খায় । তেমনি, বিবিধ 
সমাজের উপর কেহ এক জন রাজা না থাকাতে, যে সমাজ বলবান্‌, সে ছুবর্বল সমাজের 
কাড়িয়া খায়। অসভ্য সমাজের কথা বলিতেছি না, সভ্য ইউরোপের এই প্রচলিত রীতি। 
আজ, ফ্রান্স জন্্ানির কীড়িয়া খাইতেছে, কাল জর্স্মানি ফ্রান্সের কাড়িয়া খাইতেছে ; 
আজ তুর্ক গ্রীসের কাড়িয়া খায়, কাল রূস তুর্কের কাড়িয়া' খায়। আজ Bhenish 
Frontier, কাল পোল পরশু বুল্গেরিয়া, আজ মিশর, কাল টক্কুইন। এই সকল লইয়া 
ইউরোপীয় সভ্য জাতিগণ কুকুরের মত হুড়াহুড়ি কামড়াকামড়ি করিয়া থাকেন। যেমন 
হাটের কুকুরের! যে যার পায়, সে তার কাড়িয়া খায়, কি সভ্য কি. অসভ্য জাতি তেমনি 
পরের পাইলেই কাড়িয়া খায়। দুর্বল সমাজকে বলবান্‌ সমাজ আক্রমণ করিবার চেষ্টায় 
সর্বদাই আছে। অতএব আপনার দেশরক্ষা ভিন্ন আত্মরক্ষা নাই। আত্মরক্ষা ও স্বজনরক্ষা 
যদি ধৰ্ম্ম হয়, তবে দেশরক্ষাও ধর্ম । বরং আরও গুরুতর ধর ১ কেন না, এস্থলে আপন ও 
পর, উভয়ের রক্ষার কথা । 


সামাজিক কতকগুলি অবস্থা ধর্মের উপযোগী আর কতকগুলি অনুপযোগী । 
কতকগুলি অবস্থা সমস্ত বৃত্তির অনুশীলনের ও পরিতৃপ্তির অনুকূল। আবার কোন কোন 
সামাজিক অবস্থা কতকগুলি বৃত্তির অনুশীলন ও পরিতৃপ্তির গ্রতিকুল। অধিকাংশ সময়ে এই 
প্রতিকূলতা রাজা বা রাজপুরুষ হইতেই ঘটে। ইউরোপের যে অবস্থায়, প্রটেষ্টাদিগকে 
রাজা পুড়াইয়া মারিতেন, সেই অবস্থা ইহার একটি উদাহরণ; গুরঙ্গজেবের হিন্দুধর্মের 
বিদ্বেষ আর একটি উৎপীড়ন। সমাজের যে অবস্থা ধর্ম্মের অনুকুল, তাহাকে স্বাধীনতা! 
বলা যায়। স্বাধীনতা! দেশী কথা নহে, বিলাতী আমদানি। লিবর্টি শব্দের অনুবাদ । 
ইহার এমন তাৎপৰ্য্য নহে যে, রাজা স্বদেশীয় হইতে হইবে। স্বদেশীয় রাজা অনেক সময়ে 
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স্বাধীনতার শত্রু, বিদেশীয় রাঁজ অনেক সময়ে স্বাধীনতার মিত্র । ইহার অনেক উদাহরণ 
দেওয়া যাইতে পাঁরে। ইহা ধর্ন্মোন্নতির পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয় । অতএব 
আত্মরক্ষা স্বজনরক্ষ, এবং স্বদেশরক্ষার জন্য যে শারীরিক বৃত্তির অনুশীলন, তাহ সকলেরই 
কর্তব্য। 


শিষ্য । অর্থাৎ সকলেরই যোদ্ধ। হওয়। চাঁই। 

গুরু। তাহার অর্থ এমন নহে যে, সকলকে যুদ্ধব্যবসায় অবলম্বন করিতে হইবে ।' 
কিন্ত সকলেরই প্রয়োজনান্ুসারে যুদ্ধে সক্ষম হওয়া কর্তব্য। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে সকল 
বয়ঃপ্রাপ্ত পুরুষকেই যুদ্ধবাবসায়ী হইতে হয়, নহিলে সেনাসংখ্যা এত অল্প হয় যে, বৃহৎ 
রাজ্য সে সকল ক্ষুদ্র রাজ্য অনায়াসে গ্রাস করে। প্রাচীন গ্রীকনগরী সকলে সকলকেই 
এই জন্য যুদ্ধ করিতে হইত। বৃহৎ রাজ্যে. বা সমাজে, যুদ্ধ শ্রেণীবিশেষের কাজ বলিয়া 
নির্দিষ্ট থাকে। প্রাচীন ভারতবর্ষের ক্ষত্রিয়, এবং মাধ্যকালিক ভারতবর্ষের রাজপুতেরা 
ইহার উদাহরণ । কিন্তু তাহার ফল এই হয় যে, সেই শ্রেণীবিশেষ আক্রমণকারী কর্তৃক 
বিজিত হইলে, দেশের আর রক্ষা থাকে না। ভারতবর্ষের রাজপুতেরা পরাভূত হইবামাত্র, 
ভারতবর্ষ মুসলমানের অধিকারভূক্ত হইল। কিন্তু রাজপুত ভিন্ন ভারতবর্ষের অন্য জাতি 
সকল যদি যুদ্ধে সক্ষম হইত, তাহা হইলে ভারতবর্ষে সে ছূর্দশা হইত নাঁ। ১৭৯৩ সালে 
ফ্রান্সের সমস্ত বয়ঃপ্রাপ্ত পুরুষ অন্ত্রধীরণ করিয়! সমবেত ইউরোপকে পরাভূত করিয়াছিল। 
যদি তাহা না করিত, তবে ফ্রান্সের বড় দুর্দিশ| হইত। 

শিষ্য। কি প্রকার শারীরিক অনুশীলনের দ্বারা এই ধর্ম সম্পূর্ণ হইতে পারে? 

গুরু। কেবল বলে নহে। চুয়াড়ের সঙ্গে যুদ্ধে কেবল শারীরিক বলই যথেষ্ট, কিন্ত 
উনবিংশ শতাব্দীতে শারীরিক বল অপেক্ষা শারীরিক শিক্ষাই বিশেষ প্রয়োজনীয় । 
এখনকার দিনে প্রথমতঃ শারীরিক বলের ও অস্থি মাংসপেশী প্রভৃতির পরিপুষ্টির জন্য 
ব্যায়াম চাই। এদেশে ডন, কুস্তী, মুগুর প্রভৃতি নানা প্রকার ব্যায়াম প্রচলিত ছিল। 
ইংরেজি সভ্যতা শিখিতে গিয়া আমর! কেন এ সকল ত্যাগ করিলাম, তাহা বুঝি.ত পারি 
না। আমাদের বর্তমান বুদ্ধিবিপর্য্যের ইহা একটি উদাহরণ । 

দ্বিতীয়তঃ এবং প্রধানত? অন্ত্রশিক্ষা। সকলেরই সর্ব্ববিধ অক্ত্রপ্রয়োগে সক্ষম 
হওয়া উচিত । 

শিষ্য । কিন্তু এখনকার আইন অনুসারে আমাদের অক্্রধারণ নিষিদ্ধ । 

গুরু। সেটা একটা আইনের ভুল! আমরা মহারাণীর রাঁজভক্ত প্রজা, আমরা 
অস্ত্রধারণ করিয়া তাহার রাজ্য রক্ষা করিব, ইহাই বাঞ্ছনীয়। আইনের ভুল পশ্চাৎ 
সংশোধিত হইতে পারে। 
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তার পর তৃতীয়তঃ অস্ত্শিক্ষা ভিন্ন আর কতকগুলি শারীরিক শিক্ষা শারীরিক ধৰ্ম্ম 
সম্পূর্ণ জন্য প্রয়োজনীয় । যথা অশ্বীরোহণ। ইউরোপে যে অশ্বীরোহণ করিতে পারে 
না এবং যাহার অন্ত্রশিক্ষা নাই, সে সমাজের উপহাসাস্পদ। বিলাতী স্ত্রীলোকদিগেরও 
এ সকল শক্তি হইয়া থাকে । আমাদের কি দুর্দশা! 

অশ্বীরোঁহণ যেমন শারীরিক ধর্ম্মশিক্ষ, পদত্রজে দূরগমন এবং সন্তরণও তাদৃশ। 
যোদ্ধার পক্ষে ইহ! নহিলেই নয়, কিন্ত কেবল যোদ্ধার পক্ষে ইহা প্রয়োজনীয়, এমন বিবেচনা 
করিও না। যে সীতার না জানে, সে জল হইতে আপনার রক্ষায় ও পরের রক্ষায় অপটু। 
যুদ্ধে কেবল জল হইতে আত্মরক্ষা ও পরের রক্ষার জন্য ইহা প্রয়োজনীয় এমন নহে, 
আক্রমণ, নিজ্রমণ, ও পলায়ন জন্য অনেক সময়ে ইহার প্রয়োজন হয়। পদত্রজে 
দুরগমন আরও. প্রয়োজনীয়, ইহ! বলা বাছল্য। মনুস্য মাত্রের পক্ষেই ইহা নিতান্ত 
প্রয়োজনীয় । 

শিষ্য । অতএব যে শারীরিক বৃত্তির অনুশীলন করিবে, কেবল তাহার শরীর পুষ্ট 
ও বলশালী হইলেই হইবে না। সে ব্যায়ামে স্ুপটু_ 

গুরু। এই ব্যায়াম মধ্যে মন্লযুদ্ধটা ধরিয়া লইবে। ইহা! বিশেষ বলকারক। 
আত্মরক্ষার ও পরোপকারের বিশেষ অনুকুল ।* 

শিষ্য । অতএব, চাই শরীরপুষ্টি, ব্যায়াম, মল্লযুদ্ধ, অন্ত্রশিক্ষা, অশ্বীরোহণ, অন্তরণ, 
পদব্রজে দূরগমন-__ 

গুরু। আরও চাই সহিষ্ণুতা । শীত, গ্রীষ্ম, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, শ্রান্তি, সকলই সহ্য করিতে 
পারা চাই। ইহ! ভিন্ন যুদ্ধার্থীর আরও চাই। প্রয়োজন হইলে মাটি কাটিতে পারিবে 
ঘর বাধিতে পারিবে_ মোট বহিতে পারিবে । অনেক সময়ে যুদ্ধার্ীকে দশ বার দিনের 
খাগ্ধ আপনার পিঠে বহিয়া লইয়া যাইতে হইয়াছে । স্থূল কথা, যে কর্মকারক আপনার কম্ম 
জানে, সে যেমন অস্ত্রখানি তীক্ষধার ও শাণিত করিয়া, সকল দ্রব্য ছেদনের উপযোগী করে, 
দেহকে সেইরূপ একখানি শাণিত অস্ত্র করিতে হইবে-_যেন তদ্দার। সব্বকম্ম সিদ্ধ হয়। 

শিষ্য । কি উপায়ে ইহা হইতে পারে? 

গুরু। ইহার উপায় (১) ব্যায়াম, (২) শিক্ষা, (৩) আহার, ( ৪.) ইন্দ্রিয়সংযম। 
চারিটিই অনুশীলন । 

শিষ্য । ইহার মধ্যে ব্যায়াম ও শিক্ষা! সম্বন্ধে যাহ! বলিয়াছেন শুনিয়াছি। কিন্ত 
আহার সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞান্ত আছে। বাচস্পতি মহাশয়ের সেই কীচকলা৷ ভাতে. ভাতের 


* লেখক-প্রণীত “দেবী চৌধুরান' নামক এস্ছে প্রফুন্নকুমারীকে অহুশীলনের উদাহরণ স্বরূপ প্রতিক্কত 
করা হইয়াছে । এজপ্ সে স্ত্রীলোক হইলেও তাহাকে মলযুদ্ধ শিক্ষা করান হইয়াছে । 
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কথাটা স্মরণ করুন। ততটুকু মাত্র আহার করাই কি ধর্মীনুমত? তাহার বেশী আহার 
কি অধৰ্ম্ম? আপনি ত এইরূপ কথা বলিয়াছিলেন। 

গুরু। আমি বলিয়াছি শরীর রক্ষা ও পুষ্টির জন্য যদি তাহাই যথেষ্ট হয়, তবে 
তাহার অধিক কামনা করা অধৰ্ম্ম । শরীর রক্ষা ও পুষ্টির জন্য কিরূপ আহার প্রয়োজনীয়, 
তাহ। বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতের! বলিবেন, ধর্ম্মোপদেষ্টার সে কাজ নহে। বোধ করি তাহারা 
বলিবেন যে, কচিকল। ভাতে ভাত শরীর রক্ষা ও পুষ্টির জন্য যথেষ্ট নহে। কেহ বা বলিতে 
পারেন, বাঁচস্পতির ন্যায়, যে ব্যক্তি কেবল বসিয়া বসিয়া দিন কাটায়, তাহার পক্ষে উহাই 
যথেষ্ট । সে তর্কে আমাদের প্রয়োজন নাঁই_-বৈজ্ঞানিকের কর্ম্ম বৈজ্ঞানিক করুক। 
আহার সম্বন্ধে যাহ! প্রকৃত ধন্মোপদেশ-_যাহা। স্বয়ং প্রীকৃষ্ণের মুখনির্গত-_গীতা হইতে 
তাহাই তোমাকে শুনাইয়। আমি নিরস্ত হইব। 

আয়ুঃসত্ববলারোগ্যস্থথপ্রী তিবিবরদ্ধনাঃ। 
বন্তাঃ স্নিঞ্ধাঃ স্থির! হৃগ্তা আহারাঃ সাত্তিকপ্রিয়াঃ॥ ৮১৭ 

যে আহার আয়ুবুদ্ধিকারক, উৎসাহবৃদ্ধিকারক, বলবৃদ্ধিকারক, স্বাস্থ্যবৃদ্ধিকারক, 
সুখ বা চিত্তপ্ৰসাদ বৃদ্ধিকারক, এবং রুচিবৃদ্ধিকারক, যাহ! রসযুক্ত, স্নিগ্ধ, যাহার সারাংশ 
দেহে থাকিয়া যায় (অর্থাৎ Nut৮ii০৷৪) এবং যাহা দেখিলে খাইতে ইচ্ছ। করে, তাহাই 
সাত্বিকের প্রিয় । 

শিষ্য । ইহাতে মদ্য, মাংস, মৎস্য বিহিত, না নিষিদ্ধ হইল? 

গুরু। তাহা বৈজ্ঞানিকের কিচার্য্য। শরীরতত্ববিদ্‌ বা চিকিৎসককে জিজ্ঞাসা 
করিও যে, ইহ! আয়ু সত্ব বলারোগ্য সুখগ্রীতিবর্ধন, ইত্যাদি গুণযুক্ত কি না। 

শিষ্য। হিন্দুশান্তকারেরা ত এ সকল নিষিদ্ধ করিয়াছেন। 

গুরু । আমার বিবেচনায় বৈজ্ঞানিকের বা চিকিৎসকের আসনে অবতরণ করা 
ধৰ্ম্মোপদেশকের ব| ব্যবস্থাপকের উচিত নহে। তবে হিন্দুশাস্রকারের! মগ্য, মাংস, মস্ত 
নিষেধ করিয়া যে মন্দ করিয়াছেন, এমন বলিতেও পারি না। বরং অন্ুশীলনতত্ব তাহাদের 
বিধি সকলের মূল ছিল, তাহা বুঝা যায়। মগ্য যে অনিষ্টকারী, অনুশীলনের হানিকর, 
এবং যাহাকেই তুমি ধৰ্ম্ম বল, তাহারই বিশ্বকর, একথা বোধ করি তোমাকে কষ্ট পাইয়! 
বুঝাইতে হইবে না । মগ্ঠ নিষেধ করিয়া হিন্দুশীস্ত্রকারেরা ভালই করিয়াছেন। 

শিষ্য । কোন অবস্থাতেই কি মদ্য ব্যবহার্য নহে? 

গুরু ৷ যে গীড়িত ব্যক্তির পীড়া মগ্য ভিন্ন উপশমিত হয় না, তাহার পক্ষে ব্যবহার্য 
হইতে পারে । শীতপ্রধান দেশে, বা অন্য দেশে শৈত্যাধিক্য নিবারণ জন্য ব্যবহাধ্য হইলে 
হইতে পারে । : অত্যন্ত শারীরিক ও মানসিক অবপাদকালে ব্যবহাধ্য হইলে হইতে পারে । 


৪৬ ধন্মতত্ 


কিন্ত এ বিধিও চিকিৎসকের নিকট লইতে হইবে-_র্্োপদেষ্টার নিকট নহে। কিন্তু একটি 
এমন অবস্থা আছে যে, সে সময়ে বৈজ্ঞানিক বা চিকিৎসকের কথার অপেক্ষা বা কাহারও 
বিধির অপেক্ষা ন! করিয়। পরিমিত মগ সেবন করিতে পার । 
শিষ্য । এমন কি অবস্থা আছে? 
গুরু। যুদ্ধ। যুদ্ধকালে মন্য সেবন করা ধর্মান্ুমত বটে। তাহার কারণ এই যে, 
যে সকল বৃত্তির বিশেষ স্ফুক্তিতে যুদ্ধে জয় ঘটে, পরিমিত মদ্য সেবনে সে সকলের বিশেষ 
স্কৃত্তি জন্মে । এ কথা হিন্দুধর্মের অননুমোদিত নহে । মহাভারতে আছে যে, জয়দ্রথ বধের 
দিন, অঙ্জুন একাকী ব্যুহ ভেদ করিয়া শক্রসেনামধ্যে প্রবেশ করিলে, যুধিষ্ঠির সমস্ত দিন 
তাহার কোন সম্বাদ না পাইয়। ব্যাকুল হইয়াছিলেন। সাত্যকি ভিন্ন আর কেহই এমন 
বীর ছিল না, সে ব্যুহ ভেদ করিয়৷ তাহার অনুসন্ধানে যাঁয়। এ ছুক্ষর কাধ্যে যাইতে 
যুধিষ্ঠির সাত্যকিকে অনুমতি করিলেন। তদ্ত্তরে সাত্যকি উত্তম মন্ত চাহিলেন। যুধিষ্ঠির 
তাহাকে প্রচুর পরিমাণে উত্তম মগ্য দিলেন । মার্কণ্ডেয় পুরাণে পড়া যায় যে, স্বয়ং কালিকা 
অস্ুর বধকালে স্ুরাপান করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। 
সিপাহী-বিন্রোহের সময়ে চিন্হটের যুদ্ধে ইংরেজসেনা হিন্দু মুদলমান কর্তৃক পরাভূত 
হয়। স্বয়ং ৪1৮ Honry Lawrence সে যুদ্ধে ইংরেজসেনার নায়ক ছিলেন, তথাপি 
ইংরেজের পরাজয় ঘটিয়াছিল । ইংরেজ ইতিহাস-লেখক সর জন কে ইহার একটি কারণ 
এই নির্দেশ করেন যে, ইংরেজসেন! সে দিন ম্ পায় নাই। অসম্ভব নহে। 
যাই হৌক, মদ্য সেবন সম্বন্ধে আমার মত এই যে, (১) যুদ্ধকালে পরিমিত মদ্য সেবন 
করিতে পার, (২) গীড়াদিতে সুচিকিৎসকের ব্যবস্থান্থসারে সেবন করিতে পার, (৩) অন্ত 
কোন সময় সেবন করা অবিধেয় । 
শিষ্য । মৎন্ত মাংস সম্বন্ধে আপনার কি মত? 
গুরু। মৎস্ত মাংস শরীরের অনিষ্টকারী, এমন বিবেচনা! করিবার কোন কাঁরণ নাই । 
বরং উপকারী হইতে পারে । কিন্ত সে বিচার বৈজ্ঞানিকের হাতে । ধর্ম্মবেত্তার বক্তব্য 
এই যে, মৎস্ত মাংস, 'গ্রীতিবৃত্তির অনুশীলনের কিয়ংপরিমীণে বিরোধী ৷ সর্ধভূতে গ্রীতি 
হিন্দুধর্মের সাঁরতত্ব। অনুশীলনতত্বেও তাই। অনুশীলন হিন্দুধন্মের আন্তরিহিত__ভি্ন 
নহে। এই জন্যই বোধ হয় হিন্দুশীস্রকারেরা মৎস্য মাংস ভক্ষণ নিষেধ করিয়াছেন । কিন্ত 
ইহার ভিতর আর একটা কথা আছে । মস্ত মাংস বঞ্জিত করিলে শারীরিক বৃত্তি সকলের 
সমুচিত ক্ফৃত্তি রোধ হয় কি নাট. এ কথা বিজ্ঞানবিদের বিচাধ্য। কিন্তু যদি বিজ্ঞানশাস্্র 
__ বলে যে, সমুচিত স্ফুত্তি রোধ হয় বটে, তাহ! হইলে গ্রীতিবৃত্তির অনুচিত সম্প্রসারণ ঘটিল, 
সামপ্রস্ত বিনষ্ট হইল। এমত অবস্থায় মৎস্ত মাংস ব্যবহার্য্য। কথাটা বিজ্ঞানের উপর 
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নির্ভর করে। ধর্ম্মোপদেষ্টার বৈজ্ঞানিকের আসন গ্রহণ কর! উচিত নহে, পূর্বে 
বলিয়াছি। 

শারীরিক বৃত্তির অনুশীলনের প্রয়োজনীয় মধ্যে, (১) ব্যায়াম, (২) শিক্ষা, এবং 
(৩) আহারের কথা বলিলাম, এক্ষণে (৪) ইন্দ্রিয় সংযম সম্বন্ধেও একটা কথা বলা আবশ্যক । 
শারীরিক বৃত্তির সদনুশীলনভন্য ইন্দ্রিয় সংযম যে নিতান্ত প্রয়োজনীয়, বোধ করি বুঝাইতে 
হইবে না। ইন্দ্রিয় সংযম ব্যতীত শরীরের পুষ্টি নাই, বল নাই, ব্যায়ামের সম্ভাবনা থাকে 
না, শিক্ষা নিক্ষল হয়, আহার বৃথা হয়, তাহার পরিপাকও হয় না। আর ইন্দ্িয়ের সংযমই 
যে ইন্দ্িয়ের উপযুক্ত অনুশীলন, ইহাঁও তোমাকে বুঝাইয়াছি। এক্ষণে তোমাকে স্মরণ 
করিতে বলি যে, ইন্দ্রিয় সংযম মানসিক বৃত্তির অন্ুণীলনের অধীন; মানসিক শক্তি ভিন্ন ইহা 
ঘটে না। অতএব যেমন ইতিপূর্বে দেখিয়াছি যে, মানসিক বৃত্তির উচিত অনুশীলন 
শারীরিকী বৃত্তির অনুশীলনের উপর নির্ভর করে, তেমনি এখন দেখিতেছ যে, শারীরিক 
বৃত্তির উচিত অনুশীলন আবার মানসিক বৃত্তির উপর নির্ভর করে। শারীরিক ও মানসিক 
বৃত্তিগুলি এইরূপ সন্থন্ধবিশিষ্ট ; একের অনুশীলনের অভাবে অন্যের অনুশীলনের অভাব 
ঘটে। অতএব যে সকল ধর্ম্োপদেষ্টা কেবল মানসিক বৃত্তির অনুশীলনের উপদেশ দিয়াই 
ক্ষান্ত, তাহাদের কথিত ধর্ম অসম্পূর্ণ। যে শিক্ষার উদ্দেশ্য কেবল জ্ঞানোপার্জন, সে শিক্ষা 
অসম্পূর্ণ, সুতরাং ধর্ম্মবিরুদ্ধ। কালেজে ছেলে পড়াইলেই ছেলে মানুষ হয় না। এবং 
কতকগুল! বহি পড়িলে পণ্ডিত হয় না। পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে এই প্রথাট। বড় অনিষ্টকারী 
হইয়া উঠিয়াছে। 
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শিষ্য। শারীরিক বৃত্তির অনুশীলন সম্বন্ধে কিছু উপদেশ পাইয়াছি, এক্ষণে জ্ঞানার্জনী 
বৃত্তির অনুশীলন সম্বন্ধে কিছু শুনিতে ইচ্ছা! করি। আমি যত দূর বুঝিয়াছি, তাহা! এই যে, 
অন্যান্য বৃত্তির ন্যায় এ সকল বৃত্তির অনুশীলনে সুখ, ইহাই ধর্ম । অতএব ভ্ঞানার্জনী বৃত্তি 
সকলের অনুশীলন এবং জ্ঞানোপার্জন করিতে হইবে-। 

গুরু। ইহ! প্রথম প্রয়োজন। দ্বিতীয় প্রয়োজন, জ্ঞানোপার্জন ভিন্ন অন্য বৃত্তির 
সম্যক্‌ অনুশীলন করা যায় না। শারীরিক বৃত্তির উদাহরণদ্বারা ইহ! বুঝাইয়াছি। ইহা 
ভিন্ন তৃতীয় প্রয়োজন আছে । তাহা বোধ হয়, সর্বাপেক্ষা গুরুতর । জ্ঞান ভিন্ন ঈশ্বরকে 
জানা যায় না। ঈশ্বরের বিধিপুর্বক উপাসনা করা যায় না। 

শিশ্ত । তবে কি মূর্খের ঈশ্বরোপাসন! নাই? ঈশ্বর কি কেবল পণ্ডিতের জন্য ? 
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গুরু। মূর্খের ঈশ্বরোপাসন| নাই। মূর্খের ধর্ম নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। 
পৃথিবীতে যত জ্ঞানকৃত পাপ দেখা যায়, সকলই প্ৰায় মূর্খের কৃত। তবে একটা ভ্রম 
সংশোধন করিয়া দিই। যে লেখাপড়া জানে না, তাহাকেই মূর্খ বলিও না। আর যে 
লেখাপড়া করিয়াছে, তাহাকেই জ্ঞানী বলিও না। জ্ঞান পুস্তকপাঠ ভিন্ন অন্য প্রকারে 
উপাঞ্জিত হইতে পারে ; জ্ঞানার্জনী বৃত্তির অনুশীলন বিদ্যালয় ভিন্ন অন্যত্র হইতে পারে । 
আমাদের দেশের প্রাচীন স্ত্রীলোকের! ইহার উত্তম উদাহরণস্থল। তাহারা প্রায় 
কেহই লেখাপড়া জানিতেন না, কিন্তু তাহাদের মত ধান্সিকও পৃথিবীতে বিরল। কিন্ত 
তাহারা বহি না পড়ুন, মূর্খ ছিলেন না। আমাদের দেশে জ্ঞানোপার্জনের কতকগুলি 
উপায় ছিল, যাহা এক্ষণে লুপ্তপ্রায় হইয়াছে । কথকতা! ইহার মধ্যে একটি । প্রাচীনারা 
কথকের মুখে পুরাঁণেতিহাস শ্রবণ করিতেন। পুরাণেতিহাসের মধ্যে অনন্ত জ্ঞানভাগ্ডার 
নিহিত আছে। তচ্ছ,বণে ভাহাদিগের জ্ঞানার্জনী বৃত্তি সকল পরিমাঞ্জিত ও পরিতৃপ্ত হইত । 
তন্তিন্ন আমাদিগের দেশে হিন্দুধর্মের মাহাত্ম্য পুরুষপরম্পরায় একটি অপুর্ব জ্ঞানের স্রোত 
চলিয়া আসিতেছিল। তাহারা তাহার অধিকারিণী ছিলেন। এই সকল উপায়ে তাহার! 
শিক্ষিত বাবুদিগের অপেক্ষা অনেক বিষয় ভাল বুঝিতেন। উদাহরণস্বরূপ অতিথি- 
সৎকারের কথাটা ধর। অতিথিসৎকারের মাহাত্ম্য জ্ঞানলভ্য ; জাগতিক সত্যের সঙ্গে 
ইহা! সন্বন্ধবিশিষ্ট । আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায় অতিথির নামে জ্বলিয়৷ উঠেন; ভিখারী 
দেখিলে লাঠি দেখান। কিন্ত যে জ্ঞান ইহাদের নাই, প্রাচীনাদের ছিল; তাহার! 
অতিথিসংকারের মাহাত্ম্য বুঝিতেন। এমনই আর শত শত উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। 
সে সকল বিষয়ে নিরক্ষর প্রাচীনারাই জ্ঞানী, এবং আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায় অজ্ঞানী, ইহাই 
বলিতে হইবে৷ 

শিশ্য। ইহা শিক্ষিত সম্প্রদায়ের দোষ নহে, বোধ হয় ইংরেজী শিক্ষাপ্রণালীর দোব। 

গুরু। সন্দেহ নাই। আমি যে অন্ুশীলনতত্ব তোমাকে বুঝাইলাম অর্থাৎ সকল 
বৃত্তিগুলির সামঞ্জস্তপূর্ববক অনুশীলন করিতে হইবে, এই কথাটি না বুঝাই এ দোষের কারণ । 

কাহারও কোন কোন বৃত্তির অনুশীলন কর্তব্য, এরূপ লৌক-প্রতীতি আছে, এবং 
তদন্থুরূপ কাব্য হইতেছে। এইরূপ লোক-প্রতীতির ফল আধুনিক শিক্ষাপ্রণালী। সেই 
শিক্ষীপ্রণালীতে তিনটি গুরুতর দোষ আছে। এই মনুষ্যত্তত্বের প্রতি মনোযোগী হইলেই, 
সেই সকল দোষের আবিষ্কার ও প্রতিকার করা যায়। 

শিষ্য। সে সকল দোষ কি? 

ke. গুরু। প্রথম, জ্ঞানার্জনী বৃত্তিগুলির প্রতিই অধিক মনোযোগ ; কাধ্যকারিণী বা 
&  চিন্তরঞ্জিনীর প্রতি প্রায় অমনোযোগ । 


~ 


সা 
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এই প্রথার অন্ুবস্ত হইয়া আধুনিক শিক্ষকেরা শিক্ষালয়ে শিক্ষা দেন বলিয়া, এ 
দেশে ও ইউরোপে এত অনিষ্ট হইতেছে। এ দেশে বাঙ্গালির অমানুষ হইতেছে; 
তর্ককুশল, বাগ্মী বা স্থুলেখক__ইহাই বাঙ্গালির চরমোৎকর্ষের স্থান হইয়াছে। ইহারই 
প্রভাবে ইউরোপের কোন প্রদেশের লোক কেবল শিল্পকুশল, অর্থপৃত, স্বার্থপর হইতেছে ; 
কোন দেশে রণপ্রিয়, পরস্বাপহারী পিশাচ জন্মিতেছে। ইহারই প্রভাবে ইউরোপে এত 
যুদ্ধ, ছবর্বলের উপর এত গীড়ন। শারীরিক বৃত্তি, কার্য্যকারিণী বৃত্তি, মনোরঞ্জিনী বৃত্তি, 
যতগুলি আছে, সকলগুলির সঙ্গে সামপ্রস্তযোগ্য যে বুদ্ধিবৃত্তির অনুশীলন, তাহাই মঙ্গলকর ; 
সেগুলির অবহেলা, আর বুদ্ধিবৃত্তির অসঙ্গত ক্ষুত্তি মঙ্গলদায়ক নহে । আমাদিগের সাধারণ 
লোকের ধর্ম্মসংক্রান্ত বিশ্বাস এরূপ নহে। হিন্দুর পূজনীয় দেবতাদিগের প্রাধান্য, রূপবান্‌ 
চন্দ্ৰে বা বলবান্‌ কাণ্তিকেয়ে নিহিত হয় নাই; বুদ্ধিমান্‌ বৃহস্পতি বা৷ জ্ঞানী ব্রগ্ধায় অপিত হয় 
নাই ; রসজ্ঞ গন্ধবর্বরাজ বা বাঁগ্দেবীতে নহে । কেবল সেই সর্ববাজসম্পন্ন_অর্থাৎ সব্বাঙ্গীণ 
পরিণতিবিশিষ্ট যড়ৈশবর্য্যশালী বিষ্ণুতে নিহিত হইয়াছে । অনুশীলন নীতির স্থূল গ্রন্থি এই 
যে, সর্বপ্রকার বৃত্তি পরস্পর পরস্পরের সহিত সামঞ্জস্তবিশিষ্ট হইয়া অমুশীলিত হইবে, 
কেহ কাহাকে ক্ষুণ্ণ করিয়া অসঙ্গত বৃদ্ধি পাইবে না । 

শিষ্। এই গেল একটি দৌষ। আর? 

গুরু। অধুনিক শিক্ষা প্রণালীর দ্বিতীয় ভ্রম এই যে, সকলকে এক এক, কি বিশেষ 
বিশেষ বিষয়ে পরিপক্ক হইতে হুইবে__সকলের সকল বিষয় শিখিবার প্রয়োজন নাই । 
যে পারে, সে ভাল করিয়া বিজ্ঞান শিখুক, তাহার সাহিত্যের প্রয়োজন নাই । যে পারে, 
সে সাহিত্য উত্তম করিয়া শিখুক, তাহার বিজ্ঞানে প্রয়োজন নাই। তাহা হইলে মানসিক 
বৃত্তির সকলগুলির ক্ষুত্তি ও পরিণতি হইল কৈ? সবাই আধখানা করিয়া মানুষ হইল, 
আস্ত মানুষ পাইব কোথা? যে বিজ্ঞানকুশলী, কিন্তু কাব্যরসাদির আস্বাদনে বঞ্চিত, সে 
কেবল আধখানা মানুষ । অথবা যে সৌন্দর্যাদত্তপ্রাণ, সর্ব্বসৌন্দর্য্যের রসগ্রাহী, কিন্ত 
জগতের অপূর্ব্ব বৈজ্ঞানিক. তত্বে অজ্ঞ_সেও আধখানা মানুষ৷ উভয়েই মন্ুয্যত্ববিহীন, 
স্থুতরাং ধর্মে পতিত। যে ক্ষত্রিয় যুদ্ধবিশারদ-_কিন্তু রাজধর্ম্নে অনভিজ্ঞ__-অথবা! যে ক্ষত্রিয় 
রাজধর্ম্মে অভিজ্ঞ, কিন্তু রণবিষ্ঠায় অনভিজ্ঞ, তাহারা যেমন হিন্দুশাস্ত্ান্থসারে ধর্ম্মচ্যুত, 
ইহারাও তেমনি ধর্ম্মচ্যুত_এই প্রকৃত হিন্দুধর্মের মর্ম্ম। 

শিষ্য। আপনার ধর্মব্যাখ্যা অনুসারে সকলকেই সকল শিখিতে হইবে। 

গুরু । না, ঠিক তা নয়। সকলকেই সকল মনৌবৃত্তিগুলি সংকধিত করিতে হইবে । 

শিষ্য । তাই হউক-_কিন্তু সকলের কি তাহ! সাধ্য ? সকলের সকল বৃত্তিগুলি 
তুল্যরপে তেজস্বিনী নহে। কাহারও বিজ্ঞানান্ুশীলনী বৃত্তিুলি অধিক তেজস্বিনী, 


৫০ ধর্মতত্ব_ 
সাহিত্যানুষায়িনী বৃত্তিগুলি সেরূপ নহে। বিজ্ঞানের অনুশীলন করিলে সে একজন বড় 


. বৈজ্ঞানিক হইতে পারে, কিন্ত সাহিত্যের অনুশীলনে তাহার কোন ফল হইবে না, এ স্থলে 


সাহিত্যে বিজ্ঞানে তাহার কি তুল্যরূপ মনোযোগ কর! উচিত ? 

গুরু । প্রতিভার বিচারকালে যাহ! বলিয়াছি, তাহা! স্মরণ কর। মেই কথা 
ইহার উত্তর। তার পর তৃতীয় দোষ শুন। 

জ্ঞানার্জনী বৃত্তিগুলি সম্বন্ধে বিশেষ একটি সাধারণ ভ্রম এই যে, সংকর্ষণ অর্থাৎ 
শিক্ষার উদ্দেশ্য জ্ঞানার্জন, বৃত্তির স্কুরণ নহে। যদি কোন বৈদ্য, রোগীকে উদর ভরিয়া 
পথ্য দিতে ব্যতিব্যস্ত হয়েন, অথচ তাহার ক্ষুধাবৃদ্ধি ব| পরিপাকশক্তির প্রতি কিছুমাত্র দৃষ্টি 
না করেন, তবে সেই চিকিৎসক যেরূপ ভ্রান্ত, এই প্রণালীর শিক্ষকেরাও সেইরূপ ভ্রান্ত। 
যেমন সেই চিকিৎসকের চিকিৎসার ফল অজীর্ণ, রোগবৃদ্ধিং_তেমনি এই জ্ঞানার্জন 
বাতিকগ্রস্ত শিক্ষকদিগের শিক্ষার ফল মানসিক অজীর্ণ বৃত্তি সকলের অবনতি । মুখস্থ 
কর, মনে রাখ, জিজ্ঞাস! করিলে যেন চটপট করিয়। বলিতে পার। তার পর, বুদ্ধি তীক্ষ 
হইল, কি শুষ্ক কাষ্ঠ কোপাইতে কোপাইতে ভোতা হইয়া গেল, স্বশক্তি অবলম্থিনী হইল, 
কি প্রাচীন পুস্তকপ্রণেতা এবং সমাজের শাসনকর্তারূপ বৃদ্ধপিতামহীবর্গের আচল ধরিয়া 
চলিল, জ্ঞানার্জন বৃত্বিগুলি বুড়ো খোকার মত কেবল গিলাইয়া দিলে গিলিতে পারে, কি 
আপনি আহারার্জনে সক্ষম হইল, সে বিষয় কেহ ভ্রমেও চিন্তা করেন না। এই সকল 
শিক্ষিত গর্দভ জ্ঞানের ছাল! পিঠে করিয়! নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া বেড়ায়__বিস্মৃতি নামে 
করুণাময়ী দেবী আসিয়। ভার নামাইয়া লইলে, তাহার! পালে মিশিয়া স্বচ্ছন্দে ঘাস 
খাইতে থাকে । 

শিশ্ত। আমাদের দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের প্রতি আপনার এত কৌপদৃষ্টি 
কেন? 

গুরু। আমি কেবল আমাদের দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কথ! বলিতেছিলাম না। 
এখনকার ইংরেজের শিক্ষাও এইরূপ । আমরা যে মহাপ্রভুদিগের অনুকরণ করিয়া, মনুয্যজন্ম 
সার্থক করিব মনে করি, তাহাদিগেরও বুদ্ধি সঙ্কীর্ণ, জ্ঞান গীড়াদায়ক। 

শিষ্য । ইংরেজের বুদ্ধি সন্গীর্ণ? আপনি ক্ষুদ্র বাঙ্গালি হইয়। এত বড় কথ! বলিতে 
সাহস করেন? আবার জ্ঞান গীড়াদায়ক ? 

গুরু। একে একে বাপু । ইংরেজের বুদ্ধি সঙ্কীর্ণ, ক্ষুদ্র বাঙ্গালি হইয়াও বলি। 
আমি গোস্পদ বলিয়া যে ডোবাকে সমুদ্র বলিব, এমত হইতে পারে না। যে জাতি 
এক শত কুড়ি বৎসর ধরিয়া ভারতবর্ষের আধিপত্য করিয়া, ভারতবাসীদিগের সম্বন্ধে একট 


Xi কথাও বুঝিল না, তাঁহাদের অন্য লক্ষ গুণ থাকে স্বীকার করিব, কিন্তু তাহাদিগকে প্রশস্তবুদ্ধি 
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বলিতে পারিব না। কথাটার বেশী বাঁড়াবাড়ির প্রয়োজন নাই_-তিক্ত হইয়৷ উঠিবে । 
তবে ইংরেজের অপেক্ষাঁও সঙ্কীর্ণ পথে বাঙ্গালির বুদ্ধি চলিতেছে, ইহা আমি না হয় স্বীকার 
করিলাম। ইংরেজের শিক্ষা অপেক্ষাও আমাদের শিক্ষা যে নিকৃষ্ট, তাহা মুক্তকণ্ডে স্বীকার 
করি। কিন্ত আমাদের সেই কুশিক্ষার মূল ইউরোপের দৃষ্টান্ত । আমাদের প্রাচীন শিক্ষা 
হয়ত আরও নিকৃষ্ট ছিল। কিন্তু তাহ! বলিয়া বর্তমান শিক্ষাকে ভাল বলিতে পারি না। 
একটা আপত্তি মিটিল ত? 

শিষ্য । জ্ঞান গীড়াদাঁয়ক, এখনও বুঝিতে পারিতেছি না । 

গুরু । জ্ঞান স্বাস্থ্যকর, এবং জ্ঞান গীড়াদায়ক। আহার স্বাস্থ্যকর, এবং অজীর্ণ 
হইলে গীড়াদায়ক। অজীৰ্ণ জ্ঞান গীড়াদায়ক । অর্থাৎ কতকগুল। কথা জানিয়াছি, কিন্তু 
যাহ! যাহা জানিয়াছি, সে সকলের কি সম্বন্ধ, সকলগুলির সমবায়ে ফল কি, তাহা কিছুই 
জানি না। গৃহে অনেক আলোক জ্বলিতেছে, কেবল সিড়িটুকু অন্ধকার । এই জ্ঞান- 
গীড়াগ্রস্ত ব্যক্তিরা এই জ্ঞান লইয়া কি করিতে হয়, তাহ! জানে না। একজন ইংরেজ 
স্বদেশ হইতে নূতন আসিয়া একখানি বাগান কিনিয়াছিলেন। মালী বাগানের নারিকেল 
পাঁড়িয়া আনিয়। উপহার দিল। সাহেব ছোবড়া খাইয়া তাহা অন্বাছু বলিয়া পরিত্যাগ 
করিলেন। মালী উপদেশ দিল, “সাহেব! ছোবড়া খাইতে নাই_-আটি খাইতে হয়।” 
তার পর জব আসিল । সাহেব মালীর উপদেশবাক্য স্মরণ করিয়া ছোবড়া ফেলিয়া দিয় 
আঁটি খাইলেন। দেখিলেন, এবারও বড় রস পাওয়া গেল না। মালী বলিয়া দিল, 
“সাহেব, কেবল খোসাখান। ফেলিয়া! দিয়া, শাঁসট! ছুরি দিয়া কাটিয়া খাইতে হয়।” 
সাহেবের সে কথা স্মরণ রহিল। শেষ ওল আসিল। সাহেব, তাহার খোস৷ ছাড়াইয়। 
কাটিয়। খাইলেন। শেষ যন্ত্রণায় কাতর হইয়া! মালীকে প্রহারপূর্ববক আধা কড়িতে বাগান 
বেচিয়া ফেলিলেন। অনেকের মানসক্ষেত্র এই বাগানের মত ফলে ফুলে পরিপূর্ণ তবে 
অধিকারীর ভোগে হয় না। তিনি ছোবড়ার জায়গায় আঁটি, আটির জায়গায় ছোবড়। খাইয়া 
বসিয়। থাকেন। এরূপ জ্ঞান বিড়ন্বন। মাত্র ৷ 

শিষ্য । তবে কি জ্ঞানার্জনী বৃত্তি সকলের অনুশীলন জন্য জ্ঞান নিপ্পরয়োজন ? 

গুরু। পাগল! অন্ত্রখানা শীনাইতে গেলে কি শুন্ের উপর শান দেওয়া যায়? 
জ্ঞেয় বস্তু ভিন্ন কিসের উপর অনুণীলন করিবে? জ্ঞানাজ্জনী বৃত্তি সকলের অনুশীলন জন্য 
জ্ঞানাজ্জন নিশ্চিত প্রয়োজন । তবে ইহাই বুঝাইতে চাই যে, জ্ঞানার্জন যেরূপ উদ্দেশ্য, 
বৃত্তির বিকাঁশও সেইরূপ মুখ্য উদ্দেশ্য আর ইহাও মনে করিতে হইবে, জ্ঞানার্জনেই 
জ্ঞানার্জনী বৃত্তিগুলির পরিতৃপ্তি। অতএব চরম উদ্দেশ্য জ্ঞানার্জনই বটে। কিন্তু যে 
অনুশীলনপ্রথা চলিত, তাহাতে পেট বড় না হইতে আহার হসিয়া দেওয়া হইতে থাকে। 


এল ০ 
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পাঁকশক্তির বৃদ্ধির দিকে দৃষ্টি নাই, ক্ষুধা বৃদ্ধির দিকে দৃষ্টি নাই__-আধার বৃদ্ধির দিকে দৃষ্টি 
নাই_ঠুসে গেলা। যেমন কতকগুলি অবোধ মাতা এইরূপ করিয়া শিশুর শারীরিক 
অবনতি সংসাধিত করিয়। থাকে, তেমন এখনকার পিতা ও শিক্ষকেরা পুত্র ও ছাত্রগণের 
অবনতি সংসাধিত করেন । 

জ্ঞানার্জন ধর্মের একটি প্রধান অংশ ৷ ' কিন্তু সম্প্রতি তৎসন্বন্ধে এই তিনটি সামাজিক 
পাপ সৰ্ব্বদা বর্তমান । ধর্মের প্রকৃত তাৎপর্য্য সমাজে গৃহীত হইলে, এই কুশিক্ষারূপ পাপ 
সমাজ হইতে দূরীকৃত হইবে। 
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শিশ্ত। সুখ, সকল বৃত্তিগুলির সমাক্‌ স্কৃত্তি, পরিণতি, সাম্রস্ত এবং চরিতার্থতা। 
বৃত্তিগুলির জম্যক্‌ ক্ষতি, পরিণতি এবং সামঞ্জস্তে মনুয্যত্ব। বৃত্তিগুলি, শীরীরিকী, 
জ্ঞানার্জনী, কার্ধ্যকারিণী এবং চিত্তরঞ্জিনী। ইহার মধ্যে শারীরিকী ও জ্ঞানার্জনী বৃত্তির 
অনুশীলন প্রথা সম্বন্ধে কিছু উপদেশ প্রাপ্ত হইয়াছি। নিকৃষ্টা কাধ্যকারিণী বৃত্তিগুলির 


অনুশীলন কি, সামগ্তস্ত বুঝিবার সময়ে, ভয়, ক্রোধ, লোভ ইত্যাদির উদাহরণে বুঝিয়াছি।' 


নিকৃষ্টা কার্য্যকারিণী বৃত্তি সম্বন্ধে, বোধ করি, আপনার আর কোন বিশেষ উপদেশ নাই, 
তাহাও বুঝিয়াছি। কিন্ত অনুশীলনতত্বের এ সকল ত সামান্য অংশ। অবশিষ্ট যাহা 
শ্রোতব্য, তাহা শুনিতে ইচ্ছা করি। 

গুরু। এক্ষণে যাহাকে কাধ্যকারিণী বৃত্তিগুলির মধ্যে সচরাচর উৎকৃষ্ট বলে, তাদৃশ 
বৃত্তির কথা বলিব। বৃত্তির মধ্যে যে অর্থে উৎকর্ষ নিকর্ষ নির্দেশ করা যায়, সেই অর্থে এই 
তিনটি বৃত্তি সর্ব্বশ্রে্_ভক্তি, গ্রীতি, দয় । 
*. শিষ্য। ভক্তি, প্রীতি, দয়া, এ তিনটি কি একই বৃত্তি নহে? রীতি ঈশ্বরে ন্যস্ত 
হইলেই সে ভক্তি হইল, এবং আর্তে ন্যস্ত হইলেই তাহ দয়া হইল । 

গুরু। যদি এরূপ বলিতে চাও, তাহাতে আমার এখন কোন আপত্তি নাই; কিন্ত 
অনুশীলন জন্য তিনটিকে পৃথক্‌ বিবেচনা করাই ভাল । বিশেষ, ঈশ্বরে ন্যস্ত যে গ্রীতি, সেই 
ভক্তি, এমন নহে। মনুষ্য_যথা রাজা, গুরু, পিতা, মাতা, স্বামী প্রভৃতিও ভক্তির পাত্র। 
আর ঈশ্বরে ভক্তি না হইয়ীও কেবল গ্রীতি জন্মিতে পাঁরে। তাই, বাঙ্গালার বৈষ্ঞবেরা, 
শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, এবং মধুর, ঈশ্বরের প্রতি এই পঞ্চবিধ অনুরাগ স্বীকার 
করেন। সে পাঁচটি দেখিবে, এই ভক্তি, গ্রীতি, দয়! মাত্র। তবে কোন ভাবটি মিশ্র, কোনটি 


al 
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শান্ত (সাধারণ ভক্তের যে ভাব )-ভক্তি। 

দাহ্য (হনুমদাদির যে ভাব )= ভক্তি + দয়া । 

সখ্য (শ্রীদামাদির যে ভাব). গ্রীতি ৷ 

বাৎসল্য ( নন্দ যশোদা )= প্ৰীতি + দয়া । 

মধুর ( রাধা )= ভক্তি + প্রীতি + দয়! । 

শিষ্য । কৃষ্ণের প্রতি রাধার যে ভাব বাঙ্গালার বৈষ্ুবেরা কল্পনা করেন, তাঁহার 
মধ্যে দয়া! কোথায় ? 

গুরু । স্সেহ আছে স্বীকার কর? 

শিষ্য । করি, কিন্ত স্নেহ ত গ্রীতি। 

গুরু। কেবল গ্রীতি নহে। গ্রীতি ও দয়ার মিশ্রণে স্সেহ । সুতরাং মধুর ভাবের 
ভিতর দয়াও আছে। ভক্তি, গ্রীতি, দয়া, মন্তয্যবৃত্তির মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তন্মধ্যে ভক্তিই 
সর্ধশ্রেষ্ঠ। এই ভক্তি ঈশ্বরে ন্যস্ত হইলেই, অন্য ধর্ম্মাবলন্বীর| সন্তপ্ট হইলেন, ধর্মের উদ্দেশ্য 
সিদ্ধ হইল। কিন্তু বাঙ্গালার বৈষ্ণবেরা তাহাতেও সন্তষ্ট নেন, তাহার! চাহেন যে, তিনটি 
শ্রেষ্ঠ বৃত্তিই ঈশ্বরমূখী হইবে । ইহা এক দিনের কাজ নহে। ক্রমে একটি একটি, দুইটি 
দুইটি করিয়া শীন্ত, দাস্ত, সখ্য, বাংসল্যের পর্য্যায়ক্রমে সর্বশেষে সকলগুলিই ঈশ্বরে অর্পণ 
করিতে শিখিতে হইবে, তখন “রাধা” (যে আরাধনা করে ) হইতে পার যায়। 

কিন্ত ঈশ্বরভক্তির কথা৷ এখন থাঁক। আগে মন্ুষ্যে ভক্তির কথা বলা যাউক 
যিনিই আমাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং ধাহার শ্রেষ্ঠতা হইতে আমর! উপকৃত হই, তিনিই 
ভক্তির পাত্র। ভক্তির সামাজিক প্রয়োজন এই যে, (১) ভক্তি ভিন্ন নিকৃষ্ট কখন উৎকৃষ্টের 
অনুগামী হয় না। ৷ (২) নিকৃষ্ট উৎকৃষ্টের অনুগামী না হইলে সমাজের এক্য থাকে না, বন্ধন 
থাকে না, উন্নতি ঘটে না। 

দেখা যাউক, মনুষ্যমধ্যে কে ভক্তির পাত্র । (১) পিতামাত। ভক্তির পাত্র। তাঁহারা 
যে আমাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তাহা, বুঝাইতে হইবে না। গুরু জ্ঞানে শ্রেষ্ঠ, আমাদের 
জ্ঞানদাতা, এজন্য তিনিও ভক্তির পাত্র। গুরু ভিন্ন মনুত্বের মন্ুয্যত্বই অসম্ভব, ইসা শারীরিক 
বৃত্তি আলোচনাকালে বুঝাইয়াছি। এজন্য গুরু বিশেষ প্রকারে ভক্তির পাত্র। হিন্দুধর্ম 
সবববততৃদর্শী, এজন্য হিন্দুধর্মের গুরুভক্তির উপর বিশেষ দৃষ্টি পুরোহিত, অর্থাৎ যিনি 
ঈশ্বরের নিকট আমাদের মঙ্গল কামনা করেন, সর্ব্বথ৷ আমাদের হিতামুষ্ঠান করেন এবং 
আমাদের অপেক্ষা ধর্ম্মাত্ম। ও পবিত্রস্বভাব, তিনিও ভক্তির পাত্র। যিনি কেবল চাল কলার 
জন্য পুরোহিত, তিনি ভক্তির পাত্র নহেন। স্বামী সকল বিষয়েই স্ত্রীর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তিনি 
ভক্তির পাত্র। হিন্দুধর্ম্মে ইহাও বলে যে, স্ত্রীরও স্বামীর ভক্তির পাত্র হওয়া উচিত, কেন ন, 
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হিন্দুধর্ম বলে যে, স্ত্রীকে লক্ষ্মীরূপ। মনে করিবে। কিন্তু এখানে হিন্দুধর্মের অপেক্ষা কোম্‌ং 
ধর্মের উক্তি কিছু স্পষ্ট এবং শ্রদ্ধার যোগ্য । যেখানে স্ত্রী স্বেহে, ধর্মে বা পবিত্রতায় শ্রেষ্ঠ, 
মেখানে তাহারও স্বামীর ভক্তির পাত্র হওয়া উচিত বটে । গৃহধৰ্ম্মে ইহার! ভক্তির পাত্র; 
যাহার! ইহাদের স্থানীয়, তাহারাও সেইরূপ ভক্তির পাত্র । গৃহমধ্যে যাহারা নিয়স্থ, তাহারা 
যদি ভক্তির পাত্রগণকে ভক্তি না করে, যদি পিত! মাতাকে পুত্র কন্যা বা বধূ ভক্তি না করে, 
যদি স্বামীকে স্ত্রী ভক্তি না করে, যদি স্ত্রীকে স্বামী ঘৃণা! করে, যদি শিক্ষাদাতাকে ছাঁত্র ঘৃণা 
করে, তবে সে গৃহে কিছুমাত্র উন্নতি নাই_সে গৃহ নরকবিশেষ। এ কথা কষ্ট পাইয়া 
বুঝাইতে হইবে না, প্রায় স্বতঃসিদ্ধ ৷ এই সকল ভক্তির পাত্রের প্রতি সমুচিত ভক্তির 
উদ্রেক অনুশীলনের একটি মুখ্য উদ্দেশ্য । হিন্দুধর্ম্মেরও সেই উদ্দেশ্য । বরং অন্যান্য ধর্মের 
অপেক্ষা এ বিষয়ে হিন্দুধর্মেরই প্রাধান্য আছে। হিন্দুধর্ম্ম যে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ধৰ্ম্ম, ইহা 
তদ্দিষয়ে অন্তর প্রমাণ। 

(২) এখন বুঝিয়া দেখ, গৃহস্থ পরিবারের যে গঠন, সমাজের সেই গঠন। গৃহের 
কর্তার ন্যায়, পিতা মাতার ন্যায়, রাজা সেই সমাজের শিরোভাগ । তাহার গুণে, তাহার 
দণ্ডে তাঁহার . পালনে সমাজ রক্ষিত হইয়া! থাকে । পিতা যেমন সন্তানের ভক্তির পাত্র, 
রাজাও সেইরূপ প্রজার ভক্তির পাত্র। প্রজার ভক্তিতেই রাজা শক্তিমান্_নহিলে রাজার 
নিজ বাহুতে বল কত? রাজা! বলশৃন্য হইলে সমাজ থাকিবে না। অতএব রাঁজীকে 
সমাজের পিতার স্বরূপ ভক্তি করিবে । লর্ড রীপণ সম্বন্ধে যে সকল উৎসাহ ও উৎসবাদি 
দেখা গিয়াছে, এইরূপ এবং অন্যান্য সছুপায় দ্বারা রাজভক্তি অনুণীলিত করিবে । যুদ্ধকালে 
রাজার সহায় হইবে। হিন্দুধর্ম পুনঃ পুনঃ রাঁজভক্তির প্রশংসা আছে। বিলাতী ধর্ে 

হউক বা না হউক, বিলাতী সামাজিক নীতিতে রাজভক্তির বড় উচ্চ স্থান ছিল। বিলাতে 
এখন আর রাজভক্তির সে স্থান নাই। যেখানে আছে_যথা জৰ্ম্মাণি বা ইতালি, সেখানে 
রাজ্য উন্নতিশীল। 
শিষ্য। সেই ইউরোপীয় রাঁজভক্তিটা আমার বড় বিস্ময়কর ব্যাপার বলিয়া বোধ ূ 
হয়। লোকে রামচন্দ্র বা যুধিষ্িরের ন্যাঁয় রাজাকে যে ভক্তি করিবে, ইহা বুঝিতে পারি, 
আকবর বাঁ অশোকের উপর ভক্তিও ন! হয় বুঝিলাম, কিন্ত দ্বিতীয় চাল বা পঞ্চদশ লুইর 
মত রাজার উপরে যে রাজভক্তি হয়, ইহার পর মনুত্ের অধঃপতনের আর গুরুতর চিহ্ন কি | 
হইতে পারে ? 
hy, গুরু। যে মনুষ্য রাজা, সেই মনুষ্যকে ভক্তি করা এক বস্তু, রাজাকে ভক্তি করা 
স্বতন্ত্র বস্তু ৷ যে দেশে একজন রাজা নাই_যে রাজ্য সাধারণতন্ত্র, সেইখানকার কথা মনে 
করি বুঝিতে পারিবে যে, রাঁজভক্তি কোন মনুস্তবিশেষের প্রতি ভক্তি নহে! 
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আমেরিকার কংগ্রেসের বা ব্রিটিণ পালিমেন্টের কোন সভ্যবিশেষ ভক্তির পাত্র না হইতে 
পারেন, কিন্তু কংগ্রেস ও পালিমেন্ট ভক্তির পাত্র তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। সেইরূপ চাললন্‌ 
ষ্টয়ার্ট বা লুই কাপে ভক্তির পাত্র না হইতে পারেন, কিন্তু তত্তৎ সময়ের ইংলণ্ড বা ফ্রান্সের 
রাজা সত্ব প্রদেশীয়দিগের ভক্তির পাত্র । 

শিষ্য । তবে কি একটা দ্বিতীয় ফিলিপ বা একটা গুরঙ্গজেবের ন্যায় নরাধমের 
বিপক্ষে বিদ্রোহ পাপের মধ্যে গণ্য হইবে? 

গুরু। কদাপি না । রাজ! যত ক্ষণ প্রজাপালক, তত ক্ষণ তিনি রাঁজা। যখন তিনি 
প্রজাগীড়ক হইলেন, তখন তিনি আর রাজা নহেন, আর ভক্তির পাত্র নহেন। এরূপ 
রাজাকে ভক্তি করা দূরে থাক, যাহাতে সে রাজ! স্ুশীসন করিতে বাধ্য হয়, তাহা 
দেশবাসীদিগের কর্তব্য। কেন না, রাজার স্বেচ্ছাচারিতা সমাজের অমঙ্গল। কিন্তু সে 
সকল কথা ভক্তিতত্বে উঠিতেছে না, গ্রীতিতত্বের অন্তর্গত। আর একটা কথা বলিয়া 
রাজভক্তি সমাপ্ত করি। রাজা যেমন ভক্তির পাত্র, তাহার প্রতিনিধিম্বরূপ রাজপুরুষগণও 
যথাযোগ্য সম্মানের পাত্র । কিন্তু তাহার! যত ক্ষণ আপন আপন রাজকার্ষ্ে নিযুক্ত থাকেন, 
এবং ধর্মত সেই কাৰ্য্য নির্বাহ করেন, তত ক্ষণই তাহারা সম্মানের পাত্র। তার পর তাহার! 
সাধারণ মনুষ্য । ং 

রাজপুরুষে যথাযোগ্য ভক্তি ভাল, কিন্তু বেশী মাত্রায় কিছুই ভাল নহে-_কেন না, 
বেশী মাত্রা অসামঞ্জস্তের কারণ। রাজা সমাজের প্রতিনিধি এবং রাজপুরুষেরা সমাজের 
ভৃত্য_এ কথা কাহারও বিস্মৃত হওয়া উচিত নয়। আমাদের দেশীয় লোক এ কথা বিস্মৃত 
হইয়া, রাজপুরুষের অপরিমিত তোধামোদ করিয়া থাকেন। 

(৩) রাজার অপেক্ষাও, যাহার! সমাজের শিক্ষক, তাহার! ভক্তির পাত্র। গৃহস্থ 
গুরুর কথা, গৃহস্থিত ভক্তির পাত্রদিগের সঙ্গে বলিয়াছি, কিন্তু এই গুরুগণ, কেবল গার্হস্থ্য 
গুরু নহেন, সামাজিক গুরু । যাহার! বিদ্যা বুদ্ধি বলে, পরিশ্রমের সহিত সমাজের শিক্ষায় 
নিযুক্ত, তাহারাই সমাজের প্রকৃত নেতা, তাহারাই যথার্থ রাজা। অতএব ধর্ম্মবেত্তা, 
বিজ্ঞানবেন্তা, নীতিবেত্তা, দার্শনিক, পুরাণবেন্তা, সাহিত্যকার, কৰি প্রভৃতির প্রতি যথোচিত 
ভক্তির অনুশীলন কর্তব্য । পৃথিবীর যাহা কিছু উন্নতি হইয়াছে, তাহা ইহাদিগের দ্বার! 
হইয়াছে। ইহারা পৃথিবীকে যে পথে চালান, সেই পথে পৃথিবী চলে । ইহারা রাজাদিগেরও 
গুরু । রাজগণ ইহাদিগের নিকট শিক্ষা, লাভ করিয়া তবে সমাজশাঁসনে সক্ষম হয়েন। এই 
হিসাবে, ভারতবর্ষ ভারতীয় খষিদিগের সৃষ্টি_এই জন্য ব্যাস, বান্ধীকি, বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, 
মনু, যাজ্ঞবন্ধা, কপিল, গৌতম-_সমস্ত ভারতবর্ষের গুজ্যপাঁদ পিতৃগণস্বরূপ। ইউরোপেও 
গলিলীও, নিউটন, কান্ত, কোম্‌ৎ দান্তে, শেক্ষপিয়র প্রভৃতি সেই স্থানে। 
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শিষ্য । আপনার কথার তাৎপর্য কি এইরূপ বুঝিতে হইবে যে, যাহ! দ্বারা আমি 
যে পরিমাণে উপকৃত, তাহার প্রতি সেই পরিমাণে ভক্তিযুক্ত হইব? 

গুরু। তাহা। নহে। ভক্তি কৃতজ্ঞতা নহে । অনেক সময়ে নিকৃষ্টের নিকটও কৃতজ্ঞ 
হইতে হয়। ভক্তি পরের জন্য নহে, আপনার উন্নতির জন্য । যাহার ভক্তি নাই, তাহার 
চরিত্রের উন্নতি নাই। এই লোকশিক্ষকদিগের প্রতি যে ভক্তির কথা বলিলাম, তাহাই 
উদাহরণ স্বরূপ লইয়া বুঝিয়৷ দেখ। তুমি কোন লেখকের প্রণীত গ্রন্থ পড়িতেছ। যদি 
সে লেখকের প্রতি তোমার ভক্তি না থাকে, তবে সে গ্রন্থের দ্বারা তোমার কোন উপকার 
হইবে না। তাহার প্রদত্ত উপদেশে তোমার চরিত্র কোনরূপ শাসিত হইবে না। তাহার 
মৰ্মাৰ্থ তুমি গ্রহণ করিতে পারিবে না। গ্রন্থকারের সঙ্গে সম্ধদয়তা না. থাকিলে, তাহার 
উক্তির তাৎপর্ধ্য বুঝ! যায় না। অতএব জগতের শিক্ষকদিগের উপর ভক্তি না থাকিলে 
শিক্ষা নাই। সেই শিক্ষাই সকল উন্নতির মূল ; অতএব সে ভক্তি ভিন্ন উন্নতিও নাই । 
ইহাদের প্রতি সমুচিত ভক্তি অনুশীলন পরম ধর্ম্ম । 

শিষ্য । কৈ, এ ধৰ্ম্ম ত আপনার প্রশংসিত হিন্দুধন্মে শিখায় না? 

গুরু। এট। অতি মূর্খের মত কথা। বরং হিন্দুধন্মে ইহ। যে পরিমাণে শিখায়, 
এমন আর কোন ধর্মেই শিখায় নাই। হিন্দুধর্ম ব্রাহ্মণগণ সকলের পূজ্য । তাহার! যে 
বর্ণশ্রেষ্ঠ এবং আপামর সাধারণের বিশেষ ভক্তির পাত্র, তাহার কারণ এই যে, ব্রাহ্মণেরাই 
ভারতবর্ষে সামাজিক শিক্ষক ছিলেন । তাহারা ধর্ম্মবেত্তা, তাহারাই নীতিবেন্তা, তাহারাই 
বিজ্ঞানবেন্তা, তাহারাই পুরাণবেন্তা, তাহারাই দার্শনিক, তাহারাই সাহিত্যপ্রণেতা, তাহারাই 
কবি। তাই অনন্তজ্ঞানী হিন্দুধর্মের উপদেশকগণ তীহাদিগকে লোকের অশেষ ভক্তির 
পাত্র বলিয়া নিদ্দিষ্ট করিয়াছেন । সমাজ ব্রাহ্মাকে এত ভক্তি করিত বলিয়াই, ভারতব্ষ 
অল্পকালে এত উন্নত হইয়াছিল। সমাজ শিক্ষাদাতাদিগের সম্পূর্ণ বশবন্তী হইয়াছিল 
বলিয়াই সহজে উন্নতি লাভ করিয়াছিল । 

শিষ্য । আধুনিক মত এই যে, ভণ্ড ব্রাহ্মণের আপনাদিগের চাল কলার পাকা! 
বন্দোবস্ত করিবার জন্য এই দুর্জ্জয় ব্রন্মভক্তি ভারতবর্ষে প্রচার করিয়াছে । 

গুরু । তুমি যে ফলের নাম করিলে, ধাহারা তাহা অধিক পরিমাণে ভোজন করিয়া 
থাকেন, এ কথাটা! তাহাদিগের বুদ্ধি হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে । দেখ, বিধি বিধান ব্যবস্থা 
সকলই ব্রাহ্মণের হাতেই ছিল। নিজ হস্তে সে শক্তি থাকিতেও তাহারা আপনাদের 
উপজীবিক! সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা করিয়াছেন? তাহার! রাজ্যের অধিকারী হইবেন না, 
বাণিজ্যের অধিকারী হইবেন না, কৃষিকার্য্যের পর্য্যন্ত অধিকারী নহেন। এক ভিন্ন কোন 
প্রকার উপজীবিকার অধিকারী নহেন। যে একটি উপজীবিক। ব্রাহ্মণের! বাছিয়া বাছিয়। 
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আপনাদিগের জন্য রাখিলেন, সেটি কি ? যাহার পর দুঃখের উপজীবিক। আর নাই, যাহার 
পর দারিদ্র্য আর কিছুতেই নাই_ভিক্ষা। এমন নিঃস্বার্থ উন্নতচিত্ত মনুয্যশ্রেণী ভূমগুলে 
আর কোথাও জন্মগ্রহণ করেন নাই । তাহার! বাহাছুরির জন্য বা! পুণ্যসঞ্চয়ের জন্য, বাছিয়া 
বাছিয়া ভিক্ষাবৃত্তিটি উপজীবিকা বলিয়া গ্রহণ করেন নাই। তাহার! বুঝিয়াছিলেন 
যে, ধ্ব্যসম্পদে মন গেলে জ্ঞানোপাজ্জনের বিদ্ব ঘটে, সমাজের শিক্ষাদানে বিদ্ব ঘটে । 
একমন, একধ্যান হইয়া লোৌকশিক্ষা দিবেন বলিয়াই সর্ব্বত্যাগী হইয়াছিলেন। যথার্থ 
নিষ্কাম ধন্ম যাহাদের হাড়ে হাড়ে প্রবেশ করিয়াছে, তাহারাই পরহিতব্রত সঙ্কল্প করিয়া 
এরূপ সর্ব্বত্যাগী হইতে পারে । তাঁহারা যে আপনাদিগের প্রতি লোকের অচল! ভক্তি 
আদিষ্ট করিয়াছিলেন, তাহাও স্বার্থের জন্য নহে। তাহারা বুঝিয়াছিলেন যে, সমাজ- 
শিক্ষকদিগের উপর ভক্তি ভিন্ন উন্নতি নাই, সে জন্য ব্রাহ্মণভক্তি প্রচার করিয়াছিলেন । এই 
সকল করিয়া তাহারা যে সমাজ ও যে সভ্যতার স্ষ্টি করিয়াছিলেন, তাহা আজিও জগতে 
অতুল্য, ইউরোপ আজিও তাহা আদর্শস্বরূপ গ্রহণ করিতে পারে। ইউরোপে আজিও 
যুদ্ধটা সামাজিক প্রয়োজন মধ্যে । কেবল ব্রাহ্মণেরাই এই ভয়ঙ্কর ছঃখ--সকল দুঃখের 
উপর শ্রেষ্ঠ ছুঃখ-_সকল সামাজিক উৎপাতের উপর বড় উৎপাত-_সমাজ হইতে উঠাইয়। 
দিতে পাঁরিয়াছিলেন। সমাজ ব্ৰাহ্মণ্য নীতি অবলম্বন করিলে যুদ্ধের আর প্রয়োজন থাকে 
না। তাঁহাদের কীত্তি অক্ষয়। পৃথিবীতে যত জাতি উৎপন্ন হইয়াছে, প্রাচীন ভারতের 
ত্রাহ্মণদ্িগের মত প্রতিভাশালী, ক্ষমতাশালী, জ্ঞানী ও ধান্সিক কোন জাতিই নহে। 
প্রাচীন এথেন্স বা রোম, মধ্যকালের ইতালি, আধুনিক জর্মমনি বা ইংলগুবাপী__কেহই 
তেমন প্রতিভাশালী ব! ক্ষমতাশালী ছিলেন না; রোমক ধর্মযাজক, বৌদ্ধ ভিক্ষু, বা. অপর 
কোন সম্প্রদায়ের লোক তেমন জ্ঞানী বা ধান্সিক ছিল না । 

শিশ্ত । তা যাক। এখন দেখি ত ব্রাহ্মণের! লুচিও ভাঁজেন, রুটাও বেচেন, কালী 
খাড়া! করিয়া কসাইয়ের ব্যবসাও চালান! তাহাদিগকে ভক্তি কাঁরতে হইবে ? 

গুরু। কদাপি না। যে গুণের জন্য ভক্তি করিব, সে গুণ যাহার নাই, তাহাকে 
ভক্তি করিব কেন? সেখানে ভক্তি অধর্ম। এইটুকু না বুঝাই, ভারতবর্ষের অবনতির 
একটি গুরুতর কারণ। যে গুণে ব্রাহ্মণ ভক্তির পাত্র ছিলেন, সে গুণ যখন গেল, তখন 
আর ব্রাহ্মণকে কেন ভক্তি করিতে লাগিলাম? কেন আর ব্রাহ্মণের বশীভূত রহিলাম ? 
তাহাতেই কুশিক্ষা হইতে লাগিল, কুপথে যাইতে লাগিলাম। এখন ফিরিতে হইবে। 

শিষ্য । অর্থাৎ ব্রা্ণকে আর ভক্তি করা হইবে না। 

গুরু। ঠিক তাহ! নহে। যে ব্রাহ্মণের গুণ আছে, অর্থাৎ যিনি ধান্মিক, বিদ্বান্‌, 
নিষ্কাম, লোকের শিক্ষক, তাঁহাকে ভক্তি করিব; যিনি তাহা নহেন, তাহাকে ভক্তি করিব 
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না। তৎপরিবর্তে যে শুদ্র ব্রাহ্মণের গুণযুক্ত, অর্থাৎ যিনি ধান্মিক, বিদ্বান্‌, নিঙ্ধাম, লোকের 
শিক্ষক, তাহাকেও ব্রাহ্মণের মত ভক্তি করিব। : 

শিষ্য । অর্থাৎ বৈদ্য কেশবচন্দ্র সেনের ব্রাহ্মণ শিষ্য ; ইহা! আপনি সঙ্গত মনে 
করেন? 

গুরু। কেন করিব না? এ মহাত্মা সুত্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠ গুণসকলে ভূষিত ছিলেন। 
তিনি সকল ব্রাহ্মণের ভক্তির যোগ্য পাত্র ৷ 

শিষ্য । আপনার এরূপ হিন্দুয়ানিতে কোন হিন্দু মত দিবে না। 

গুরু । না দিক, কিন্ত ইহাই ধর্মের যথার্থ মর্ম্ম। মহাভারতের বনপর্ব্রে মার্কপ্ডেয়- 
সমস্তা পর্ব্বাধ্যায়ে ২১৫ অধ্যায়ে খধিবাক্য এইব্ূপ আছে ;_“পাতিত্যজনক কুক্রিয়া সন্ত, 
দাস্তিক ব্ৰাহ্মণ প্রাজ্ঞ হইলেও শূদ্রসদৃশ হয়. ‘মার যে শূদ্র সত্য, দম ও ধর্মে সতত অনুরক্ত, 
তাহাকে আমি ব্রাহ্মণ বিবেচনা করি । কা ৭, ব্যবহারেই ব্রাহ্মণ হয় ।৮ পুনশ্চ বনপর্বে 
অজগর পর্ববাধ্যায়ে ১৮০ অধ্যায়ে রাজপ্ নহুষ বলিতেছেন, “বেদমূলক সত্য দান ক্ষম! 
অনৃশংস্ত অহিংসা ও করুণা শুদ্রেও লক্ষিত হইতেছে।  বগ্পি শুদ্রেও সত্যাদি ব্রান্াণধন্্ন 
লক্ষিত হইল, তবে শূদ্রও ব্রাহ্মণ হইতে পাঁরে।” তহুত্তরে যুধিষ্ঠির বলিতেছেন, “অনেক 
শৃদ্দে ব্রাহ্মণলক্ষণ ও অনেক দ্বিজাতিতেও শূদ্রলক্ষণ লক্ষিত হইয়া থাকে; অতএব শৃদ্রবস্তয 
হইলেই যে শূদ্ৰ হয়, এবং ত্রাহ্মণবংশ্য হইলেই যে ব্রাহ্মণ হয়, এরূপ নহে। কিন্তু যে সকল 
ব্যক্তিতে বৈদিক ব্যবহার লক্ষিত হয়, তাহারাই ব্রাহ্মণ, এবং যে সকল ব্যক্তিতে লক্ষিত 
না হয়, তাহারাই শুত্র।” এরূপ কথ। আরও অনেক আছে। পুনশ্চ বৃদ্ধগৌতম-সংহিতায় 
২১ অধ্যায়ে, 


ক্ষান্তং দীত্তং জিতক্রোধং জিতাত্মানং জিতেন্দ্রিয়ম্‌। 

তজেব ব্রা্দণং মন্তে শেষাঃ শৃদ্রা ইতি স্থৃতাঃ ॥ 

অগ্নিহোত্রব্রতপরান্‌ স্বাব্যায়নিরতান্‌ শুচীন্‌। 

উপবাসরতান্‌ দাস্তাংস্তান্‌ দেবা ব্রাহ্মণান্‌ বিছুঃ ॥ 

ন জাতিঃ পুজ্যতে রাজন্‌ গুণাঃ কল্যাণকারকাঃ। 

চগ্ডালমপি বিত্ব্থং তং দেবা ব্রাহ্মণং বিছুঃ ॥ 

ক্ষমাবান্, দমশীল, জিতক্রোধ এবং জিতা তব! জিতেন্দ্রিয়কেই ব্রাহ্মণ বলিতে হইবে ; 

আর সকলে শূদ্র । যাহারা অগ্রিহোত্রব্রতপর, স্বাধ্যায়নিরত, শুচি, উপবাসরত, দান্ত, 
দেবতারা তীহাদিগকেই ব্রাহ্মণ বলিয়া জানেন। হে রাজন্! জাতি পূজ্য নহে, গুণই 
কল্যাণকাঁরক ।  চণ্ডালও বিভ্তদ্থ হইলে দেবতার৷ তাহাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া জানেন । 


ূ 
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শিল্ত। যাক। এক্ষণে বুৰিতেছি, মনুয্যমধ্যে তিন শ্রেণীর লোকের প্রতি ভক্তি 
অনুশীলনীয়, (১) গৃহস্থিত গুরুজন, (২) রাজা, এবং (৩) সমাজ-শিক্ষক । আর কেহ? 

গুরু। (৪) যে ব্যক্তি ধান্মিক বা যে জ্ঞানী, দে এই তিন শ্রেণীর মধ্যে ন 
আসিলেও ভক্তির পাত্র। ধান্মিক, নীচজাতীয় হইলেও ভক্তির পাত্র । 

(৫) আর কতকগুলি লোক আছেন, তাহারা কেবল ব্যক্তিবিশেষের ভক্তির পাত্র, 
ব! অবস্থাবিশেষে ভক্তির পাত্র । এ ভক্তিকে আজ্ঞাকারিতা৷ বা সম্মান বলিলেও চলে। 
যে কোন কাৰ্য্যনিব্ৰাহাৰ্থে অপর ব্যক্তির আঁজ্ঞাকারিত৷ স্বীকার করে, সেই অপর ব্যক্তি 
তাহার ভক্তির, নিতান্ত পক্ষে, তাঁহার সম্মানের পাত্র হওয়া উচিত। ইংরেজীতে ইহার 
একটি বেশ নাম আছে_3ubordination | এই নামে আগে Oficial Subordination 
মনে পড়ে। এ দেশে সে সামগ্রীর অভাব নাই-_কিন্ত যাহা আছে, দ্রাঁহা বড় ভাল 
জিনিস নহে। ভক্তি নাই, ভয় আছে। ভক্তি মনুয্যের শ্রেষ্ট বৃত্তি, ভয় একটা সর্ববনিকৃষ্ট 
বৃত্তির মধ্যে । ভয়ের মত মানসিক অবনতির গুরুতর কারণ অল্পই আছে। উপরওয়ালার 
আন্ঞা পালন করিবে, তাহাকে সন্মান করিবে, পার ভক্তি করিবে, ।কস্ত কদাচ ভয় করিবে 
না। কিন্তু 00] 98১০:0171860%. ভিন্ন অন্য এক জাতীয় আজ্ঞাকারিত৷ প্রয়োজনীয় । 
সেটা আমাদের দেশের পক্ষে বড় গুরুতর কথ|। ধর্ম কন্ম অনেকই সমাজের মঙলার্থ। 
সে সকল কাজ সচরাচর পাঁচ জনে মিলিয়! করিতে হয়-_একজনে হয় না। যাহা পাঁচ জনে 
মিলিয়া করিতে হয়, তাহাতে এঁক্য চাই । এঁক্য জন্য ইহাই প্রয়োজনীয় যে, এক জন নায়ক 
হইবে, আর অপরকে তাহার এবং পর্য্যায়ক্রমে অন্যান্যের বশবর্তী হইয়া কাজ করিতে 
হইবে । এখানেও 38১০৭179610 প্রয়োজনীয় । কাজেই ইহা একটি গুরুতর ধর্ম । 
দুৰ্ভাগ্যক্ৰমে আমাদের সমাজে এ সামগ্রী নাই । যে কাজ দশ জনে মিলিয়। মিশিয়া করিতে 
হইবে, তাহাতে সকলেই স্ব স্ব প্রধান হইতে চাহে, কেহ কাহারও আজ্ঞা স্বীকার না করায় 
সব বৃথা হয়। এমন অনেক সময় হয় যে, নিকৃষ্ট ব্যক্তি নেতা, শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি অধীন হয়। 
এ স্থানে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির কর্তব্য যে, নিকৃষ্টকে শ্রেষ্ঠ মনে করিয়া তাহার আজ্ঞা বহন করেন 
নহিলে কাঁধ্যোদ্ধার হইবে না । কিন্ত আমাদের দেশের লোক কোন মতেই তাহ! স্বীকার 
করেন না । তাই আমাদের সামাজিক উন্নতি এত অল্প। 

(৬) আর ইহাও ভক্তিতত্বের অন্তর্গত কথ যে, যাহার যে বিষয়ে নৈপুণ্য আছে, সে 
বিষয়ে তাহাকে সন্মান করিতে হইবে ৷ বয়োজ্যেষ্ঠকেও কেবল বয়োজ্যেষ্ঠ বলিয়া সম্মান 
করিবে। 

(৭) সমাজকে ভক্তি করিবে। ইহ স্মরণ রাখিবে যে, মন্ুষ্যের যত গুণ আছে, 
সবই সমাজে আছে। সমাজ আমাদের শিক্ষাদাতা, দণ্ডপ্রণেত|, ভরণপোষণ এবং রক্ষাকর্তা। 


৬০ ধৰ্ম্মতত্ব 
সমাজই রাঁজা, সমাজই শিক্ষক । ভক্তিভাবে সমাজের উপকারে যত্বান্‌ হইবে। এই 
তত্বের সম্প্রসারণ করিয়া ওপ্তত্ত কোম্ৎ “মানবদেবীর” পূজার বিধান করিয়াছেন। সুতরাং 
এ বিষয়ে আর বেশী বলিবার প্রয়োজন নাই। 

এখন ভক্তির অভাবে, আমাদের দেশে কি অমঙ্গল ও বিশৃঙ্খলা ঘটিতেছে দেখ । 
হিন্দুর মধ্যে ভক্তির কিছুই অভাব ছিল না। ভক্তি, হিন্দুধর্মের ও হিন্দুশীস্ত্ের একটি পধান 
উপাদান। কিন্ত এখন শিক্ষিত ও অর্ধশিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে ভক্তি একেবারে উঠিয়! 
গিয়াছে। পাশ্চাত্য সাম্যবাদের প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া, তাহারা এই বিকৃত 
তাৎপর্য্য বুঝিয়া লইয়াছেন যে, মনুষ্যে মন্তষ্যে বুঝি সর্বত্র সব্রর্থাই সমান_ কেহ কাহ।কে 
ভক্তি করিবার প্রয়োজন করে না। ভক্তি, যাহ! মনুয্যের সর্ব্বশ্রেষ্ বৃত্তি, তাহা হীনতার 
চিহ্ন বলিয়। তাহাদের বোধ হইয়াছে । পিতা এখন “my dear 10860167৮-_অথবা। বুড়ো 
বেটা। মাতা, বাপের পরিবার । বড় ভাই, জ্ঞাতি মাত্র। শিক্ষক, মাষ্টার বেটা। 
পুরোহিত চালকলা-লোলুপ ভণ্ড । যে স্বামী দেবতা, ছিলেন, তিনি এখন কেবল প্রিয় 
বন্ধ মাত্র কেহ বা ভৃত্যও মনে করেন। স্ত্রীকে আর আমর! লক্ষ্মীন্বরূপা মনে, করিতে 
পারি ন|--কেন না, লক্ীই আর মানি ন|। এই গেল গৃহের ভিতর । গৃহের বাহিরে 
অনেকে রাজাকে শত্রু মনে করিয়া থাকেন । রাজপুরুষ, অত্যাঁচারকারী রাক্ষণ। সমাঁজ- 
শিক্ষকেরা, কেবল আমাদের সমালোচনাশক্তির পরিচয় দিবার স্থল-_গালি ও বিদ্রপের 
স্থান। ধান্সিক বা জ্ঞানী বলিয়| কাহাকেও মানি না। যদি মানি, তবে ধাঁর্সিককে “গো- 
বেচারা” বলিয়া দয়া করি-_জ্ঞানীকে শিক্ষা দিবার জন্য ব্যস্ত হই। কেহ কাহারও অপেক্ষা 
নিকৃষ্ট বলিয়া স্বীকার করিব না, সেই জন্য কেহ কাহারও অন্ুবত্তা হইয়া চলিব না ; কাজেই 
এক্যের সহিত কোন সামাজিক মঙ্গল সাধিত করিতে পারি না। নৈপুশোর আদর করিব 
না; বৃদ্ধের বহুদশিতা লইয়া ব্যঙ্গ করি। সমাজের ভয়ে জড়সড় থাকি, কিন্ত সমাজকে 
ভক্তি করি না। তাই গৃহ নরক হইয়। উঠিতেছে, রাজনৈতিক ভেদ ঘটিতেছে, শিক্ষা 
অনিষ্টকারী হইতেছে, সমাজ অন্থুরত ও বিশৃঙ্খল রহিয়াছে; আপনাদিগের চিত্ত অপরিশুদ্ধ 
ও আত্মাদরে ভরিয়া! রহিয়াছে । 

শিষ্য । উন্নতির জন্য ভক্তির যে এত প্রয়োজন, তাহা আমি কখনও মনে করি নাই 1. 

গুরু। তাই আমি ভক্তিকে সর্বশ্রেষ্ঠ বৃত্তি বলিতেছিলাম। এ শুধু মন্ুত্যতক্তির 
কথাই বলিয়াছি। আগামী দিবস ঈশ্বরভক্তির কথা শুনিও। ভক্তির শ্রেষ্ঠতা আরও 
বিশেষরূপে বুঝিতে পারিবে । 


একাদশ অধ্যায় ঈশ্বরে ভক্তি 


শিষ্য । আজ, ঈশ্বরে ভক্তি সম্বন্ধে কিছু উপদেশের প্রার্থনা করি । 

গুরু। যাহ! কিছু তুমি আমার নিকট শুনিয়াছ, আর যাহ! কিছু শুনিবে, তাহাই 
ঈশ্বর্ভক্তিসন্বন্ধীয় উপদেশ ; কেবল বলিবার এবং বুঝিবার গোল আছে। “ভক্তি” কথাট! 
হিন্দুধর্ম্মে বড় গুরুতর অর্থবাচক, এবং হিন্দুধর্ম ইহা বড় প্রসিদ্ধ। ভিন্ন ভিন্ন ধর্্মবেন্তারা 
ইহা নানা প্রকারে বুঝাইয়াছেন। এবং খুষ্টাদি আর্য্যেতর ধর্ম্মবেত্তারাও ভক্তিবাদী। 
সকলের উক্তির সংশ্লেষ এবং অত্যুন্নত ভক্তদিগের চরিত্রের বিশ্লেষ দ্বারা, আমি ভক্তির যে 
স্বরূপ স্থির করিয়াছি, তাহ! এক কথায় বলিতেছি, মনোযঘোগপুবর্বক শ্রবণ কর এবং য়পূর্বক 
স্মরণ রাখিও। নহিলে আমার সকল পরিশ্রম বিফল হইবে । 

শিষ্য । আজ্ঞা করুন। 

গুরু। যখন মনুষ্যের সকল রৃত্তিগুলিই ঈশ্বরমূখী ব! ঈশ্বরানুবত্তিনী হয়, 
সেই অৱস্থাই ভক্তি। 

শিষ্য। বুঝিলাম নাঁ। 

গুরু । অর্থাৎ যখন জ্ঞানার্জনী বুত্তিগুলি ঈশ্বরানুসন্ধান করে, কার্য্যকারিণী বৃত্তিগুলি 
ঈশ্বরে অপ্রিত হয়, চিন্তরঞ্জিনী বৃত্তিগুলি ঈশ্বরের সৌন্দর্য্যই উপভোগ করে, এবং শারীরিকী 
বৃত্তিগুলি ঈশ্বরের কার্য্যমাধনে বা ঈশ্বরের আজ্ঞাপালনে নিযুক্ত হয়, দেই অবস্থাকেই ভক্তি 
বলি। যাহার জ্ঞান ঈশ্বরে, কর্ম্ম ঈশ্বরে, আনন্দ ঈশ্বরে, এবং শরীরার্পণ ঈশ্বরে, তাহারই 
ঈশ্বরে ভক্তি হইয়াছে । অথব।__ঈশ্বরসন্বন্ধিনী ভক্তির উপযুক্ত স্ফৃত্তি ও পরিণতি হইয়াছে । 

শিষ্য। এ কথার প্রতি আমার প্রথম আপত্তি এই যে, আপনি এ পর্যন্ত ভক্তি 
অন্যান্য বৃত্তির মধ্যে একটি বৃত্তি বলিয়। বুঝাইয়া আসিয়াছেন, কিন্ত এখন সকল বৃত্তির 
সমষ্টিকে ভক্তি বলিতেছেন । 

গুরু । তাহা নহে। ভক্তি একই বৃত্তি। আমার কথার তাৎপধ্য এই যে, যখন 
সকল বৃত্তিগুলিই এই এক ভক্তিবৃত্তির অনুগামী হইবে, তখনই ভক্তির উপযুক্ত ক্ষৃত্তি হইল। 
এই কথার দ্বারা, বৃত্তিমধ্যে ভক্তির যে শ্রেষ্ঠত্বের কথ! বলিয়াছিলাম, তাহাই সমথিত হইল। 
ভক্তি ঈশ্বরাপিত| হইলে, আর সকল বৃত্তিগুলি উহার অধীন হইবে, উহার প্রদর্শিত পথে 
যাইবে, ইহাই আমার কথার স্থল তাৎপর্য্য। এমন তাৎপর্ধ্য নহে যে, সকল বৃত্তির সমষ্টি 
ভক্তি। 

শিশষ্য। কিন্ত তাহ! হইলে সামঞ্জস্ত কোথা গেল ? আপনি বলিয়াছেন যে, সকল 
রৃত্তিগুলির সমুচিত ক্ষতিই মনুয্যত্ব। সেই সমুচিত ক্ষুত্তির এই অর্থ করিয়াছেন যে, কোন 
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বৃত্তির সমধিক স্ফু্তির দ্বার! অন্য বৃত্তির সমুচিত ক্ষুত্তির অবরোধ না হয়। কিন্তু সকল বৃত্বিই 
যদি এই এক ভক্তিবৃত্তির অধীন হইল, ভক্তিই যদি অন্য বৃত্তিগুলিকে শাসিত করিতে 
লাগিল, তবে পরস্পরের সামঞ্জস্ত কোথায় রহিল? 

গুরু। ভক্তির অনুবস্তিতা কোন বৃত্তিরই চরম স্ফুত্তির বিদ্ধ করে না। মন্গুযোর 
বৃত্তি মাত্রেরই যে কিছু উদ্দেশ্য হইতে পারে, তন্মধ্যে সর্বাপেক্ষা ঈশ্বরই মহৎ। যে বৃত্তির 
যত সম্প্রসারণ হউক না কেন, ঈশ্বরান্নবন্তাঁ হইলে, সে সম্প্রসারণ বাড়িবে বৈ কমিবে না। 
ঈশ্বর যে বৃত্তির উদ্দেশ্য _অনস্ত মঙ্গল, অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত ধর্ম, অনন্ত সৌন্দর্য্য, অনন্ত শক্তি, 
অনন্তই যে বৃত্তির উদ্দেশ্ট:_তাহার আবার অবরোধ কোথায়? ভক্তিশাসিতীবস্থাই সকল 
বৃত্তির যথার্থ সামগ্তস্ত । 

শিষ্য। তবে আপনি যে মন্ুত্যত্ব-তত্ব এবং অনুশীলনধর্ম্ম আমাকে শিখাইতেছেন, 
তাহার স্থূল তাৎপর্য কি এই যে, ঈশ্বরে ভক্তিই পূর্ণ মনুষ্যত্ব, এবং অনুশীলনের একমাত্র 
উদ্দেশ্য সেই ঈশ্বরে ভক্তি ? 

গুরু। অন্ুশীলনধর্ম্মের মৰ্ম্মে এই কথা আছে বটে যে, সকল বৃত্তির ঈশ্বরে সমর্পণ 
ব্যতীত মনুষ্যত্ব নাই। ‘ইহাই প্রকৃত কৃষ্ণার্পণ, ইহাই প্রকৃত নিষ্কাম ধর্মা। ইহাই স্থায়ী 
স্থখ। ইহারই নামান্তর চিত্তশুদ্ধি। ইহারই লক্ষণ “ভক্তি, গ্রীতি, শান্তি?” ইহাই ধর্ম 
ইহা! ভিন্ন ধর্মান্তর নাই। আমি ইহাই শিখাইতেছি । কিন্তু তুমি এমন মনে করিও ন! 
যে, এই কথা বুঝিলেই তুমি অনুশীলনধন্ম বুঝিলে। 

শিষ্য। আমি যে এখনও কিছু বুঝি নাই, তাহা। আমি স্বয়ং স্বীকার করিতেছি। 
অনুশীলনধর্ট্মে এই তত্বের প্রকৃত স্থান কি, তাহা এখনও বুঝিতে পারি নাই। আপনি 
বৃত্তি যে ভাবে বুঝাইয়াছেন, তাহাতে শারীরিক বল, অর্থাৎ মাংসপেশীর বল একটা Faculty 
না হউক, একটা বৃত্তি বটে। অনুীলনধন্মের বিধানানুসারে, ইহার সমুচিত অনুশীলন 
চাই। মনে করুন, রোগ দারিদ্র্য আলম্ত বা তাদৃশ অন্য কোন কারণে কোন ব্যক্তির এই 
বৃত্তির সমুচিত স্ফৃত্তি হয় নাই। তাহার কি ঈশ্বরভক্তি ঘটিতে পারে না? 

গুরু। আমি বলিয়াছি যে, যে অবস্থায় মনুত্যের সকল বৃত্তিগুলিই ঈশ্বরান্থবন্তী হয়, 
তাহাই ভক্তি। এ ব্যক্তির শারীরিক বল বেশী থাক, অল্প থাক, যতটুকু আছে, তাহ! যদি 
ঈশ্বরান্বন্তী হয়, অর্থাৎ ঈশ্বরান্ুমত কার্ধ্যে প্রযুক্ত হয়_আর অন্ত বৃত্তিগুলিও সেইরূপ হয়, 
তবে তাহার ঈশ্বরে ভক্তি হইয়াছে । তবে অনুশীলনের অভাবে, এ ভক্তির কার্যযকারিতার 
সেই পরিমাণে ত্রুটি ঘটিবে। এক জন দস্থ্য একজন ভাল মানুষকে পীড়িত করিতেছে। 
মনে কর, ছুই ব্যক্তি তাহ! দেখিল। মনে কর, ছুই জনেই ঈশ্বরে ভক্তিযুক্ত, কিন্ত এক জন 
বলবান্‌, অপর ছুর্ববল। যে বলবান্‌, সে ভাল মানুধকে দস্থ্যহস্ত হইতে মুক্ত করিল, কিন্ত 
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যে দুর্বল, সে চেষ্টা করিয়াও পারিল না। এই পরিমাণে, বৃত্তিবিশেষের অনুশীলনের 
অভাবে, দু্ব্বল ব্যক্তির মনুত্তাত্বের অসম্পূর্ণতা বল! যাইতে পারে, কিন্তু ভক্তির ত্রুটি বলা 
যায় না। বৃত্তি সকলের সমুচিত স্ফুর্তি ব্যতীত মনুষ্যত্ব নাই; এবং সেই বৃত্তিগুলি ভক্তির 
অনুগামী না হইলেও মন্ুয্যত্ব নাই।. উভয়ের সমাবেশেই সম্পূর্ণ মনুয্যত্ব। ইহাতে 
বৃত্তিগুলির স্বাতন্ত্য রক্ষিত হইতেছে, অথচ ভক্তির প্রাধান্য বজায় থাকিতেছে। তাই 
বলিতেছিলাম যে, বৃত্তিগুলির ঈশ্বরসমর্পণ, এই কথা বুঝিলেই মন্ুয্যত্ব বুঝিলে না। তাহার 
সঙ্গে এটুকুও বুঝ! চাই । 
শিষ্য । এখন আরও আপত্তি আছে । যে উপদেশ অনুসারে কাৰ্য্য হে পাঁরে 
না, তাঁহা উপদেশই নহে। সকল বৃত্তিগুলিই কি ঈশ্বরগামী করা যায়? ক্রোধ একটা 
বৃত্তি, ক্রোধ কি ঈশ্বরগামী করা যায়? 
গুরু। জগতে অতুল সেই মহাক্রোধগীতি তোমার কি স্মরণ হয়? 
ক্রোধং প্রতো সংহর সংহরেতি, 
যাবৎ গিরঃ থে মরুতাং চরস্তি। 
তাবৎ স বহ্ির্ভবনেত্রজন্মা 
ভন্মাবশেষং মদনঞ্চকাঁর ॥ 
এই ক্রোধ মহাপবিত্র ক্রোধ_-কেন না, যোগভঙ্গকারী কুপ্রবৃত্বি ইহার দ্বার! বিনষ্ট 
হইল। ইহা! স্বয়ং ঈশ্বরের ক্রোধ। অন্য এক নীচ বৃত্তি যে ব্যাসদেবে ঈশ্বরান্ুব্তী 
হইয়াছিল, তাহার এক অতি চমৎকার উদাহরণ মহাভারতে আছে। কিন্ত তুমি উনবিংশ 
শতাব্দীর মানুষ । আমি তোমাকে তাহা বুঝাইতে পারিব না। 
শিষ্য । আরও আপত্তি আছে__ 
গুরু । থাকাই সন্তব। “যখন মনুয্যের সকল বৃত্তিগুলিই ঈশ্বরমুখী বা ঈশ্বরানুবর্তী 
হয়, সেই অবস্থাই ভক্তি!” এ কথাটা এত গুরুতর, ইহার ভিতর এমন সকল গুরুতর 
তত্ব নিহিত আছে যে, ইহ! তুমি যে একবার শুনিয়াই বুঝিতে পারিবে, এমন সম্ভাবনা 
কিছু মাত্র নাই । অনেক সন্দেহ উপস্থিত হইবে, অনেক গোলমাল ঠেকিবে, অনেক ছিদ্র 
দেখিবে, হয়ত পরিশেষে ইহাকে অর্থশূন্য প্রলাপ বোধ হইবে। কিন্তু তাহা হইলেও 
সহসা নিরাশ হইও না । দিন দিন, মাস মাস, বৎসর বৎসর এই তত্ত্বের চিন্তা করিও । 
কাধ্যক্ষেত্রে ইহাকে ব্যবহৃত করিবার চেষ্টা করিও। ইন্ধনপুষ্ট অগ্নির ন্যায় ইহা ক্রমশ 
তোমার চক্ষে পরিক্ষুট হইতে থাকিবে । যদি তাহা হয়, তাহা হইলে তোমার জীবন 
সার্থক হইল বিবেচনা করিবে । মন্ুষ্তের শিক্ষণীয় এমন গুরুতর তত্ব আর নাই। এক জন 
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মনুয্যের সমস্ত জীবন সংশিক্ষায় নিযুক্ত করিয়া, সে যদি শেষে এই তত্বে আসিয়। উপস্থিত 
হয়, তবেই তাঁহার জীবন সার্থক জানিবে । 

শিষ্য । যাহ! এরূপ দরল্রাপ্য, তাহ আপনিই বা কোথায় পাইলেন? 

গুরু । অতি তরুণ অবস্থা হইতেই আমার মনে এই প্রশ্ন উদিত হইত, “এ জীবন 
লইয়া কি করিব?” “লইয়। কি করিতে হয়?” সমস্ত জীবন ইহারই উত্তর খুঁজিয়।ছি। 
উত্তর খুজিতে খুঁজিতে জীবন প্রায় কাটিয়া গিয়াছে। অনেক প্রকার লোক-প্রচলিত 
উত্তর পাইয়াছি, তাহার সত্যাসত্য নিরূপণ জন্য অনেক ভোগ ভূগিয়াছি, অনেক কষ্ট 
পাইয়াছি। যথাসাধ্য পড়িয়াছি, অনেক লিখিয়াছি, অনেক লোকের সঙ্গে কথোপকথন 
করিয়াছি, এবং কাধ্যক্ষেত্রে মিলিত হইয়াছি। সাহিত্য, বিজ্ঞান, ইতিহাস, দর্শন, দেশী 
বিদেশী শাস্ত্র যথাসাধ্য অধ্যয়ন করিয়াছি। জীবনের সার্থকতা সম্পাদন জন্য প্রাণপাত 
করিয়া পরিশ্রম করিয়াছি। এই পরিশ্রম, এই কষ্ট ভোগের ফলে এইটুকু শিখিয়াছি 
যে, সকল বৃত্তির ঈশ্বরানুবপ্তিতাই ভক্তি, এবং সেই ভক্তি ব্যতীত মনুষ্যত্ব নাই । “জীবন 
লইয়| কি করিব?” এ প্রশ্নের এই উত্তর পাইয়াছি। ইহাই যথার্থ উত্তর, আর সকল 
উত্তর অযথার্থ। লোকের সমস্ত জীবনের পরিশ্রমের এই শেষ ফল; এই এক মাত্র 
সবফল। তুমি জিজ্ঞাসা করিতেছিলে, আমি এ তত্ব কোথায় পাইলাম । সমস্ত জীবন 
ধরিয়া, আমার প্রশ্নের উত্তর খু'জিয়া এত দিনে পাইয়াছি। তুমি এক দিনে ইহার কি 

? 

শিষ্য। আপনার: কথাতে আমি ইহাই বুঝিতেছি যে, ভক্তির লক্ষণ সম্বন্ধে 
আমাকে যে উপদেশ দিলেন, ইহা আপনার নিজের মত। আৰ্য্য ঝষিরা এ তত্ব অনবগত 
ছিলেন। 

গুরু। মূর্খ! আমার, ন্যায় ক্ষুদ্র ব্যক্তির এমন কি শক্তি থাকিবার সম্ভাবনা যে, 
যাহা আধ্য খবিগণ জানিতেন নাআমি তাহ! আবিষ্কৃত করিতে পারি। আমি যাহ! 
বলিতেছিলাম, তাহার তাৎপর্য্য এই যে, সমস্ত জীবন চেষ্টা করিয়া তাহাদিগের শিক্ষার 
মৰ্ম্ম গ্রহণ করিয়াছি। তবে, আমি যে ভাষায় তোমাকে ভক্তি বুঝাইলাম, সে ভাষায়, সে 
কথায় তাহারা ভক্তিতত্ব বুঝান নাই। তোমরা! উনবিংশ শতাব্দীর লোৌক-_-উনবিংশ 
শতাব্দীর ভাষাতেই তোমাদিগকে বুঝাইতে হয়। ভাষার প্রভেদ হইতেছে বটে, কিন্ত সত্য 
নিত্য। ভক্তি শাণ্ডিল্যের সময়ে যাহ! ছিল, তাহাই আছে। ভক্তির যথার্থ স্বরূপ যাহা, 
তাহা আৰ্য্য খবিদিগের উপদেশমধ্যে প্রাপ্তব্য। তবে যেমন সমুদ্রনিহিত রত্বের যথার্থ স্বরূপ, 
ডুব দিয়া না দেখিলে দেখিতে পাওয়া যায় না, তেমনি অগাধ সমুদ্ৰ হিন্দুশাস্ত্ের ভিতরে ডুব 
ন! দিলে, তদস্তসিহিত রত্বসকল চিনিতে পারা যায় না। 


এ 


একাদশ অধ্যায় ? ঈশ্বরে ভক্তি ৬৫ 


শিষ্য । আমার ইচ্ছ। আপনার নিকট তাহাদের কৃত ভক্তিব্যাখ্য। শুনি । 

গুরু। শুনা নিতান্ত আবশ্যক; কেন না, ভক্তি হিন্দুরই জিনিস । খৃষ্টধর্ম্মে ভক্তিবাদ 
আছে বটে, কিন্তু হিন্দুরই নিকট ভক্তির যথার্থ পরিণামপ্রাপ্তি হইয়াছে । কিন্তু তাহাদিগের 
কৃত ভক্তিব্যাখ্যা। সবিস্তারে বলিবাঁর বা শুনিবার আমার বা তোমার অবকাশ হইবে না। 
আর আমাদিগের মুখ্য উদ্দেশ্য অনুশীলনধর্ম্ম বুঝা, তাহার জন্য সেরূপ সবিস্তার ব্যাখ্যার 
প্রয়োজন নাই ১ স্থূল কথা তোমাকে বলিয়া যাইব। 

শিষ্য । আগে বলুন, ভক্তিবাদ কি চিরকালই হিন্দুধর্মের অংশ ? 

গুরু । না, তাহা নহে। বৈদিক ধর্মে ভক্তি নাই। বেদের ধর্মের পরিচয়, বোধ 
হয়, তুমি কিছু জান। সাধারণ উপাসকের সহিত সচরাচর উপাস্ত দেবের যে সম্বন্ধ দেখা 
যায়, বৈদিক ধৰ্নো উপান্ত উপাসকের সেই সম্বন্ধ ছিল। “হে ঠাকুর! আমার প্রদত্ত 
এই সোমরস পান কর! হবি ভোজন কর, আর আমাকে ধন দাও, সম্পদ্‌ দাও, পুত্র 
দাও, গোরু দাও, শস্য দাও, আমার শত্রুকে পরাস্ত কর।' বড় জোর বলিলেন, ‘আমার 
পাপ ধ্বংস কর’ দেবগণকে এইরূপ অভিপ্রায়ে প্রসন্ন করিবার জন্য বৈদিকের! যজ্ঞাদি 
করিতেন। এইরূপ কাম্য বস্তুর উদ্দেশে যজ্ঞাদি করাকে কাম্য কর্ম বলে। কাম্যাদি 
কন্ধাত্বক যে উপাসনা, তাহার সাধারণ নাম কর্ম । এই কাজ করিলে তাহার এই ফল, 
অতএব কাজ করিতে হইবে__এইরূপে ধর্মাজ্জনের যে পদ্ধতি, তাহারই নাম কর্ম্ম। বৈদিক 
কালের শেষভাগে এইরূপ কর্ম্মাত্মক ধর্মের অতিশয় প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। যাগ যজ্ঞের 
দৌরাত্ম্য ধর্ম্মের প্রকৃত মর্ম্ম বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। এমন অবস্থায় উচ্চ শ্রেণীর 
প্রতিভাশালী ব্যক্তিগণ দেখিতে পাইলেন যে, এই কর্্মাত্মক ধর্ম বৃথাধর্ম্ম । তাহাদের মধ্যে 
অনেকেই বুঝিয়াছিলেন যে, বৈদিক দেবদেবীর কল্পনায় এই জগতের অস্তিত্ব বুঝা যায় না; 
ভিতরে ইহার একটা অনন্ত অজ্দেয় কারণ আছে। তাহার! সেই কারণের অনুসন্ধানে 
তৎপর হুইলেন। 

এই সকল কারণে কর্মের উপর অনেকে কীতশ্রদ্ধ হইলেন। তাহারা ত্রিবিধ বিপ্লব 
উপস্থিত করিলেন__সেই বিপ্লবের ফলে আশিয়া প্রদেশ অগ্ঠাপি শীসিত। এক দল 
চাঁ্ববাক,_ তাহারা বলিলেন, কর্মকাণ্ড সকলই মিথ্যা-_খাঁও দাও, নেচে বেড়াও। দ্বিতীয় 
সম্প্রদায়ের স্থষ্টিকর্তী ও নেত! শাক্যসিংহ-_তিনি বলিলেন, কর্মফল মানি বটে, কিন্তু কর্ম , 
হইতেই ছুঃখ। কৰ্ম্ম হইলে পুনর্জন্ম, অতএব কর্মের ধ্বংস কর, তৃষ্ণা নিবারণ করিয়া 
চিত্তসংযমপূৰ্ব্মক অষ্টাঙ্গ ধর্্মপথে গিয়া নির্বাণ লাভ কর। তৃতীয় বিপ্লব দার্শনিক দিগের 
দ্বারা উপস্থিত হইয়াছিল । তাহার প্রায় ব্রহ্মবাদী ৷ তাহার! দেখিলেন যে, জগতের যে 
অনন্ত কারণভূত চৈতন্যোর অনুসন্ধানে তাহারা প্রবৃত্ত, তাহা অতিশয় দুa্ঞেয় ।- সেই ব্ৰহ্ম 


৬৬ ধৰ্ম্মতত্ব 


জানিতে পারিলে--সেই জগতের অন্তরাত্বা বাঁ পরমাত্মার সঙ্গে আমাদের কি সম্বন্ধ, এবং 
জগতের সঙ্গেই বাঁ তাহার বা আমাদের কি সম্বন্ধ, তাহা! জানিতে পারিলে, বুঝা যাইতে 
পারে যে, এ জীবন লইয়া কি করিতে হইবে। সেটা জানা কঠিন__তাহা জানাই ধর্ম । 
অতএব জ্ঞানই ধৰ্ম্ম জ্ঞানেই নিঃশ্রেয়স । বেদের যে অংশকে উপনিষদ্‌ বল! যায়, তাহা 
এই প্রথম জ্ঞানবাদীদিগের কীত্তি। ব্রহ্মনিরূপণ এবং আত্মজ্ঞানই উপনিষদ সকলের 
উদ্দেশ্ত। তার পর ছয় দর্শনে এই জ্ঞানবাদ আরও বিবদ্ধিত ও প্রচারিত হইয়াছে। 
কপিলের সাংখ্যে ব্রহ্ম পরিত্যক্ত হইলেও সে দর্শনশাস্ত্র জ্ঞানবাদাত্বক। দর্শনের মধ্যে 
কেবল পুর্ব্বমীমাংসা কন্মবাদী__আর সকলেই জ্ঞানবাদী। 

শিশ্ু। জ্ঞানবাদ বড় অসম্পূর্ণ বলিয়া আমার বোধ হয়। জ্ঞানে ঈশ্বরকে জানিতে 
পারি বটে, কিন্তু জ্ঞানে কি ঈশ্বরকে পাওয়া যায় ? জানিলেই কি পাওয়া যায়? ঈশ্বরের 
সঙ্গে আত্মার একত্ব, মনে করুন বুঝিতে পারিলাম__বুঝিতে পারিলেই কি ঈশ্বরে মিলিত 
হইলাম? ছুইকে এক করিয়া মিলাইয়। দিবে কে? 

গুরু। এই ছিদ্রেই ভক্তিবাদের স্থষ্টি। ভক্তিবাদী বলিলেন, জ্ঞানে ঈশ্বর জানিতে 


পারি বটে, কিন্ত জানিতে পারিলেই কি তাহাকে পাইলাম? অনেক জিনিস আমরা 


জানিয়াছি__জানিয়াছি বলিয়া কি তাহা পাইয়াছি? আমরা যাহাকে দ্বেষ করি, তাহাকেও 
ত জানি, কিন্তু তাহার সঙ্গে কি আমর! মিলিত হইঝ়াছি ? আমর! যদি ঈশ্বরের প্রতি দ্বেষ 
করি, তবে কি তাহাকে পাইব ? বরং যাহার প্রতি আমাদের অনুরাগ আছে, তাহাকে 
পাইবার সম্ভাবনা । যে শরীরী, তাহাকে কেবল অনুরাগে না পাইলে না পাওয়া যাইতে 
পারে, কিন্তু যিনি অশরীরী, তিনি কেবল অন্তঃকরণের দ্বারাই প্রাপ্য। অতএব তাহার 
প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ থাকিলেই আমরা তাহাকে পাইব। সেই প্রকারের অন্ুরাগের নাম 
ভক্তি। শাণ্ডিলাস্থত্রের দ্বিতীয় সুত্র এই-_“স1 ( ভক্তি ) পরান্ুরক্তিরীশ্বরে ৷” 

শিষ্য। ভক্তিবাদের উৎপত্তির এই ইতিবৃত্ত শুনিয়া আমি বিশেষ আপ্যায়িত 
হইলাম। ইহা না শুনিলে ভক্তিবাদ ভাল করিয়া বুঝিতে পরিতাম না। শুনিয়া আর 
একট! কথা৷ মনে উদয় হইতেছে । সাহেবের এবং দয়ানন্দ সরস্বতী প্রভৃতি এদেশীয় 
পণ্ডিতের! বৈদিক ধন্মকেই শ্রেষ্ঠ ধণ্ম বলিয়া থাকেন, এবং পৌরাণিক বা আধুনিক হিন্দুধর্ম্মকে 
নিকৃষ্ট বলিয়। থাকেন। কিন্তু এখন দেখিতেছি, এ কথা৷ অতিশয় অবথার্থ। ভক্তিশৃন্য যে 
ধৰ্ম্ম, তাহা অসম্পূর্ণ বা নিকৃষ্ট ধর্ম__অতএব বেদে যখন ভক্তি নাই, তখন বৈদিক ধর্মই 
নিকৃষ্ট, পৌরাণিক বা আধুনিক বৈষ্ণবাদি ধর্মই শ্রেষ্ঠ ধর্ম । যাহারা এ সকল ধর্মের লোপ 
করিয়া বৈদিক ধর্ম্মের পুনরুজ্জীবনের চেষ্টা করেন, তাহাদিগকে ভ্রান্ত বিবেচনা করি ।__ 


দ্বাদশ অধ্যায় ? ভক্তি ৬৭ 


গুরু। কথা যথার্থ । তবে ইহাঁও বলিতে হয় যে, বেদে যে ভক্তিবাদ কোথাও 
নাই, ইহাও ঠিক নহে। শাপ্ডিল্যন্ত্রের টীকাকার স্বপ্নেশ্বর ছান্দোগ্য উপনিষদ হইতে 
একটি বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাতে ভক্তি শব্দ ব্যবহৃত ন! থাকিলেও ভক্তিবাদের 
সার মৰ্ম্ম তাহাতে আছে। বচনটি এই_“আত্রৈবেদং সর্বমিতি । স বা.এষ এব পশ্যান্সেবং 
মন্বান এবং বিজানন্নাত্মরতিরাত্মক্রীড় আত্মমিথুন আত্মানন্দঃ স স্বরাড়, ভবতীতি ৷” 

ইহার অর্থ এই যে, আত্মা এই সকলই ( অর্থাৎ পূর্বের যাহা বলা হইয়াছে )। যে ইহা 
দেখিয়া, ইহ! ভাবিয়া, ইহ! জানিয়া, আত্মায় রত হয়, আত্মাতে ক্রীড়াশীল হয়, আত্মাই 
যাহার মিথুন (সহচর ), আত্মাই যাহার আনন্দ, সে স্বরাজ (আপনার রাজা বা আপনার 
দ্বারা রঞ্জিত ) হয়। ইহা যথার্থ ভক্তিবাদ । | 


দ্বাদশ অধ্যায়।__ভক্তি 
ঈশ্বরে ভক্তি ।_-শাঙিল্য 


গুরু । শ্রীমন্তগবদগীতাই ভক্তিতত্বের প্রধান গ্রন্থ । কিন্তু গীতোক্ত ভক্তিতত্ব- 
তোমাকে বুঝাইবার আগে এঁতিহাসিক প্রথাক্রমে বেদে যতটুকু ভক্তিতত্ব আছে, তাহা 
তোমাকে শুনান ভাল । বেদে এ কথ! প্রায় নাই, ছান্দোগ্য উপনিষদে কিছু আছে, ইহা! 
বলিয়াছি। যাহা আছে, তাহার সহিত শাণ্ডিল্য মহধির নাম সংযুক্ত ৷ 

শিষ্য । যিনি ভক্তিস্ৃত্রের প্রণেতা ? 

গুরু। প্রথমে তোমাকে আমার বলা কর্তব্য যে, ছুই জন শাণ্ডিল্য ছিলেন, বোধ 
হয়। এক জন উপনিষদুক্ত এই খবি। আর এক জন শাগ্ডল্য-স্ত্রের প্রণেতা । প্রথমোক্ত 
শাণ্ডিল্য প্রাচীন খষি, দ্বিতীয় শাণ্ডিল্য অপেক্ষাকৃত আধুনিক পণ্ডিত। ভক্তিস্ত্রের ৩১ 
সুত্রে প্রাচীন শাণ্ডিল্যের নাম উদ্ধত হইয়াছে। 

শিষ্য । অথবা এমন হইতে পারে যে, আধুনিক স্ুত্রকার প্রাচীন ঝাবির নামে 
আপনার গ্রন্থখানি চালাইয়াছেন। : এক্ষণে প্রাচীন খবি শাগ্ডিল্যের মতই ব্যাখ্যা করুন । 

গুরু। ছূর্ভাগ্ক্রমে সেই প্রাচীন খধি-প্রণীত কোন গ্রন্থ বর্তমান নাই । বেদান্ত- 
সূত্রের শঙ্করাচার্ধ্য যে ভাষ্য করিয়াছেন, তন্মধ্যে সুত্রবিশেষের ভাবের ভাবার্থ হইতে 
কোলক্রক সাহেব এইরূপ অনুমান করেন, পঞ্চরাত্রের প্রণেতা এই প্রাচীন ঝি শাণ্ডিল্য । 
তাহ হইতেও পারে, না হইতেও পারে ; পঞ্চরাত্রে ভাগবত ধর্ম কথিত হইয়াছে বটে, কিন্ত 
এইরূপ সামান্য মূলের উপর নির্ভর করিয়া স্থির করা যায় না যে, শাণ্ডিল্যই পঞ্চরাত্রের 
প্রণেতা । ফলে প্রাচীন খবি শাণ্ডিল্য যে ভক্তিধর্ম্ের এক জন প্রবর্তক, তাহ! বিবেচনা 


ডি ধর্ম্মতত্ব 
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করিবার অনেক কারণ আছে। কথিত ভাত্যে জ্ঞানবাদী শঙ্কর, ভক্তিবাদী শাণ্ডিল্যের নিন্দ! . 


করিয়া বলিতেছেন = 

“বেদপ্রতিবেধশ্চ ভবতি।  চতুর্ধ্₹ বেদেষু পরং শ্রেয়োহলক্ধ| শাণ্ডিল্য ইদং শাগ্র- 
মধিগতবান্। ইত্যাদি বেদনিন্দাদর্শনাৎ। : তন্মাদ সঙ্গত। এষা কল্পনা ইতি সিদ্ধঃ ৷” 

অর্থাৎ, «ইহাতে বেদের বিপ্রতিষেধ হইতেছে । চতুব্রেদে পরং শ্রেয়ঃ 'লাভ না 
করিয়া শাণ্ডিল্য এই শাস্ত্র অধিগমন করিয়াছিলেন। এই সকল বেদনিন্দা দর্শন করায় 
সিদ্ধ হইতেছে যে, এ সকল কল্পনা অসঙ্গত ৷” 

শিষ্য । কিন্ত এই প্রাচীন খষি শাণ্ডিল্য ভক্তিবাদে কত দূর অগ্রসর হইয়াছিলেন, 
তাহা জানিবার কিছু উপায় আছে কি? 

গুরু। কিছু আছে। ছান্দোগ্য উপনিবদের তৃতীয় প্রপাঠকের চতুর্দশ অধ্যায় 
হইতে একটু পড়িতেছি, শ্রবণ কর ।__ 

“সব্বকর্্মা সর্ববকামঃ জবর্ষগন্ধঃ সব্র্বরসঃ সব্বমিদমভ্যাত্তোহবাকানাদর এষ ম আত্মান্ত- 
হৃদয় এতদ্ত্রক্মেতমিতঃ প্রেত্যাভিসম্তাবিতাম্মীতি যস্ত স্তাদদ্ধা ন বিচিকিৎসাহস্তীতিহস্মাৎ 

" শাণ্ডিল্যঃ শাণ্ডিল্যঃ ৷” 

অর্থাৎ, “সর্ব্বকর্ম্মা, সবর্বকাম, সর্ববগন্ধ, সর্ববরস এই জগতে পরিব্যাপ্ত বাক্যবিহীন, 
এবং আপ্তকাম হেতু আদরের অপেক্ষা করেন ন! এই আমার আত্ম! হৃদয়ের মধ্যে, ইনিই 
ব্ৰন্ম। এই লোক হইতে অবস্থত হইয়া, ইহাকেই সুস্পষ্ট অনুভব করিয়া থাকি। বাহার 
ইহাতে শ্রদ্ধা থাকে, তাহার ইহাতে সংশয় থাকে ন!। ইহা শাণ্ডিল্য বলিয়াছেন ৷” 

এ “কথা বড় অধিক দূর গেল না। এ সকল উপনিষদের জ্ঞানবাদীরাও বলিয়া 
থাকেন । “শ্রদ্ধা” কথা ভক্তিবাচক নহে বটে, তবে শ্রদ্ধা থাকিলে সংশয় থাকে না, এ 
সকল ভক্তির কথা টে । কিন্তু আসল কথাটা বেদান্তসারে পাওয়া যায়। রেদান্তসারকর্তা 
সদানন্দাচার্য্য উপাসন। শব্দের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন--“উপাসনানি সগ্চণব্র্মবিষয়কমানস- 
ব্যাপাররূপাণি শাণ্ডিল্যবিদ্ঠাদীনি ৷” 

এখন একটু অনুধাবন করিয়া বুঝ। হিন্দুধর্ল্মে ঈশ্বরের দ্বিবিধ কল্পনা আছে_ 
অথবা ঈশ্বরকে হিন্দুরা ছুই রকমে বুঝিয়া থাকে। ঈশ্বর নিগুণ এবং ঈশ্বর সগুণ। 
তোমাদের ইংরেজিতে যাহাকে “Absolute” বা “Unconditioned” বলে, তাহাই 
নিগুণ। যিনি নিগুণ, তাহার কোন উপাসনা হইতে পারে না; যিনি নিগুণ, তাঁহার 
কোন গুণানুবাদ করা যাইতে পারে না; যিনি নিগুণ, যাহার কোন “00908161008 of 
ঢ]য1866709” নাই ব| বলা যাইতে পারে না--তাহাকে কি বলিয়া ডাঁকিব? কি বলিয়া 
তাঁহার চিন্তা করিব? অতএব কেবল সগুণ ঈশ্বরেরই উপাসনা হইতে পারে। নিগুণবাদে 


পপ “স্পা (.. 


দ্বাদশ অধ্যায় ? ভক্তি ৬৯ 


* উপাসনা নাই । সগুণ বা ভক্তিবাদী অর্থাৎ শাণ্ডিল্যাদিই উপাসনা করিতে পারেন। 
অতএব বেদান্তসারের এই কথা হইতে দুইটি বিষয় সিদ্ধ বলিয়া মনে করিতে পারি। প্রথম, 
সগুণবাদের প্রথম প্রবর্তক শাণ্ডিল্য, ও উপাঁসনারও প্রথম প্রবর্তক শাগ্ডল্য। আর 
ভক্তি সগুণবাদেরই অনুসারিণী । 

শিষ্য । তবে কি উপনিষদ্‌ সমুদয় নিগু বাদী ? 

গুরু । ঈশ্বরবাদীর মধ্যে কেহ প্রকৃত নিগুণবাদী আছে কি না, সন্দেহ। যে প্রকৃত 
নিগুণবাদী, তাহাকে নাস্তিক বলিলেও হয় । তবে, জ্ঞানবাদীর। মায়! নামে ঈশ্বরের একটি 
শক্তি কল্পনা করেন। সেই মায়াই এই জগংস্থপ্রির কারণ। সেই মায়ার জন্যই আমরা 
ঈশ্বরকে জানিতে পারি ন1। মায়া হইতে বিমুক্ত হইতে পারিলেই ত্রন্মজ্ঞান জন্মে এবং 
ত্রন্মে লীন হইতে পারা যায়। অতএব ঈশ্বর তাহাদের কাছে কেবল জ্ঞেয়। এই জ্ঞান 
ঠিক “জানা” নহে । সাধন ভিন্ন সেই জ্ঞান জন্মিতে পারে না। শম, দম, উপরতি, 
তিতিক্ষা, সমাধান এবং শ্রদ্ধা, এই ছয় জাধনা। ঈশ্বরবিষয়ক শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন 
ব্যতিরেকে অন্ত বিষয় হইতে অন্তরিন্দিয়ের নিগ্রহই শম। তাহা হইতে বাহেন্দিয়ের 
নিগ্রহ দম। তদতিরিক্ত বিষয় হইতে নিবস্তিত বাহোন্দিয়ের দমন, অথবা বিধিপুর্ববক বিহিত 
কর্মের পরিত্যাগই উপরতি। শীতোষ্ণাঁদি সহন, তিতিক্ষ।। মনের একাগ্রতা, সমাধান । 
গুরুবাক্যাদিতে বিশ্বাস, শ্রদ্ধা । সর্বত্র এইরূপ সাধন কথিত হইয়াছে, এমত নহে। কিন্তু 
ধ্যান ধারণা! তপন্তাদি প্রায়ই জ্ঞানবাদীর পক্ষে বিহিত। অতএব জ্ঞানবাদীরও উপাসন! 
আছে । উহ! অনুশীলন বটে। আমি. তোমাকে বুঝাইয়াছি যে, উপাসনাও অনুশীলন ৷ 
অতএব জ্ঞানবাদীর ঈদৃশ অনুশীলনকে তুমি উপাসনা বলিতে পাঁর। কিন্তু সে উপাসনা 
যে অসম্পূর্ণ, তাহাও পূর্বের যাহ! বলিয়াছি, তাহা স্মরণ করিলে বুঝিতে পারিবে। যথার্থ 
উপাসনা ভক্তি-প্রস্থত। ভক্তিতত্বের ব্যাখ্যায় গীতোক্ত ভক্তিতত্ব তোমাকে বুঝাইতে 
হইবে । সেই সময়ে এ কথা আর একটু স্পষ্ট হইবে । 

শিষ্য। এক্ষণে আপনার নিকট যাহা! শুনিলাম, তাহাতে কি এমন বুঝিতে হইবে যে, 
সেই প্রাচীন খষি শাগ্ডিল্যই ভক্তিমার্গের প্রথম প্রবর্তক ? 

গুরু। ছান্দোগ্য উপনিধদে যেমন শাণ্ডিল্যের নাম আছে, তেমনি দেবকীনন্দন 
কৃষ্ণেরও নাম আছে । অতএব কৃষ্ণ আগে, কি শাণ্ডিল্য আগে, তাহ আমি জানি না; 
সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ কি শাণ্ডিল্য ভক্তিমার্গের প্রথম প্রবর্তক, তাহা বলিতে পারি না। 


ত্রয়োদশ অধ্যায়।_-ভক্তি 
ভগবদগীতা।_স্থুল উদ্দেশ্য 


শিষ্য। এক্ষণে গীতোক্ত ভক্তিতত্বের কথা শুনিবার বাসনা করি । 
গুরু। গীতার দ্বাদশ অধ্যায়ের নাম ভক্তিযোগ । কিন্তু প্রকৃত ভক্তির ব্যাখ্যা 
দ্বাদশ অধ্যায়ে অতি অল্পই আছে। দ্বিতীয় হইতে দ্বাদশ পর্য্যন্ত সকল অধ্যায়গুলির 
পর্ধ্যালোচনা না করিলে, গীতোক্ত প্রকৃত ভক্তিতত্ব বুঝ! যায় না। যদি গীতার ভক্তিতত্ব 
বুঝিতে চাও, তাহা হইলে এই এগার অধ্যায়ের কথা কিছু বুঝিতে হইবে । এই এগার 
“ অধ্যায়ে জ্ঞান, কৰ্ম্ম এবং ভক্তি, তিনেরই কথা আছে__তিনেরই প্রশংসা আছে । যাহা 
আর কোথাও নাই, তাহাও ইহাতে আছে। জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তির সামঞ্জস্ত আছে। এই 
সামগ্রস্ত আছে বলিয়াই ইহাকে সর্ব্বোংকৃষ্ট ধর্ম্মগ্রন্থ বলা যাইতে পারে । কিন্ত সেই 
সামঞ্জস্তের প্রকৃত তাৎপর্য এই যে, এই তিনের চরমাবস্থা, যাহা, তাহা ভক্তি। এই জন্য 
গীত! প্রকৃত পক্ষে ভক্তিশাস্ত্ৰ । f 
শিষ্য। কথাগুলি একটু অসঙ্গত লাগিতেছে। আত্মীয় অন্তরঙ্গ বধ করিয়া 
রাজ্যলাভ করিতে অনিচ্ছুক হইয়া অর্জন যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইতেছিলেন, কৃষ্ণ তাহাকে 
প্রবৃত্তি দিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত করিয়াছিলেন__ইহাই গীতার বিষয় । অতএব ইহাকে ঘাতকশাস্ত্ 
বলাই বিধেয় ; উহাকে ভক্তিশাস্ত্র বলিব কি জন্য ? 
গুরু । অনেকের অভ্যাস আছে যে, তাহার! গ্রন্থের একখানা পাতা! পড়িয়। মনে 
করেন, আমরা এ গ্রন্থের মর্ম গ্রহণ করিয়াছি। যাহার! এই শ্রেণীর. পণ্ডিত, তীহারাই 
ভগবদগীতাঁকে ঘাতক-শান্ত্র বলিয়া বুঝিয়া থাকেন। স্থল কথা এই যে, অজ্জনকে যুদ্ধে 
প্রবৃত্ত করাই এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য নহে। কিন্তু সে কথ! এখন থাক্‌ ৷ যুদ্ধ মাত্র যে পাপ নহে, 
এ কথা তোমাকে পুর্বে বুঝাইয়াছি। 
শি্ু। বুঝাইয়াছেন যে, আত্মরক্ষার্থ এবং স্বদেশরক্ষার্থ যুদ্ধ ধর্ম্মমধ্যে গণ্য। 
গুরু। এখানে অজ্জন আত্মরক্ষায় প্রবৃত্ত । কেন না, আপনার সম্পত্তি উদ্ধার 
আত্মরক্ষার অন্তর্গত। 
শিশ্ক। যে নরপিশাচ অনর্থক যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়, সেই এই কথা বলিয়া যুদ্ধপ্রবৃত্ত হয়। 
নরপিশাচপ্রধান প্রথম নেপোলেয়ন্‌ ফ্রান্স রক্ষার ওজর করিয়া, ইউরোপ নরশোণিতে 
প্লাবিত করিয়াছিল । i 
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গুরু। তাহার ইতিহাস যখন নিরপেক্ষ লেখকের দ্বারা লিখিত হইবে, তখন 
জানিতে পারিবে, নেপোলেয়নের কথা মিথ্যা নহে । নেপোলেয়ন্‌ নরপিশাচ ছিলেন না। 
যাক্‌্_সে কথা বিচাৰ্য্য নহে । আমাদের বিচার্ধ্য এই যে, অনেক সময় যুদ্ধও পুণ্য কর্ম । 

শিষ্য। কিন্ত সে কখন্‌ ? 

গুরু। এ কথার ছুই উত্তর আছে। এক, ইউরোপীয় হিতবাদীর উত্তর। সে 
উত্তর এই যে, যুদ্ধে যেখানে লক্ষ লোকের অনিষ্ট করিয়া কোটি কোটি লোকের হিত সাধন 
করা যায়, সেখানে যুদ্ধ পুণ্য কর্ম্ম। কিন্তু কোটি লোকের জন্য এক লক্ষ লোককেই বা 
সংহার করিবার আমাদের কি অধিকার? এ কথার উত্তর হিতবাদী দিতে পারেন না। 
দ্বিতীয় উত্তর ভারতবর্ধীয়। এই উত্তর আধ্যাত্মিক এবং পারমাধ্িক। হিন্দুর সকল নীতির 
মূল আধ্যাত্মিক ও পাঁরমাথিক। সেই মূল, যুদ্ধের কর্তব্যতার ন্যায় এমন একট! কঠিন তত্ব 
অবলম্বন করিয়া যেমন বিশদরূপে বুঝান যায়, সামান্য তত্বের উপলক্ষে সেরূপ বুঝাঁন যায় 
না। তাই গীতাকার অর্জুনের যুদ্ধে অপ্রবৃত্তি কল্পিত করিয়া, তছ্বপলক্ষে পরম পবিত্র ধর্মের 
আমূল ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন । 

শিষ্য। কথাটা কিরূপে উঠিতেছে ? 

গুরু। ভগবান্‌ কর্তব্যাকর্তব্য সম্বন্ধে অঞ্জুনকে প্রথমে দ্বিবিধ অনুষ্ঠান বুঝাইতেছেন। 
প্রথমে আধ্যাত্মিকতা, অর্থাৎ আত্মার অনশ্বরতা। প্রভৃতি, যাহ! জ্ঞানের বিষয়। ইহ! 
জ্ঞানযোগ বা সাংখ্যযোগ নামে অভিহিত হইয়াছে । তৃতীয় অধ্যায়ে তিনি বলিতেছেন,__ 

লোকেহন্সিন্‌ দ্বিবিধ! নিষ্ঠা পুর প্রোক্তা ময়ানঘ। 
জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং কর্মযোগেন যোগিনাম্‌ ॥৩।৩ 

ইহার মধ্যে জ্ঞানযোগ প্রথমতঃ সংক্ষেপে বুঝাইয়। কর্ম্মযোগ সবিস্তারে বুঝাইয়াছেন। 
এই ভ্ান ও কৰ্ম্ম যোগ প্রভৃতি বুঝিলে তুমি জানিতে পারিবে যে, গীত| ভক্তিশান্ত্রব_-তাঁই 
এত সবিস্তারে ভক্তির ব্যাখ্যায়, গীতার পরিচয় দিতেছি । | 
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গুরু । এক্ষণে তোমাকে গীতোক্ত কর্্মযোগ বুঝাইতেছি, কিন্তু তাহা! শুনিবার 
আগে, ভক্তির আমি যে ব্যাখ্যা করিয়াছি, তাহা মনে কর। মন্থৃত্ের যে অবস্থায় সকল 
বৃত্তিগুলিই ঈশ্বরাভিমুখী হয়, মানসিক সেই অবস্থা, অথবা! যে বৃত্তির প্রাবল্যে এই অবস্থা 
ঘটে, তাহাই ভক্তি । এক্ষণে শ্রবণ কর। 
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প্রীকৃষ্ণ কর্মযোগের প্রশংসা করিয়। অর্ল্জুনকে কর্মে প্রবৃত্তি দিতেছেন। 
ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মক্ৃৎ। 
কাৰ্য্যতে হাবশঃ কর্ম সর্ধঃ প্রকৃতিজৈগুণৈঃ ॥৩৷৫ 
কেহই কখন নিক্বর্্মা হইয়া অবস্থান করিতে পারে নাঁ। কর্ম না করিলে প্রকৃতিজাত 
গুণসকলের দ্বার! কর্মে প্রবৃত্ত হইতে হইবে । অতএব কন্ম করিতেই হইবে। কিন্ত সে 
কি কর্ম? 
কৰ্ম্ম বলিলে বেদোক্ত কর্্মই বুঝাইত, অর্থাৎ আপনার মঙ্গলকামনায় দেবতার 
গ্রসাদার্থ যাগযজ্ঞ ইত্যাদি বুঝাইত, ইহ! পূৰ্ব্বে বলিয়াছি। অর্থাৎ কাম্য কৰ্ম্ম বুঝাইত। 
এইখানে প্রাচীন বেদোক্ত ধর্মের সঙ্গে কৃষ্ঠোক্ত ধর্মের প্রথম বিবাদ, এইখান হইতে গীতোক্ত 
ধন্দের উৎকর্ষের পরিচয়ের আরম্ভ । সেই বেদোক্ত কাম্য কর্মের অনুষ্ঠানের নিন্দা করিয়া 
কৃষ্ণ বলিতেছেন, 
যামিমাং পুম্পিতাঁং বাচং প্রবদস্তযবিপশ্চিতঃ| 
বেদবাদরত।: পার্থ নান্তদস্তীতি বাদিনঃ ॥ 
কামাত্বানঃ স্বর্গপরা৷ জন্মকর্ম্ফলপ্রদাম্‌ । 
ক্রিয়াবিশেষবহুলাং ভোগৈশ্বধ্যগতিং প্রতি ॥ 
ভোগৈশখ্ব্য্যপ্ৰসক্তানাং তয়াপহৃতচেতসাম্‌। 
ব্যবসায়াত্িকা বুদ্ধিঃ সমাধে| ন বিধীয়তে ॥২।৪২-৪৪ 
“যাহারা বক্ষ্যমাণরূপ শ্রুতিস্থখকর বাক্য প্রয়োগ করে, তাহারা বিবেকশুন্য । যাহার! 
বেদবাঁক্যে রত হইয়া, ফলসাঁধন কর্ম্ম ভিন্ন আর কিছুই নাই, ইহা বলিয়া থাকে, যাহার! 
কামপরবশ হইয় স্বর্গ ই পরমপুরুঘার্থ মনে করিয়া জন্মই কর্মের ফল ইহ! বলিয়া থাকে, 
যাহারা (কেবল ) ভোগৈশ্বর্য্যপ্রাপ্তির সাধনীভূত ক্রিয়াবিশেষবহুল বাক্য মাত্র প্রয়োগ করে, 
তাহারা.অতি মূর্খ । এইরূপ বাক্যে অপহৃতচিত্ত ভোগৈশ্বধ্যপ্রষক্ত ব্যক্তিদিগের ব্যবসায়াত্মিকা 
বুদ্ধি কখন সমাধিতে নিহিত হইতে পারে ন! ৷” 
অর্থাৎ বৈদিক কর্ন বা কাম্য কর্শের অনুষ্ঠান ধৰ্ম্ম নহে। অথচ কর্ম্ম করিতেই 
হইবে। তবে কি কর্ম করিতে হইবে? যাহা কাম্য নহে, তাহাই নিক্ষাম। যাহ! নিক্ষাম 
ধৰ্ম্ম বলিয়। পরিচিত, তাহ কর্ম্মমার্গ মাত্র, কর্মের অনুষ্ঠান । 
শিশ্ত | নিষ্কাম কর্ম কাহাঁকে বলি। 
গুরু। নিষ্কাম কন্মের এই লক্ষণ ভগবান্‌ নির্দেশ করিতেছেন, 
কর্মগ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাঁচন। 
মা কর্ম্মফলহেতুভূর্ধ। তে সঙ্গোহিস্তকৰ্ম্মণি ॥২1৪৭ 
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অর্থাৎ, তোমার কর্ম্মেই অধিকার, কদাচ- কর্ম্মফলে যেন না হয়। কর্ম্মের ফলার্থী 
হইও না; কর্্মত্যাগেও প্রবৃত্তি ন| হউক । 
অর্থাৎ কর্ম করিতে আপনাকে বাধ্য মনে করিবে, কিন্তু তাহার কোন ফলের 
আকাজ্ষ। করিবে না। 
শিধ্া। ফলের আঁকাজ্ষ। না থাকিলে কর্ম করিব কেন? যদি পেট ভরিবাঁর 
আকাঁজ্্ষী না রাখি, তবে ভাত খাইব কেন? 
গুরু । এইরূপ ভ্রম ঘটিবার সন্তাবনা বলিয়৷ ভগবান্‌ পর-শ্লোকে ভাল করিয়া 
বুঝাইতেছেন__ 
“যোগস্থঃ কুরু কর্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত। ধনঞ্জয় !” 
অর্থাৎ হে ধনঞ্জয় ! সঙ্গ ত্যাগ করিয়া যোগস্থ হইয় কর্ম কর। 
শিষ্য । কিছুই বুবিলাম না।  প্রথম__সঙ্গ কি? 
গুরু। আসক্তি। যে কর্ম করিতেছ, তাহার প্রতি কোন প্রকার অনুরাগ না 
থাকে । ভাত খাওয়ার কথা বলিতেছিলে । ভাত খাইতে হইবে সন্দেহ নাই; কেন না 
“প্রকৃতিজ গুণে” তোমাকে খাওয়াইবে, কিন্ত আহারে যেন অনুরাগ না হয়। ভোজনে 
অন্থুরাগযুক্ত হইয়া ভোজন করিও না। 
শিষ্য । আর “যোগস্থ” কি? 
গুরু । পর-চরণে তাহা কথিত হইতেছে । 
যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত,| ধনঞ্জয়। 
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমে৷ ভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে ॥ 
কৰ্ম্ম করিবে, কিন্তু কর্ম্ম সিদ্ধ হউক, অসিদ্ধ হউক, সমান জ্ঞান করিবে । তোমার 
যত দুর কর্তব্য, তাহা তুমি করিবে। তাঁতে তোমার কর্ম সিদ্ধ হয় আর নাই হয়, তুল্য জ্ঞান 
করিবে। এই যে সিদ্ধ্যসিদ্ধিকে সমান জ্ঞান করা, ইহাকেই ভগবান্‌ যোগ বলিতেছেন। 
এইরূপ যোগস্থ হইয়া, কর্মে আসক্তিশুন্ত হইয়| কর্মের যে অনুষ্ঠান করা, তাহাই নিক্কাম 
কৰ্ম্মানুষ্ঠান । 
শিষ্য। এখনও বুঝিলাম ন|। আমি সি'ধকাটি লইয়া আপনার বাড়ী চুরি করিতে 
যাইতেছি। কিন্তু আপনি সজাগ আছেন, এজন্য চুরি করিতে পারিলাম না। তাঁর জন্য 
দুঃখিত হইলাম না। ভাবিলাম, “আচ্ছা, হলো হলোঁ, না৷ হলো! না হলো” আমি কি 
নিষ্কাম ধর্মের অনুষ্ঠান করিলাম? 
গুরু।. কথাট। ঠিক সোণার পাথরবাটির মত হইল । তুমি মুখে, হলে। হলো, না 
হলো না হলো৷ বল, আর নাই বল, তুমি যদি চুরি করিবার অভিপ্রায় কর, তাহা হইলে 
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তুমি কখনই মনে এরূপ ভাবিতে পারিবে" না। কেন না, চুরির ফলাকাজ্জী না হইয়া, 
অর্থাৎ অপহৃত ধনের আকাঙ্্া না করিয়া, তুমি কখন চুরি করিতে যাও নাই। যাহাকে 
‘কৰ্ম্ম’ বলা যাইতেছে, চুরি তাহার মধ্যে নহে। “কর্ম” কি, তাহা পরে বুঝাইতেছি। 
কিন্তু চুরি “কর্ম” মধ্যে গণ্য হইলেও তুমি তাহা অনাসক্ত হইয়া কর নাই। এজন্য ঈদৃশ 
কর্মানুষ্ঠানকে সৎ ও নিষ্কাম কর্মানুষ্ঠান বলা যাইতে পারে না। 
শিল্ত। ইহাতে যে আপত্তি, তাহা পূর্ধ্বেই করিয়াছি । মনে করুন, আমি বিড়ালের 
মত ভাত খাইতে বসি, বা উইলিয়ম দি সাইলেন্টের মত দেশোদ্ধার করিতে বসি, দুইয়েতেই 
আমাকে কলার্থী হইতে হইবে। অর্থাৎ উদরপুণ্তির আকাজ্্া করিয়া ভাতের পাতে বসিতে 
হইবে, এবং দেশের ছুঃখনিবারণ আকাঙ্জা করিয়া দেশের উদ্ধারে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। 
গুরু। ঠিক, সেই কথারই উত্তর দিতে যাইতেছিলাম। তুমি যদি উদরপুর্তির 
আকাঙ্কা করিয়| ভাত খাইতে বসো, তবে তোমার কর্ম নিষ্কাম হইল নাঁ। তুমি যদি দেশের 
দুঃখ নিজের ছুঃখতুল্য বা তদধিক ভাবিয়া তাহার উদ্ধারের চেষ্টা করিলে, তাহা হইলেও 
কন্ম নিষ্কাম হইল না। 
শিশ্ত। যদি সে আকাজ্ষা না থাকে, তবে কেনই এই কর্মে প্রবৃত্ত হইব? 
গুরু। কেবল ইহা তোমার অনুষ্ঠেয় কর্ম বলিয়া । আহার এবং দেশোদ্ধার, উভয়ই 
তোমার অন্ুষ্ঠেয়। চৌর্য্য তোমার অনুষ্ঠেয় নহে । 
শিষ্য। তবে কোন্‌ কর্ম অনুষ্ঠেয়, আর কোন্‌ কর্ম্ম অনুষ্ঠেয় নহে, তাহ! কি প্রকারে 
জানিব? তাহা না বলিলে ত নিষ্কাম ধর্মের গোড়াই বোবা গেল না ? 
গুরু। এ অপুর্ব ধর্ম্ম-প্রণেত। কোন কথাই ছাড়িয়া যান নাই। কোন্‌ কর্ম্ম অনুষ্ঠেয়, 
তাহ। বলিতেছেন, 
যজ্ঞার্থাৎ কম্মণোহগ্তত্র লোকোহয়ং কৰ্্মবন্ধনঃ। 
তদর্থং কৰ্ম্ম কৌত্তেয় মুক্তসঙ্গ? সমাচর ॥৩৷৯ 
এখানে যজ্ঞ শব্দে ঈশ্বর । আমার কথায় তোমার ইহ! বিশ্বাস না হয়, স্বয়ং শঙ্করাচার্য্যের 
কথার উপর নির্ভর কর। তিনি এই শ্লোকের ভাম্যে লিখিয়াছেন, = 
“যজ্ঞে বৈ বিষ্ণুরিতি শুতেরযজ্ঞ ঈশবরস্তদর্থং।” 
তাহা হইলে শ্লোকের অর্থ হইল এই যে, ঈশ্বরার্থ বা ঈশ্বরোদ্দিষ্ট যে কর্ম্ম, তন্তিন্ন অন্য 
কৰ্ম্ম বন্ধন মাত্র ( অন্ুষ্টেয় নহে ) ; অতএব কেবল ঈশ্বরোদ্দিষ্ট কর্্মই করিবে। ইহার ফল 
দাড়ায় কি? দাড়ায় যে, সমস্ত বৃত্তিগুলিই ঈশ্বরমুখী করিবে, নহিলে সকল কর্ম্ম ঈশ্বরো দিষ্ট 
কৰ্ম্ম হইবে না। এই নিষ্কাম ধর্ম্মই নামান্তরে ভক্তি । এইরূপে কর্ম্ম ও ভক্তির সামঞ্জস্ত ৷ 
কর্মের সহিত ভক্তির এঁক্য স্থানান্তরে আরও স্পষ্টীকৃত হইতেছে। যথা 
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ময়ি সর্বাণি কৰ্ম্মাণি সংশ্্তাধ্যাত্বচেতস৷। 
নিরাশীনির্ম্মমো ভূত্বা যুধ্যস্ব বিগতজরঃ ॥ 

অর্থাৎ বিবেকবুদ্ধিতে কর্ম্মসকল আমাতে অর্পণ করিয়া, নিষ্কাম হইয়া এবং মমতা ও 
বিকারশূন্য হইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও । 

শিষ্য। ঈশ্বরে কর্ম্ম অর্পণ কি প্রকারে হইতে পারে? 

গুরু। “অধ্যাত্মচেতসা” এই বাক্যের সঙ্গে “সত্যন্ত” শব্দ বুঝিতে হইবে।॥ ভগবান্‌ 
শঙ্করাচার্য্য “অধ্যাত্মচেতসা” শব্দের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন, “অহং কর্তেশ্বরায় ভূত্যবৎ 
করোমীত্যনয়! বুদ্ধ্যা? “কর্তা যিনি ঈশ্বর, তাহারই জন্য, তাহার ভূত্যস্বরূপ এই কাজ 
করিতেছি।” এইরূপ বিবেচনায় কাজ করিলে, কৃষ্ণে কর্মার্পণ হইল। 

এখন এই কর্ম্মযোগ বুঝিলে? : প্রথমতঃ কর্ম অবশ্য কর্তব্য। কিন্তু কেবল অনুষ্ঠেয় 
কৰ্ম্মই কর্ম । যে কর্ম ঈশ্বরোদিষ্ট, অর্থাৎ ঈশ্বরাভিপ্রেত, তাহাই অনুষ্ঠেয়। তাহাতে 
আসক্তিশুন্য এবং ফলাকাঙ্ঞাশৃন্য হইয়! তাহার অনুষ্ঠান করিতে হইবে। সিদ্ধি অসিদ্ধি 
তুল্য জ্ঞান করিবে। কর্ম ঈশ্বরে অর্পণ করিবে অর্থাৎ কর্ম্ম তাহার, আমি তাহার ভৃত্য 
স্বরূপ কর্ম করিতেছি, এইরূপ বুদ্ধিতে কর্ণ করিবে; তাহা হইলেই কর্ম্মযোগ সিদ্ধ হইল। 

ইহা করিতে গেলে কার্য্যকারিগী ও শারীরিকী বৃত্তি সকলকেই ঈশ্বরমুখী করিতে 
হইবে । অতএব কর্ম্মযযোগই ভক্তিযোগ । ভক্তির সঙ্গে ইহার এঁক্য ও সামঞ্জস্ত দেখিলে। 
এই অপুর্ব তত্ব, অপূর্র্ব ধর্ম কেবল শীতাতেই আছে। এইরূপ আশ্চর্য ধর্মব্যাখ্যা আর 
কখন কোন দেশে হয় নাই। কিন্ত ইহার সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা তুমি এখন প্রাপ্ত হও নাই। 
কন্মযোগেই ধৰ্ম্ম সম্পূর্ণ হইল না, কন্ম ধর্মের প্রথম সোপান মাত্র। কাল তোমাকে 
জ্ঞানযোগের কথা কিছু বলিব । / 
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ভগব্দগীতা__জ্ঞান 
' গুরু । এক্ষণে জ্ঞান সম্বন্ধে ভগবছুক্তির সার মর্ম শ্রবণ কর। কর্মের কথা বলিয়া, 
চতুর্থাধ্যায়ে আপনার অবতার-কথন সময়ে বলিতেছেন, 
বীতরাগভয়াক্রোধা মন্ময়া মামুপাশ্রিতাঃ। 
বহবো জ্ঞানতপসা পুতা ম্ভাবমাগতাঃ ॥81১০ 
ইহার ভাবার্থ এই যে, অনেকে বিগতরা গভয়ক্রোধ, মন্ময় (ঈশ্বরময় ) এবং আমার 
উপাশ্রিত হইয়। জ্ঞান তপের দ্বারা পবিত্র হইয়। আমার ভাব অর্থাৎ ঈশ্বরত্ব বা মোক্ষ প্রাপ্ত 


হইয়াছে। 


৭৬. ধর্মমত 


শিষ্য । এই জ্ঞান কি প্রকার ? 
গুরু। যে জ্ঞানের দ্বারা জীব সমুদায় ভূতকে আত্মীতে এবং ঈশ্বরে দেখিতে পায়। 
যথা 
যেন ভূতান্তশেষেণ দ্রক্ষন্তাতবুন্তথে| ময়ি ।81৩৫ 


শিয্য। সে জ্ঞান কিরূপে লাভ করিব? 
গুরু | ভগবান্‌ তাহার উপায় এই বলিয়াছেন, 
তদ্ধিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়!। 
উপদেক্ষ্যস্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্বদশিনঃ ॥81৩৪ 

অর্থাৎ প্রণিপাঁত, জিজ্ঞাসা এবং সেবার ছারা জ্ঞানী তত্বদর্শীদিগের নিকট তাহ 
অবগত হইবে । 

শিষ্য। আপনাকে আমি সেবার দ্বারা পরিতুষ্ট করিয়া প্রনিপাত এবং পরিপ্রশ্নের 
সহিত জিজ্ঞাসা করিতেছি, আমাকে সেই জ্ঞান দান করুন। 

গুরু। তাহা আমি পারি না; কেন না, আমি জ্ঞানীও নহি, তত্দর্শীও নহি। তবে 
একটা মোটা সঙ্কেত বলিয়! দিতে পারি। 

জ্ঞানের দ্বারা সমুদায় ভূতকে আপনাতে এবং ঈশ্বরে দেখিতে পাওয়া যায়, ইতিবাক্যে 
কাহার কাহার পরস্পর সম্বন্ধ জ্ঞেয় বলিয়৷ কথিত হইয়াছে? 

শিশ্যু। ভূত, আমি, এবং ঈশ্বর । 

গুরু। ভূতকে জানিবে কোন্‌ শাস্ত্রে ? 

শিষ্য । বহিধিজ্ঞানে। ্‌ 

গুরু। অর্থাৎ উনবিংশ শতাব্দীতে কোম্তের প্রথম চারি_Mathematics, 
Astronomy, Physics, Chemistry, গণিত, জ্যোতিষ, পদার্থতত্ব এবং রসায়ন । এই 
জ্ঞানের জন্য আজিকার দিনে পাশ্চাত্যদিগকে গুরু করিবে । তার পর আপনাকে জানিবে 
কোন্‌ শাস্ত্রে? 

শিষ্য । বহিধিবজ্ঞানে এবং অন্তবিবজ্ঞানে । 

গুরু। অর্থাৎ কোম্তের শেষ দছুই_ Biology, 9০0০10100), এ জ্ঞানও পাশ্চাত্যের 
নিকট যাচ্ঞা করিবে । 

শিষ্য । তার পর ঈশ্বর জানিবে কিসে? 

গুরু । হিন্দুশাস্ত্রে। উপনিষদে, দর্শনে, পুরাণে, ইতিহাসে, প্রধানতঃ গীতায়। 
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শিষ্য। তবে, জগতে যাহা কিছু জ্ঞেয়, সকলই জানিতে হইবে। পৃথিবীতে যত 
প্রকার জ্ঞানের প্রচার হইয়াছে, সব জানিতে হইবে। তবে জ্ঞান এখানে সাধারণ অর্থে 
ব্যবহৃত হইয়াছে? 

গুরু। যাহ! তোমাকে শিখাইয়াছি, তাহ! মনে করিলেই ঠিক বুঝিবে। জ্ঞানার্জনী 
বৃত্তি সকলের সম্যক্‌ ক্ষৃত্তি ও পরিণতি হওয়া চাই। সর্বপ্রকার জ্ঞানের চষ্চা ভিন্ন 
তাহা হইতে পারে না।  জ্ঞানার্জনী বৃত্তি সকলের উপযুক্ত ক্ষুত্তি ও পরিণতি হইলে, সেই 
সঙ্গে অনুশীলন ধর্মের ব্যবস্থানুদারে যদি ভক্তি বৃত্তিরও সম্যক্‌ ক্ষুরত্ত ও পরিণতি হইয়! 
থাকে, তবে জ্ঞানাজ্জনী বৃত্তিগুলি যখন ভক্তির অধীন হইয়া ঈশ্বরমুখী হইবে, তখনই এই 
গীতোক্ত জ্ঞানে পৌছিবে। অন্ুশীলনধর্মেই যেমন কর্মাযোগ, অনুশীলনধর্মেই তেমনি 
জ্ঞানযোগ । 

শিষ্য । আমি গণ্মূর্খের মত আপনার ব্যাখ্যাত অনুশীলনধর্্ম সকলই উপ্ট। 
বুঝিয়াছিলাম; এখন কিছু কিছু বুঝিতেছি। 

গুরু । এক্ষণে সে কথা যাউক। এই জ্ঞানযোগ বুঝিবার চেষ্টা কর। 

শিল্ত। আগে বলুন, কেবল জ্ঞানেই কি প্রকারে ধর্মের পূর্ণতা হইতে পারে? 
তাহ! হইলে পণ্ডিতই ধান্মিক । 

গুরু। এ কথা পূর্বে বলিয়াছি। পাণ্ডিত্য জ্ঞান নহে। যে ঈশ্বর বুঝিয়াছে, যে 
ঈশ্বরে জগতে যে সম্বন্ধ, তাহ! বুঝিয়াছে, সে কেবল পণ্ডিত নহে, সে জ্ঞানী । পণ্ডিত ন! 
হইলেও সে জ্ঞানী । শ্রীকৃষ্ণ এমত বলিতেছেন না যে, কেবল জ্ঞানেই তাহাকে কেহ 
 পাইয়াছে। তিনি বলিতেছেন, 

বীতরাগভয়ক্রোধা৷ মন্ময়া মামুপাশ্রিতাঃ | 
বহুবে। জ্ঞানতপস৷ পুতা মদ্ভাবমাগতাঃ ॥81১০ 

অর্থাৎ যাহারা চিত্তসংঘত এবং ঈশ্বরপরায়ণ, তাহারাই জ্ঞানের দ্বারা পুত হইয়া 
তাহাকে পায়। আসল কথা, কৃষ্ণোক্ত ধর্মের এমন মন্্র নহে যে, কেবল জ্ঞানের দ্বারাই 
সাধন সম্পূর্ণ হয়। জ্ঞান ও কর্ন্ম উভয়ের সংযোগ চাই।% কেবল কর্মে হইবে না, কেবল 


* বল! বাহুল্য যে, এই কথা জ্ঞানবাদী শঙ্করাচা্্যের মতের বিরুদ্ধ । তাহার মতে জ্ঞান কর্মে সমুচ্চয় 
নাই। শঙ্করাঁচার্য্যের মতের যাহ! বিরোধী, শিক্ষিত সম্প্রদায় ভিন্ন আর কেহ আমার কথায় এখনকার দিনে গ্রহণ 
করিবেন না, তাহা আমি জানি। পক্ষান্তরে ইহাও কর্তব্য যে, ধর স্বামী প্রভৃতি ভক্তিবাদিগণ শঙ্করাচার্খ্যের 
অঙ্ছবর্তী নন ॥ এবং অনেক অনুগামী পণ্ডিত শঙ্করের মতের বিরোধী বলিয়াই তাহাকে স্বপক্ষসমর্থন জন্য ভায়ের 
মধ্যে বড় বড় প্রবন্ধ লিখিতে হইয়াছে । 
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জ্ঞানেও নহে। কর্মেই আবার জ্ঞানের সাধন। কর্মের দ্বার। জ্ঞান লাভ হয়। ভগবান্‌ 
বলিতেছেন, 
আকরুরুক্ষোমু নেযৌগং কৰ্ম্ম কারণমুচ্যতে ।৬৩। 
যিনি জ্ঞানযোগে আরোহণেচ্ছু, কর্ম্মই তাহার তদারোহণের কারণ বলিয়। কথিত 
হয়। অতএব কন্মানুষ্ঠানের দ্বারা জ্ঞান লাভ করিতে হইবে । এখানে ভগবদ্ধাকোর অর্থ 
এই যে, কৰ্ম্মযোগ ভিন্ন চিত্তশুদ্ধি জন্মে ন!। চিত্তশুদ্ধি ভিন্ন জ্ঞানযোগে গৌছান যায় না। 
শিষ্য । তবে কি কর্মের দ্বার! জ্ঞান জন্মিলে কর্ম্ম ত্যাগ করিতে হইবে ? 
গুরু। উভয়েরই সংযোগ ও সামঞ্জস্ত চাই । 
যোগসং্স্তকৰ্ম্মাণং জ্ঞানসংছিন্নসংশয়ম্‌। 
আত্মবস্তং ন কনম্মাণি নিবযনন্তি ধনঞ্জয় ॥81৪১ 
হে ধনঞ্জয়! কর্ম্মযোগের দ্বার! যে ব্যক্তি সংস্যস্তকর্ম্ম এবং জ্ঞানের দ্বারা যার সংশয় 
ছিন্ন হইয়াছে, সেই আত্মবান্কে কর্ম্মসকল বন্ধ করিতে পারে না। 
তবেই চাই (১) কর্মের সংন্যাস ব| ঈশ্বরার্পণ এবং (২ ) জ্ঞানের দ্বারা সংশয়চ্ছেদন। 
এইরূপে কর্মবাদের ও জ্ঞানবাদের বিবাদ মিটিল। ধর্ম সম্পূর্ণ হইল। এইরূপে ধর্মা- 
প্রণেতৃত্রেষ্, ভূতলে মহামহিমাময় এই নূতন ধৰ্ম্ম প্রচারিত করিলেন। কর্ম ঈশ্বরে অর্পণ 
কর; কর্মের দ্বার! জ্ঞান লাভ করিয়া পরমার্থতত্বে সংশয় ছেদন কর । এই জ্ঞানও ভক্তিতে 
যুক্ত; কেন না, 
তদ দ্বয়স্তদাত্মানস্তরিষ্ঠান্তৎপরায়ণাঃ। 
গচ্ছন্তযপুনরাবৃতিং জ্ঞাননিধূ্তকন্মযাঃ ॥৫৷১৭ 
ঈশ্বরেই যাহাদের বুদ্ধি, ঈশ্বরেই যাহাদের আত্মা, তাহাতে যাহাদের নিষ্ঠা, ও যাহারা 
তৎপরায়ণ, তাহাদের পাপমকল জ্ঞানে নিরধূ্ত হইয়! যায়, তাহারা মোক্ষ প্রাপ্ত হয়। 
শিষ্য । এখন বুঝিতেছি যে, এই জ্ঞান ও কর্শ্মের সমবায়ে ভক্তি। কর্ণ্মের জন্য 
প্রয়োজন-__কাঁধ্যকারিণী ও শারীরিকী বৃত্তিগুলি সকলেই উপযুক্ত ক্ষুৰত্তি ও পরিণতি প্রাপ্ত 
হইয়া ঈশ্বরযুখী হইবে। জ্ঞানের জন্য চাই- জ্ঞানার্জনী বৃত্তিগুলি এরূপ ক্ষুত্তি ও পরিণতি 
প্রাপ্ত হইয়া ঈশ্বরমুখী হইবে । আর চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তি ? 
গুরু। সেইরূপ হইবে । চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তি সকল বুঝাইবার সময়ে বলিব । | 
শিষ্য। তবে মন্ুয্যে সমুদয় বৃত্তি উপযুক্ত স্ফুপ্তি ও পরিণতি প্রাপ্ত হইয়। ঈশ্বরমুখী 
হইলে, এই গীতোক্ত জ্ঞানকর্মন্তাস যোগে পরিণত হয়। এতদ্ভয়ই ভক্তিবাদ। মনুষ্যত্ব 
ও অঙ্ুশীলনধৰ্ম্ম যাহ! আমাকে শুনাইয়াছেন, তাহা এই গীতোক্ত ধর্মের নূতন ব্যাখ্যা মাত্র ৷ 
গুরু। ক্রমে এ কথা আরও স্পষ্ট বুঝিবে। 
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ভগবদগীতা- সন্ন্যাস 
গুরু। তার পর, আর একটা কথা শোন। হিন্দুশাস্্ান্ুদারে যৌবনে জ্ঞানার্জন 
করিতে হয়, মধ্য বয়সে গৃহস্থ হইয়া কম্ম করিতে হয়। গীতোক্ত ধর্ম্মে ঠিক তাহা বল! হয় 
নাই ; বরং কর্মের দ্বারা জ্ঞান উপার্জন করিবে, এমন কথা| বলা হইয়াছে। ইহাই সত্য কথা ১ 
কেন না, অধ্যয়নও কর্তনের মধ্যে, এবং কেবল অধ্যয়নে জ্ঞান জন্মিতে পারে না। সে যাই 
হৌক, মন্তুত্যের এমন এক দিন উপস্থিত হয় যে, কর্ণ করিবার সময়ও নহে, জ্ঞানোপার্জনের 
সময়ও নহে । তখন জ্ঞান উপাঁজ্জিত হইয়াছে, কর্মেরও শক্তি বা প্রয়োজন আর নাই। 
হিন্দুশাস্ত্রে এই অবস্থায় তৃতীয় ও চতুর্থাশ্রম অবলম্বন করিবার বিধি আছে। তাহাকে 
সচরাচর সন্ন্যাস বলে। সন্যাসের স্থুল মৰ্ম্ম কর্মত্যাগ । ইহাঁও মুক্তির উপায় বলিয়া 
ভগবৎকর্তৃক স্বীকৃত হইয়াছে । বরং তিনি এমনও বলিয়াছেন যে, যদিও জ্ঞানযোগে 
আরোহণ করিবার যে ইচ্ছা করে, কর্ল্মই তাহার সহায়, কিন্তু যে জ্ঞানযোগে আরোহণ 
করিয়াছে, কর্ম্মত্যাগ তাঁহার সহায় । 
আকরুরুক্ষোম্মু নে্যৌগং কর্ম্ম কারণমুচ্যতে | 
যোগারুঢ়ন্ত তপ্তৈব শমঃ কারণযুচ্যতে ॥৬৷৩ 
শিয্য। কিন্তু কৰ্ম্মত্যাগ ও সংসারত্যাগ একই কথা। তবে কি সংসারত্যাগ একটা 
ধর্ম? জ্ঞানীর পক্ষে ঠিক কি তাই বিহিত? 
গুরু। পূর্ব্বগামী হিন্দুধর্শশীস্ত্রের তাহাই মত বটে। জ্ঞানীর পক্ষে কর্ম্মত্যাগ যে 
তাহার সাধনের সাহায্য করে, তাহাঁও সত্য। এ বিষয়ে ভগবদ্ধাক্যই প্রমাণ। তথাপি 
কৃষ্কোক্ত এই পুণ্যময় ধর্মের এমন শিক্ষা নহে যে, কেহ কর্ম্মত্যাগ বা কেহ সংসারত্যাগ 
করিবে । ভগবান্‌ বলেন যে, কর্ম্মযোগ ও কর্ম্মত্যাগ উভয়ই মুক্তির কারণ, কিন্তু তন্মধ্যে 
কৰ্ম্মযোগই শ্রেষ্ঠ। 
সন্যাসঃ কর্ম্মযোগশ্চ নিঃশ্রেয়সকরাবুভৌ। . 
তয়োস্ত কর্ম্মসংস্যাসাৎ কর্মযোগো বিশিষ্যতে ॥৫1২ 
শিশ্য। তাহা কখনই হইতে পারে না । জরত্যাগটা যদি ভাল হয়, তবে জ্বর কখন 
ভাল নহে। কৰ্ম্মত্যাগ যদি ভাল হয়, তবে কর্ম ভাল হইতে পারে না। জ্রত্যাগের 
চেয়ে কি জ্বর ভাল? 
গুরু। কিন্ত এমন যদি হয় যে, কর্ম্ম রাখিয়াও কর্ম্মত্যাগের ফল পাওয়া যায়? 
১২ by 
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শিষ্য। তাহা হইলে কৰ্ম্মই শ্রেষ্ঠ । কেন না, তাহা হইলে কৰ্ম্ম ও কৰ্ম্মত্যাগ, 
উভয়েরই ফল পাওয়া গেল । 
গুরু। ঠিক তাই। পূর্বগামী হিন্দুধর্মের উপদেশ_কর্ম্মত্যাগপুর্ববক সন্্যাসগ্রহণ। 
গীতার উপদেশ-_-কর্ম্ম এমন চিত্তে কর যে, তাহাতেই সন্যাসের ফল প্রাপ্ত হইবে। নিষ্কাম 
কৰ্ম্মই সন্ন্যাস__সন্াসে আবার বেশী কি আছে? বেশীর মধ্যে কেবল আছে, নি ্রয়োজনীয় 
দুঃখ । 
জ্ঞেয়ঃ স নিত্যসন্্যাসী যো ন দ্বেষ্টি ন কাঁজ্ষতি | 
নির্ঘন্দো হি মহাবাহো সুখং বন্ধাৎ প্রযুচ্যতে ॥ 
সাংখ্যযোগো পৃথগ্বালাঃ প্রবদস্তি ন পণ্ডিতাঃ। 
একমপ্যাস্থিতঃ সম্যগুভয়ো ধিন্দতে ফলম্‌ 
যৎ সাংখ্যৈঃ প্রাপ্যতে স্থানং তদ্যোগৈরপি গম্যতে । 
একং সাংখ্যঞ্চ যোগঞ্চ যঃ পণ্ততি স পশ্যতি ॥ 
সংন্তাসন্ত মহাবাহো ছঃখমাপ্তমযোগতঃ | 
যোগধুকো মুনিব্র্গী ন চিরেণাধিগচ্ছতি ॥৫1৩-৬ 
“বাহার দ্বেষ নাই ও আকাজ্ষ! নাই, তাহাকেই নিত্যসন্যাপী বলিয়া জানিও। 
হে মহাবাহো! তাদৃশ নিদ্ন্দি পুরুষেরাই সুখে বন্ধনমুক্ত হইতে পারে। (সাংখ্য ) সন্যাস 
ও (কৰ্ম্ম ) যোগ যে পৃথক্‌, ইহা! বালকেই বলে, পণ্ডিতে নহে। একের আশ্রয়ে, একত্রে 
উভয়েরই ফল লাভ করা যায়। সাংখ্যে (সন্যাস )* যাহা পাওয়া! যায়, (কর্ম) যোগেও 
তাই পাওয়া ষায়। যিনি উভয়কে একই দেখেন, তিনিই যথার্থদর্শা । হে মহাবাহো! 
কৰ্ম্মযোগ বিনা সন্যাস দুঃখের কারণ। যোগযুক্ত মুনি অচিরে ব্রহ্ম পায়েন। স্থূল কথা 
এই যে, যিনি অনুষ্ঠেয় কর্ম সকলই করিয়া থাকেন, অথচ চিন্তে সকল কর্মসম্বন্ধেই সন্ন্যাসী, 
তিনিই ধান্মিক ৷ 
শিষ্য । এই পরম বেষ্ণবধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া এখন বৈরাগীর! ডোর কৌগীন পরিয়। 
সং সাজিয়া বেড়ায় কেন, বুঝিতে পারি না। ইংরেজেরা যাহাকে 809610180 বলেন, 
বৈরাগ্য শব্দে তাহা বুঝায় না, এখন দেখিতেছি। এই পরম পবিত্র ধর্ম্মে সেই পাপের 
মূলোচ্ছেদ হইতেছে। অথচ এমন পবিত্র, সর্বব্যাপী, উন্নতিশীল বৈরাগ্য আর কোথাও 
নাই। ইহাতে সর্বত্র সেই পবিত্ৰ বৈরাগ্য, সকর্ম বৈরাগ্য ; অথচ 45899601870 কোথাও 
নহি। আপনি যথার্থই বলিয়াছেন, এমন আশ্চর্য্য ধর্ম, এমন সত্যময় উন্নতিকর ধৰ্ম্ম, 


* “সাংখ্য” কথাটির অর্থ লইয়া আপাততঃ গোলযোগ বোধ হইতে পারে। যীঁহাদিগের এমত সন্দেহ 
হইবে, তাহার! শাঙ্কর ভাষ্য দেখিবেন । 
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জগতে আর কখন প্রচারিত হয় নাই । গীত! থাকিতে, লোকে বেদ, স্মৃতি, বাইবেল বা 
কোরাণে ধর্ম খুঁজিতে যায়, ইহ! অশ্চর্য্য বোধ হয়। এই ধর্ম্মের প্রথম প্রচারকের কাছে 
কেহই ধৰ্ম্মবেত্ত৷ বলিয়া গণ্য হইতে পারেন না । এ অতিমান্ুষ ধর্ম্মপ্রণেতা কে? 

গুরু। শ্রীকৃষ্ণ যে অর্জ্জুনের রথে চড়িয়া, কুরুক্ষেত্রে, যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্বের এই 
সকল কথাগুলি বলিয়াছিলেন, তাহ! আমি বিশ্বাস করি নাঁ। না বিশ্বাস করিবার অনেক 
কারণ আছে । গীতা মহাভারতে প্রক্ষিপ্ত, এ কথ! বল! যাইতে পারে, কিন্তু কৃষ্ণ যে গীতোক্ত 
ধর্মের সৃষ্টিকর্তা, তাহা আমি বিশ্বাস করি। বিশ্বাস করিবার কারণ আছে। ফলে তুমি 
দেখিতে পাইতেছ যে, এক নিষ্কামবাদের দ্বারা সমুদায় মন্ুশ্যজীবন শাসিত, এবং নীতি ও 
ধর্মের সকল উচ্চ তত্ব একতা! প্রাপ্ত হইয়| পবিত্র হইতেছে । কাম্য কর্মের ত্যাগই সন্যাস, 
নিষ্কাম কৰ্ম্মই সন্যাস, নিষ্কাম কৰ্ম্মত্যাগ সন্যাস নহে। 

কাম্যানাং কর্ম গ্াসং অন্যাসং কবয়ো বিছুঃ। 
সর্বকর্মফলত্যাগং প্রান্স্ত্যাগং বিচক্ষণাঃ ॥১৮৷২ 

যে দিন ইউরোপীয় বিজ্ঞান ও শিল্প, এবং ভারতবর্ষের এই নিষ্কাম ধৰ্ম্ম একত্রিত 
হইবে, সেই দিন মনুষ্য দেবতা হইবে । তখন এ বিজ্ঞান ও শিল্পের নি্ষাম প্রয়োগ ভিন্ন 
সকাম প্রয়োগ হইবে না। 

শিষ্য । মানুষের অদৃষ্টে কি এমন দিন ঘটিবে? 

গ্ররু। তোমর! ভারতবাপী, তোমরা! করিলেই হইবে। দুই-ই তোমাদের হাঁতে। 
এখন ইচ্ছা করিলে তোমরাই পৃথিবীর কর্তা ও নেতা হইতে পার। সে আশা যদি 
তোমাদের না থাকে, তবে বৃথায় আমি বকিয়া মরিতেছি। সে যাহা! হউক, এক্ষণে এই 
গীতোক্ত সন্যাসবাদের প্রকৃত তাংপর্য্য কি? প্রকৃত তাৎপধ্য এই যে, কর্মহীন সন্যাস নিকৃষ্ট 
সন্যাস । কর্ম, বুঝাইয়াছি_-ভক্ত্যাত্বক । অতএব এই গীতোক্ত সন্যাসবাঁদের তাৎপৰ্য্য 
এই যে, ভত্ত্যাত্মক কর্মযুক্ত সন্ন্যাসই যথার্থ সন্যাস । 
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ধ্যান বিজ্ঞানাদি 
গুরু । ভগবদগীতা পাঁচ অধ্যায়ের কথা তোমাকে বুঝাইয়াছি। প্রথম অধ্যায়ে 
সৈন্যদর্শন, দ্বিতীয়ে জ্ঞানযোগের স্থলাভাস, উহার নাম সাংখ্যযোগ, তৃতীয়ে কর্ম্মযোগ, 
চতুর্থে জ্ঞান-কর্্ম-স্যাসযোগ, পঞ্চমে সন্যাসযোগ, এ সকল তোমাকে বুঝাইয়াছি। ষষ্ঠে 
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ধ্যানযোগ ৷ ধ্যান জ্ঞানবাদীর অনুষ্ঠান, সুতরাং উহার পৃথক্‌ আলোচনার প্রয়োজন নাই। 
যে ধ্যানমার্গাবলম্বী, সে যোগী । যোগী কে, তাহার লক্ষণ এই অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে । 
যে অবস্থায় চিত্ত যোগান্ুষ্ঠান দ্বারা নিরুদ্ধ হইয়া উপরত হয় ; যে অবস্থায় বিশুদ্ধান্তঃকরণের 
দারা আত্মাকে অবলোকন করিয়া আত্মাতেই পরিতৃপ্ত হয়; যে অবস্থায় বুদ্ধিমাত্রলভ্য, 
অতীন্দ্রিয়, আত্যস্তিক সুখ উপলব্ধ হয়; যে অবস্থায় অবস্থান করিলে আত্মতত্ব হইতে 
পরিচ্যুত হইতে হয় না; যে অবস্থা লাভ করিলে, অন্ত লাভকে অধিক বলিয়া বোধ হয় 
না, এবং যে অবস্থা উপস্থিত হইলে গুরুতর ছঃখও বিচলিত করিতে পারে না, সেই অবস্থার 
নামই যোগ--নহিলে খাওয়া ছাড়িয়া বার বৎসর একঠাই বসিয়া চোক্‌ বুজিয়া ভাবিলে 
যোগ হয় না। কিন্তু যোগীর মধ্যেও প্রধান ভক্ত 
যোগিনামপি সর্ধেষাং মদ্গতেনাস্তরাত্মবনা। 
শর্ধাবান্‌ ভজতে যে মাং স মে যুজ্ঞতমো| মৃতঃ ॥৬৷৪৭ 

“যে আমাতে আসক্তমনা হইয়া শ্রদ্ধাপূরর্বকআমাঁকে ভজনা করে, আমার মতে 
যোগযুক্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে সে-ই শ্রেষ্ঠ ।”. ইহা ভগবছুক্তি।. অতএব এই গীতোক্ত ধর্ম্মে, 
জ্ঞান কর্ণ ধ্যান সম্যাস-_ভক্তি ব্যতীত কিছুই সম্পূর্ণ নহে। ভক্তিই সৰ্ব্বসাধনের সার। 

সপ্তমে বিজ্ঞানযোগ। ইহাতেই ঈশ্বর, আপন স্বরূপ কহিতেছেন। ঈশ্বর আপনাকে 
নিগুণ ও সগুণ, অর্থাৎ স্বরূপ ও তটস্থ লক্ষণের দ্বারা বর্ধিত করিয়াছেন । কিন্তু ইহাও 
বিশদরূপে বলিয়াছেন যে, ঈশ্বরে ভক্তি ভিন্ন তাহাকে জানিবার উপায় নাই । অতএব 
ভক্তিই ব্রন্ষাজ্ঞানের সহায়। 

অষ্টমে তারকত্রন্মযোগ । ইহাও সম্পূর্ণরূপে ভক্তিযোগ। ইহার স্থূল তাৎপধ্যে 
ঈশ্বরপ্রাপ্তির উপায় কথিত হইয়াছে । একান্ত ভক্তির দ্বারাই তাহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। 

নবমাধ্যায়ে বিখ্যাত রাঁজগুহাযোগ। ইহাতে অতিশয় মনোহারিশী কথ! সকল 
আছে। ইতিপূর্বে জগদীশ্বর একটি অতিশয় মনোহর উপমার দ্বারা আপনার সহিত 
জগতের সম্বন্ধ প্রকটিত করিয়াছিলেন,__“যেমন সুত্রে মণি সকল গ্রথিত থাকে, তদ্রপ 
আমাতেই এই বিশ্ব গ্রথিত রহিয়াছে ।” নবমে আর একটি সুন্দর উপমা প্রযুক্ত হইয়াছে, 
যথা 

“আমার আত্মা ভূতসকল ধারণ ও পালন করিতেছে, কিন্ত কোন ভূতেই অবস্থান 
করিতেছে না। যেমন সমীরণ সর্ব্বত্রগামী ও মহৎ হইলেও, প্রতিনিয়ত আকাশে অবস্থান 
করে, তদ্রপ সকল ভূতই আমাতে অবস্থান করিতেছে।” হর্বট স্পেন্সরের নদীর উপর 
জলবুদ্ধ্দের উপম। অপেক্ষা এই উপমা কত গুণে শ্রেষ্ঠ ! 


্‌ 
| 
| 
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শিষ্য। চক্ষু হইতে আমার ঠুলি খসিয়া পড়িল । আমার একটা বিশ্বাস ছিল যে__ 
নিগুণ ব্রন্মাবাদটা 72810091910 মাত্ৰ । এক্ষণে দেখিতেছি, তাহ। হইতে সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন। 
গুরু । ইংরেজী সংস্কারবিশিষ্ট হইয়া এ সকলের আলোচনার দোষ এ। আমাদের 
মধ্যে এমন অনেক বাৰু আছেন, কাঁচের টম্লরে না খাইলে তাহাদের জল মিষ্ট লাগে না। 
তোমাদের আর একটা! ভ্রম আছে বোধ হয় যে, মনুষ্য মাত্রেই-মূর্থ ও জ্ঞানী, ধনী ও দরিদ্র, 
পুরুষ ও স্ত্রী, বৃদ্ধ ও বালক,__সকল জাতি, সকলেই যে তুল্যরূপে পরিত্রাণের অধিকারী, 
এ সাম্যবাদ শাক্যসিংহের ধর্মে ও খুষ্টধর্মেই আছে, বর্ণভেদজ্ঞ হিন্দুধন্মে নাই। এই 
অধ্যায়ের ছুইট। শ্লোক শ্রবণ কর। 
সমোহহং সর্ধভূতেমু ন মে দ্বেম্যোহস্তি ন প্রিয়ঃ। 
যে ভজস্তি তু মাং ভক্ত্য| ময়ি তে তেষু চা প্যহম্‌ ॥৯২৯ 


মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেংপি স্থ্যঃ পাপযোনয়ঃ | 
স্তিয়ে৷ বৈশ্ঠান্তথা শৃদ্রান্তেহপি যান্তি পরাং গতিম্‌॥৯/৩২ 
“আমি সকল ভূতের পক্ষে সমান; কেহ আমার দ্রেষ্য বা কেহ প্রিয় নাই; যে 
আমাকে ভক্তিপুর্বক ভজনা করে, আমি তাহাতে, সে আমাতে ৷ * * পাপযোনিও আশ্রয় 
করিলে পরাগতি পায়__বৈশ্ঠ, শূদ্র, স্ত্রীলোক, সকলেই পায়।” 
শিষ্য। এটা বোধ হয় বৌদ্ধধর্ম হইতে গৃহীত হইয়াছে। 
গুরু। কৃতবিদ্যদিগের মধ্যে এই একট! পাগলামি প্রচলিত হইয়াছে । ইংরেজ 
পণ্ডিতগণের কাছে তোমরা শুনিয়াছ যে, ৫৪৩ খ্রীষ্ট-পুর্ব্বাব্দে (বা ৪৭৭) শাক্যসিংহ 
মরিয়াছেন ; কাজেই তাহাদের দেখাদেখি সিদ্ধান্ত করিতে শিখিয়াছ যে, যাহ! কিছু 
ভারতবর্ষে হইয়াছে, সকলই বৌদ্ধধন্ম হইতে গৃহীত হইয়াছে । তোমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে, 
হিন্দুধর্ম এমনই নিকৃষ্ট সামগ্রী যে, ভাল জিনিষ কিছুই তাহার নিজ ক্ষেত্র হইতে উৎপন্ন 
হইতে পারে না। এই অনুকরণপ্রিয় সম্প্রদায় ভুলিয়। যায় যে, বৌদ্ধধর্ম নিজেই এই 
হিন্দুধৰ্ম্ম হইতে উৎপন্ন হইয়াছে । যদি সমগ্র বৌদ্ধধর্ম ইহা হইতে উৎপন্ন হইতে পারিল 
ত আর কোন ভাল জিনিষ কি তাহা! হইতে উদ্ভূত হইতে পারে না? 
শিষ্য। যোগশান্ত্রের ব্যাখ্যা করিতে করিতে আপনার এ রাগটুকু সঙ্গত বলিয়া বোধ 
হয় না। এক্ষণে রাজগুহাযোগের বৃত্তান্ত শুনিতে চাই । 
গুরু। রাজগুহাযোগ সর্ববপ্রধান সাধন বলিয়া কথিত হইয়াছে। ইহার স্থল 
তাৎপৰ্য্য এই, যদিও ঈশ্বর সকলের প্রাপ্য বটে, তথাপি যে ষে-ভাঁবে চিন্তা করে, সে সেই 
ভাবেই তাহাকে পায়। যাহার দেবদেবীর সকাম উপাসনা করেন, তাহার! ঈশ্বরানুগ্রছে 
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সিদ্ধকাম হইয়া স্বর্গ ভোগ করেন বটে, কিন্তু তাহার! ঈশ্বর প্রাপ্ত হয়েন না। কিন্ত যাহার 
. নিষ্কাম হইয়| দেবদেবীর উপাসন! করেন, তাহাদের উপাসনা নিষ্কাম বলিয়া তাহারা ঈশ্বরেরই 
উপাসনা করেন; কেন না, ঈশ্বর ভিন্ন অন্য -দেবতা নাই। তবে যাহার! সকাম হ্‌ইয়। 
দেবদেবীর উপাসনা করেন, তাহারা যে ভাবান্তরে ঈশ্বরোপাসনায় ঈশ্বর পান না, তাহার 
কারণ, সকাম উপাসনা ঈশ্বরোপাসনার প্রকৃত পদ্ধতি নে । পরন্ত ঈশ্বরের নিষ্কাম উপাসনাই 
মুখ্য উপাসনা, তন্তিন্ন ঈশ্বরপ্রাপ্তি হয় না। অতএব স্র্বকামন! পরিত্যাগপূর্বক সর্বকর্ম 
ঈশ্বরে অর্পণ করিয়া ঈশ্বরে ভক্তি করাই ধর্ম ও মোক্ষের উপায়। এই রাজগুহাযোগ 
ভক্তিপুর্ণ। 

সপ্তমে ঈশ্বরের স্বরূপ কথিত হইয়াছে, দশমে তাঁহার বিভূতি সকল কথিত হইতেছে। 
এই বিভূতিযোগ অতি বিচিত্র, কিন্তু এক্ষণে উহাতে আমাদের প্রয়োজন নাই। দশমে 
বিভূতি সকল বিবৃত করিয়া, তাহার প্রত্যক্ষস্বরূপ একাদশে ভগবান্‌ অজ্জনকে বিশ্বরূপ 
দর্শন করান। তাহাতেই দ্বাদশে ভক্তিপ্রসঙ্গ উতাপিত হইল। কালি তোমাকে সেই 
ভক্তিযোগ শুনাইব। 
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ভগবদগীতা--ভক্তিযোগ 


শিশ্য। ভক্তিযোগ বলিবার আগে, একট! কথা বুঝাইয়া দিন। ঈশ্বর এক, কিন্ত 
সাধন ভিন্ন ভিন্ন প্রকার কেন? সোজা পথ একটা ভিন্ন পাঁচটা থাকে না। 

গুরু। সোজা পথ একট! ভিন্ন পাঁচটা থাকে না বটে, কিন্তু সকলে, সকল সময়ে, 
মোজা পথে যাইতে পারে না। পাহাড়ের চুড়ায় উঠিবার যে সোজা পথ, ছুই এক জন 
বলবানে তাহাতে আরোহণ করিতে পারে। সাধারণের জন্য ঘুরাণ ফিরণি পথই বিহিত ৷ 
এই সংসারে নানাবিধ লোক ; তাহাদের ভিন্ন ভিন্ন শিক্ষা, এবং ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি। কেহ 
সংসারী, কাহারও সংসার হয় নাই, হইয়াছিল ত সে ত্যাগ করিয়াছে । যে সংসারী, তাহার 
পক্ষে কৰ্ম্ম ; যে অসংসারী, তাহার পক্ষে সন্যান | যে জ্ঞানী, অথচ সংসারী, তাহার পক্ষে 
জ্ঞান ও বিজ্ঞানযোগই প্রশস্ত ; যে জ্ঞানী অথচ সংসারী নয় অর্থাৎ যে যোগী, তাহার পক্ষে 
ধ্যানযোগই প্রশস্ত। আর আপামর সাধারণ সকলেরই পক্ষে সর্ববসাধনশ্রেষ্ঠ রাঁজগুহা- 
যোগই প্রশস্ত। অতএব সর্বপ্রকার মনুষ্ের উন্নতির জন্য জগদীশ্বর এই আশ্চর্য্য ধর্ম্ম 
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প্রচার করিয়াছেন । তিনি করুণাময়__যাঁহাঁতে সকলেরই পক্ষে ধর্ম সোজা হয়, ইহাই 
তাহার উদ্দেশ্য । 
শিষ্ত। কিন্ত আপনি যাহ! বুঝাইয়াছেন, তাহা যদি সত্য হয়, তবে ভক্তিই সকল 
সাধনের অন্তর্গত। তবে এক ভক্তিকে বিহিত বলিলেই, সকলের পক্ষে পথ সোজা হইত। 
গুরু। কিন্ত ভক্তির অনুশীলন চাই । তাই বিবিধ সাধন, বিবিধ অন্ুশীলনপদ্ধতি ৷ 
আমার কথিত অন্ুশীলনতত্ব যদি বুঝিয়া৷ থাক, তবে এ কথা শীঘ্র বুঝিবে। ভিন্ন ভিন্ন 
প্রকৃতির মন্ুপ্যের পক্ষে ভিন্ন ভিন্ন অনুশীলনপদ্ধতি বিধেয়। যোগ, সেই অন্কুশীলনপদ্ধতির 
নামান্তর মাত্র । 
শিষ্য। কিন্ত যে প্রকারে এই সকল যোগ কথিত হইয়াছে, তাহাতে পাঠকের মনে 
একটা প্রশ্ন উঠিতে পারে । নিপু ব্রন্মের উপাসনা অর্থাৎ জ্ঞান, সাঁধনবিশেষ বলিয়া কথিত 
হইয়াছে, সগুণ ত্রন্মের উপাসনা! অর্থাৎ ভক্তিও সাধন বলিয়া কথিত হইয়াছে । অনেকের 
পক্ষে দুই-ই সাধ্য । যাহার পক্ষে দুই-ই সাধ্য, সে কোন্‌ পথ অবলম্বন করিবে? দুই-ই 
ভক্তি বটে জানি, তথাপি জ্ঞান-বুদ্ধি-ময়ী ভক্তি, আর কর্ম্ম-ময়ী ভক্তি মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ? 
গুরু। দ্বাদশ অধ্যায়ের আরস্তে এই প্রশ্নই অর্জুন কৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, 
এবং এই প্রশ্নের উত্তরই দ্বাদশ অধ্যায়ে তক্তিযোগ । এই প্রশ্নটি বুঝাইবাঁর জন্যই 
গীতার পূর্ব্বগামী একাদশ অধ্যায় তোমাকে সংক্ষেপে বুঝাইলাম। প্রশ্ন না বুঝিলে উত্তর 
বুঝা যায় না। 
শিষ্য। কৃষ্ণ কি উত্তর দিয়াছেন? 
গুরু । তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, নিগুণ ত্রন্মের উপাসক ও ঈশ্বরভক্ত, উভয়েই 
ঈশ্বর প্রাপ্ত হয়েন। কিন্তু তন্মধ্যে বিশেষ এই যে, ব্রন্মোপাসকেরা অধিকতর দুঃখ ভোগ 
করে; ভক্তের! সহজে উদ্ধৃত হয়। 
ক্লেশোহধিকতরস্তেবামব্যক্তাসক্তচেতসাম্‌। 
অব্যক্তা হি গতিছু৫খং দেহবছিরবাপ্যতে ॥ 
যে তু সৰ্ব্বাণি কর্ম্মাণি ময়ি সন্তন্ত মৎপরাঃ। 
অনন্তেনৈব যোগেন মাং ধ্যারস্ত উপাসতে ॥ 
তেষামহং সমুদ্বর্তী মৃত্যুসংসারসাগরাৎ।৯২।৫-৭ 
শিষ্য ৷ এক্ষণে বলুন, তবে এই ভক্ত কে? এ 
গুরু । ভগবান্‌ স্বয়ং তাহ! বলিতেছেন । 
অদেষ্টা সর্ববভূতাঁনাং মৈত্রঃ করুণ এব চ। 
নিৰ্ন্মমো নিরহক্কারঃ সমদুঃখসুখঃ ক্ষমী ॥ 


৮৬ ধর্মতত্ব 

অন্তষ্টঃ সততং যোগী যতাত্মা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ। 

ময্যপিতমনো বুদ্ধি মন্তক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥ 

যন্মান্োদ্িজতে লোকে! লোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ 

হর্ষামর্যভয়োদ্বেগৈম্মু্তো যঃ সচ মে প্রিয়ঃ ॥ 

অনপেক্ষঃ গুচির্ক্ষ উদাসীনো গতব্যথঃ। 

সর্ধারস্তপরিত্যাগী যো মন্তক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥ 

যো ন হষ্যুতি ন দ্বেষ্টি ন শোচতি ন কাঁজ্তি। 

শুভাঁশুভপরিত্যাগী ভক্তিমান্‌ যঃ স মে প্রিয়ঃ ॥ 

সমঃ শত চ মিত্ৰে চ তথা মানাপমানয়োঃ। 

শীতোষ্ণস্থছুঃখেষু সমঃ সঙ্গবিবঞ্জিতঃ ॥ 

তুল্যনিন্দাস্ততিশ্মৌনী সন্তষ্টো যেন কেনচিৎ। 

অনিকেতঃ স্থিরমতির্ভক্িমান্‌ মে প্রিয়ো নরঃ ॥ 

যে তু ধর্মামৃতমিদং যথোক্তং পরুর্ণপাসতে। 

শ্রদ্ধধানা মৎ্পরমা ভক্তাস্তেহতীব মে প্রিয়া ॥১২৷১৩-২০ 

“যে মমতাশুন্য ( অর্থাৎ যার “আমার! আমার! জ্ঞান নাই ), অহঙ্কারশুন্য, যাহার 
সুখ দুঃখে সমান জ্ঞান, যে ক্ষমাশীল, যে সন্তষ্ট, যোগী, সংযতাত্র। এবং দৃঢ়সঙ্কল্প, যাহার মন ও 
বুদ্ধি আমাতে অপিত, এমন যে আমার ভক্ত, সে-ই আমার প্রিয়। যাহা হইতে লোক 
উদ্বেগ প্রাপ্ত হয় না এবং যিনি লোক হইতে নিজে উদ্বেগ প্রাপ্ত হন না, .যে হর্ষ অমর্ষ ভয় 
এবং উদ্বেগ হইতে মুক্ত, সে-ই আমার প্রিয় । যে বিষয়াদিতে অনপেক্ষ, শুচি, দক্ষ, উদাসীন, 
গতব্যথ, অথচ সৰ্ববারম্ভ পরিত্যাগ করিতে সক্ষম, এমন যে আমার ভক্ত, সে-ই আমার প্রিয় । 
যাহার কিছুতে হর্ষ নাই, অথচ দ্বেষও নাই, যিনি শোকও করেন না, বা আকাঙ্ক! করেন না, 
যিনি শুতাঁশুভ সকল পরিত্যাগ করিতে সমর্থ, এমন যে ভক্ত, সে-ই আমার প্রিয় । যাহার 
নিকট শক্র ও মিত্র, মান ও অপমান, শীতোষ্ণ, সুখ ও দুঃখ সমান, যিনি আসঙ্গ-বিবজিত, 
যিনি নিন্দা ও স্তুতি তুল্য বোধ করেন, যিনি সংযতবাক্য, যিনি যে কিছু দ্বারা সন্তষ্ট, এবং 
যিনি সর্ববদ। আশ্রয়ে থাকেন না, এবং স্থিরমতি, সেই ভক্ত আমার প্রিয় । এই ধর্ম্মামৃত 
যেমন বলিয়াছি, যে সেইরূপ অনুষ্ঠান করে, সেই শদ্ধাবান্‌ আমার পরম ভক্ত, আমার 
অতিশয় প্রিয় ৷” 
এখন বুঝিলে ভক্তি কি? ঘরে কপাট দিয়! পুজার ভান করিয়। বসিলে ভক্ত হয় 

না। মাল! ঠক্ঠক্‌ করিয়া, হরি ! হরি! করিলে ভক্ত হয় না; হা ঈশ্বর! যে ঈশ্বর ! 
করিয়। গোলযোগ করিয়। বেড়াইলে ভক্ত হয় না; যে আত্মজয়ী, যাহার চিত্ত সংযত, যে 
_ সমদর্শী, যে পরহিতে রত, সে-ই ভক্ত। ঈশ্বরকে সর্বদা অন্তরে বিদ্যমান জানিয়া, যে 


উনবিংশতিতম অধ্যায় ? ভক্তি ৮৭ 


আপনার চরিত্র পবিত্র ন! করিয়াছে, যাহার চরিত্র ঈশ্বরান্ুরূগী নহে, সে ভক্ত নহে। যাহার 
সমস্ত চরিত্র ভক্তির দ্বারা শাসিত ন! হইয়াছে, সে ভক্ত নহে । যাহার সকল চিত্তবৃত্তি 
ঈশ্বরমুখী না হইয়াছে, সে ভক্ত নহে। গীতোক্ত ভক্তির স্থূল কথা এই । এরূপ উদার, 
এবং প্রশস্ত ভক্তিবাদ জগতে আর কোথাও নাই । এই জন্য ভগবদগীতা জগতে শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ । 


উনবিৎশতিতম অধ্যায়।__ভক্তি 
ঈশ্বরে ভক্তি ।__-বিষুপুরাণ 

গুরু । ভগবদগীতার অবশিষ্টাংশের কোন কথা তুলিবার এক্ষণে আমাদের প্রয়োজন 
নাই। এক্ষণে আমি যাহ! বলিয়াছি, তাহা স্পষ্ট করিবার জন্য বিষ্ণুপুরাণোক্ত প্রহলাদ- 
চরিত্রের আমরা সমালোচন! করিব। বিষ্ণুপুরাণে দুইটি ভক্তের কথা আছে, সকলেই 
জানেন গ্রব ও প্রহলাদ। এই ছুই জনের ভক্তি ছুই প্রকার । যাহা বলিয়াছি, তাহাতে 
বুঝিয়াছ উপাসনা! দ্বিবিধ, সকাম এবং নিক্ধাম। সকাম যে উপাসনা, দেই কাম্য কর্ম: 
নিক্ষাম যে উপাসনা, সেই ভক্তি। পঞ্ুবের উপাসনা সকাম,_তিনি উচ্চ পদ লাভের জন্যই 
বিষ্ণুর উপাসনা করিয়াছিলেন। অতএব তাঁহার কৃত উপাসনা প্রকৃত ভক্তি নহে; ঈশ্বরে 
তাহার দৃঢ় বিশ্বাস এবং মনোবুদ্ধি সমর্পণ হইয়া থাকিলেও তাহা ভক্তের উপাসনা নহে। 
প্রহ্নাদের উপাসনা নিষ্কাম । তিনি কিছুই পাইবাঁর জন্য ঈশ্বরে ভক্তিমান্‌ হয়েন নাই ; 
বরং ঈশ্বরে ভক্তিমান্‌ হওয়াতে বহুবিধ বিপদে পড়িয়াছিলেন; কিন্তু ঈশ্বরে ভক্তি সেই 
সকল বিপদের কারণ, ইহা জানিতে পারিয়াও তিনি ভক্তি ত্যাগ করেন নাই । এই নিষ্কাম 
প্রেমই যথার্থ ভক্তি এবং প্রহলাদই পরমভক্ত। বোধ হয় গ্রন্থকার সকাম ও নিষ্কাম 
উপাসনার উদাহরণস্বরূপ, এবং পরস্পরের তুলনার জন্য ধুব ও প্রহলাদ, এই দুইটি উপাখ্যান 
রচনা করিয়াছেন। ভগবদ্গীতার রাজযোগ সম্বন্ধে যাহ! বলিয়াছি, তাহা যদি তোমার 
স্মরণ থাকে, তাহ! হইলে বুঝিবে যে, সকাম উপাসনাও একেবারে নিক্ষল নহে। যে যাহা 
কামনা করিয়। উপাসনা করে, সে তাহা পায়, কিন্তু ঈশ্বর পায় না। ক্রুর উচ্চ পদ কামনা 
করিয়। উপাসনা করিয়াছিলেন, তাহা তিনি পাইয়াছিলেন ; তথাপি তাহার সে উপাসনা 
নিয়শ্রেণীর উপাসনা, ভক্তি নহে। প্রহ্লাদের উপাঁসন। ভক্তি, এই জন্য তিনি লাভ করিলেন 
যুক্তি । 

শিষ্য। অনেকেই বলিবে, লাভটা ফ্লবেরই বেশী হইল। মুক্তি পারলৌকিক লাভ, 
তাহার সত্যতা সম্বন্ধে অনেকের সংশয় আছে। এরূপ ভক্তিধন্ম লোকায়ত্ত হইবার 
সম্ভাবন| নাই । 


১৩ 


৯০ ধর্মমতত্ব 

প্রহনাদ বলিল, “পিতঃ ! যে বিষ্ণু এই অনন্ত জগতের শাস্তা, যিনি আমার হৃদয়ে 
স্থিত, সেই পরমাত্মা। ভিন্ন আর কে শিখায় ?” 

হিরশ্যকশিপু বলিলেন, “জগতের ঈশ্বর আমি ; বিষ্ণু কে রে ছুর্বব,দ্ধি !” 

প্রহলাদ বলিল, প্ধাহাঁর পরংপদ শব্দে ব্যক্ত করা যায় না, ধাহার পরংপদ যোগীর। 
ধ্যান করে, ধাহা হইতে বিশ্ব, এবং ঘিনিই বিশ্ব, সেই ।বষ্ণু পরমেশ্বর ৷” 

হিরপ্যকশিপু অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, “মরিবার ইচ্ছা করিয়াছিস্‌ যে, পুনঃ পুনঃ 
এই কথা বলিতেছিস্? পরমেশ্বর কাহাকে বলে জানিস্‌ না? আমি থাকিতে আবার 
তোর পরমেশ্বর কে ?” 

নির্ভীক প্রহ্লাদ বলিল, “পিতঃ তিনি কি কেবল আমারই পরমেশ্বর! সকল 
জীবেরও তিনিই পরমেশ্বর,_তোমারও তিনি পরমেশ্বর, ধাঁতা, বিধাত।, পরমেশ্বর ! রাগ 
করিও না, প্রসন্ন হও |” 

হিরণ্যকশিপু বলিল, “বোধ হয়, কোন পাঁপাশয় এই দুর্ববদ্ধি বালকের হৃদয়ে প্রবেশ 
করিয়াছে !” 

প্রহ্নাদ বলিল, “কেবল আমার হৃদয়ে কেন? তিনি সকল লোকেতেই অধিষ্ঠান 
করিতেছেন । সেই সর্ববস্বামী বিষ্ণু, আমাকে, তোমাকে, সকলকে সকল কন্মে নিযুক্ত 
করিতেছেন ।” 

এখন, সেই ভগবদ্ধাক্য স্মরণ কর। “যতাত্ম! দৃঢ়নিশ্চয়ঃ ৷» দৃঢ়নিশ্চয় কেন, তাহ 
বুঝিলে ? সেই “হ্র্যামর্যভয়োছেগৈমু্ভে! যঃ সচ মে প্রিয়?” স্মরণ কর। এখন, ভয় 
হইতে মুক্ত যে ভক্ত, সে কি প্রকার তাহ! বুঝিলে ?  “মফ্যপিতমনো বুদ্ধি?” কি বুঝিলে 1৭" 
ভক্তের সেই সকল লক্ষণ বুঝাইবাঁর জন্য এই প্রহলাদচরিত্র কহিতেছি। 

হিরপ্যকশিগু প্রহ্লাদকে তাড়াইয়া দিলেন, প্রহ্নাদ আবার গুরুগৃহে গেলেন । 
অনেক কালের পর আবার আনাইয়া অধীত বিদ্ভার আঁবাঁর পরীক্ষা লইতে বসিলেন। 
প্রথম উত্তরেই প্রহলাদ আবার সেই কথ! বলিল, 

কারণং সকলন্তান্ত সনো৷ বিষ্ণুঃ প্রসীদতু ৷ 

হিরপ্যকশিপু প্রহলাদকে মারিয়া ফেলিতে হুকুম দ্িলেন। শত শত দৈত্য তাহাকে 
কাটিতে আপিল, কিন্তু প্রহলাদ “দৃঢ়নিশ্চয়,” “ঈশ্বরাপিতমনোবুদ্ধি”__যাহারা, মারিতে 
আসিল, প্রহ্নাদ তাহাদিগকে বলিল, “বিষ্ণু তোমাদের অস্ত্রেও আছেন, আমাতেও 


* সন্তষ্$ঃ সততং যোগী যতাতা! দৃঢ়নিশ্চয়ঃ । + ময্যপিতমনোবুদ্ধির্যো ম্ডক্তঃ স মে প্রিয়ঃ । 


উনবিংশতিতম অধ্যায় £ ভক্তি ৯১ 


আছেন, এই সত্যান্ুসারে আমি তোমাদের অস্ত্রের দ্বারা আক্রান্ত হইব না।৮ ইহাই 
“দৃঢ়নিশ্চয়” | 

শিথ্য। জানি যে, বিষ্ণুপুরাণের উপন্যাসে আছে যে, প্রহলাদ অস্ত্রের আঘাতে অক্ষত 
রহিলেন। কিন্তু উপন্যাসেই এমন কথা থাকিতে পারে, যথার্থ এমন ঘটনা হয় না। যে 
যেমন ইচ্ছা ঈশ্বরভক্ত হউক, নৈসগিক নিয়ম তাহার কাছে নিক্ষল হয় না__অস্ত্রে পরম- 
ভক্তেরও মাংস কাটে । 

গুরু। অর্থাৎ তুমি 015019 মান না । কথাটা পুরাতন। আমি তোমাদের মত- 
ঈশ্বরের শক্তিকে সীমাবদ্ধ করিতে সম্মত নহি । বিষুপুরাণে যেরূপে প্রহ্লাদের রক্ষা কথিত 
হইয়াছে, ঠিক সেইরূপ ঘটিতে দেখা যায় না বটে, আর উপন্যাস বলিয়াই সেই বর্ণনা 
সম্ভবপর হইয়াছে, ইহাঁও স্বীকার করি। কিন্ত একটি নৈস্গিক নিয়মের দ্বারা ঈশ্বরানুকম্পায় 
নিয়মান্তরের অদৃষ্টপর্বব প্রতিষেধ যে ঘটিতে পারে না, এমত কথা তুমি বলিতে পার না । 
অস্ত্রে পরম ভক্তেরও মাংস কাটে, কিন্তু ভক্ত ঈশ্বরান্ুকম্পায় আপনার বল ব! বুদ্ধি এরূপে 
প্রযুক্ত করিতে পারে যে, অস্ত্র নিক্ষল হয়। বিশেষ, যে ভক্ত, সে “দক্ষ” ॥ ইহ! পূর্বে 
কথিত হইয়াছে, তাহার সকল বৃত্তিগুলি সম্পূর্ণ অনুশীলিত, সুতরাং সে অতিশয় কাৰ্য্যক্ষম ; 
ইহার উপর ঈশ্বরান্ুগ্রহ পাইলে সে যে নৈসগিক নিয়মের সাহায্যেই অতিশয় বিপন্ন হইয়াও 
আত্মরক্ষা করিতে পারিবে, ইহা অসম্ভব কি?% যাহাই হউক, এ সকল কথায় আমাদিগের 
কোন প্রয়োজন এক্ষণে দেখা যাইতেছে না,__কেন না, আমি ভক্তি বুঝাইতেছি, ভক্ত কি 
প্রকারে ইশ্বরান্তগ্রহ প্রাপ্ত হন, বা হন কি না, তাহ! বুঝাইতেছি না । এরূপ কোন ফলই 
ভক্তের কামনা করা উচিত নহে,_তাহা হইলে তাহার ভক্তি নিষ্কাম হইবে না। 

শিষ্য । কিন্তু প্রহ্লাদ ত এখানে রক্ষা কামনা করিলেন__ 

গুরু। না, তিনি রক্ষ। কামনা করেন নাই। তিনি কেবল ইহাই মনে স্থির বুঝিলেন 
যে, যখন আমার আরাধ্য বিষ্ণু আমাতেও আছেন, এই অস্তরেও আছেন, তখন এ অস্ত্রে 
কখন আমার অনিষ্ট হইবে না। সেই দৃঢ়নিশ্চয়তাই আরও স্পষ্ট হইতেছে । কেবল ইহাই 
বুঝান আমার উদ্দেশ্য । প্রহ্লাদচরিত্র যে উপন্যাস, তদ্বিষয়ে সংশয় কি? সে উপন্যাসে 
নৈসর্গিক বা অনৈসগিক কথা৷ আছে, তাহাতে কি আসিয়। যায়? উপন্যাসে এরূপ : 
অনৈসপ্সিক কথ! থাকিলে ক্ষতি কি? অর্থাৎ যেখানে উপন্যাসকারের উদ্দেশ্য মানস 


* ঠিক এই কথাটি প্রতিপন্ন করিবার জন্য সিপাহী হস্ত হইতে দেবী চৌধুরাণীর উদ্ধার বর্তমান লেখক কর্তৃক 
প্রণীত হইয়াছে । সময়ে মেঘোদয়, ঈশ্বরের অনুগ্রহ ; অবশিষ্ট ভক্তের নিজের দক্ষতাঁ। দেবী চৌধুরাণীর সঙ্গে 
পাঠক এই ভক্তিব্যাখ্য| মিলাইয়! দেখিতে পারেন । 


৯২ ধর্্মতত্ব 


ব্যাপারের বিবরণ, জড়ের গুণ ব্যাখ্যা নহে, তখন জড়ের অপ্রকৃত ব্যাখ্য। থাকিলে মানস 
ব্যাপারের ব্যাখ্যা অস্পষ্ট হয় নাঁ। বরং অনেক সময় অধিকতর স্পষ্ট হয়। এই জন্য 
জগতের শে” কবর মধ্যে অনেকেই অতিপ্রকৃতের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন । 
তার পর অস্ত্রে প্রহলাদ মরিল ন! দেখিয়া, হিরণ্যকশিপু প্রহলাদকে বলিলেন, “ওরে 
দুবুদ্ধি, এখনও শক্রস্ততি হইতে নিবৃত্ত হ! বড় মূর্খ হইস্‌ না, আমি এখনও তোকে অভয় 
দিতেছি” 
অভয়ের কথা শুনিয়! প্রহলাদ বলিল, “খিনি সকল ভয়ের অপহারী, যাহার স্মরণে জন্ম 
জরা যম প্রভৃতি সকল ভয়ই দূর হয়, সেই অনন্ত ঈশ্বর হৃদয়ে থাকিতে আমার ভয় কিসের ?” 
সেই “ভয়োদ্বেগৈমুর্ক্তো” কথা মনে কর। তার পর হিরণ্যকশিপু, সর্পগণকে 
আদেশ করিলেন যে, উহাকে দংশন কর। কথাটা উপন্যাস, সুতরাং এরূপ বর্ণনায় ভরসা! 
করি, তুমি বিরক্ত হইবে না । সাপের কামড়ে প্রহ্লাদ মরিল নাস কথাও তোমার 
বিশ্বাস করিয়া! কাজ নাই। কিন্তু যে কথার জন্য পুরাণকার এই সর্পদংশন-বৃত্তান্ত 
লিখিয়াছেন, ততপ্রতি মনোযোগ কর । 
স ত্বাসক্তমতিঃ কৃষ্ণে দশ্তমানো মহোরগৈঃ | 
ন বিবেদাত্বনো গাত্রং তৎন্থৃত্যাহনাদসংস্থিতঃ ॥ 
প্রহ্লাদের মন কৃষ্ণে তখন এমন আসক্ত যে, মহাসর্পসকল দংশন করিতেছে, তথাপি 
কৃঞ্চস্থতির আহলাদে তিনি ব্যথা কিছুই জানিতে পারিলেন না । এই আহ্লাদের জন্য সুখ 
দুঃখ সমান জ্ঞান হয়। সেই ভগবদ্ধাক্য আবার স্মরণ কর “সমছুঃখনুখঃ ক্ষমী |” পক্ষমী” 
কি, পরে বুঝিবে, এখন “সমদ্ুঃখসুখ” বুঝিলে ? 
শিষ্য । বুঝিলাম এই যে, ভক্তের মনে বড় একট! ভারি সুখ রাত্রি দিন রহিয়াছে 
বলিয়া, অন্য সুখ দুঃখ, সুখ দুঃখ বলিয়াই বোধ হয় না। 
গুরু। ঠিক তাই। সর্প কর্তৃক প্রহল।দ বিনষ্ট হইল না, দেখিয়া হিরণ্যকশিপু মত্ত 
হস্তিগণকে আদেশ করিলেন যে, উহাকে দাতে ফাড়িয়। মারিয়া ফেল। হস্তীদিগের দাত 
ভাঙ্গিয়া গেল, প্রহ্নাদের কিছু হইল ন!; বিশ্বাস করিও না--উপন্যাস মাত্র । কিন্ত 
তাহাতে প্রহ্লাদ পিতাকে কি বলিলেন শুন, 
দস্তা গজানাং কুলিশা গ্রনিষ্ঠুরাঃ 
শীর্ণা যদেতে ন বলং মমৈতৎ। 
মহাবিপৎপাপবিনাশনোহয়ং 
জনার্দনাস্ুন্মরণাগ্ুভাবঃ ॥ 
“কুলিশাগ্রকঠিন এই সকল গজদন্ত যে ভাঙ্গিয়। গেল, ইহা আম।র বল নহে । যিনি 
মহাবিপৎ ও পাপের বিনাশন, তাহারই স্মরণে হইয়াছে ।” : 


| 


উনবিংশতিতম অধ্যায় ? ভক্তি ৯৩ 


আবার সেই ভগবদ্ধাক্য স্মরণ কর “নির্মমে| নিরহঙ্কারঃ” ইত্যাদি ।* ইহাই; 
নিরহস্কার। ভক্ত জানে যে, সকলই ঈশ্বর করিতেছেন) এই জন্য ভক্ত নির্হস্কার । 

হস্তী হইতে প্রহ্লাদের কিছু হইল না দেখিয়া হিরণ্যকশিপু আগুনে পোড়াইতে 
আদেশ করিলেন। প্রহ্নাদ আগুনেও পুড়িল না। প্রহলাদ “শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু সমঃ,” 
তাই প্রহ্লাদের সে আগুন পন্মপত্রের ন্যায় শীতল বোধ হইল” তখন দৈত্যপুরোহিত 
ভার্গবেরা দৈত্যপতিকে বলিলেন যে, “ইহাকে আপনি ক্ষমা করিয়া আমাদের জিম্মা করিয়া 
দিন। তাহাতেও যদি এ বিষ্ণুভক্তি পরিত্যাগ না করে, তবে আমরা অভিচারের ছারা 
ইহাকে বধ করিব। আমাদের কৃত অভিচার কখন বিফল হয় না।” 

দৈত্যেশ্বর এই কথায় সন্মত হইলে, ভার্গবেরা প্রহ্নাদকে লইয়া গিয়া, অন্যান্য 
দৈতাগণের সঙ্গে পড়াইতে লাঁগিলেন।  প্রহ্লাদ সেখানে নিজে একটি ক্লাস খুলিয়া 
বসিলেন। এবং দৈত্াপুত্রগণকে একত্রিত করিয়া তাহাদিগকে বিষ্ণুভক্তিতে উপদেশ দিতে 
লাগিলেন । প্রহ্নাদের বিষ্ণুভক্তি আর কিছুই নহে-_পরহিতব্রত মাত্র 

বিস্তারঃ সর্বভূৃতন্ত বিষ্ণো ব্বিশ্বমিদং জগৎ। 


দ্রষ্ঠব্যমাত্মবৎ তক্মাদভেদেন বিচক্ষণৈঃ ॥ 
০ ফু রি 


সর্বত্র দৈত্যাঃ সমতামুপেত 
অমত্বমারাধনমচ্যুতগ্ত ॥ 
অর্থাৎ বিশ্ব, জগৎ, সৰ্ব্বভূত, বিষ্ণুর বিস্তার মাত্র ; বিচক্ষণ ব্যক্তি এই জন্য সকলকে 
আপনার সঙ্গে অভেদ দেখিবেন। ** হে দৈত্যগণ ! তোমরা সর্বত্র সমান দেখিও, এই 
সমত্ব (আপনার সঙ্গে সর্ববভূতের ) ঈশ্বরের আরাধনা । 
প্রহ্লাদের উক্তি বিষ্ণুপুরাণ হইতে তোমাকে পড়িতে অনুরোধ করি। এখন কেবল 
আর দুইটি শ্লোক শুন। 
অথ ভদ্রাণি ভূতানি হীনশক্তিরহং পরম্‌। 
মুদং তথাপি কুব্ৰীত হাঁনিদে ধফলং যতঃ ॥ 
বদ্ধবৈরাণি ভূতানি দ্বেষং কুর্বস্তি চেত্ততঃ। 
শোচ্যান্হোহতিমোহেন ব্যাপ্তানীতি মনীষিণা ॥ 
“অন্যের মঙ্গল হইতেছে, আঁপনি হীনশক্তি, ইহা দেখিয়াও আহ্লাদ করিও, দ্বেষ 
করিও না; কেন না, দ্বেষে অনিষ্টই হইয়া থাকে । যাহাদের সঙ্গে শত্রুতা বদ্ধ হইয়াছে, 
তাহাদেরও যে দ্বেষ করে, সে অতি মোহেতে ব্যাপ্ত হইয়াছে বলিয়া জ্ঞানীর! দুঃখ করেন।৮ 


এখন সেই ভগবছুক্ত লক্ষণ মনে কর। 
* নির্মমে| নিরহঙ্কারঃ সমহুঃখসুখঃ ক্ষমী । + পীতোফস্নুখদুঃখেয়ু সমঃ সদ্ধবিবচ্দিতঃ ॥ 


৯৪ ধৰ্ম্মতত্ব 


“যস্মান্নোদ্বিজতে লোকো লোকানোদ্বিজতে চ যঃ” এবং ন দ্েপ্টি” শব্দ মনে কর। 
ভগবদ্বাক্যে পুরাণকর্তার কৃত এই টীকা । 

প্রহলাদ আবার বিঞুতক্তির উপদ্রব করিতেছে জানিয়! হিরণ্যকশিপু তাঁহাকে 
বিষ পান করাইতে আজ্ঞা দিলেন। বিষেও প্রহ্লাদ মরিল না। তখন দৈত্যেশ্বর 
পুরোহিতগণকে ডাকাইয়া অভিচার-ক্রিয়ার দ্বারা পরহলাদের সংহার করিতে আদেশ 
করিলেন। তাহারা প্রহনাদকে একটু বুঝাইলেন; বলিলেন__তোমার পিতা জগতের 
ঈশ্বর, তোমার অনন্তে কি হইবে? প্রহলাদ €স্থিরমতিষ্ণ"; প্রহলাদ তাহাদিগকে হাসিয়া 
উড়াইয়া দিল। তখন দৈত্যপুরোহিতেরা ভয়ানক অভিচার-ক্রিয়ার স্থাপ্টি করিলেন। 
অগ্নিময়ী মৃত্তিমতী অভিচার-ক্রিয়া প্রহলাদের হৃদয়ে শূলাঘাত করিল। প্রহলাদের হৃদয়ে 
শূল ভাঙ্গিয়া গেল। তখন সেই মূ্তিমান্‌ অভিচার, নিরপরাধ প্রহলাদের প্রতি প্রযুক্ত 
হইয়াছিল বলিয়া অভিচারকারী পুরোহিতদিগকেই ধ্বংস করিতে গেল। তখন প্রহ্লাদ 
“হে কৃষ্ণ! হে অনন্ত! ইহাদের রক্ষা কর” বলিয়া সেই দহ্মান পুরোহিতদিগের রক্ষার 
জন্য ধাবমান হইলেন। ডাকিলেন, “হে সর্বব্যাপিন্‌, হে জগংস্বরূপ, হে জগতের স্টি কর্তা, 
হে জনাৰ্দন! এই ব্ৰাহ্মণগণকে এই দুঃসহ মন্ত্রাগ়ি হইতে রক্ষা কর! যেমন সকল ভূতে 
সর্বব্যাপী, জগদ্গুরু বিষ্ণু তুমি আছ, তেমনই এই ব্রাহ্মণেরা জীবিত হউক! বিষ্ণু সর্বগত 
বলিয়া যেমন অগ্রিকে আমি শক্রপক্ষ বলিয়া ভাবি নাই, এ ত্রাহ্মণেরাও তেমনি__ইহারাও 
জীবিত হৌক। যাহারা আমাকে মারিতে আসিয়াছিল, যাহারা বিষ দিয়াছিল, যাহারা 
আমাকে আগুনে পোড়াইয়াছিল, হাতীর দ্বারা আমাকে আহত করিয়াছিল, সাপের দারা 
দংশিত করিয়াছিল, আমি তাহাদের মিত্রভাবে আমার সমান দেখিয়াছিলাঁম, শত্রু মনে 
করি নাই, আজ সেই সত্যের হেতু এই পুরোহিতের! জীবিত হউক।” তখন ঈশ্বরকুপায় 
পুরোহিতের। জীবিত হইয়া, প্রহলাদকে আশীর্বাদ করিয়া! গৃহে গমন করিল। 

এমন আর কখন শুনিব কি? তুমি ইহার অপেক্ষা উন্নত ভক্তিবাদ, ইহার অপেক্ষা 
উন্নত ধন্ম অন্য কোন দেশের কোন শাস্ত্রে দেখাইতে পার 11 

শিষ্য। আমি স্বীকার করি, দেশীয় গ্রন্থনকল ত্যাগ করিয়া কেবল ইংরাজি পড়ায় 
আমাদিগের বিশেষ অনিষ্ট হইতেছে। 


* যে ন হয়তি ন দ্বেষ্টি ন শোচতি ন কাজ্কতি। + অনিকেতঃ স্থিরমতি্ভক্তিমান্‌ মে প্রিয়ো নরঃ। 

| মনস্বী শ্রীযুক্ত বাবু প্রতাপচন্্র মজুমদার দ্বপ্রণীত “Oriental 07718” নামক উৎকৃষ্ গ্রন্থে লিখিয়াছেন, 
“A ৪৮100118100 for mercy on behalf of those very men who put him to death, he said— 
‘Father | forgive them, for they know not what they do.’ Can ideal forgiveness go 
any further ?'" Ideal যায় বৈ কি, এই প্রহলাদচরিত্র দেখুন না। 


WT PANNA PIE 


৬ 


এ 


উনবিংশতিতম অধ্যায় ? ভক্তি ৯৫ 


গুরু। এখন ভগবদগীতাঁয় যে ভক্ত ক্ষমাশীল এবং শক্র মিত্রে তুল্যজ্ঞানী বলিয়। 
কথিত হইয়াছে, তাহা কি প্রকার, তাহা বুঝিলে ?* ্‌ 
পরে, হিরণাকশিপু পুত্রের প্রভাব দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “তোমার এই প্রভাব 
কোথা! হইতে হইল ?” প্ৰহ্লাদ বলিলেন, “অচ্যুত হরি যাহাদের হৃদয়ে অবস্থান করেন, 
তাহাদের এইরূপ প্রভাব হইয়া থাকে । যে অন্যের অনিষ্ট চিন্তা করে না__কারণাভাব- 


বশতঃ তাহারও অনিষ্ট হয় না । যে কর্মের দ্বারা, মনে বা বাক্যে পরগীড়ন করে, তাহার 


সেই বীজে প্রভূত অশুভ ফলিয়া থাকে । 

কেশব আমাঁতেও আছেন, সর্বভূতেও আছেন, ইহা! জানিয়া আমি কাহারও মন্দ 
ইচ্ছা! করি না, কাহারও মন্দ করি না, কাহাকেও মন্দ বলি না। আমি সকলের শুভ চিন্তা 
করি, আমার শারীরিক বা মানসিক, দৈব বা ভৌতিক অশুভ কেন ঘটিবে ? হরি সর্বময় 
জানিয়! সর্ধ্বভূতে এইরূপ অব্যভিচারিণী ভক্তি করা পণ্ডিতের কর্তব্য ।” 

ইহার অপেক্ষা উন্নত ধৰ্ম্ম আর কি হইতে পারে? বিদ্যালয়ে এ সকল না পড়াইয়া, 
পড়ায় কি না__মেকলে প্রণীত ক্লাইভ ও হেষ্টিংস সম্বন্ধীয় পাপপূর্ণ উপন্যাস। “আর, সেই 
উচ্চ শিক্ষার জন্য আমাদের শিক্ষিতমগুলী উন্মত্ত । 

পরে, প্রহলাদের বাক্যে পুনশ্চ ক্রুদ্ধ হইয়া দৈত্যপতি তাহাকে প্রাসাদ হইতে নিক্ষিপ্ত 
করিয়া, শন্বরাসুরের মায়ার দ্বারা ও বায়ুর দ্বারা প্রহলাদের বিনাশের চেষ্টা করিলেন। 
প্রহলাদ সে সকলে বিনষ্ট না হইলে, নীতিশিক্ষার জন্য তাহাকে পুনশ্চ গুরুগৃহে পাঠাইলেন। 
সেখানে নীতিশিক্ষা সমাপ্ত হইলে আচার্য্য প্রহলাদকে সঙ্গে করিয়া দৈত্যেশ্বরের নিকট লইয়া 
আসিলেন। দৈত্যেশ্বর পুনশ্চ তাঁহার পরীক্ষার্থ প্রশ্ন করিতে লাগিলেন, 

“হে: প্রহলাঁদ ! মিত্রের ও শক্রর প্রতি ভূপতি কিরূপ ব্যবহার করিবেন? তিন 
সময়ে কিরূপ আচরণ করিবেন ? মন্ত্রী বা অমাত্যের সঙ্গে ৰাহয এবং অভ্যন্তরে,__চর, চৌর, 
শস্কিতে এবং অশঙ্কিতে,__সন্ধি বিগ্রহে, দুর্গ ও আটবিক সাধনে বাঁ কণ্টকশোধণে_কিরূপ 
করিবেন, তাহা বল।” 

প্রহলাদ পিতৃপদে প্রণাম করিয়া বলিলেন, “গুরু সে সব কথা শিখাইয়াছেন বটে, 
আমিও শিখিয়াছি। কিন্তুসে সকল নীতি আমার মনোমত নহে । শক্র মিত্রের সাধন-জন্য 
সাম দান ভেদ দণ্ড, এই সকল উপায় কথিত হইয়াছে, কিন্তু পিতঃ ! রাগ করিবেন না, 
আমি ত সেরূপ শক্ত মিত্র দেখি ন|। যেখানে সাধ্য নাই, সেখানে সাধনের কি প্রয়োজন ! 


* সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ। 
+ অর্থাৎ যখন পৃথিবীতে কাহাকেও শত্রু মনে কর! উচিত নহে । 
১৪ 


৯৬ ধন্মতত্ব 


যখন জগন্ময় জগন্নাথ পরমাত্ম! গোবিন্দ সর্ববভূতাত্বা, তখন আর শক্র মিত্র কে? তোমাতে 
ভগবান্‌ আছেন, আমাতে আছেন, আর সকলেও আছেন, তখন এই ব্যক্তি মিত্র, আর এই 
শত্রু, এমন করিয়া পৃথক্‌ ভাবিব কি প্রকারে? অতএব ছুষ্ট-চেষ্টা-বিধি-বন্ল এই নীতিশাস্তরে 
কি প্রয়োজন ?” : 

হিরণ্যকশিপু ক্রুদ্ধ হইয়া প্রহলাদের বক্ষস্থলে পদাঘাত করিলেন। এবং প্রহ্লাদকে 
নাগপাশে বদ্ধ করিয়। সমুদ্রে নিক্ষেপ করিতে অক্ুরগণকে আদেশ করিলেন। অস্ুরেরা 
প্রহলাদকে নাগপাশে বদ্ধ করিয়া সমুদ্রে নিক্ষেপ করিয়া পর্ব্বত চাঁপা দিল। প্রহ্লাদ 
তখন জগদীশ্বরের স্তব করিতে লাগিলেন। স্তব করিতে লাগিলেন, কেন না, অন্তিম কালে 
ইশ্বরচিন্তা বিধেয় ; কিন্তু ঈশ্বরের কাছে আত্মরক্ষা প্রার্থনা করিলেন না; কেন না, প্রহলাদ 
নিষ্কাম । প্রহলাদ ঈশ্বরে তন্ময় হইয়া, তাহার ধ্যান করিতে করিতে তাহাতে লীন হইলেন । 
প্ৰহ্লাদ যোগী + তখন তাহার নাগপাশ খসিয়া গেল, সমুদ্রের জল রিয়া গেল; পর্ব্বত- 
সকল দূরে নিক্ষেপ করিয়া প্রহ্লাদ গাত্রোথান করিলেন। তখন প্রহুলাদ আবার বিষ্ণুর 
স্তব করিতে লাগিলেন”_আত্মরক্ষার জন্য নহে, নিষ্কাম হইয়া স্তব করিতে লাগিলেন। 
বিষ্ণু তখন তাহাকে দর্শন দিলেন। এবং ভক্তের প্রতি প্রসন্ন হইয়া তাহাকে বর প্রার্থনা 
করিতে আদেশ করিলেন ।. প্রহ্লাদ “সন্তষ্টঃ সতত,” সুতরাং তাহার জগতে প্রার্থনীয় কিছুই 
নাই। অতএব তিনি কেবল চাহিলেন যে, “যে সহস্র যোনিতে আমি পরিভ্রমণ করিব, সে 
সকল জন্মেই যেন তোমার প্রতি আমার অচলা ভক্তি থাকে ।” ভক্ত ভক্তিই প্রার্থনা করে, 
ভক্তির জন্য ভক্তি প্রার্থনা করে, মুক্তির জন্য বা! অন্য ইষ্টসাধনের জন্য নহে। 

ভগবান্‌ কহিলেন, “তাহ! আছে ও থাকিবে । -অন্ত-বর-দিব, প্রার্থনা কর 1” 

প্রহলাদ দ্বিতীয় বার প্রার্থনা করিলেন, «আমি.তোমার স্তুতি করিয়াছিলাম বলিয়া, 
পিতা আমার যে দ্বেষ করিয়াছিলেন, তার সেই পাপ ক্ষালিত হউক 1৮ 

ভগবান্‌ তাহাও স্বীকার করিয়া, তৃতীয় বর প্রার্থনা করিতে. আদেশ করিলেন। 
কিন্তু নিষ্কাম প্রহলাদের জগতে আর তৃতীয় প্রার্থনা ছিল না; কেন না, তিনি “সর্রবারস্ত- 
পরিত্যাগী_হর্ষ, দ্বেষ, শোক, আকাজ্কাশূন্, শুভাশুভপরিত্যাগী।»ণ তিনি আবার 
চাহিলেন, “তোমার প্রতি আমার ভক্তি যেন অব্যভিচারিণী থাকে৷” 


* সত্তপ্টঃ সততৎ যোগী যতাত্ম| দৃঢ়নিশ্চয়ঃ | 

+ সর্ববারস্তপরিত্যাগী যো মন্তক্তঃ স মে প্রিয়ঃ॥ 
যে ন হ্ৃস্ততি ন দ্বেষ্টি ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি । 
শুভাশুভপরিত্যাগী ভক্তিমান্‌ যঃস মে প্রিয়ঃ॥ 


+ ey 


বিংশতিতম অধ্যায় ঃ ভক্তি ৯৭ 


বর দিয়! বিষ্ণু অস্তহিত হইলেন। তার পর হিরণ্যকশিপু আঁর প্রহ্নাদের উপর 
অত্যাচার করেন নাই । 

শিষ্য ।  তুলামানে এক দিকে বেদ, নিখিল ধর্ম্মশান্ব, বাইবেল, কৌরাণ, আর এক 
দিকে প্রহ্লাদচরিত্র রাখিলে প্রহ্লাদচরিত্রই গুরু হয়। 

গুরু। এবং প্রহ্নাদকথিত এই বৈষ্ণব ধর্ম্ম সকল ধর্মের শ্রেষ্ঠ ধর্ম । ইহা! ধর্ম্মের 
সার, সুতরাং সকল বিশুদ্ধ ধন্মেই আছে। যে পরিমাণে যে ধন্ম বিশুদ্ধ, ইহা সেই 
পরিমাণে সেই ধর্মে আছে। খুষ্টধর্ম, ব্রাহ্মাধন্মা এই বৈষ্ণব ধর্মের অন্তর্গত। গড, বলি, 
আল্লা বলি, ব্ৰহ্ম বলি, সেই এক জগন্নাথ বিষ্ণুকেই ডাকি। সর্ভূতের অন্তরাত্মান্বরূপ 
জ্ঞান ও আনন্দময় চৈতন্যকে যে জানিয়াছে, সর্ধভূতে যাহার আত্মজ্ঞান আছে, যে অভেদী, 
অথবা সেইরূপ জ্ঞান ও চিত্তের অবস্থা! প্রাপ্তিতে যাহার যত্ন আছে, সেই বৈষ্ণব ও সেই 
হিন্দু। তত্ভিন্ন যে কেবল লোকের দ্বেষ করে, লোকের অনিষ্ট করে, পরের সঙ্গে বিবাদ 
করে, লোকের কেবল জাতি, মারিতেই ব্যস্ত, তাহার গলায় গোচ্ছা করা পৈতা, কপালে 
কপালজোড়া ফোটা, মাথায় টিকি, এবং গাঁয়ে নামাবলি ও মুখে হরিনাম থাকিলেও, 
তাহাকে হিন্দু বলিব না। সে শ্লেচ্ছের অধিক গ্লেচ্ছ তাহার সংস্পর্শে থাকিলেও হিন্দুর 
হিন্দুয়ানি যায়। 


বিংশতিতম অধ্যায়।-_ভক্তি 
ভক্তির সাধন 


শিষ্য। এক্ষণে আপনাকে জিজ্ঞাস্ত যে, আপনার নিকট যে ভক্তির ব্যাখ্যা শুনিলাম, 
তাহ। সাধন, না সাধ্য? 

গুরু। ভক্তি, সাধন ও সাধ্য । ভক্তি মুক্তিপ্রদা, এজন্য ভক্তি সাঁধন। আর ভক্তি 
মুক্তিপ্রদা হইলেও মুক্তি বাঁ কিছুই কামনা করে না, এজন্য ভক্তিই সাধ্য । 

শিশ্য। তবে, এই ভক্তির সাধন কি, শুনিতে ইচ্ছা করি। ইহার অনুশীলন প্রথ| 
কি? উপাসনাই ভক্তির সাধন বলিয়া চিরপ্রথিত, কিন্ত আপনার ব্যাখ্যা যদি যথার্থ হয়, 
তবে ইহাতে উপাসনার কোন স্থান দেখিতেছি না। ie 

গুরু। উপাসনার যথেষ্ট স্থান আছে, কিন্ত উপাসন। কথাট] অনেক প্রকার অর্থে 
ব্যবহৃত হইয়া থাকে, ইহাতে গোলযোগ হইতে পারে বটে । সকল বৃত্তিগুলিকে ঈশ্বরমুখী 
করিবার যে চেষ্টা, তাহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ উপাসনা আর কি হইতে পারে ? তুমি অঙ্গুদিন 
সমস্ত কাৰ্য্যে ঈশ্বরকে আন্তরিক চিন্তা ন! করিলে কখনই তাহা পারিবে না। 


রা ৯৮ ণ ধৰ্ম্মতত্ব 


শিষ্য । তথাপি হিন্দুশাস্তরে এই ভক্তির অনুশীলনের কি প্রথা প্রচলিত আছে, তাহা 
জানিতে ইচ্ছ৷ করি। আপনি যে ভক্তিতত্ব বুঝাইলেন, তাহ! হিন্দুশাস্্রোক্ত ভক্তি হইলেও 
হিন্দুদিগের মধ্যে বিরল। হিন্দুর মধ্যে ভক্তি আছে; কিন্ত সে আর এক রকমের। 
প্রতিমা গড়িয়া, তাহার সম্মুখে যোড়হাত করিয়া, পট্টবস্্র গলদেশে দিয়া গদগদভাবে 
অশ্রুমোচন, “হরি! হরি!” বা “মা! মা!” ইত্যাদি শব্দে উচ্চতর গোলযোগ, 
অথৱা রোদন, এবং প্রতিমার চরণামৃত পাইলে তাহা মাথায়, মুখে, চোখে, নাকে, কাণে,= 

গুরু । তুমি যাহা বলিতেছ, বুঝিয়াছি। উহ্থাও চিত্তের উন্নত অবস্থা, উহাকে 
উপহাস করিও না। তোমার হক্সলী, টিগুল অপেক্ষা ওরূপ এক জন ভাবুক আমার শ্রদ্ধার 
পাত্র। তুমি গৌণ ভক্তির কথা তুলিতেছ। 

শিশ্ত। আপনার পূর্ববকার কথায় ইহাই বুঝিয়াছি যে, ইহাকে আপনি ভক্তি বলিয়া 
স্বীকার করেন না। 

গুরু। ইহা মুখ্য ভক্তি নহে, কিন্তু গৌণ ব| নিকৃষ্ট ভক্তি বটে। যে সকল হিন্দুশীস্্ 
অপেক্ষাকৃত আধুনিক, ইহাতে সে সকল পরিপূর্ণ । 

শিষ্ত। গীতাদি প্রাচীন শীস্তে মুখ্য ভক্তিতত্বেরই প্রচার থাকাতেও আধুনিক শাস্ত্রে 
গৌণ ভক্তি কি প্রকারে আদিল? 


গুরু। ভক্তি জ্ঞানাত্মিকা, এবং কর্ম্মাত্মিকা, ভরসা করি, ইহ! বুঝিয়াছ। ভক্তি 

উভয়াত্মিকা বলিয়া, তাহার অনুশীলনে মন্থুষ্যের সকল বৃত্তিগুলিই ঈশ্বরে সমর্সিত করিতে 
হয়। সকল বৃত্িগুলিকে ঈশ্বরমুখী করিতে হয়। যখন ভক্তি কর্ম্মাত্মিকা এবং কর্ম 
সকলই ঈশ্বরে সমর্পণ করিতে হয়, তখন কাজেই কর্ম্মেন্দিয় সকলই ঈশ্বরে সমর্পণ করিতে 
হইবে। ইহার তাৎপর্য আমি তোমাকে বুঝাইয়াছি যে, যাহা জগতে অনুষ্ঠেয় অর্থাৎ 
ঈশ্বরানথমোদিত কর্ম, তাহাতে শারীরিক বৃত্তির নিয়োগ হইলেই এ বৃত্তি ঈশ্বরমুখী হইল। 
কিন্তু অনেক শানস্রকারের! অন্যরূপ বুঝিয়াছেন। কি ভাবে তাহারা কর্ম্মেন্দ্রিয় সকল ঈশ্বরে 
সমর্পণ করিতে চান, তাহার উদাহরণস্বরূপ কয়েকটি শ্লোক ভাগবতপুরাণ হইতে উদ্ধৃত 
করিতেছি। হরিনামের কথা হইতেছে, 

বিলে বতোকুক্রমবিক্রমান্‌ যে ন শৃতঃ কর্ণপুটে নরস্ত। 

ভিহ্বাসতী দার্দুরিকেব স্থত ন চোপগায়ত্যুরুগায়গাথাঃ ॥ 

ভারঃ পরং পষ্টকিরীট জুষ্টমপ্যততমাঙ্গং ন নমেন্ুকুন্দং। 

শাবৌ করৌ নো কুরুতঃ সপধ্যাং হরেল্লসৎকাঞ্চনক্কণো বা ॥ 

বহীয়িতে তে নয়নে নরাণাং লিঙ্গানি বিষ্ঠোর্ননিরীক্ষতো যে। 

গাঁদৌ নৃণাং তে ক্রমজন্মভাজৌ ক্ষত্রাণি নামুত্ৰজতো হরে ॥ 


বিংশতিতম অধ্যায় £ ভক্তি ৯৯ 


জীবগ্থবো ভাগবতাভ্বিরেণুন্‌ ন জাতু মর্ত্যোভিলভেত যস্ত। 
. শ্রীবিষুপদ্ধা মঙ্কুজস্তলস্তাঃ শ্বসঞ্থবো যস্ত ন বেদ গন্ধং ॥ 
তদশ্বসারং হৃদয়ং বতেদং যদগ্‌হমানৈরহরিনামধেয়ৈঃ। হ 
ন বিক্রিয়েতাথ যদা বিকারে| নেত্রে জলং গাঁত্ররুহেষু হ্র্যঃ ॥ 
ভাগবত, ২ স্ক, ৩ অ, ২০--২৪। 

“যে মনুষ্য কর্ণপুটে হরিগুণান্ুবাদ শ্রবণ না করে, হায়! তাহার কর্ণ দুইটি বৃথা 
গর্ত মাত্র। হে সত! যে হরিগ্রাথ। গান না করে, তাহার অসতী জিহ্বা ভেকজিহ্বা- 
তুল্যা। যাহার মস্তক মুকুন্দকে নমস্কার না করে, তাহা পট্ট-কিরীট-শোভিত হইলেও 
বোঝা মাত্র । - যাহার হস্তদ্ধয় হরির সপর্ধ্যা না করে, তাহা কনককন্কণে শোভিত হইলেও 
মড়ার হাত মাত্র।- মনুষ্যদিগের চক্ষুদ্বয় যদি বিষ্ণুমূ্তি নিরীক্ষণ ন। করে, তবে তাহা 
ময়ূরপুচ্ছ মাত্র। আর যে চরণদ্য় হরিতীর্থে পর্যটন না করে, তাহার বৃক্ষজন্ম লাভ 
হইয়াছে মাত্র। আর. যে ভগবংপদরেণু ধারণ না করে, সে জীবদ্দশাতেই শব । বিষ্ণু 
পাদার্িত তুলসীর গন্ধ যে মনুষ্য ন! জানিয়াছে, সে নিশ্বাস থাকিতেও শব। হায়! 
হরিনামকীর্তনে যাহার হৃদয় বিকারপ্রাপ্ত না হয়, এবং বিকারেও যাহার চক্ষে জল ও গাত্রে 
রোমাঞ্চ না! হয়, তাহার হৃদয় লৌহময় ৷” 

এই শ্রেণীর ভক্তের এইরূপে ঈশ্বরে বাহোন্দ্রিয় সমর্পণ করিতে চাহেন। কিন্তু ইহা 
সাকারোপাসনাসাপেক্ষ। নিরাকারে চক্ষুপাণিপাদের এরূপ নিয়োগ অঘটনীয়। 

শিষ্য । কিন্ত আমার প্রশ্নের উত্তর এখনও পাই নাই। ভক্তির প্রকৃত সাধন কি? 

গুরু। তাহা ভগবান্‌ গীতার সেই ছাদশ অধ্যায়ে বলিতেছেন” 

* যে তু সৰ্ব্বাণি কৰ্ম্মাণি ময়ি মংঘ্ন্ত মংপরাঃ। 
অনন্তেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে ॥ 
তেবামহুং সমুদ্র্তা যৃত্যুসংসারসাগরাৎ। 
ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিতচেতগাং ॥ 
ময্যেব মন আবংস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয় | 
" নিবসিষ্যসি ময্যেব অত উর্ধং ন সংশয়ঃ ॥ ১২। ৬৮ 

“হে অৰ্জ্জুন! যাহারা সর্ববকন্ম আমাতে ন্যস্ত করিয়া মৎপরায়ণ হয়, এবং অন্য 
ভজনারহিত যে ভক্তিযোগ, তদ্দারা আমার ধ্যান ও উপাসন। করে, মৃত্যুযুক্ত সংসার 
হইতে সেই আমাতে নিবিষ্টচেতাদিগের আমি অচিরে উদ্ধারকর্তা হই। আমাতে তুমি 


* এখানে “লিঙ্গানি বিষ্ণোঃ” অর্থে বিষ্ণুর যৃত্তিসকল | অতি সঙ্গত অর্থ। তবে শিবলিঙ্গের কেবল সেই 
অর্থ না করিয়া, কদধ্য উপস্থাস ও উপাসনাপদ্ধতিতে যাই কেন? 


১০০ ধৰ্ম্মতত্ব 


মন স্থির কর, আমাতে বুদ্ধি নিবিষ্ট কর, তাহা হইলে তুমি দেহান্তে আমাতেই অধিষ্ঠান 
করিবে 1” 
শিষ্য । বড় কঠিন কথা । এইরূপ ঈশ্বরে চিত্ত নিবিষ্ট করিতে কয়জন পারে ? 
গুরু। সকলেই পারে । চেষ্টা করিলেই পারে । 
শিষ্য । কি প্রকারে চেষ্টা করিতে হইবে ? 
গুরু । ভগবান্‌ তাহাও অজ্জুনকে বলিয়া দিতেছেন, 
অথ চিত্তং সমাধাতুং ন শরোষি ময়ি স্থিরম্। 
অভ্যাসযোগেন ততো মামিচ্ছাপ্তং ধনঞ্জয় ॥১২৷৯ 
“হে অর্জন! যদি আমাতে চিত্ত স্থির করিয়া রাখিতে না পার, তবে অভ্যাসযোগের 
দ্বারা আমাকে পাইতে ইচ্ছা কর।” অর্থাৎ যদি ঈশ্বরে চিত্ত স্থির রাখিতে না পার, তবে 
পুনঃ পুনঃ চেষ্টার দ্বারা সেই কার্য অভ্যস্ত করিবে। 
শিষ্য। অভ্যাস মাত্রই কঠিন, এবং এ. গুরুতর অভ্যাস আরও কঠিন। সকলে 
পারে না। যাহার! না পারে, তাহার! কি করিবে? 
গুরু। যাহারা কর্ম করিতে পারে, তাহারা যে কর্ম ঈশ্বারো দ্বিষ্ট বা ঈশ্বরানুমোদিত, 


সেই সকল কৰ্ম্ম স্ব্বদা করিলে ক্ৰমে ঈশ্বরে মন স্থির হইবে | তাহাই ভগবান্‌ বলিতেছেন 
অভ্যাসেংপ্যসমর্থোহসি মৎকর্মপরমো ভৰ। 


মদর্থমপি কৰ্ম্মাণি কুর্বন্‌ সিদ্ধিমবাপ_প্রসি ॥১২৷১০ 
“যদি অভ্যাসেও অসমর্থ হও, তরে মৎকর্ম্মপরায়ণ হও। আমার জন্য কর্ম্সকল 
করিয়া সিদ্ধি প্রাপ্ত হইবে ৷” 
শিষ্য। কিন্তু অনেকে কর্মেও অপটু--ব| অকম্মা। তাহাদের উপায় কি? 
গুরু। এই প্রশ্নের আশঙ্কায় ভগবান্‌ বলিতেছেন, 
অথৈতদপ্যশক্তোংসি কর্ভং মদ্যোগযাত্রিতঃ ৷ 
সর্ববকর্ম্ফলত্যাগং ততঃ কুরু যতাত্মবান্‌ ॥১২।১১ 
“যদি মদাশ্রিত ক্ন্মেও অশক্ত হও, তবে যতাত্ব। হইয়া সর্ব্বকর্ম্মফল ত্যাগ কর ।” 
শিষ্য। সে কি? যে কম্মে অক্ষম, যাহার কোন কর্ম্ম নাই, সে কর্মফল ত্যাগ 
করিবে কি প্রকারে? : 
গুরু। কোন জীবই একেবারে কর্মশূন্য হইতে পারে না। যে স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া 
কর্ম না করে, ভূততাড়িত হইয়া সেও কর্ণ করিবে। এ বিষয়ে ভগবছুক্তি পূর্বে উদ্ধৃত 
করিয়াছি । যে কর্ল্মই তদ্দার! সম্পন্ন হয়, যদি কর্মকর্তা তাহার ফলাকাজ্ষা না করে, তবে 
অন্য কামনাভাবে, ঈশ্বরই একমাত্র কাম্য পদার্থ হইয়া দাড়াইবেন। তখন. আপনা হইতেই 
চিত্ত ঈশ্বরে স্থির হইবে। 


বিংশতিতম অধ্যায় £ ভক্তি সহি 


শিষ্য। এই চতুর্ধিবধ সাধনই অতি কঠিন। আর ইহার কিছুতেই উপাসনার কোন 
প্রয়োজন দেখা যাঁয় না । 
গুরু। এই চতুর্ধিধ সাধনই শ্রেষ্ঠ উপাসন।। ঈদ্ৃশ সাধকদিগের পক্ষে অন্যবিধ 
উপাসনার প্রয়োজন নাই ৷ 
শিষ্য। কিন্ত অজ্ঞ, নীচবৃত্ত, কলুষিত, বালক প্রভৃতির এ সকল সাধন আয়ত্ত নহে। 
তাহার! কি ভক্তির অধিকারী নহে? 
গুরু। এই সব স্থলে উপাসনাক্মিকা গৌণ ভক্তির প্রয়োজন। - গীতায় ভগবছুক্তি 
আছে যে 
যে যথা মাং প্রপগ্ঠন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহং 
“যে যে-রূপে আমাকে আশ্রয় করে, আমি তাহাকে সেইরূপে ভজন! করি ।” 
এবং স্থানান্তরে বলিয়াছেন, 
পত্ৰং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভঙ্ঞ্যা প্রযচ্ছতি। 
তদহং ভক্তযপন্ৃতমস্সীমি প্রযতা ্বনঃ ॥ 
“যে ভক্তিপুর্বক আমাকে পত্র, পুষ্প, ফল, জল দেয়, তাহা প্রযতাত্মার ভক্তির 
উপহার বলিয়া আমি গ্রহণ করি 1” ৃঁ 
শিষ্য । _ তবে কি গীতায় সাকার মূর্তির উপাসনা বিহিত হইয়াছে? 
গুরু। ফল পুষ্পাদি প্রদান করিতে হইলে, তাহা যে প্রতিমায় অর্পণ করিতে হইবে, 
এমন কথা নাই । ঈশ্বর সর্বত্র আছেন; যেখানে দিবে, সেইখানে তিনি পাইবেন। 
শিষ্য । প্রতিমাদির পুজা বিশুদ্ধ হিন্দুধর্ম নিষিদ্ধ, না বিহিত? 
গুরু। অধিকারিভেদে নিষিদ্ধ, এবং বিহিত। তদ্দিষয়ে ভাঁগবতপুরাণ হইতে 
কপিলোক্তি উদ্ধৃত করিতেছি । ভাগবতপুরাণে কপিল, ঈশ্বরের অবতার বলিয়া গণ্য । 
তিনি তাহার মাতা দেবহৃতীকে নিগুণি ভক্তিযোগের সাধন বলিতেছেন । এই জাধনের মধ্যে 
এক দিকে সর্ব্বভূতে ঈশ্বরচিন্তা, দয়া, মৈত্র, যম নিয়মাদি ধরিয়াছেন, আর এক দিকে প্রতিমা 
দর্শন, পনি, পুজাঁদি ধরিয়াছেন। কিন্তু বিশেষ এই বলিতেছেন, _ 
অহং সর্বেষু ভূতেষু ভূতাত্বাবস্থিতঃ সদা। 
তমবজ্ঞায় মাং মর্ত্যঃ কুরুতেহয্চাবিড়ম্নং ॥ 
“যো মাং সর্কেধু ভূতেষু সন্তমাত্বানমীশ্বরং । 
হিতবার্চাং ভজতে মৌট্যান্ন্ন্তেব জুহোতি সঃ ॥ 


৩স্ক।২৯ অ।৯৭।৯৮ 


১০২ ধন্মতত্ব 


“আমি, সর্বভূতে ভূতাত্বাস্বরূপ অবস্থিত আছি। সেই আমাকে অবজ্ঞা করিয়া 
( অর্থাৎ সৰ্ব্বভূতকে অবজ্ঞা করিয়া ) মনুষ্য প্রতিমাপুজা! বিড়ম্বনা করিয়৷ থাকে । সর্ব্বভূতে 
আত্মান্বরূপ রা আমাকে পরিত্যাগ করিয়া যে গ্রতিম! ভজন! করে, সে ভস্মে ঘি ঢালে ৷” 


সা 


অর্্চাদাবর্চয়েভাবদীশ্বরং মাং স্বকর্মকুৎ। 
যাব বেদ স্বহৃদি সর্বভূতেঘবস্থিতং ॥ ২৯ অ ২০ 

যে ব্যক্তি স্বকর্নে রত, সে যত দিন না আপনার হৃদয়ে সব্বভূতে অবস্থিত ঈশ্বরকে 
জানিতে পারে, তাবৎ প্রতিমাদি পুজা করিবে । 

বিধিও রহিল, নিষেধও রহিল । যাহার সর্ব্বজনে গ্রীতি নাই, ঈশ্বর জ্ঞান নাই, 
তাহার প্রতিমাদ্রির অর্চনা বিড়ম্বনা । আর যাহার সর্ধবজনে গ্রীতি জন্মিয়াছে, ঈশ্বর জ্ঞান 
জন্মিয়াছে, তাহারও প্রতিমাদি পৃজা নিশ্রয়োজনীয়। তবে যত দিন সে জ্ঞান না জন্মে, 
তত দিন বিষয়ী লোকের পক্ষে প্রতিমাদি পুজা অবিহিত নহে; কেন না, তদ্দারা ক্রমশঃ 
চিত্তশুদ্ধি জন্মিতে পারে। প্রতিমাপূজা গৌণ ভক্তির মধ্যে । 

শিষ্য । গৌণ ভক্তি কাহাঁকে বলিতেছেন, আমি ঠিক বুঝিতেছি না। 

গুরু। মুখ্য ভক্তির অনেক বিশ্ব আছে। যাহা দ্বারা সেই সকল বিদ্ব বিনষ্ট হয়, 
শাণডল্যনত্রপ্রণেতা তাহারই নাম দিয়াছেন গৌণ ভক্তি। -ঈশ্বরের নামকীর্তন, ফল, পুষ্পাদির 
দ্বারা তাহার অর্ডনা, বন্দনা, প্রতিমাদির পুজী__এ সকল গৌণ ভক্তির লক্ষণ । ুত্রের 
টাকাকার স্বয়ং স্বীকার করিয়াছেন যে, এই সকল. অনুষ্ঠান. ভক্তিজনক. মাত্র; ইহার 
ফলান্তর নাই * চদা, ্‌ 

শিল্ত। তবে আপনার মত এই বুঝিলাম যে, পুজা, হোম, যজ্ঞ, নামসঙ্কীর্তন, 
সন্ধ্যাবন্দনাদি বিশুদ্ধ হিন্দুধর্মের বিরোধী নহে। তবে উহাতে কোন প্রকার এহিক বা 
পারমাথিক ফল নাই,_-এ সকল কেবল ভক্তির সাধন মাত্র ৷ 

গুরু। তাহাও নিকৃষ্ট সাধন । উৎকৃষ্ট সাধন, যাহা তোমাকে কৃষ্ণোক্তি উদ্ধৃত করিয়া 
শুনাইয়াছি। যে তাহাতে অক্ষম, সেই পূজাদি করিবে । তবে স্তরতি বন্দন৷ প্রভৃতি সম্বন্ধ 
একটা বিশেষ কথা আছে। যখন কেবল ঈশ্বরচিস্তাই উহার উদ্দেশ্য, তখন উহা মুখ্য ভক্তির 
লক্ষণ। যথা বিপন্মুক্ত প্রহ্লাদকৃত বিষ্ণু-স্তুতি মুখ্য ভক্তি। আর “আমার পাপ ক্ষালিত 
হউক,” “আমার সুখে দিন যাউক,” ইত্যাদি সকাম সন্ধ্যাবন্দনা, স্তুতি বা Prayer, 


ক্ষ ভক্ত! কীর্তনেন ভক্ঞ্য। দানেন পরাভক্তিং সাধয়েদিতি* * ন-ফলাস্তরার্থং গৌরবাদিতি । 


একবিংশতিতম অধ্যায় ঃ গ্রীতি ১০৩ 


গৌণভক্তিমধ্যে গণ্য। আমি তোমাকে পরামর্শ দিই যে, কৃষ্ণোক্তির অন্থবন্তা হইয়। ঈশ্বরের 
কন্মতৎপর হও.। 

শিশ্ত। সেও ত পুজা, হোম, যাগ যজ্ঞ 

গুরু । সে আর একটি ভ্রম। এ সকল ঈশ্বরের জন্য কন্ম নহে; এ সকল সাধকের 
নিজ মঙ্গলোদ্িষ্ট কর্ম্ম_সাধকের নিজের কার্য্য ; ভক্তির বুদ্ধি জন্যও যদি এ সকল কর, 
তথাপি তোমার নিজের জন্যই হইল। ঈশ্বর জগন্ময়; জগতের কাজই তাহার কাজ। 
অতএব যাহাতে জগতের হিত হয়, সেই সকল কর্ম্মই কৃষ্ণোক্ত “মৎকর্ম্ম” ; তাহার সাধনে 
‘তৎপর হও, এবং সমস্ত বৃত্তির সম্যক্‌ অনুশীলনের দ্বারায় সে সকল সম্পাদনের যোগ্য হও । 
তাহা হইলে যাহার উদ্দিষ্ট সেই সকল কর্ন, তাহাতে মন স্থির হইবে । তাহ! হইলে ক্রমশঃ 
জীবন্মুক্ত হইবে। জীবনুক্তিই সুখ । বলিয়াছি, “সুখের উপায় ধর্ম ।” এই জীবন্মুক্তি- 
সুখের উপায়ই ধর্ম ।  রাঁজসম্পদাদি কোন সম্পদেই তত সুখ নাই। 

যে ইহা না পারিবে, সে গৌণ উপাসনা অর্থাৎ পুজা, নামকীর্ভন, সন্ধ্যাবন্দনাদির দ্বারা 
ভক্তির নিকৃষ্ট অনুশীলনে প্রবৃত্ত হউক । কিন্তু তাহা করিতে হইলে, অন্তরের সহিত সে 
সকলের অনুষ্ঠান করিবে। তদ্যতীত_ ভক্তির. কিছুমাত্র অনুশীলন হয় না। কেবল 
বাহ্যাড়ম্বরে বিশেষ অনিষ্ট জন্মে। উহ! তখন ভক্তির সাধন ন! হইয়! কেবল শঠতার সাধন 
হইয়া পড়ে । তাহার অপেক্ষা সর্বপ্রকার সাধনের অভাবই ভাল. কিন্ত, যে. কোন 
প্রকার সাধনে প্রবৃত্ত নহে, সে শঠ ও ভণ্ড হইতে শ্রেষ্ঠ হইলেও, তাহার সঙ্গে পশুগণের 
গ্রভেদ অল্প । 

শিশ্য। তবে, এখনকার অধিকাংশ বাঙ্গালি হয় ভণ্ড ও শঠ, নয় পশুবৎ। 

গুরু। হিন্দুর অবনতির এই একটা কারণ। কিন্তু তুমি দেখিবে, শীঘ্রই বিশুদ্ধ 

ভক্তির প্রচারে হিন্দু নবজীবন প্রাপ্ত হইয়া, ক্রমওয়েলের সমকালিক ইংরেজের মত বা 

মহম্মদের সমকালিক আরবের মত অতিশয় প্রতাপাদ্বিত হইয়া, উঠিবে। 

শিষ্য । কায়মনোবাক্যে জগদীশ্বরের নিকট সেই প্রার্থনা করি। 


একবিংশতিতম অধ্যায় প্ৰীতি 


শিষ্য । এক্ষণে অন্যান্ত হিন্দুগ্রন্থের ভক্তিব্যাখ্য| শুনিতে ইচ্ছা করি। 

গুরু। তাহা, এই অনুশীলনধর্ম্মের ব্যাখ্যায় প্রয়োজনীয় নহে। ভাগবতপুরাণেও 
ভক্তিতত্বের অনেক কথা আছে। কিন্তু ভগবদগীতাতেই.সে সকলের মূল। এইরূপ অন্যান্য 
গ্রন্থেও যাহা আছে, সেও গীতামূলক । অতএব সে সকলের; পধ্যালোচনায় কালক্ষেপ 


৯৫ 


১০৪ ধন্মতত্ 


করিবার প্রয়োজন নাই। কেবল চৈতন্যের তক্তিবাদ ভিন্নপ্রকৃতির । কিন্তু অনু শীলন- 
ধন্মের সহিত সে ভক্তিবাদের সম্বন্ধ তাঁদৃশ ঘনিষ্ঠ নহে, বরং একটুখানি বিরোধ আছে। 
অতএব আমি সে ভক্তিবাদের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব ন1। 

শিষ্য । তবে এক্ষণে গ্রীতিবৃত্তির অনুশীলন সম্বন্ধে উপদেশ দান করুন । 

গুরু | ভক্তিবৃত্তির কথ! বলিবার সময়ে গ্রীতিরও আসল কথা বলিয়াছি। মনুষ্যে 
'গ্রীতি ভিন্ন ঈশ্বরে ভক্তি নাই। প্রহলাদচরিত্রে প্রহলাদোক্তিতে ইহা! বিশেষ বুঝিয়াছ। . 
অন্য ধন্মের এ মত হোক না হোক, হিন্দুধন্মের এই মত। প্রীতির অনুশীলনের দুইটি 
প্রণালী আছে। একটি প্রকৃতিক বা ইউরোপীয়, আর. একটি আধ্যাত্মিক বাঁ ভারতবর্ধীয়। 
আধ্যাত্মিক প্রণালীর কথা এখন থাক। আগে প্রাকৃতিক প্রণালী আমি যে রকম বুঝি, 
তাহা! বুঝাইতেছি। প্ৰীতি দ্বিবিধ, সহজ এবং সংসর্গজ। কতকগুলি মন্ুষ্যের প্রতি প্রীতি 
আমাদের স্বভাবসিদ্ধ, যেমন সন্তানের প্রতি মাতা পিতার, বা মাতা পিতার প্রতি সন্তানের ৷ 
ইহাই সহজ প্রীতি। আর কতকগুলির প্রতি গ্রীতি সংসর্গজ, যেমন স্ত্রীর প্রতি স্বামীর, 
স্বামীর প্রতি স্ত্রীর, বন্ধুর প্রতি বন্ধুর, প্রভুর প্রতি ভূত্যের, বা ভূত্যের প্রতি প্রভ্র। এই 
সহজ এবং সংসগজ গ্রীতিই পারিবারিক বন্ধন এবং ইহা! হইতেই পারিবারিক জীবনের স্থা্টি । 
এই পরিবারই প্রীতির প্রথম শিক্ষাস্থল। কেন না, যে ভাবের বশীভূত হইয়া! অন্যের জন্য 
আমরা আত্মত্যাগে প্রবৃত্ত হই, তাহাই গ্রীতি। পুত্রাদির জন্য আমরা আত্মত্যাগ করিতে 
স্বতই প্রবৃত্ত, এই জন্য পরিবার হইতে প্রথম গ্রীতিবৃত্তির অনুশীলনে প্রবৃত্ত হই। অতএব 
পারিবারিক জীবন ধাম্মিকের পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয়। তাই হিন্দুশাস্ত্রকারের৷ শিক্ষা- 
নবিশীর পরেই গার্হস্থ্য আশ্রম অবশ্য পালনীয় বলিয়া অনুজ্ঞাত করিয়াছিলেন । | 
: পারিবারিক অনুশীলনে গ্রীতিবৃত্তি কিয়ংপরিমাণে ক্ষুরিত হইলে পরিবারের বাহিরেও 
বিস্তার কামনা করে। বলিয়াছি যে, গ্রীতিবৃত্তি অন্যান্য শ্রেষ্ঠ বৃত্তির ন্যায় অধিকতর 
ক্ষুরণক্ষম ; সুতরাং অনুশীলিত হইতে থাকিলেই ইহা গৃহের ক্ষুদ্র সীমা ছাপাইয়া বাহির 
হইতে চাহিবে । অতএব ইহা! ক্রমশঃ কুটুম্ব, বন্ধুবর্গ, অনুগত ও আশ্রিতে, গোষ্ঠীতে, 
গোত্রে সমাবিষ্ট হয়। ইহাতেও অনুশীলন থাকিলে ইহার ক্ষুত্তিশক্তি সীমা প্রাপ্ত হয় না। 
ক্রমে আপনার গ্রামস্থ, নগরস্থ, দেশস্থ, মন্ুয্যমাত্রের উপর নিবিষ্ট হয়। যখন নিখিল 
জন্মভূমির উপর এই গ্রীতি বিস্তারিত হয়, তখন ইহ! সচরাচর দেশবাৎসল্য নাম প্রাপ্ত হয়। 
এই অবস্থায় এই বৃত্তি অতিশয় বলবতী হইতে পারে, এবং হইয়াও থাকে । হইলে, ইহা 
জাতিবিশেষের বিশেষ মঙ্গলের কারণ হয়। ইউরোপীয়দিগের মধ্যে গ্রীতিবৃত্তির এই 
অবস্থা, সচরাচর, প্রবল দেখা! যায়। ইউরোগীয়দিগের জাতীয় উন্নতি যে এতটা বেশী 
হইয়াছে, ইহা! তাহার এক কারণ । 


একবিংশতিতম অধ্যায় ঃ প্রীতি ১০৫ 


শিষ্য । ইউরোপে দেশবাৎসল্যের এত প্রাবল্য এবং আমাদের দেশে নাই, তাহার 
কারণ কি আপনি কিছু বুঝাইতে পারেন ? 

গুরু। উত্তমরূপে পারি। ইউরোপের ধর্ম, বিশেষতঃ পুর্বতন ইউরোপের ধর্ম্ম, 
হিন্বুধর্ব্মের মত উন্নত ধর্ম নহে; ইহাই সেই কারণ। একটু সবিস্তারে সেই কথাটা! 
বুঝাইতেছি, তাহা শুন। 

দেশবাৎসল্য গ্রীতিরৃত্তির স্ত্তির চরম সীমা নহে। তাহার উপর আর এক সোপান 
আছে। সমস্ত জগতে যে. প্ৰীতি, তাহাই গ্রীতিবৃত্তির চরম সীমা । তাহাই যথার্থ ধর্ম্ম । 
যত দিন প্রীতির জগংপরিমিত ক্ষুত্তি না হইল, তত দিন গ্রীতিও অসম্পূর্ণ _ধর্ম্মও অসম্পূর্ণ । 

এখন দেখা যায় যে, ইউরোগীয়দিগের প্রীতি আপনাদের স্বদেশেই পর্য্যবসিত হয়, 
সমস্ত মনুয্যলোকে ব্যাপ্ত হইতে সচরাচর পারে না। আপনার জাতিকে ভালবাসেন, অন্য 
জাতীয়কে দেখিতে পারেন না, ইহাই তাহাদের স্বভাব। অন্যান্ত জাতির মধ্যে দেখিতে 
পাওয়া যায় যে, তাহারা সন্মীকে ভালবাসে, বিধন্মীকে দেখিতে পারে না। মুসলমান 
ইহার উদাহরণ । কিন্তু ধর্ম এক হইলে, জাতি লইয়া তাহারা বড় আর দ্বেষ করে না। 
মুমলমানের চক্ষে সব মুসলমান প্রায় তুল্য ; কিন্ত ইংরেজপ্রীষ্টিয়ান ও রুষগ্রীষ্টিয়ানের মধ্যে 
বড় গোলযোগ । f 

শিষ্য । এ স্থলে মুসলমানেরও গ্রীতি জাগতিক নহে, ইউরোপের গ্রীতিও জাগতিক 
নহে। 

গুরু। বুসলমানের গ্রীতি-বিস্তারে নিরোধক তাহার ধর্ম । জগৎগুদ্ধ মুসলমান 
হইলে জগৎ্নুদ্ধ সে ভাল বাঁসিতে পারে, কিন্তু জগৎন্দ্ধ খ্ৰীষ্টিয়ান হইলে জৰ্ল্মাণ জন্মাণ ভিন্ন, 
ফরাসি ফরাসি ভিন্ন আর কাহাকেও ভাল বাঁসিতে পারে না। এখন জিজ্ঞান্ত কথা এই» 
ইউরোপীয় গ্রীতি দেশব্যাপক হইয়াও আর উঠিতে পারে না কেন? 

এই প্রশ্নের উত্তরে বুঝিতে হইবে, গ্রীতিক্প্তির কার্য্যতঃ বিরোধী কে? কার্যতঃ 
বিরোধী আত্মগ্রীতি। পশুপক্ষীর ন্যায় মনুয্যেতে আ.ত্মগ্রীতিও অতিশয় প্রবল।। পর গ্রীতির 
অপেক্ষা আত্মগ্রীতি গ্রবলা ॥ এই জন্য উন্নত ধর্মের দ্বার! চিত্ত শাসিত না হইলে, গ্রীতির 
বিস্তার আত্মগ্রীতির দ্বারা সীমাবদ্ধ হয়। অর্থাৎ পরে গ্লীতি যত দুর আত্মস্রীতির সঙ্গে 
সঙ্গত হয়, তত দুরই তাঁহার বিস্তার হয়, বেশী হয় না। এখন পারিবারিক প্রীতি আত্মপ্রীতির 
সঙ্গে সুসঙ্গত ; এই পুত্র আমার, এই ভাৰ্য্যা আমার, ইহার! আমার নুখের উপাদান, এই 
ভন্য আমি ইহাদের ভাল বালি। তার পর কুটুম্ব, বন্ধু, স্বজন, জ্ঞাতি, গোষ্ঠীগোত্রও আমার, 
আশ্রিত অনুগত, ইহারাও আমার, ইহারাও আমার সুখের উপাদান, এই জন্য আমি ইহাদের 
ভাল বাসি। তেমনি আমার গ্রাম, আমার নগর, আমার দেশ আমি ভাল বাসি। কিন্ত 
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জগৎ আমার নহে, জগৎ আমি ভাল বাঁসিব না। পৃথিবীতে এমন লক্ষ লক্ষ লোক আছে, 
যাহার দেশ আমার দেশ হইতে ভিন্ন, কিন্তু এমন কেহই নাই, যাহার পৃথিবী আমার পৃথিবী 
হইতে ভিন্ন। সুতরাং পৃথিবী আমার নহে, আমি পৃথিবী ভাল বাসিব কেন ? 

শিষ্য । কেন? ইহার কি কোন উত্তর নাই? 

গুরু । ইউরোপে অনেক রকমের উত্তর আছে, ভারতবর্ষে এক উত্তর আছে। 
ইউরোপে হিতবাঁদীদের “Groat good of the greatest number,” কোম্তের 


Humanity পুজা, সর্বোপরি খ্রীষ্টের জাগতিক গ্রীতিবাদ, মনুষ্য মন্ুুষ্যে সকলেই এক ' 


ঈশ্বরের সন্তান, সুতরাং সকলেই ভাই ভাই, এই সকল উত্তর আছে। 

শিশ্তা। এই সকল উত্তর থাকিতে, বিশেষ খ্রীষ্ধর্ম্মের এই উন্নত নীতি থাকিতে, 
ইউরোপে 'গ্রীতি দেশ ছাড়ায় না কেন? 

গুরু। তাহার কারণান্ুসন্ধান জন্য প্রাচীন গ্রীস ও রোমে যাইতে হইবে । প্রাচীন 
গ্রীস ও রোমে কোন উন্নত ধর্ম ছিল না, যে পৌত্তলিকত৷ সুন্দরের এবং শক্তিমানের পুজা 
মাত্র, তাহার উপর আর কোন উচ্চ ধর্ম ছিল না । জগতের লোক কেন ভাল বাসিব, ইহার 
কোন উত্তর ছিল না। এই জন্য তাহাদের গ্রীতি কখন দেশকে ছাড়ায় নাই। কিন্তু এই 
ছুই জাতি অতি উন্নতম্বভাব আৰ্য্যবংশীয় শ্র্তি ছিল; তাহাদের স্বাভারিক মহব্বগুণে 
তাহাদের গ্রীতি দেশ পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়া বড় বেগবতী ও. মনোহারিনী হইয়াছিল । 
দেশবাৎসল্যে এই ছুই জাতি পৃথিবীতে বিখ্যাত । 

এখন আধুনিক ইউরোপ খ্রীষ্টিয়ান হৌক আর যাই হৌক, ইহার* শিক্ষা প্রধানত 
প্রাচীন গ্রীস ও রোম হইতে। গ্রীস ও রোম ইহার চরিত্রের আদর্শ । সেই আদর্শ 
আধুনিক ইউরোপে যতটা আধিপত্য করিয়াছে, যীশু তত দূর নহে। আর এক জাতি 
আধুনিক ইউরোগীয়দিগের শিক্ষা ও চরিত্রের উপর কিছু ফল দিয়াছে। য়িহুদী জাতির কথা 
বলিতেছি। য়িহুদী জাতিও বিশিষ্টরূপে দেশবৎসল, লোকবৎসল নহে । এই তিন দিকের 
ত্ৰিস্সোতে পড়িয়া ইউরোপ দেশবৎসল হইয়া পড়িয়াছে, লোকবৎসল হইতে পারে নাই। 
অথচ খ্রীষ্টের ধর্ম ইউরোপের ধর্মা। তাহাও বর্তমান। কিন্তু খ্রীষ্টধর্ম্ম এই তিনের 
সমবায়ের অপেক্ষা ক্ষীণবল বলিয়া কেবল মুখেই রহিয়া গিয়াছে । ইউরোপীয়েরা মুখে 
লোকবৎসল, অন্তরে ও কাৰ্য্যে দেশবৎসল মাত্র । কথাটা বুঝিলে ? 

শিষ্য। গ্রীতির প্রাকৃতিক বা ইউরোপীয় অনুশীলন কি, তাহা বুঝিলাম। বুঝিলাম, 
ইহাতে গ্রীতির পূৰ্ণ ক্ষুত্তি হয় না। দেশবাৎসল্যে থামিয়া যায়, কেন না, তার আত্মগ্রীতি 
আসিয়া আপত্তি উত্থাপিত করে যে, জগৎ ভালবাসিব কেন, জগতের সঙ্গে আমার বিশেষ 
কি সম্পর্ক? এক্ষণে প্রীতির পরমাথিক বা ভারতবর্বাঁয় অনুশীলনের মর্দন কি বলুন । 
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গুরু। তাহা বুঝিবার আগে ভারতবর্বারের চক্ষে ঈশ্বর কি, তাহা মনে করিয়া দেখ । 
গ্ৰীষ্টিয়ানের ঈশ্বর জগৎ হইতে স্বতন্ত । তিনি জগতের ঈশ্বর বটে, কিন্তু যেমন জর্ল্মণি বা 
রুষিয়ার রাজা সমস্ত জার্দ্দাণ বা সমস্ত রুধ হইতে একটা! পৃথক্‌ ব্যক্তি, খ্রীষ্টিয়ানের ঈশ্বর 
তাই। তিনিও পার্থিব রাজার মত পৃথক্‌ করিয়া রাজ্য পালন রাজা শাসন করেন, ছুষ্টের 
দমন ও শিষ্টের পালন করেন, এবং লোকে কি করিল, পুলিসের মত তাহার খবর রাখেন। 
তাহাকে ভাল বাসিতে হইলে, পাথিব রাজাকে ভাল বাসিবার জন্য যেমন গ্রীতিবৃত্তির 
বিশেষ বিস্তার করিতে হয়, তেমনই করিতে হয়। 

হিন্দুর ঈশ্বর সেরূপ নহেন। তিনি সর্বভূতময়। তিনিই সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা। 
তিনি জড় জগৎ নহেন, জগৎ হইতে পৃথক্‌, কিন্তু জগৎ তাহাতেই আছে। যেমন সুত্রে 
মণিহার, যেমন আকাশে বায়ু, তেমনি তাহাতে জগৎ |: কোন মন্ুয্যু তাহ! ছাড়া নহে, 
সকলেই তিনি বি্মান। আমাতে তিনি বিদ্যমান৷ আমাকে ভাল বাসিলে তাহাকে 
ভাল বা্িলাম। তাহাকে না ভাল বাসিলে আমাকেও ভাল বাসিলাম না। তাহাকে 
ভাল বাসিলে সকল মনুষ্যকেই ভাল বাঁসিলাম। সকল মনুষ্যকে না ভাল বাসিলে, তাহাকে 
ভাল বাসা হইল না, আপনাকে ভাল বাস! হইল না, অর্থাৎ সমস্ত জগৎ গ্রীতির অন্তর্গত 
না হইলে প্রীতির অস্তিত্বই রহিল না। যত ক্ষণ না বুঝিতে পারিব যে, সকল জগৎই আমি, 
যত ক্ষণ না বুঝিব যে, সৰ্ববলোকে আর আমাতে অভেদ, তত ক্ষণ আমার জ্ঞান হয় নাই, ধৰ্ম্ম 
হয় নাই, ভক্তি হয় নাই, গ্রীতি হয় নাই। অতএব জাগতিক গীতি হিন্দুধর্মের মূলেই 
আছে; অচ্ছেগ্, অভিন্ন, জাগতিক প্রীতি ভিন্ন হিন্দুত্ব নাই। ভগবানের সেই মহাঁবাক্য 


পুনরুক্ত করিতেছি £ 
সর্ববভূতস্থমা স্বানং সর্বভূতানি চাত্সনি। 


ঈক্ষতে যোগধুক্তাত্মা সর্বন্র সমদর্শনঃ ॥ 
যো মাং পশ্যতি সর্বত্র সর্বঞ্চ ময়ি পণ্ততি | 
তণ্তাহং ন প্রণস্তামি সচ মে ন প্রণশ্তাতি ॥* 
“যে যোগযুক্তাত্ম। হইয়া সর্বভূতে আপনাকে দেখে এবং আপনাতে সর্বভূতকে 
দেখে ও সর্বত্র সমান দেখে, যে আমাকে সর্বত্র দেখে, আমাতে সকলকে দেখে, আমি 
তাহার অদৃশ্য হই না, সেও আমার অদৃশ্য হয় না ।” 
১7826 FESO OP 


* এই ধর্ম বৈদিক । বাক্ষসনেয় সংহিতোপনিষদে আছে__ 
যন্ত সৰ্ব্বাণি ভূতান্তাত্মপ্ঠেবান্ুপস্ঠতি । 
সৰ্ব্বভুতেষু চাত্মানস্ততো ন বিজুগুপ সতে ॥ 
যন্সিন্‌ সর্ববাণি ভুতান্তাত্মৈবাভুদ্বিজানতঃ । 
তত্র কঃ মোহঃ কঃ শোক একত্বমন্থুপহ্াতঃ ॥ 
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স্থল কথা, মনুষ্যে গ্রীতি হিন্দু শান্তরের মতে ঈশ্বরে ভক্তির অন্তর্গত ; মনুষ্যে গ্রীতি 
ভিন্ন ঈশ্বরে ভক্তি নাই; ভক্তি ও গ্রীতি হিন্দুধর্ম্মে অভিন্ন, অভেগ্য, ভক্তিতত্বের ব্যাখ্যাকালে 
ইহ| দেখিয়াছি; ভগবদগীতা এবং বিষুপুরাণোক্ত প্রহ্লাদচরিত্র হইতে যে সকল বাক্য 
উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহাতে উহা! দেখিয়াছ। প্রহ্নাদকে যখন হিরণ্যকশিপু জিজ্ঞাসা করিলেন 
যে, শত্রুর সঙ্গে রাজার কিরূপ ব্যবহার করা! কর্তব্য, প্রহ্লাদ উত্তর করিলেন, “শত্রু কে? 
সকলই বিফু-( ঈশ্বর )ময়, শক্র মিত্র কি প্রকারে প্রভেদ করা যায়!” '্রীতিতাত্বের 
এইখানে একশেষ হইল। এবং এই এক কথাতেই সকল ধর্মের উপর হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত। 
প্রতিপন্ন হইল বিবেচনা৷ করি। প্রহলাদের সেই সকল উক্তি এবং গীত হইতে যে সকল 
বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহা পুনর্ববার স্মরণ কর। স্মরণ না হয়, গ্রন্থ হইতে পুনর্ব্বার 
অধ্যয়ন কর। . তদ্যতীত হিন্দুধর্ম্মোক্ত গ্রীতিতত্ব বুঝিতে পারিবে না। এই গ্রীতি জগতের 
বন্ধন, এই প্রীতি ভিন্ন জগৎ বন্ধনশৃন্ঠ বিশৃঙ্খল জড়পিগু সকলের সমষ্টি মাত্র। প্রীতি 
না থাকিলে পরস্পর বিদ্বেপরায়ণ মন্ুয্য জগতে বাস করিতে অক্ষম হইত, অনেক কাল 
হয়ত পৃথিবী মনুস্শূন্য, নয় মনুষ্য লোকের অসহ্য নরক হইয়া উঠিত। ভক্তির পর প্রীতির 
অপেক্ষা উচ্চ বৃত্তি আর নাই। যেমন ঈশ্বরে এই জগৎ গ্রথিত রহিয়াছে, প্রীতিতেও তেমনিই 
জগৎ গ্রথিত রহিয়াছে । ঈশ্বরই প্রীতি, ঈশ্বরই ভক্তি,_বৃত্তি স্বরূপ জগদাধার হইয়| তিনি 
লোকের হৃদয়ে অবস্থান করেন। অজ্ঞানে আমাদিগকে ঈশ্বরকে জানিতে দেয় না এবং 
অজ্ঞানই আমাদিগকে ভক্তি প্রীতি ভুলাইয়া রাখে। অতএব ভক্তি প্রীতির সম্যক্‌ 
অনুশীলন জন্য, জ্ঞানার্জন বৃত্তি সকলের সম্যক্‌ অনুশীলন আবশ্যক । ফলে সকল বৃত্তির 
সম্যক্‌ অনুশীলন ও সামঞ্জস্ত ব্যতীত সম্পূর্ণ ধর্ম লাভ হয় না, ইহার প্রমাণ পুনঃ পুনঃ 
পাইয়াছ। 

শিশ্ত। এক্ষণে প্রীতিবৃত্তির ভারতব্ষীয় ব| পারমাধিক অনুশীলনপদ্ধতি বুঝিলাম। 
জ্ঞানের দ্বার! ঈশ্বরের স্বরূপ বুঝিয়া জগতের সঙ্গে তাহার এবং আমার অভিন্নত। ক্রমে 
হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে । ক্রমে সর্বলোৌককে আপনার মত দেখিতে শিখিলে প্রীতিবৃত্তির 
পুর্ণ ক্ষুত্তি হইবে। ইহার ফলও বুঝিলাম। আত্মগ্রীতি ইহার বিরোধী হইবার সন্তাবনা 
নাই-_কেন না, সমস্ত জগৎ আত্মময় হইয়া যায়। অতএব ইহার ফল কেবল দেশবাৎসল্য 
মাত্র হইতে পারে না) সর্ববলোকবাঁৎসল্যই ইহার ফল। প্রাকৃতিক অনুশীলনের 
. _ ফল ইউরোপে কেবল দেশবাৎসল্য মাত্র জন্মিয়াছে__কিন্তু ভারতবর্ষে লোকবাৎসল্য 

জন্মিয়াছে কি? 
৯৬১, গুরু।, আজিকালিকার কথা ছাড়িয়া দাও। আজিকালি পাশ্চাত্য শিক্ষার জোর 
টি বড় বেশী হইয়াছে বলিয়া আমরা! দেশবৎসল হইতেছি, লোকবৎসল আর নহি। এখন 
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ভিন্ন জাতির উপর আমাঁদেরও বিদ্বেষ জন্মিতেছে। কিন্তু এত কাল তাহা ছিল না; 
দেশবাৎসল্য জিনিসটা দেশে ছিল না । কথাটাও ছিল ন|। ভিন্ন জাতির প্রতি ভিন্ন ভাব 
ছিল না। হিন্দু রাজা ছিল, তার পর মুসলমান হইল, হিন্দু প্রজ। তাহাতে কথা৷ কহিল না 
হিন্দুর কাছে হিন্দু মুদলমান সমাঁন। মুসলমানের পর ইংরেজ রাজা হইল, হিন্দু প্রজা 
তাহাতে কথ! কহিল না। বরং হিন্দুরাই ইংরেজকে ডাকিয়া রাজ্যে বসাইল। হিন্দু 
সিপাহী, ইংরেজের হইয়| লড়িয়া, হিন্দুর রাজ্য জয় করিয়া ইংরেজকে দিল! কেন না; 
হিন্দুর ইংরেজের উপর ভিন্নজাতীয় বলিয়। কোন দ্বেষ নাই। আজিও ইংরেজের অধীন 
ভারতবর্ষ অত্যন্ত প্রভৃভক্ত । ইংরেজ ইহার কারণ না! বুঝিয়া মনে করে, হিন্দু দুর্ববল বলিয়া 
কৃত্রিম প্রতৃভক্ত ৷ 

শিষ্য। তা, সাধারণ হিন্দু প্রজা বাঁ ইংরেজের সিপাহীরা যে বুঝিয়াছিল, ঈশ্বর 
সব্বভূতে আছেন, সকলই আমি, এ কথ! ত বিশ্বাস হয় ন।। 

গুরু। তাহ! বুঝে নাই কিন্তু জাতীয় ধর্ম্মে জাতীয় চরিত্র গঠিত।. যে জাতীয় 
ধর্ম বুঝে না, সেও জাতীয় ধর্ম্মের অধীন হয়, জাতীয় ধর্মে তাহার চরিত্র শাসিত হয়। 
ধর্মের গৃঢ় মর্ম্ম অল্প লোকেই বুঝিয়। থাকে । যে কয় জন বুঝে, তাহাদেরই অন্থকরণে ও 
শাসনে জাতীয় চরিত্র শাসিত ও গঠিত হয়। এই অনুশীলনধন্ম যাহা তোমাকে 
বুঝাইতেছি, তাহ! যে সাধারণ হিন্দুর সহজে বোধগম্য হইবে, তাহার বেশী ভরসা আমি 
এখন রাখি না । কিন্ত এমন ভরসা! রাখি যে, মনস্বিগণ কর্তৃক ইহ! গৃহীত হইলে, ইহার 
দ্বার জাতীয় চরিত্র গঠিত হইতে পারিবে । জাতীয় ধর্দের মুখ্য ফল অল্প লোকেই প্রাপ্ত 
হয়, কিন্তু গৌণ ফল সকলেই পাইতে পারে । 

শিষ্য। তাঁর পর আর একটা কথা আছে। আপনি যে প্রীতির পারমাথিক 
অনুশীলনপদ্ধতি বুঝাইলেন, তাহার ফল, লোক-বাৎসল্যে দেশ-বাংসল্য ভাসিয়া যায়। 
কিন্তু দেশ-বাৎসল্যের অভাবে ভারতবর্ষ সাত শত বৎসর পরাধীন হইয়া, অবনতি প্রাপ্ত 
হইয়াছে। এই পরমা্হিক প্রীতির সঙ্গে জাতীয় উন্নতির কিরূপে সামঞ্জন্ত হইতে পারে? 

গুরু। সেই নিষ্কাম কর্ম্মযোগের দ্বারাই হইবে । যাহা! অনুষ্ঠেয় কর্ণ, তাহা নিষ্কাম 
হইয়া করিবে। যে কর্ণ ঈশ্বরানুমোদিত, তাহাই অনুষ্ঠেয় । আত্মরক্ষা, দেশরক্ষা, 
পরগীড়িতের রক্ষা, অনুন্তের উন্নতি সাধন-_সকলই ঈশবরান্ুমোদিত কর্ম, সুতরাং অনুষ্ঠেয় । 
অতএব নিষ্কাম হইয় আত্মরক্ষা, দেশরক্ষা, গীড়িত দেশীয়বর্গের রক্ষা, দেশীয় লোকের উন্নতি 
সাধন করিবে । 

শিষ্য। নিষ্কাম আত্মরক্ষা কি রকম? আত্মরক্ষাই ত সকাম। 

গুরু । সে কথার উত্তর কাল দিব। 
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শিষ্য । আপনাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, নিষ্কাম আত্মরক্ষা কি রকম? আপনি 
বলিয়াছিলেন, “কাল উত্তর দিব।” সেই উত্তর এক্ষণে শুনিব ইচ্ছা করি । 

গুরু। আমার এই ভক্তিবাদ সমর্থনার্থ কোন জড়বাদীর সহায়ত! গ্রহণ করিব, 
তুমি এমন প্রত্যাশা কর না। তথাপি হর্বট স্পেন্সরের একটি কথ তোমাকে পড়াইয়। 
শুনাইব। 


“A creature must live before it can act. From this it is ৪, corollary 
that the acts by which each maintains his own life must, speaking 
generally, precede in imperativeness all other acts of which he is capable. 
For it it be asserted that these other acts must precede in imperative- 
ness the acts which maintain life ; and if this, accepted as 2, general 
law of conduct, is conformed to by all; then by postponing the acts 
which maintain life to the other acts which life makes possible, all must 
lose their lives.... The acts required for continued self-preservation, 
including the enjoyment of benefits achieved by such acts, are the first 
requisites to universal welfare. Unless each duly cares for himself, 
his care for all others is ended by death ; and if each thus dies, there 
remain no others to be cared for.”* j 

অতএব জগদীশ্বরের স্থষ্টিরক্ষার্থ আত্মরক্ষা নিতান্ত প্রয়োজনীয়। জগদীশ্বরের 
স্বৃষ্টিরক্ষার্থ প্রয়োজনীয় বলিয়া, ইহ! ঈশ্বরোদ্দিষ্ট কর্ম্ম। ঈশ্বরোদিষ্ট কর্ম, এজন্য আত্ম- 
রক্ষীকেও নিষ্কাম কর্মে পরিণত করা যাইতে পারে ও করাই কর্তব্য । 

এক্ষণে পরহিত ও পররক্ষার: সঙ্গে এই আত্মরক্ষার তুলনা করিয়া দেখ।  পরহিত 
ধন্্মাপেক্ষ। আত্মরক্ষা ধর্মের গৌরব অধিক। যদি জগতে লোকে পরস্পরের হিত৷ না করে, 
পরস্পরের রক্ষা না করে, তাহাতে জগৎ মন্ুয্যশুন্য হইবে ন|। অসভ্য সমাজ সকল ইহার 
উদাহরণ । কিন্তু সকলে আত্মরক্ষায় বিরত হইলে, সভ্য কি অসভ্য, কোন সমাজ কোন 
প্রকার মন্ুয্য ব| জীব জগতে থাকিবে না ।. অতএব. পরহিতের আগে আপনার 


প্রাণরক্ষা ৷ 
শিষ্য।. এ সকল অতি অশ্রদ্ধেয় কথা বলিয়া আমার বোধ হইতেছে । মনে করুন, 


পরকে না দিয়| আপনি খাইব? 


* Data of Ethics, Chap. XI. [p. 187.] 1 Italic (যেবে শবে দেওয়। হইল, তাহ| আমার দেওয়া ৷ 
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গুরু । তুমি যাহা কিছু আহার্ষ্য সংগ্রহ কর, তাহ! যদি সমস্তই প্রত্যহ অন্যকে 
বিলাইয়। দাও, তবে পাঁচ-সাত দিনে তোমার দানধর্ম্ের শেষ হইবে । কেন না, তুমি নিজে 
ন! খাইয়া মরিয়। যাইবে । পরকে দিবে, কিন্ত পরকে দিয়া আপনি খাইবে। যদি পরকে 
দিতে না৷ কুলায়, তবে কাজেই পরকে না দিয়া আপনিই খাইবে। এই "না কুলায়” কথাটাই 
যত অধর্ম্মের গোড়া । ধার নিজের আহারের জন্য প্রত্যহ তিনটা পাঠা, দেড় কুড়ি মাছের 
প্রাণ সংহার হয়, তার কাজেই পরকে দিতে কুলায় না। যে সর্ব্বভূতে সমান দেখে, 
আপনাতে ও পরে সমান দেখে, সে পরকে যেমন দিতে পারে, আপনি তেমনই খায়। 
ইহাই ধন্ম-_আপনি উপবাস করিয়া পরকে দেওয়া ধর্ম্ম নহে । কেন না, -আপনাতে ও 
পরে সমান করিতে হইবে । 

শিশ্ত। ভাল, আমার প্রযুক্ত উদাহরণটা না হয়, অনুপযুক্ত হইয়াছে । কিন্ত কখন 

কি পরোপকারার্থ আপনার প্রাণ বিসর্জন কর! কর্তব্য নহে? 

গুরু। অনেক সময়ে তাহ। অবশ্য কর্তব্য । না করাই অধর্ম্ম। 

শিষ্য । তাহার ছুই একট! উদাহরণ শুনিতে ইচ্ছা করি। 

গুরু। যে মাতা পিতার নিকট তুমি প্রাণ পাইয়াছ, ধাহাঁদিগের যত্বে তুমি কর্মক্ষম 
ও ধর্মক্ষম হইয়াছ, তীহাদিগের রক্ষার্থ প্রয়োজনমতে আপনার প্রাণ বিসর্জনই ধর্ম, না 
করা অধর্ম্ম। : 

সেইরূপ প্রাণদানাদি উপকার যদি তুমি অন্যের কাছে পাইয়! থাক, তরে তাহার 
জন্যও এরূপ আত্মপ্রাণ বিসর্জ্জনীয় । 

যাহাদের তুমি রক্ষক, তাহাদের জন্য আত্মপ্রাণ এরূপে বিসর্জনীয়। এখন বিবেচনা 
করিয়া দেখ, তুমি রক্ষক কাহার । তুমি রক্ষক, (১) স্রীপুত্রাদি পরিবারবর্গের, (২) স্বদেশের, 
(৩) প্রভুর, অর্থাৎ যে তোমাকে রক্ষার্থ বেতন দিয়া নিযুক্ত করিয়াছে, তাহার ; 
(৪) শরণাগতের। অতএব স্্রীপুত্রাদি, স্বদেশ, প্রভু, এবং শরণাগত, এই সকলের রক্ষার্থ 
আপনার প্রাণ পরিত্যাগ করা ধর্ম্ম। 

যাহার! আপনাদের রক্ষায় অক্ষম, মনুষ্য মাত্রেই তাহাদের রক্ষক। স্ত্রীলোক, বালক, 
বৃদ্ধ, গীড়িত, অন্ধ খঞ্জাদি অঙ্গহীন, ইহার! আত্মরক্ষায় অক্ষম। ইহাদের রক্ষার্থ প্রাণ 
পরিত্যাগ ধৰ্ম্ম । | 

এইরূপ আরও অনেক স্থান আছে। সকলগুলি গণনা করিয়া উঠ। যায় না। 
প্রয়োজনও নাই। যাহার জ্ঞানার্জ্জনী ও কার্য্যকারিণী বৃত্তি অনুশীলিত ও সামঞ্জস্ত প্রাপ্ত 
হইয়াছে, সে সকল অবস্থাতেই বুঝিতে পারিবে যে, এই স্থলে প্রাণ পরিত্যাগ ধর্মী, এই 
স্থলে অধৰ্ম্ম । 


১৬ 


১, 


১১২ ধন্মৃতত্ব, 


শিষ্ত। আপনার কথার তাৎপর্ধ্য এই বুঝিলাম যে, আত্মগ্রীতি গ্রীতিবৃত্তির বিরোধী 
হইলেও, ঘৃণার যোগ্য নহে। উপযুক্ত নিয়মে উহার সীমা বদ্ধ করিয়া উহারও সম্যক্‌ 
অনুশীলন কর্তব্য । বটে? 

গুরু। বস্তুতঃ যদি আত্ম-পর সমান হইল, তবে আত্মগ্রীতি ও জাগতিক গ্রীতি, ভিন্ন 
" বিবেচনা করাও উচিত নহে। উপযুক্তরূপে উভয়ে অনুশীলিত ও সামগ্রস্যবিশিষ্ট হইলে আত্ম- 
প্রীতি জাগতিক প্রীতির অন্তর্গত হইয়! দাড়ায় । কেন না, আমি ত জগতের বাহিরে নই। 
ধর্মের, বিশেষত হিন্দুধর্মের মূল একমাত্র ঈশ্বর। ঈশ্বর সর্ববভুতে আছেন ; এজন্য সর্ববভুতের 
হিতসাধন আমাদের ধর্ম, কেন না, বলিয়াছি যেসকল বৃত্তিকে ঈশ্বরমুখী করাই মনুয্যজন্মের 
চরম উদ্দেশ্য । যদি সর্ধ্বভূতের হিতসাধন ধর্ম্ম হয়, তবে পরেরও  হিতসাধন যেমন আমার 
ধৰ্ম্ম, তেমনি আমার নিজেরও হিতসাধন আমার ধৰ্ম্ম । কারণ, আমিও সর্ববভূতের অন্তর্গত ; 
ঈশ্বর যেমন অপর ভূতে আছেন, তেমনি আমাতেও আছেন । অতএব পরেরও রক্ষাদি 
আমার ধন্ম এবং আপনারও রক্ষাদি আমার ধন্ম। আত্মগ্রীতি ও জাগতিক প্রীতি এক । 

শিব্য। কিন্তু কথাটার গোলযোগ এই যে, যখন আত্মহিত এবং পরহিত পরস্পর 
বিরোধী, তখন আপনার হিত করিব, না পরের হিত করিব ? পূর্ব্বগামী ধর্মমবেত্ুগণের 
মত এই যে, আত্মহিতে ও পরহিতে পরস্পর বিরোধ হইলে, পরহিত সাধনই ধৰ্ম্ম । 

গুরু। ঠিক এমন কথাটা কোন ধৰ্ম্মে আছে, তাহা৷ আমি বুঝি না: খ্রীষ্টধর্ম্মের 
উক্তি যে, “পরের তোমার প্রতি যেরূপ ব্যবহার তুমি বাসনা কর, তুমি পরের প্রতি 
সেইরূপ ব্যবহার করিবে ।” এ উক্তিতে পরহিতকে  প্রীধান্য দেওয়া হইতেছে না, 
পরহিত ও  আত্মহিতকে তুল্য করা হইতেছে। কিন্ত সে কথা থাক্‌, কেন না, 
আমাকেও এই  অনুশীলনতত্বে পরহিতকেই  স্থলবিশেষে প্রাধান্য দিতে হইবে। 
কিন্ত তুমি যে কথা তুলিলে, তাহারও সুমীমাংসা আছে। সেই মীমাংসার প্রথম 
এবং প্রধান নিয়ম এই যে, পরের  অনিষ্টমাত্রই অধর্ম। পরের অনিষ্ট করিয়া 
আপনার হিতসাধন করিবার কাহারও অধিকার নাই। ইহ! হিন্দুধর্মেও বলে, 
খ্ৰীষ্ট বৌদ্ধাদি অপর ধর্ম্মেরও এই মত, এবং আধুনিক দার্শনিক বা নীতিবেন্তাদিগেরও 
মত ।  অন্থশীলনতত্ব যদি বুঝিয়া থাক, তবে অবশ্য বুঝিয়াছ, পরের অনিষ্ট, ভক্তি 
গ্রীতি প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ বৃত্তিসকলের সমুচিত অনুশীলনের বিরোধী ও বিদ্বকর এবং 
যে সাম্যজ্ঞান ভক্তি ও প্রীতির লক্ষণ, তাহার উচ্ছেদক। পরের অনিষ্ট ভক্তি গ্রীতি 
দয়াদির অনুশীলনের বিরোধী, এজন্য যেখানে পরের অনিষ্ট ঘটে, সেখানে তদ্দারা৷ আপনার 
হিতসাধন করিবে না, ইহা অন্ুশীলনধর্ম্মের এবং হিন্দুধর্মের আজ্ঞা। আত্মগ্রীতি-তত্বের 
ইহাই প্রথম নিয়ম । 


দ্বাবিংশতিতম অধ্যায় ? আত্মগ্রীতি ১১৩ 


শিষ্য । নিয়মটা কি প্রকারে খাটে--দেখ! যাউক। এক ব্যক্তি চোর, সে 
সপরিবারে খাইতে পায় না, উপবাস করিয়া আছে। এরূপ যে চোরের সর্বদা ঘটে, তাহা 
বল! বাহুল্য । সে, রাত্রে আমার ঘরে সিঁধ দিয়াছে--অভিপ্রায়, কিছু চুরি করিয়া আপনার 
ও পরিবারবর্গের আহার সংগ্রহ করে। তাহাকে আমি ধৃত করিয়! বিহিত দণ্ডবিধান করিব, 
না উপহারস্বরূপ কিছু অর্থ দিয়! বিদায় করিব? এ 

গুরু। তাহাকে ধৃত করিয়। বিহিত দণ্ডবিধান করিবে । 

শিষ্য । তাহা হইলে আমার সম্পত্ভিরক্ষা-রূপ ইঞ্টসাঁধন হইল বটে, কিন্তু চোরের 
এবং তাহার নিরপরাধী স্্ীপুত্রগণের ঘোরতর অনিষ্ট হইল । আপনার স্বত্রটি খাটে ? 

গুরু। চোরের নিরপরাধী স্রীপুত্রাদি যদি অনাহারে মরে, তুমি তাহাদের আহারার্থ 
কিছু দান করিতে পার। চোরও যদি না খাইয়া মরে, তবে তাহাকেও খাইতে দিতে 
পার। কিন্ত চুরির দণ্ড দিতে হইবে । কেন না, না দিলে, কেবল তোমার অনিষ্ট নহে, 
সমস্ত লোকের অনিষ্ট । চোরের প্রশ্য়ে চৌর্য্যবৃদ্ধি, চৌর্য্যবৃদ্ধিতে সমাজের অনিষ্ট। 

শিষ্য। এ ত বিলাতী হিতবাদীর কথা__-আপনার মতে “Greatest good of the 
greatest 7000009£” এখানে অবলম্বনীয় ৷ 

গুরু। হিতবাদ মতটা হাসিয়া উড়াইয়! দিবার বস্তু নহে। হিতবাদীদিগের ভ্রম 
এই যে, তাঁহার! বিবেচনা করেন যে, সমস্ত ধর্দমতত্বটা এই হিতবাঁদ মতের ভিতরই আছে। 
তাহা না হইয়া, ইহ! ধৰ্ম্মতত্বের সামান্য অংশ মাত্র । আমি যেখানে উহাকে স্থান দিলাম, 
তাহ! আমার ব্যাখ্যাত অনুশীলনতত্বের একটি কোণের কোণ মাত্র । তন্বটা সত্যমূলক, 
কিন্ত ধর্মমতত্বের সমস্ত ক্ষেত্র আবৃত করে না। ধৰ্ম্ম ভক্তিতে, সৰ্ববভুতে সমদৃষ্টিতে। সেই 
_ মহাশিখর হইতে যে সহস্র সহস্র নির্বরিণী নামিয়াছে__হিতবাদ ইহ! তাহার একটি ক্ষুদ্রতম 
শ্রোতঃ। ক্ষুদ্রতম হউক-_ইহার জল পবিভ্র। হিতবাদ ধর্ম__অধন্ম নহে। 

স্থল কথা, অনুশীলনধর্ম্মে “Greatest good of the greatest number,” 
গনিততত্ব ভিন্ন আর কিছুই নহে। যদি ভূতমাত্রের হিতসাধন ধৰ্ম্ম হয়, তবে এক জনের 
হিতসাধন ধৰ্ম্ম, আবার একজনের হিতসাধন অপেক্ষা দশ জনের তুল্য হিতসাধন অবশ্য 
দশগুণ ধৰ্ম্ম । যদি এক দিকে এক জনের হিতসাধন ও আর এক দিকে দশ জনের তুল্য 
হিতসাধন পরস্পর বিরুদ্ধ কর্ম্ম হয়, তবে এক জনের হিত পরিত্যাগ করিয়া! দশ জনের তুল্য 
হিতসাধনই ধৰ্ম্ম ; এবং দশ জনের হিত পরিত্যাগ করিয়া এক জনের তুল্য হিতসাধন করা 
অধৰ্ম্ম % এখানে 44০০৭. of the greatest number.” 

* ভরসা করি, কেহই ইহার এমন অর্থ বুঝিবেন না যে, দশ জনের হিতের জন্য এক জনের অনিষ্ট করিবে। 

তাহা কর! ধর্ম্মবিরুদ্ধ, ইহু। বল! বাহুল্য । 


১১৪ ধর্মমত 


পক্ষান্তরে, এক জনের অল্প হিত, আর এক দিকে আর এক জনের বেশী হিত পরস্পর 
বিরোধী, সেখানে অল্প হিত পরিত্যাগ করিয়া বেশী হিত সাধন করাই ধর্ম, তদ্দিপরীতই 
অধর্ম। এখানে কথাটা “Greatest good,” 

শিষ্য । সে ত স্পষ্ট কথা। 

গুরু। যত স্পষ্ট এখন বোধ হইতেছে, কার্য্যকালে তত স্পষ্ট হয় না। এক দিকে 
শ্যামু ঠাকুর, কুলীন ব্রাহ্মণ, কন্যাভারগ্রস্ত, অর্থাভাবে মেয়েটি স্বঘরে দিতে পারিতেছেন না; 
আর এক দিকে রামা ডোম, কতকগুলি অপোগণ্ডভারগ্রস্ত, সপরিবারে খাইতে পায় না, 
প্রাণ যায়। এখানে ৫7০৪০৪৮ ৪০০৭” রামার দিকে, কিন্তু উভয়েই তোমার নিকট 
যাঁচ্ঞা করিতে আসিলে, তুমি বোধ করি শ্যামু ঠাকুরকে পাঁচটি টাকা দিয়াও কুষ্টিত হইবে, 
মনে করিবে কম হইল, আর রামাকে চারিটা পয়সা দিতে পারিলেই আপনারে দাতা 
ব্যক্তির মধ্যে গণ্য করিবে। অন্ততঃ অনেক বাঙ্গালিই এইরূপ। বাঙ্গালি কেন, সকল 
জাতীয় লোক সম্বন্ধে এইরূপ সহস্র উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে । 

শিশ্ত। সে কথা যাক্‌। সর্ব্বভূত যদি সমান, তবে অল্পের অপেক্ষা বেশী লোকের 
হিতসাধন ধৰ্ম্ম, এবং এক জনের অল্প হিতের অপেক্ষায় এক জনের বেশী হিতসাঁধন ধর্ম । 
কিন্ত যেখানে এক জনের বেশী হিত একদিকে, আর দশ জনের অল্প হিত (তুলা হিত 
নহে) আর একদিকে, সেখানে ধর্ম কি? 

গুরু। সেখানে অঙ্ক কষিবে। মনে কর, এক দিকে এক জনের যে পরিমাণ হিত 
সাধিত হইতে পারে, অন্য দিকে শত জনের প্রত্যেকের চতুর্থাংশের এক অংশ সাধিত হইতে 
পাঁরে। এ স্থলে এই শত জনের হিতের অঙ্ক ১৪*-২৫। এখানে এক জনের বেশী হিত 
পরিত্যাগ করিয়া শত জনের অল্প হিতসাধন করাই ধর্ম্ম। পক্ষান্তরে, যদি এই শত জনের 
প্রত্যেকের হিতের মাত্রা চতুর্থাংশ না হইয়া সহস্রাংশ হইত, তাহ! হইলে ইহাঁদিগের সুখের 
মাত্রার সমষ্টি একজনের ১৯ মাত্র। সুতরাং এ স্থলে সে শত ব্যক্তির হিত পরিত্যাগ করিয়া 
এক ব্যক্তির হিতসাধন করাই ধৰ্ম্ম । 

শিষ্য । হিতের কি এরূপ ওজন হয়? মাঁপকাঠিতে মাপ হয়, এত গজ 
এত ইঞ্চি? 

গুরু। ইহার সদুত্তর কেবল অনুশীলনবাদীই দিতে পারেন । যাহার সকল বৃত্তি, 
বিশেষ জ্ঞানার্জনী বৃত্তি সম্যক্‌ অনুশীলিত ও ক্ষুন্তিপ্রাপ্ত হইয়াছে, হিতাহিত মাত্রা ঠিক 
বুঝিতে তিনি সক্ষম। যাহার সেরূপ অনুশীলন হয় নাই, তাহার পক্ষে ইহা! অনেক সময় 
দুঃসাধ্য, কিন্তু তাহার পক্ষে সর্বপ্রকার ধর্মই দুঃসাধ্য, ইহা বোধ করি বুঝাইয়াছি। তথাপি 
ইহা দেখিবে যে, সচরাচর মনুষ্য অনেক স্থানেই এরূপ কাৰ্য্য করিতে পারে। ইউরোপীয় 


দ্বাবিংশতিতম অধ্যায়; আ'ত্মপ্রীতি ১১৫ 


হিতবাদীরা ইহ! বিশেষ করিয়া বুঝাইয়াছেন, সুতরাং আমার আর সে সকল কথা তুলিবার 
প্রয়োজন নাই। হিতবাঁদের এতটুকু বুঝাইবার আমার উদ্দেশ্য এই যে, তুমি বুঝ যে, 
অন্থুশীলনতত্বে হিতবাঁদের স্থান কোথায় ? 

শিষ্য । স্থান কোথায়? 

গুরু। গ্রীতিবৃত্তির সামগ্জস্তে। সর্বর্বভূত সমান, কিন্তু ব্যক্তিবিশেষের হিত পরস্পর 
বিরোধী হইয়। থাকে, সে স্থলে ওজন করিয়া বা অঙ্ক কষিয়া দেখিবে। অর্থাৎ “Greatest 
good of the greatest number? আমি যে অর্থে বুঝাইলাম, তাঁহাই অবলম্বন 
করিবে। যখন পরহিতে পরহিতে এইরূপ বিরোধ, তখন কি প্রকারে এই বিচার কর্তব্য, 
তাহাই বুঝাইয়াছি। কিন্তু পরহিতে পরহিতে বিরোধের অপেক্ষা, আত্মহিতে পরহিতে 
বিবাদ আরও সাধারণ এবং গুরুতর ব্যাপার । সেখানেও সামঞ্জস্তের সেই নিয়ম । 
অর্থাঘ_ 

(১) যখন এক দিকে তোমার হিত, অপর দিকে একাধিক সংখ্যক লোকের তুল্য 
হিত, সেখানে আত্মহিত ত্যাজ্য, এবং পরহিতই অনুষ্ঠেয় । 

(২) যেখানে এক দিকে আত্মহিত, অন্য দিকে অপর এক জনের অধিক হিত, 
সেখানেও পরের হিত অনুষ্ঠেয় ৷ 

(৩) যেখানে তোমার বেশী হিত এক দিকে, ১০14 সেখানে 
কোন্‌ দিকের মোট মাত্রা বেশী, তাহা দেখিবে। তোমার দিক বেশী হয়, আপনার হিত 
সাধিত করিবে; পরের দিক্‌ বেশী হয়, পরের হিত খু'জিবে। 

শিশ্ত। (9) আর যেখানে ছুইখাঁনে দুই দিক্‌ সমান? 

গুরু । সেখানে পরের হিত অনুষ্ঠেয় । 

শিষ্য। কেন? সর্ব্বভুত যখন সমান, তখন আপনি পর ত সমান। 

গুরু। অনুশীলনতত্বে ইহার উত্তর পাওয়া যায়। গ্রীতিবৃত্তি পরাহ্থুরাগিণী। 
কেবল আত্মান্ুরাগিশী গ্রীতি গ্রীতি নহে । আপনার হিতসাধনে প্রীতির অনুশীলন, ক্ষুরণ বা 
চরিতার্থ হয় না। পরহিতসাঁধনে তাহা হইবে। এই জন্য এ স্থলে পরপক্ষ অবলম্বনীয়। 
কেন না, তাহাতে পরহিতও সাধিত হয় এবং গ্রীতিবৃত্তির অনুশীলন ও চরিতার্থত৷ জন্য 
তোমার যে নিজের হিত, তাহাও সাধিত হয়। অতএব মোটের উপর পরপক্ষে বেশী হিত 
সাধিত হয়। 

অতএব, আত্মগ্রীতির সামগ্রস্ত সম্বন্ধে আমি যে প্রথম নিয়ম বলিয়াছি, অর্থাৎ যেখানে 
পরের অনিষ্ট হয়, সেখানে আত্মহিত পরিত্যাজ্য, তাহার সম্প্রসারণ ও সীমাবন্ধন স্বরূপ 
হিতবাদীদিগের এই নিয়ম দ্বিতীয় নিয়মের স্বরূপ গ্রহণ করিতে পার। 


১১৬ ধর্মমতত্ব 


আর একটি তৃতীয় নিয়ম আছে। অনেক সময় আমার আত্মহিত যত দূর আমার 
আয়ত্ত, পরের হিত তাদৃশ নহে । উদাহরণস্বরূপ দেখ, আমরা যত সহজে অ]পনার 
মানসিক উন্নতি সাধিত করিতে পারি, পরের তত সহজে পারি না। এ স্থলে অগ্রে 
* আপনার মানসিক উন্নতির সাধনই কর্তব্য ; কেন না, সিদ্ধির সম্তাবন! বেশী। পুনশ্চ, অনেক 
স্থলে আপনার হিত আগে সাধিত না করিলে পরের হিত সাধিত করিতে পার! যায় না। 
এ স্থলেও পরপক্ষ অপেক্ষা আত্মপক্ষই অবলম্বনীয়। আমার মানসিক উন্নতি না হইলে, 
আমি তোমার মানসিক উন্নতি সাধিত করিতে পারিব না; অতএব এখানে আগে আপনার 
হিত অবলম্বনীয়। যদি তোমাকে আমাকে এককালে শক্রতে আক্রমণ করে, তবে আগে 
আপনার রক্ষা না করিলে, আমি তোমাকে রক্ষা করিতে পারিব না। চিকিৎসক নিজে 
রুগ্রশষ্যাশীয়ী হইলে, আগে আপনার আরোগাসাঁধন না করিলে, পরকে আরোগ্য দিতে 
পারেন না। এ সকল স্থানেও আত্মহিতই আগে সাধনীয় । 

এক্ষণে, তোমাকে যাহ। বুঝাইয়াছিলাম, তাহ! আবার স্মরণ কর। 

প্রথম, আত্মপর অভেদজ্ঞানই যথার্থ গ্রীতির অনুশীলন ৷ 

দ্বিতীয়, তদ্বারা৷ আত্মগ্রীতির সমুচিত ও সীমাবদ্ধ অনুশীলন নিষিদ্ধ হইতেছে না, 
কেন না, আমিও সব্র্বভূতের অন্তর্গত । 

তৃতীয়, বৃত্তির অনুশীলনের চরম উদ্দেশ্য_সকল বৃত্তিগুলিকে ঈশ্বরমুখী করা 
অতএব যাহা ঈশ্বরোদ্দিষ্ট কর্ম, তাহাই অনুষ্ঠেয়। ঈদৃশ অনুষ্ঠেয় কর্মের অনুবর্তনে কখন 
অবস্থাবিশেষে আত্মহিত, কখন অবস্থাবিশেষে পরহিতকে প্রাধান্য দিতে হয় । 

তাহাতে হিন্দুধন্মোক্ত সাম্যজ্ঞানের বিদ্ধ হয় না। তুমি যেখানে আত্মরক্ষার 
অধিকারী, পরেও সেইখানে সেইরূপ আত্মরক্ষার অধিকারী । যেখানে তুমি পরের জন্য 
আত্মবিসর্জনে বাধ্য, পরেও সেইখানে তোমার জন্য আঁত্মবিসর্জনে বাধ্য । এই জ্ঞানই 
সাম্যজ্ঞান। অতএব আমি যে সকল বর্জিত কথ! বলিলাম, তদ্বার। গীতোক্ত সাম্যজ্ঞানের 
কোন হানি হইতেছে না। 

শিশ্ত। কিন্ত আমি ইতিপূর্বে যে প্রশ্ন করিয়াছিলাম, তাহার কোন সমুচিত উত্তর 
হয় নাই। আমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, হিন্দুর পারমাথিক এ্রীতির সঙ্গে জাতীয় উন্নতির 
কিরূপে সামপ্রস্ত হইতে পারে । 

গুরু। উত্তরের প্রথম সুত্র সংস্থাপিত হইল এক্ষণে ক্রমশঃ উত্তর দিতেছি । 


১ La th রা 


ত্রয়োবিংশতিতম অধ্যায় ।--স্বজনপ্ৰীতি 


গুরু। এক্ষণে হর্বট স্পেন্সরের যে উক্তি তোমাকে শুনাইয়াছি, তাহ! স্মরণ কর। 

“Unless each duly cares for himself, his care for all others is 
ended by death ; and if each thus dies, there remain no others to be 
cared for.” 

জগদীশ্বরের স্থষ্টিরক্ষ. জগদীশ্বরের অভিপ্রেত, ইহা যদি মানিয়া লওয়া যায়, তবে 
আত্মরক্ষা ঈশ্বরোদ্দিষ্ট কর্ণ ; কেন না, তদ্্যতীত স্থষ্টিরক্ষ। হয় ন|। কিন্তু এ কথা কেবল 
আত্মরক্ষা সম্বন্ধেই যে খাটে, এমন নহে। যাহার! আত্মরক্ষায় অক্ষম, এবং যাহাঁদের 
রক্ষার ভার তোমার উপর, তাহাদের রক্ষাও আত্মরক্ষার ন্যায় জগত্রক্ষার পক্ষে তাদৃশ 
প্রয়োজনীয় । 

শিষ্য । আপনি সন্তানাদির কথ। বলিতেছেন? 

গুরু। প্রথমে অপত্যগ্রীতির কথাই বলিতেছি। বালকেরা আপনাঁদিগের পালনে 
ও রক্ষণে সক্ষম নহে। অন্যে যদি তাহাদিগকে রক্ষা ও পালন না করে, তবে তাহার! 
বাঁচে না। যদি সমস্ত শিশু অপালিত ও অরক্ষিত হইয়া প্রাণ ত্যাগ করে, তবে জগৎও 
জীবশন্য হইবে। অতএব আত্মরক্ষাও যেমন গুরুতর ধর্ম, সন্তানাদির পালনও তাদৃশ 
গুরুতর ধর্ম; আত্মরক্ষার ন্যায়, ইহাঁও ঈশ্বরোদ্দিষ্ট কর্ম, সুতরাং ইহাকেও নিষ্কাম কর্মে 
পরিণত করা যাইতে পাঁরে। বরং আত্মরক্ষার অপেক্ষাও সন্তানাদির পালন ও রক্ষণ 
গুরুতর ধর্ম ; কেন না, যদি সমস্ত জগৎ আত্মরক্ষায় বিরত হইয়াও সন্তানাদি রক্ষায় নিযুক্ত 
ও সফল হইয়া সন্তাঁনাদি রাখিয়া যাইতে পারে, তাহ! হইলে স্থষ্টি রক্ষিত হয়, কিন্তু সমস্ত 
জীব সন্তানাদির রক্ষায় বিরত হইয়! কেবল আত্মরক্ষায় নিযুক্ত হইলে, সন্তানাদির অভাবে 
জীবস্থষ্টি বিলুপ্ত হইবে । অতএব আত্মরক্ষার অপেক্ষা সম্তানাদির রক্ষা গুরুতর ধৰ্ম্ম । 

ইহ! হইতে একটি গুরুতর তত্ব উপলব্ধ হয়। অপত্যাদির রক্ষার্থ আপনার প্রাণ 
বিসৰ্জ্জন করা ধর্মমসঙ্গত। পূর্বে যে কথা আন্দাজি বলিয়াছিলাম, এক্ষণে তাহা! প্রমানীকৃত 
হইল। ) t 
ইহা পশু পক্ষীতেও করিয়া থাকে। ধর্ম্মজ্ঞানবশতঃ তাহারা এরূপ করে, এমন বলা 
যায় না। অপত্যগ্রীতি স্বাভাবিক বৃত্তি, এই জন্য ইহা, করিয়া থাকে। অপত্যস্সেহ যদি 
স্বতন্ত্র স্বাভাবিক বৃত্তি হয়, তবে তাহা সাধারণ গ্রীতিবৃত্তির বিরোধী হইবার সম্ভাবন|। 
অনেক সময়ে হইয়াও থাকে ।. অনেক সময়েই দেখিতে পাই যে, অনেকে অপত্যন্সেহের 
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বশীভূত হইয়া পরের অনিষ্ট করিতে প্রবৃত্ত হয়। যেমন জাগতিক গ্রীতির সঙ্গে আত্মগ্রীতির 
বিরোধ সম্ভাবনার কথা পূর্বে বলিয়াছিলাম, জাগতিক প্রীতির সঙ্গে অপত্যগ্রীতিরও সেইরূপ 
বিরোধের শঙ্কা করিতে হয় । 

কেবল তাহাই নহে । এখানে যে আত্মগ্রীতি আসিয়। যোগ দেয় না, এমন কথা বল! 
যায় না। ছেলে আমার, সুতরাং পরের কাড়িয়! লইয়া! ইহাকে দিতে হইবে । ছেলের 
উপকারে আমার উপকার, অতএব যে উপায়ে হউক, ছেলের উপকার সিদ্ধ করিতে হইবে। 
এরূপ বুদ্ধির বশীভূত হইয়| অনেকে কাৰ্য্য করিয়া থাকেন । 

অতএব এই অপত্যঞ্জীতির সামপ্রস্তজন্য বিশেষ সতর্কতার প্রয়োজন । 

শিষ্য । এই সামগ্রস্তের উপায় কি? 

গুরু। উপায়_হিন্দুধর্মের ও গ্রীতিতত্বের সেই মূল স্ত্র_ সর্ববভূতে সমদর্শন। 
অপত্যগ্রীতি সেই জাগতিক গ্রীতিতে নিমজ্জিত করিয়া, অপত্যপালন ও রক্ষণ ঈশ্বরোনদিষ্ট; 
সুতরাং অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম জানিয়া, “জগদীশ্বরের কর্্ম নির্বাহ করিতেছি, আমার ইহাতে ইষ্টানিষ্ট 
কিছু নাই» ইহ! মনে বুঝিয়া, সেই অনুষ্ঠেয় কর্ম করিবে । তাহ! হইলে এই অপত্যপাঁলন 
ও রক্ষণধর্্ম নিষ্কাম ধর্ন্মে পরিণত হইবে। তাহা হইলে তোমার অনুষ্ঠেয় কর্ম্মেরও অতিশয় 
সুনির্ব্বাহ হইবে; অথচ তুমি নিজে এক দিকে শোক্মোহাদি, আর এক দিকে পাপ ও 


দুর্ববাসন| হইতে নিষ্কৃতি পাইবে । ক 
শিত্ত। আপনি কি অপত্যন্সেহ-বৃত্তির উচ্ছেদ, অন্ুয়া। তাহার স্থানে জাগতিক 
প্রীতির সমাবেশ করিতে বলেন? Ad 


গুরু। আমি কোন বৃত্তিরই উচ্ছেদ করিতে বলি না, ইহ! পুনঃ পুনঃ বলিয়াছি। 
তবে, পাশব বৃত্তি সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি, তাহা স্মরণ কী। পাশব বৃত্তিসকল স্বত্ঃক্কুর্ত । 
যাহ! স্বতঃক্দূর্ত, তাহার দমনই অনুশীলন। অপত্যস্মেহ পরম রমণীয় ও পবিত্র বৃত্তি । 
পাশব বৃত্তিগুলির সঙ্গে ইহার এই এঁক্য আছে যে, ইহা যেমন মন্তুয্যের আছে, তেমনি 
পশুদিগেরও আছে। তাদৃশ সকল বৃত্তিই স্বতঃক্ষূর্ত, ইহা৷ পূর্বের বলিয়াছি। অপত্যন্গেহও 
সেই জন্য স্বতঃক্ষূর্ত । বরং সমস্ত মানসিক বৃত্তির অপেক্ষা। ইহার বল ছুর্দমনীয় বল! যাইতে 
পারে। এখন অপত্যপ্রীতি যতই রমণীয় ও পবিত্র হউক না কেন, উহার অনুচিত 
্ৃত্তি অসামপ্রস্তের কারণ, যাহা স্বতঃক্চুর্ত, তাহার সংযম না৷ করিলে অনুচিত ক্ফৃত্তি ঘটিয়া 
উঠে। এই জন্য উহার সংযম আবশ্যক। উহার সংযম ন! করিলে, জাগতিক গ্রীতি 
ও ঈশ্বরে ভক্তি, উহার স্রোতে ভাসিয়া যায়। আমি বলিয়াছি, ঈশ্বরে ভক্তি ও মনুয্যে 
প্রীতি, ইহাই ধর্মের সার, অনুশীলনের মুখ্য উদ্দেশ্য, সুখের মূলীভূত এবং মনুষ্যত্বের চরম | 
অতএব অপত্যগ্রীতির অনুচিত ক্ষুরণে এইরূপ ধর্ম্মনাশ, স্থুখনাশ, এবং মনুয্যত্বনাশ ঘটিতে 
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পারে। লোকে ইহার অন্যায় বশীভূত হইয়া ঈশ্বর ভুলিয়! যায় ; ধর্ম্মাধর্ম্ম ভুলিয়া, অপত্য 
ভিন্ন আর সকল মন্ুয্যকে ভুলিয়| যায়। আপনার অপত্য ভিন্ন আর কাহারও জন্য কিছু 
করিতে চাহে না। ইহাই অন্যায় স্ফৃত্তি। পক্ষান্তরে, অবস্থাবিশেষে ইহার দমন না৷ করিয়া 
ইহার উদ্দীপনই বিধেয় হয়। অন্যান্য পাঁশব বৃত্তি হইতে ইহার এক পার্থক্য এই যে, ইহা! 
কামাদি নীচ বৃত্তির ন্যায় সর্বদা এবং সর্বত্র স্বতঃ*্ এওঁ নহে। এমন নরপিশাচ ও পিশাচীও 
দেখা যায় যে, তাহাদের এই পরম রমণীয়, পবিত্র এবং সুখকর স্বাভাবিক বৃত্তি অন্তহিত। 
অনেক সময়ে সামাজিক পাপবাহুল্যে এই সকল বৃত্তির বিলোপ ঘটে। ধনলোভে পিশাচ 
পিশাচীরা পুত্র কন্যা বিক্রয় করে; লোকলজ্জাভয়ে কুলকলদ্িনীর! তাহাদের বিনাশ করে; 
কুলকলঙ্কভয়ে কুলাভিমানীরা কন্যাসন্তান বিনাশ করে :; অনেক কামুকী কামাতুর হইয়া 
সন্তান পরিত্যাগ করিয়া যায়। অতএব এই বৃত্তির অভাঁব বা লোপও অতি ভয়ঙ্কর 
অধর্মের কারণ। যেখানে ইহা উপযুক্তরূপে স্বতঃক্ষুর্ত না হয়, সেখানে অনুশীলন দ্বার! 
ইহাকে স্ষুরিত করা আবশ্যক । উপযুক্তমত ক্ষুরিত ও চরিতার্থ হইলে ঈশ্বরে ভক্তি ভিন্ন 
আর কোন বৃত্তিই ঈদৃশ সুখদ হয় না। Se gle < onl cs Sores সকল 
বৃত্তির অপেক্ষায় শ্রেষ্ঠ । 

অপত্যগ্রীতি সম্বন্ধে যাহ! বলিলাম, দম্পতিগ্রীতি সম্বন্ধেও তাহ! বলা যায়। : অর্থাৎ 

১) স্ত্রীর প্রতিপালন ও রক্ষণের ভার তোমার উপর । স্ত্রী নিজে আত্মরক্ষণে ও 
প্রতিপালনে অক্ষম । অতএব তাহ! তোমার অনুষ্ঠেয় কর্ম । স্ত্রীর পালন ও রক্ষা ব্যতীত 
প্রজার বিলোপ সম্ভাবনা । এজন্য তৎপালন ও রক্ষণ জন্য নী প্রাণথপাত, করাও 
ধর্মসঙ্গত। 

(২) স্বামীর পালন ও রক্ষণ স্ত্রীর সাধ্য নহে, কিন্তু তাহার সেবা ও স্ুখসাধন 
তাহার সাধ্য । তাহাই তাহার ধর্ম্ম। অন্য ধর্ম অসম্পূর্ণ, হিন্দুধর্ম সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সম্পূর্ণ; 
হিন্দুধৰ্ম্মে স্ত্রীকে সহধন্মিণী বলিয়াছে। যদি দম্পতিগ্রীতিকে পাশব বৃত্তিতে পরিণত না করা 
হয়, তবে ইহাই স্ত্রীর যোগ্য নাম; তিনি স্বামীর ধর্মের সহায়। অতএব স্বামীর সেবা, 
সুখসাধন ও ধর্ন্মের সহায়তা, ইহাই স্ত্রীর ধর্ম্ম । 

(৩) জগৎ রক্ষার্থ এবং ধর্ম্মাচরণের জন্য দম্পতিগ্রীতি | ডাহা স্মরণ রাখিয়া এই 
গ্রীতির অনুশীলন করিলে ইহাও নিষ্কাম ধর্মে পরিণত হইতে পারে ও হওয়াই উচিত। 
নহিলে ইহা নিষ্কাম ধৰ্ম্ম নহে। 

শিষ্য । আমি এই দম্পতিগ্রীতিকেই পাশব বৃত্তি বলি, অপত্যগ্রীতিকে পাশব বৃত্তি 
বলিতে তত সম্মত নহি । কেন না, পশুদিগেরও দাম্পত্য অনুরাগ আছে। মে অন্ুরাগও 
অতিশয় তীব্র । 


১৭ 
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গুরু। পশুদিগের দম্পতিগীতি নাই । 
শিষ্য = 
মধু দ্বিরেফঃ কুস্থমৈকপাত্রে 
পণপে৷ প্ৰিয়াং স্বামন্তুবর্তমানঃ। 
শুজেণ চ স্পর্ণনিমীলিতাক্ষীং El 
যৃগীমকণ্ড য়ত কৃষ্ণসারঃ ॥ 
দদে| রসাৎ পঙ্কজরেণুগন্ধি 
গজায় গণ্ড ষজলং করেণুঃ। 
অদ্ধোপতৃক্েন বিসেন জায়াং 
সম্ভাবয়ামাস রথাঙ্গনামা ॥ 
গুরু। ওহে|! কিন্তু আসল কথাটা ছাড়িয়া গেলে যে! 
তং দেশমারোপিতপুষ্পচাপে রা) 
রতিদ্ধিতীয়ে মদনে প্রপন্নে-_ইত্যাদি । 
রতি সহিত মন্মথ সেখানে উপস্থিত, তাই এই পাঁশব অনুরাগের বিকাশ । কবি 
নিজেই বলিয়। দিয়াছেন যে, এই অনুরাগ স্মরজ। ইহা পশুদিগেরও আছে, মনুয্যেরও 
আছে। ইহাকে কামবৃত্তি বলিয়। পূর্বে নির্দিষ্ট করিয়াছি । ইহাকে দম্পতিগ্রীতি বলি না। 
ইহা পাঁশব বৃত্তি বটে, স্বত্ত, এবং ইহার দমনই অনুশীলন । কাম, সহজ; দম্পতিগ্রীতি 
সংসর্গজ; কাঁমজনিত অনুরাগ ক্ষণিক, দম্পতিগ্রীতি স্থায়ী । তবে ইহা স্বীকার করিতে 
বহয় যে, অনেক সময়ে এই কামবৃত্তি আসিয়। দম্পতিগ্রীতিস্থান অধিকার করে। অনেক 
সময়ে তাঁহার স্থান অধিকাঁর না করুক, দম্পতিগ্রীতির সঙ্গে সংযুক্ত হয়। সে অবস্থায় যে 
পরিমাণে ইন্দিয়ের তৃপ্তি, বাসনার প্রবলতা, সেই পরিমাণে দম্পতিগ্রীতিও পাশবত৷ প্রাপ্ত 
হয়। এই সকল অবস্থায় দম্পতিগ্রীতি অতিশয় বলবতী বৃত্তি হইয়া উঠে। এ সকল 
. অবস্থায় তাহার সামঞ্জস্ত আবশ্তক। যে সকল নিয়ম পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, তাহাই 
সামঞ্জস্তের উত্তম উপায় ৷ 
শিষ্য । আমি যত দূর বুঝিতে পারি, এই কামবৃত্তিই স্থষ্টিরক্ষার উপাঁয়। দম্পতি- 
প্রীতি ব্যতীত ইহার দ্বারাই জগৎ রক্ষিত হইতে পারে। ইহাই তবে নিষ্কাম ধন্ধমে পরিণত 
করা যাইতে পারে। দম্পতিগ্রীতি যে নিষ্কাম ধর্মে পরিণত করা৷ যাইতে পারে, এমন 
বিচারপ্রণালী দেখিতেছি না। 
গুরু। স্মরজ বৃত্তিও যে নিষ্কাম কর্মের কারণ হইতে পারে, ইহা আমি স্বীকার 
করি। কিন্ত তোমার আসল কথাতেই ভুল। দম্পতিগ্রীতি ব্যতীত কেবল পাঁশৰ বৃত্তিতে 
জগৎ রক্ষা হইতে পারে না। 


ত্রয়োবিংশতিতম অধ্যায় ।_স্বজনগ্রীতি ১২১ 


শিষ্য । পশ্ুস্থষ্টি ত কেবল তদ্দারাই রক্ষিত হইয়া থাকে ? 

গুরু। পশ্তস্থপ্টি রক্ষিত হইতে পারে, কিন্ত মন্ুয্যসথষ্টি রক্ষা পাইতে পারে না। 
কারণ, পশুদিগের জ্ত্রীদিগের আত্মরক্ষার ও আত্মপালনের শক্তি আছে। মন্ুয্যন্ত্রীর তাহা 
নাই। অতএব মনুষ্যজাতিমধ্যে পুরুষ দ্বারা স্রীজাতির পালন ও রক্ষণ না হইলে ভ্ত্রীজাতির 
বিলোপের সম্ভাবনা | 

শিষ্য । মন্ুত্জাতির অসভ্যাবস্থায় কিরপ ? 

গুরু। যেরূপ অসভ্যাবস্থায় মনুষ্য পশুতুলা, অর্থাৎ বিবাহপ্রথা নাই, সেই অবস্থায় 
স্ত্রীলোক সকল আত্মরক্ষায় ও আত্মপালনে সক্ষম কি না, তাহ! বিচারের প্রয়োজন নাই। 
কেন না, তাদৃশ অসভ্যাবস্থার সঙ্গে ধর্মের কোন সম্বন্ধ নাই। মনুষ্য যত দিন সমাঁজভুক্ত 
ন! হয়, তত দিন তাহাদের শারীরিক ধর্ম ভিন্ন অন্য ধন্ম নাই বলিলেও হয়। ধর্ম্মাচরণ জন্য 
সমাজ আবশ্যক । সমাজ ভিন্ন জ্ঞানোন্নতি নাই; জ্ঞানোন্নতি ভিন্ন ধৰ্ম্মাধৰ্ম্ম জ্ঞান সম্ভবে 
না। ধন্মজ্ঞান ভিন্ন ঈশ্বরে ভক্তি সম্ভবে না; এবং যেখানে অন্য মনুষ্যের সঙ্গে সম্বন্ধ নাই, 
সেখানে মনুষ্যে গ্রীতি প্রভৃতি ধন্মও সম্ভবে না । অর্থাৎ অসভ্যাবস্থায় শারীরিক ধন্ম ভিন্ন 
অন্য কোন ধন্ম সম্ভব নহে। 

ধৰ্ম্মজন্য সমাজ আবশ্যক। সমাঁজগঠনের পক্ষে একটি প্রথম প্রয়োজন বিবাহপ্রথ। 
বিবাহপ্রথার স্থল মর্ম এই যে, স্ত্রীপুরুষ এক হইয়! সাংসারিক ব্যাপার ভাগে নির্ববাহ করিবে। 
যাহার যাহা যোগা, সে সেই ভাগের ভারপ্রাপ্ত। পুরুষের ভাগ__পালন ও রক্ষণ। স্ত্রী 
অন্যভারপ্রাপ্ত, পালন ও রক্ষণে সক্ষম হইলেও বিরত। বনুপুরুষপরম্পরায় এইরূপ বিরতি 
ও অনভ্যাসবশত, সামাজিক নারী আত্মপালনে ও রক্ষণে অক্ষম । এ অবস্থায় পুরুষ 
স্ত্রীপালন ও রক্ষণ না করিলে অবশ্য স্ত্রীজাতির বিলোপ ঘটিবে। অথচ যদি পুনশ্চ 
তাহাদিগের সে শক্তি পুনরভ্যাসে পুরুষপরম্পরা উপস্থিত হইতে পারে, এমন কথা বল, 
তবে বিবাহপ্রথার বিলোপ এবং সমাজ ও ধর্ম বিনষ্ট না হইলে তাহার সম্ভাবনা নাই, ইহাঁও 
বলিতে হইবে । 

শিশ্তা। তবে পাশ্চাত্যের! যে স্ত্রীপুরুষের সাম্য স্থাপন করিতে চাহেন, সেট! সামাজিক 
বিড়ম্বনা মাত্র? 

গুরু । সাম্য কি সম্ভবে? পুরুষে কি প্রসব করিতে পারে, না শিশুকে স্তন্য পান 
করাইতে পারে? পক্ষান্তরে স্ত্রীলোকের পল্টন লইয়! লড়াই চলে কি? 

শিষ্য । তবে শারীরিক বৃত্তির অনুশীলনের কথা যে পূর্বের বলিয়াছিলেন, তাহ! 
স্ত্রীলোকের পক্ষে খাটে না? 


১২২ ধৰ্ম্মতত্ব 

গুরু। কেন খাটিবে না? যাহার যে শক্তি আছে, সে তাহার অনুশীলন করিবে। 
স্ত্রীলোকের যুদ্ধ করিবার শক্তি থাকে, তাহা অনুশীলিত করুক ; পুরুষের, স্তন্য পান করাইবার 
শক্তি থাকে, অনুশীলিত করুক । 

শিষ্য । কিন্তু দেখা যাইতেছে যে, পাশ্চাত্য স্ত্রীলোকের! ঘোড়ায় চড়া, বন্দুক ছোড়া 
প্রভৃতি পৌরুষ কর্ম্মে বিলক্ষণ পটুতা লাভ করিয়া থাকে । 

গুরু। অভ্যাস ও অনুশীলনে যে প্রভেদের কথ! পুর্বে বলিয়াছি, তাহ স্মরণ কর। 
অনুশীলন, শক্তির অনুকুল; অভ্যাস, শক্তির প্রতিকুল। অনুশীলনে শক্তির বিকাশ; 
অভ্যাসে বিকার। এ সকল অভ্যাসের ফল, অনুশীলনের নহে । অভ্যাস, প্রয়োজনমতে 
কর্তব্য, অনুশীলন সর্বত্র কর্তব্য । 

যাক। এ তত্ব যেটুকু বল! আবশ্যক, তাহা বল! গেল। এখন অপত্যগ্রীতি ও 
দম্পতিগ্রীতি সম্বন্ধে কয়টা বিশেষ প্রয়োজনীয় কথা পুনরুক্ত করিয়৷ সমাপ্ত করি । 

প্রথম, বলিয়াছি যে, অপত্যগ্রীতি স্বতঃক্ষূর্ত । দম্পতিগ্রীতি স্বতঃস্মূর্ত নহে, কিন্তু 
স্বতঃক্ূর্ত ইন্দরিয়তৃপ্ডিলালসা ইহার সঙ্গে সংযুক্ত হইলে, ইহাও স্বতঃক্ঘুর্তের ন্যায় বলবতী 
হয়। এ উভয় বৃত্তিই এই সকল কারণে অতি ছর্দমনীয় রেগরিশিষট। অপত্যগ্রীতির 
ন্যায় ছুর্দমনীয় বেগবিশিষ্ট বৃত্তি মনুয্যের আর আছে কি না সন্দেহ। নাই বলিলে অত্যুক্তি 
হইবে না! । 

দ্বিতীয়, এই দুইটি বৃত্তিই অতিশয় রমণীয়। ইহাদের তুল্য বল আর কোন বৃত্তির 
থাকিলে থাকিতে পারে, কিন্তু এমন পরম রমণীয় বৃত্তি মন্তুষ্যের আর নাই। রমনীয়তায় 
এই দুইটি বৃত্তি সমস্ত মন্ুত্বৃত্তিকে এত দুর পরাভব করিয়াছে যে, এই দুইটি বৃত্তি, বিশেষতঃ 
দস্পতিগ্রীতি, সকল জাতির কাব্য-সাহিত্য অধিকৃত করিয়৷ রাখিয়াছে। সমস্ত জগতে 
ইহাই কাব্যের একমাত্র উপাদান বলিলেও বলা যাঁয়। 
| । তৃতীয়তঃ, সাধারণ মন্তযোর পক্ষে সুখকরও এই দুই বৃত্তির তুল্যও আর নাই । 

ভক্তি ও জাগতিক গ্রীতির সুখ উচ্চতর ও তীব্রতর, কিন্তু তাহা! অনুশীলন ভিন্ন পাওয়া যায় 

না সে অনুশীলনও কঠিন ও জ্ঞীনসাপেক্ষ। কিন্তু অপত্যগ্রীতির সুখ অনুশীলনসাপেক্ষ 
নহে, এবং দম্পতিগ্রীতির সুখ কিয়পরিমাণে অন্থশীলনসাঁপেক্ষ হইলেও সে অনুশীলন অতি 
সহজ ও সুখকর । 

এই সকল কারণে এই ছুই বৃত্তি অনেক সময়ে মন্ুষ্তোর ঘোরতর ধর্মবিদ্বে পরিণত 
হয়। ইহারা পরম রমণীয় এবং অতিশয় সুখদ, এজন্য ইহাদের অপরিমিত অনুশীলনে 

মন্তুয্যের অতিশয় প্রবৃত্তি । এবং ইহার বেগ ছার্দমনীয়, এই জন্য ইহার অনুশীলনের ফল, 

ইহাদের সর্ব্বগ্রাসিনী বৃদ্ধি! তখন ভক্তি, গ্রীতি এবং সমস্ত ধৰ্ম্ম ইহাদের বেগে ভাঁসিয়া 


ভ্রয়োবিংশতিতম অধ্যায় ? স্বজনগ্রীতি ১২৩ 
যায়। এই জন্য সচরাচর দেখা যায় যে, মনুয্য স্ত্রীপুত্রাদির স্নেহের বশীভূত হইয়া অন্য সমস্ত 
ধৰ্ম্ম পরিত্যাগ করে। বাঙ্গালির এ কলঙ্ক বিশেষ বলবান্‌। / 

এই কারণে ধাহারা সন্নযাসধন্মীবলম্বী, তাহাদিগের বিকট অপত্যপ্লীতি ও দম্পতি- 
গ্রীতি অতিশয় ঘৃণিত। তাহার! স্ত্রীমীত্রকেই পিশাচী মনে করেন! আমি তোমাকে 
বুঝাইয়াছি, অপত্যগ্রীতি ও দম্পতিগ্রীতি সমুচিত মাত্রায় পরম ধন্ম। তাহা পরিত্যাগ 
ঘোরতর অধর্ম। অতএব জন্যাসধন্মীবলম্বীদিগের এই আচরণ যে মহৎ পাপাচরণ, তাহ 
তোমাকে বলিতে- হইবে ন!। আর জাগতিক-গরীতি-তত্ব বুঝাইবার সময় তোমাকে 
বুঝাইয়াছি যে, এই পারিবারিক গ্রীতি জাগতিক গ্রীতিতে আরোহণ করিবার প্রথম 
সোপান। যাহারা এই সোপানে পদার্পণ না করে, তাহারা জাগতিক গ্রীতিতে আরোহণ 
করিতে পারে না। 

শিষ্য। যীশু? 

গুরু । যীশু বা শাকাসিংহের ন্যায় যাহার! পারে, তাহাদের ঈশ্বরাংশ বলিয়া মনুষ্যে 
স্বীকার করিয়। থাকে । ইহাই প্রমাণ যে, এই বিধি যীশু বা শাক্যসিংহের ন্যায় মন্ুয্য 
ভিন্ন আর কেহই লঙ্ঘন করিতে পারে না। আর যীশু বা শাক্যসিংহ যদি গৃহী হইয়া 
জগতের ধর্ম্মপ্রবর্তক হইতে পারিতেন, তাহা হইলে তীহাদিগের ধাম্মিকতা সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত 
হইত সন্দেহ নাই ।* আদর্শ পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ গৃহী। যীশু বা শাক্যসিংহ সন্যাসী__আঁদর্শ 
পুরুষ নহেন। 

অপত্যগ্রীতি ও দম্পতিগ্রীতি ভিন্ন স্বজনগ্রীতির ভিতর আরও কিছু আছে। 
(১) যাহারা অপত্যস্থানীয়, তাহারাও অপত্যগ্রীতির ভাগী । (২) যাহার! শোণিত-সম্বন্ধে 
আমাদের সহিত সম্বন্ধ, যথা__ভ্রাতা, ভগিনী প্রভৃতি, তাহারাও আমাদের গ্রীতির পাত্র । 
সংসর্গজনিতই হউক, আত্মগ্রীতির সম্প্রসারণেই হউক, তাহাদের প্রতি প্রীতি সচরাচর 
জন্নিয়া থাকে । (৩) এইরূপ প্রীতির সম্প্রসারণ হইতে থাকিলে, কুটুম্বাদি ও প্রতিবাসিগণ . 
প্রীতির পাত্র হয়, ইহ! গ্রীতির নৈসগিক বিস্তার কথনকালে বলিয়াছি। (৪) এমন অনেক 
ব্যক্তির সংসর্গে আমরা পড়িয়া থাকি যে, তাহারা আমাদের স্বজনমধ্যে গণনীয় না হইলেও 
তাহাদের গুণে মুগ্ধ হইয়া আমরা তাহাদের প্রতি বিশেষ গ্রীতিযুক্ত হইয়| থাকি। এই 
বনধুগ্ীতি অনেক সময়ে অত্যন্ত বলবতী হইয়। থাকে । 

ঈদৃশ গ্রীতিও অনুশীলনীয় ও উৎকৃষ্ট ধৰ্ম্ম । সামঞ্জস্তের সাধারণ নিয়মের বশবর্তী 


হইয়া ইহার অনুশীলন করিবে । 


*কিফচরিত্র নামক গ্রন্থে এই কথাটা বর্তমান এন্থকার কতৃক সবিস্তারে আলোচিত হুইয়াছে। 
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জাতির সর্বনাশ করিয়া তাহা করিতে হইবে। এই দুরন্ত ৪/100917 প্রভাবে 
আমেরিকার আদিম জাঁতিসকল পৃথিবী হইতে বিলুপ্ত হইল । জগদীশ্বর ভারতবর্ষে যেন 
ভারতবর্ধীয়ের কপালে এরূপ দেশবাৎসল্য ধর্ম্ম না লিখেন। এখন বল, গ্রীতিতত্বের স্থল তত্ব 
কি বুঝিলে? 

শিষ্য । বুঝিয়াছি যে, মন্তুষ্যের সকল বৃত্বিগুলি অনুশীলিত হইয়া যখন ঈশ্বরান্বন্তিনী 
হইবে, মনের সেই অবস্থাই ভক্তি। 

এই ভক্তির ফল, জাগতিক শ্রীতি। কেন না, ঈশ্বর সর্ববভূতে আছেন । 

এই জাগতিক গ্রীতির সঙ্গে আত্মগ্রীতি, স্বজনগ্রীতি এবং স্বদেশগ্রীতির প্রকৃত পক্ষে 
কোন বিরোধ নাই । আপাতত যে বিরোধ আমরা অনুভব করি, সেটা এই সকল বুন্তিকে 
নিষ্কামতায় পরিণত করিতে আমরা যত্ব করি ন এই জন্য । অর্থাৎ সমুচিত অনুশীলনের 
অভাবে । 

আরও বুৰিয়াছি, আত্মরক্ষা হইতে স্বজনরক্ষা গুরুতর ধর্ম, স্বজনরক্ষা হইতে দেশরক্ষা 
গুরুতর ধর্মা। যখন ঈশ্বরে ভক্তি এবং সব্ধবলোকে প্রীতি এক, তখন বলা যাইতে পারে 
যে, ঈশ্বরে ভক্তি ভিন্ন, দেশগ্রীতি সর্বাপেক্ষা গুরুতর ধর্ম । 

গুরু। ইহাতে ভারতবর্ষীয়দিগের সামাজিক ও ধর্না সম্বন্ধীয় অবনতির কারণ 
পাইলে। ভারতব্াঁয়দিগের ঈশ্বরে ভক্তি ও সর্ধবলোকে সমদৃষ্টি ছিল। কিন্ত তাহারা 
দেশগ্রীতি সেই সার্বলৌকিক গ্রীতিতে ডুবাইয়| দিয়াছিলেন। ইহ! গ্ীতিবৃত্তির সামগ্রস্তযুক্ত 
অনুশীলন নহে। দেশগ্রীতি ও সার্ধলৌকিক গ্রীতি, উভয়ের অনুশীলন ও পরম্পূর সামঞ্জস্য 
চাই। তাহা ঘটিলে, ভবিষ্যতে ভারতবর্ষ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতির আসন গ্রহণ করিতে 
পারিবে। ৃ 

শিত্ত। ভারতবর্ষ আপনার ব্যাখ্যাত অন্ুশীলনতত্ব বুঝিতে পারিলে ও কার্যে 
পরিণত করিলে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ জাতির আসন গ্রহণ করিবে, তদ্ধিষয়ে আমার অণুমাত্র 
সন্দেহ নাই। 


পঞ্চবিংশতিতম অধ্যায় ।-_পশুপ্রীতি 


গুরু। প্রীতিতত্ব সম্বন্ধীয় আর একটি কথা বাকি আছে। অন্য সকল ধর্মের 
অপেক্ষা হিন্বধর্ম যে শ্রেষ্ট, তাহার সহস্র উদাহরণ দেওয়া যাইতে পাঁরে। এই গ্রীতিতন্ব 
যাহা তোমাকে বুঝাইলাম, ইহার ভিতরেই তাহার কত উদাহরণ পাওয়া যাইতে পারে। 
হিন্দুদিগের জাগতিক প্রীতি যাহা তোমাকে বুঝাইয়াছি, তাহাতেই ইহার চমৎকার উদাহরণ 
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পাইয়াছ। অন্য ধৰ্ম্মেও সৰ্ব্বলোকে গ্রীতিযুক্ত হইতে বলে বটে, কিন্ত তাহার উপযুক্ত 
মূল কিছুই নির্দেশ করিতে পারে না। হিন্দুধর্মের এই জাগতিক গ্রীতি জগত্তত্বে দৃঢ় 
বদ্ধমূল। ঈশ্বরের সর্বব্যাপকতায় ইহার ভিত্তি। হিন্দুদিগের দম্পতি্রীতি সমালোচনায় 
আর একটি এই শ্রেষ্ঠতার প্রমাণ পাওয়া যায়; হিন্দুদিগের দম্পতিগ্রীতি অন্য জাতির 
আদশ্থল ; হিন্দুধর্মের বিবাহগ্রথা ইহার কারণ।* আমি এক্ষণে গ্রীতিতত্বঘটিত আর 
একটি প্রমাণ দিব। 

ঈশ্বর সর্ব্বভৃতে আছেন। এই জন্য সর্কভৃতে সমদৃষ্টি করিতে হইবে। কিন্তু 
সর্বভূত বলিলে কেবল মনুষ্য বুঝায় না সমস্ত জীব সর্ব্বভৃতান্তরগত। অতএব পণশুগণও 
মনুষ্টের গ্রীতির পাত্র। মন্ুস্যও যেরূপ গ্রীতির পাত্র, পশুগণও সেইরূপ প্রীতির পাত্র। 
এইরূপ অভেদজ্ঞান আর .কোন ধর্মে নাই, কেবল হিন্দুধর্ম ও হিন্দুধন্ম হইতে উৎপন্ন 
বৌদ্ধধর্ম্ে আছে। 

শিষ্য। কথাটা! বৌদ্ধধর্ম হিন্দুধর্ম হইতে পাইয়াছে, না হিন্দুধৰ্ম বৌদ্ধধৰ্ম হইতে 
পাইয়াছে ? 

গুরু। অর্থাৎ তোমার জিজ্ঞাম্ত যে, ছেলে বাপের বিষয় পাইয়াছে, না বাপ ছেলের 
বিষয় পাইয়াছে ? 

শিশ্ত। বাপ কখন কখন ছেলের বিষয় পায়? 

গুরু। যে প্রকৃতির গতিবিরুদ্ধ পক্ষ সমর্থন করে, প্রমাণের ভার তাহার উপর | 
বৌদ্ধ পক্ষে প্রমাণ কি? 

শিষ্য। কিছুই না বোধ হয়। হিন্দু পক্ষে প্রমাণ কি? 

গুরু। ছেলে বাপের বিষয় পায়, এই কথাই. বথেষ্ট। তা ছাড়া বাজমনেয় 
উপনিষৎ তি উদ্ধৃত করিয়া প্রমাণ দিয়াছি যে, সর্ববভুতের যে সাম্য, ইহা প্রাচীন 
(বেদোক্ত ধৰ্ম্ম । 

শিষ্য। কিন্তু বেদে ত অশ্বমেধাদির বিধি আছে। 

গুরু। বেদ যদি কোন এক ব্যক্তিবিশেষ-প্রণীত একখানি গ্রন্থ হইত, তাহ! হইলে 
না হয় বেদের প্রতি অসঙ্গতি দোষ দেওয়া যাইত। Thomas Acquinaও সঙ্গে হর্বট 
স্পেন্সরের সঙ্গতি খোজা যত দূর সঙ্গত, বেদের ভিন্ন ভিন্ন অংশের সঙ্গতির সন্ধানও তত দূর 
সঙ্গত। হিংসা হইতে অহিংসায় ধর্মের উন্নতি। যাঁক্‌। হিন্দুধর্ম্মবিহিত «পশুদিগের 
প্রতি অহিংসা!” পরম রমণীয় ধর্ম । যত্বে ইহার অন্তুশীলন করিবে । অহিন্দুর৷ যত্বে ইহার 


* বাবু চন্দ্রনাথ বস্থু প্রণীত হিন্দুবিবাহ বিষয়ক পুত্তিক] দেখ । 
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অনুশীলন করিয়া থাকে । খাইবার জন্য বা চাষের জন্য বা চড়িবার জন্য যাহার! গো মেষ 
অশ্বাদির পালন করে, আমি কেবল তাহাদের কথা বলিতেছি না। কুকুরের মাংস খাওয়া 
যায় না, তথাপি কত যত্বে খৃষ্টানের। কুকুর পালন করে! তাহাতে তাহাদের কত সুখ! 
আমাদের দেশে কত স্ত্রীলোক বিড়াল পুষিয়া অপত্যহীনতার দুঃখ নিবারণ করে । একটি 
পক্ষী পুষিয়া কে না সুখী হয় ? আমি একদা একখানি ইংরাজি গ্রন্থে পড়িয়াছিলাম,_যে 
বাড়ীতে দেখিবে__পিঞ্জরে পক্ষী আছে, জানিবে__সেই বাড়ীতে এক জন বিজ্ঞ মানুষ আছে। 
গ্রন্থখানির নাম মনে নাই, কিন্তু বিজ্ঞ মানুষের কথা বটে । 

পশুদিগের মধ্যে গো হিন্দুদিগের বিশেষ গ্রীতির. পাত্র । গোরুর তুল্য হিন্দুর 
প্রমোপকাঁরী আঁর কেহই নাই। গোঁছুপ্ধ হিন্দুর দ্বিতীয় জীবন স্বরূপ। হিন্দু, মাংস 
ভোজন করে না। যে অন্ন আমরা ভোজন করি, তাহাতে পুষ্টিকর (116:0097099) দ্রব্য 
বড় অল্প, গোরুর দুগ্ধ ন! খাইলে সে অভাব মোচন হইত না'। কেবল গোরুর দুগ্ধ খাইয়াই 
আমর! মানুষ এমন নহে; যে ধান্যের উপর আমাদের নির্ভর, তাঁহার চাঁষও গোরুর উপর 
নির্ভর__গোরুই আমাদের অন্নদাত।। গোরু কেবল ধান্য উৎপাদন করিয়াই ক্ষান্ত নহে; 
তাহা মাঠ হইতে গোলায়, গোল। হইতে বাজারে, বাজার হইতে ঘরে বহিয়া দিয়া যায়। 
ভারতবর্ষের সমস্ত বহনকার্য্য গোরুই করে। গোরু মরিয়াও দ্বিতীয় দধীচির ন্যায়, অস্থির 
দ্বারা, শৃঙ্গের দ্বারা ও চামড়ার দ্বার উপকার করে। মুর্খে বলে, গৌরু হিন্দুর দেবত। 
দেবতা নহে, কিন্তু দেবতার ন্যায় উপকার করে। বৃষ্টিদেবতা ইন্দ্র আমাদের যত উপকার 
করে, গোরু তাহার অধিক উপকার করে। ইন্দ্র বদি পূজার হয়েন, গোরুও তবে পুজার 
যদি কোন কারণে বাঙ্গালা দেশে হঠাৎ গোবংশ লোপ পায়, তবে বাঙ্গালি জাতিও লোপ 
পাইবে সন্দেহ নাই । যদি হিন্দু, মুসলমানের দেখাদেখি গোরু খাইতে শিখিত, তবে হয় 
এত দিন হিন্দু নাম লোপ পাইত, নয় হিন্দুরা, অতিশয় ছুর্দশীপন্ন হইয়া থাকিত। হিন্দুর 
অহিংসা ধর্মই এখানে হিন্দুকে রক্ষা করিয়াছে। অনুশীলনের ফল হাতে হাতে দেখ । 
পশুগ্রীতি অনুশীলিত হইয়াছিল বলিয়াই হিন্দুর এ উপকার হইয়াছে। 

শিষ্য । বাঙ্গালার অদ্ধেক কৃষক মুমলমান। 

গুরু। তাহার হিন্দুজাতিসম্ভৃত বলিয়াই হউক, আর হিন্দুর মধ্যে থাকার জন্যই 
হউক, আঁচারে ত তাহার! হিন্দু। তাহারা গোরু খায় না। হিন্দুবংশসম্ভূত হইয়া যে 
গোরু খায়, সে কুলাঙ্গার ও নরাধম। 

শিষ্য । অনেক পাশ্চাত্য পণ্ডিত বলেন, হিন্দুরা জন্মাস্তরবাদী ; তাহারা মনে করে, 
কি জানি, আমাদের কোন্‌ পূর্বপুরুষ দেহান্তর প্রাপ্ত হইয়া কোন্‌ পশু হইয়া আছেন, এই 
আশঙ্কায় হিন্দুরা পশুদিগের প্রতি দয়াবান্‌। 
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গুরু। তুমি পাশ্চাত্য পণ্ডিতে ও পাশ্চাত্য গর্দভে গোল করিয়া ফেলিতেছ। 
এক্ষণে হিন্দুধর্মের মর্ম কিছু কিছু বুঝিলে, এক্ষণে ডাক শুনিলে গর্ভ চিনিতে পারিবে । . 
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গুরু। ভক্তি ও প্রীতির পর দয়|। আর্তের প্রতি যে বিশেষ গ্রীতিভাব, তাহাই 
দয়।। প্রীতি যেমন ভক্তির অন্তর্গত, দয়। তেমনই প্রীতির অন্তর্গত। যে আপনাকে 
সব্বভূতে এবং সব্বভুতকে আপনাতে দেখে, সে সর্ব্বভূতে দয়াময় । অতএব ভক্তির 
অনুশীলনেই যেমন গ্রীতির অনুশীলন, তেমনই গ্রীতির অন্ুশীলনেই দয়ার অন্ধশীলন। ভক্তি, 
গ্রীতি, দয়া, হিন্দুধর্ম্মে এক সুত্রে গ্রথিত-_পৃথক্‌ কর! যায় না। হিন্দুধন্মের মত 
সব্বাঙ্গসম্পন্ন ধর্ম্ম আর দেখা যায় না। 

শিষ্য। তথাপি দয়ার পৃথক্‌ অনুশীলন হিন্দুধর্ম অনুজ্ঞাত হইয়াছে । 

গুরু। ভূরি ভূরি, পুনঃ পুনঃ । দয়ার অনুশীলন যত পুনঃ পুনঃ অন্তুজ্ঞাত হইয়াছে, 
এমন কিছুই নহে। যাহার দয়! নাই, সে হিন্দুই নহে। কিন্তু হিন্দুধর্মের এই সকল 
উপদেশে দয়া কথাট। তত ব্যবহৃত হয় নাই, যত দান শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। দয়ার 
অনুশীলন দানে, কিন্তু দীন কথাটা লইয়া একটা গোলযোগ ঘটিয়াছে। দান ' বলিলে 
সচরাচর আমরা অন্নদান, বন্ত্রদীন, ধনদান ইত্যাদিই বুঝি |. কিন্তু দানের এরূপ অর্থ অতি 
সন্বীর্ণ। দানের প্রকৃত অর্থ ত্যাগ । ত্যাগ ও দান পরস্পর প্রতিশব। দয়ার অন্ুশীলনার্থ 
ত্যাগ শব্দও অনেক স্থানে ব্যবহৃত হইয়াছে । এই ত্যাগ অর্থে কেবল ধনত্যাগ বুঝা 
উচিত নহে। সর্বপ্রকার ত্যাগ__-আত্মত্যাগ পর্য্যন্ত বুঝিতে হইবে। অতএব যখন 
দানধন্মন আদিষ্ট হইয়াছে, তখন আত্মত্যাগ পর্য্যন্ত ইহাতে আদিষ্ট হইল বুঝিতে হইবে । 
এইরূপ দানই যথার্থ দয়ার অন্ুশীলনমার্গ । নহিলে তোমার অনেক টাকা আছে, তাহার 
অতাল্লাংশ তুমি কোন দরিদ্রকে দিলে, ইহাতে তাহাকে দয়া, করা হইল না.। কেন না, 
যেমন জলাশয় হইতে এক গঞ্ুষ জল তুলিয়া লইলে জলাশয়ের কোন প্রকার সঙ্কোচ হয় 
না, তেমনি এইরূপ দানে তোমারও কোন প্রকার কষ্ট হইল না, কোন প্রকার আত্মোৎসর্গ 
হইল না। এরূপ দীন যে না করে, সে ঘোরতর নরাধম বটে, কিন্ত যে করে, সে একটা 
বাহাদুর নয়। ইহাতে দয়! বৃত্তির প্রকৃত চিন্তা আপনাকে কষ্ট দিয়া পরের 
উপকার করিবে, তাহাই দান। 

শিষ্য । যদি আপনিই কষ্ট পাইলাম, তবে বৃত্তির অনুশীলনে সুখ হইল কৈ? অথচ 
আপনি বলিয়াছেন__স্থখের উপায় ধর্ম্ম। 
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গুরু । যে, বৃত্তিকে অনুশীলিত করে, তাহার সেই কষ্টই পরম পবিত্র সুখে পরিণত 
হয়। শ্রেষ্ঠ বৃত্ধিগুলি-__ভক্তি, প্রীতি, দয়; ইহাদের একটি লক্ষণ এই, ইহাদের 
অনুশীলনজনিত দুঃখ সুখে পরিণত হয়। এই বৃত্তিগুলি সকল ছুঃখকেই সুখে পরিণত 
করে-। সুখের উপায় ধর্মই বটে, আর সেই যে কষ্ট, সেও যত দিন আঁত্ম-পর ভেদজ্ঞান 
থাকে, তত দিনই লোক তাঁহাকে কষ্ট নাম দেয়। ফলতঃ ধন্মান্ুমৌদিত যে আত্মগ্রীতি, 
তাহার সহিত সামঞ্জস্তযুক্ত পরের জন্য যে আত্মত্যাগ, তাহ! ঈশ্বরান্থমোদিত ; এ জন্য নিষ্কাম 
হইয়। তাহার অনুষ্ঠান করিবে। সামগ্তস্তাবিধি পূর্ব্বে বলিয়াছি। 

এক্ষণে দাঁনধন্ম যে ভাবে সাধারণ হিন্দুশীস্ত্রকারদিগের দ্বার! স্থাপিত হইয়াছে, 
তৎসম্বন্ধে আমার কিছু বলিবার আছে । হিন্দুধর্মের সাধারণ শীস্ত্রকারেরা (সকলে নহে ) 
বলেন, দান করিলে পুণ্য হয়, এজন্য দান করিবে। এখানে “পুণ্য”_ন্বর্গাদি কাম্য বস্তু 
লাভের উপাঁয়। দান করিলে অক্ষয় স্বর্গ লাভ হয়, এই জন্য দান করিবে, ইহাই সাধারণ 
হিন্দ্শান্তকারের ব্যবস্থা । এরূপ দাঁনকে ধর্ম বলিতে পারি না। স্বর্গলাভার্থ ধন দান 
করার অর্থ_মূল্য দিয়া স্বর্গে একটু জমি খরিদ করা, স্বর্গের জন্য টাক! দাদন দিয়! রাখা 
মাত্র। ইহা ধৰ্ম্ম নহে, বিনিময় বা বাণিজ্য । এরূপ দানকে ধর্ম বল! ধর্মের অবমাননা । 

দান করিতে হইবে, কিন্তু নিক্ষাম হইয়। দান করিবে । দয়াবৃত্তির অনুশীলন জন্য দান 
করিবে; দয়াবৃত্তিতে গ্রীতিবৃত্তিরই অনুশীলন, এবং গ্রীতি ভক্তিরই অনুশীলন ; অতএব ভক্তি, 
গ্রীতি, দয়ার অনুশীলন জন্য দান করিবে, বৃত্তির অনুশীলন ও স্ফৃত্তিতে ধর্ম, অতএব ধর্ম্মার্থে ই 
দান করিবে, পুণ্যার্থ বা স্বর্গার্থ নহে। ঈশ্বর সর্ববভূতে আছেন; অতএব সর্বভুতে দান 
করিবে; যাহা ঈশ্বরের, তাহা ঈশ্বরকে দেয়, ঈশ্বরে সর্ববস্ব দানই মন্ুস্াত্বের চরম | সর্ব্বভূতে 
এবং তোমাতে অভেদ, অতএব তোমার সর্ববস্বে তোমার, এবঞ্চ সবর্বলোকের অধিকার ; 
যাহা দর্ব্বলোকের, তাহ! সর্বলোককে দিবে । ইহাই যথার্থ হিন্দুধর্মের অনুমোদিত, 
গীতোক্ত ধর্মের অনুমোদিত দান। ইহাই যথার্থ দানধর্ম্ম। নহিলে তোঁমার অনেক আছে, 
তুমি ভিক্ষুককে কিছু দিলে, তাহা দান নহে । বিস্ময়ের বিষয়, এমন অনেক লোকও আছে 
যে, তাহাও দেয় ন|। 

শিষ্য । সকলকেই কি. দান করিতে হইবে? দানের কি পাত্রাপাত্র নাই? 
আকাশের সূর্য্য সর্বত্র করবর্ষণ, করেন বটে, কিন্তু অনেক প্রদেশ তাহাতে দগ্ধ হইয়া যায়। 
আকাশের মেঘ সর্বত্র জলবর্ষণ করেন বটে, কিন্তু তাহাতে অনেক স্থান হাজিয়৷ ভাসিয়া 
যায়। বিচারশৃন্ত দানে কি সেইরূপ আঁশঙ্ক। নাই? 

গুরু । দান, দয়াবৃত্তির অনুশীলন জন্য । যে দয়ার পাত্র, তাহাকেই দান করিবে। 

যে আর্ত, সে-ই দয়ার পাত্র, অপরে নহে। অতএব যে আর্ত, তাহাঁকেই দান করিবে 


EE ইসি 
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অপরকে নহে। সর্ব্বভূতে দয়। করিবে বলিলে এমন বুঝায় না যে, যাহার কোন প্রকার 
দুঃখ নাই, তাহার ছুঃখমোচনার্থ আয্মোত্সর্গ করিবে । তবে কোন প্রকার দুঃখ নাই, এমন 
লোকও সংসারে পাঁওয়। যায় না। যাহার দারিজ্র্যহ্ঃখ নাই, তাহাকে ধনদান বিধেয় নহে, 
যাহার রোগছুঃখ নাই, তাহার চিকিৎসা বিধেয় নহে। ইহ! বল! কর্তব্য, অনুচিত দানে 
অনেক সময়ে পৃথিবীর পাপ বৃদ্ধি হয়। অনেক লোক অনুচিত দান করে বলিয়া, পৃথিবীতে 
যাহারা সৎকাধ্যে দিন যাপন করিতে পারে, তাহারাঁও ভিক্ষুক ব! প্রবঞ্চক হয়। অন্ুচিত 
দানে সংসারে আলস্ত, বঞ্চনা এবং পাপক্রিয়। বৃদ্ধি পাইয়া থাকে । পক্ষান্তরে, অনেকে তাই 
ভাবিয়া কাহাঁকেও দান করেন না। তাহাদের বিবেচনায় সকল ভিক্ষুকই আলস্তবগতই 
ভিক্ষুক অথবা প্রবঞ্চক। এই ছুই দিক্‌ বাঁচাইয়৷ দান করিবে। যাহার! জ্ঞানার্জনী ও 
কার্যযকারিণী বৃত্তি বিহিত অনুশীলিত করিয়াছে, তাহাঁদের পক্ষে ইহা! কঠিন নহে। কেন না, 
তাহার! বিচারক্ষম অথচ দয়াপর । অতএব মন্ধৃষ্যের সকল বৃত্তির সম্যক্‌ অনুশীলন ব্যতীত 
কোন বৃত্তিই সম্পূর্ণ হয় না। 
গীতার সপ্তদশ অধ্যায়ে দান সম্বন্ধে যে ভগবদৃক্তি আছে, তাহারও তাৎপর্য্য এইরূপ ৷ 


দাতব্যমিতি যদ্দানং দীয়তেহমুপকারিণে। 

দেশে কালে চ পাত্রে চ তদ্দানং সাত্ত্বিকং স্থৃতং ॥ 
যন, প্রত্যুপকারার্থং ফলমুদিশ্ত বা পুনঃ। 

দীয়তে চ পরিক্রিষ্টং তদ্দানং রাজসং স্থৃতং ॥ 
অদেশকাঁলে যন্দানমপাত্রেভ্যশ্চ দীয়তে । 
অসৎকুতমবজ্ঞাতং তত্তামসমুদাহৃতং ॥ 


অর্থাৎ “দেওয়া উচিত, এই বিবেচনায় যে দান, যাহার প্রত্যুপকার করিবার সম্ভাবনা 
নাই, তাহাকে দান, দেশ কাল পাত্র বিবেচনা করিয়া যে দান, তাহাই সাত্বিক দান। 
প্রত্যুপকার-প্রত্যাশায় যে দান, ফলের উদ্দেশে যে দান, এবং অপ্রসন্ন হইয়া যে দান করা 
বায়, তাহা রাজস দান। দেশ কাল পাত্র বিচারশুহ্য' যে দান, অনাঁদরে এবং অবজ্ঞাযুক্ত 
যে দান, তাহা! তামস দান ৷” 

শিষ্য। দানের দেশ কাল পাত্র কিরপে বিচার করিতে হইবে, গীতায় তাহার কিছু 
উপদেশ আছে কি? 

গুরু । গীতায় নাই, কিন্তু ভাষ্যুকাঁরেরা সে কথা৷ বলিয়াছেন। ভাস্তকারদিগের 
রহস্ত দেখ । দেশ কাল পাত্র বিচার করিবে, এ কথাটার বাস্তবিক একটা বিশেষ ব্যাখ্যা 
প্রয়োজন করে না । সকল কর্ম দেশ কাল পাত্র বিচার করিয়া করিতে হয়। দানও 
সেইরূপ । দেশ কাল পাত্র বিচার না করিয়া দান করিলে, দান আর সাত্বিক হইল না, 
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তামসিক হইল ৷ কথাটার অর্থ সোজা বুঝিবার জন্য হিন্দুধর্দের কোন বিশেষ বিধির 
প্রয়োজন করে ন।। বাঙ্গাল! দেশ ছুভিক্ষে উৎসন্ন যাইতেছে ; মনে কর, সেই সময়ে মাঞ্চেষ্টরে 
কাপড়ের কল বন্ধ_-শিল্পীদিগের কষ্ট হইয়াছে। এ অবস্থায় আমার কিছু দিবার থাকিলে 
‘দুই জায়গায় কিছু কিছু দিতে পারিলে ভাল হয়, না পারিলে কেবল বাংলায় যা পারি 
দিব। তাহ। না দিয়া, যদি আমি সকলই মাঞ্চেষ্টরে দিই, তবে দেশ-বিচার হইল না। 
কেন না, মাঞ্চেষ্টরে দিবার অনেক লোক আছে, বাঙ্গালায় দিবার লোক বড় কম। কাল- 
বিচারও এরূপ । আজ যে ব্যক্তির প্রাণ তুমি আপনার প্রাণপাঁত করিয়া রক্ষা করিলে, 
কাল হয়ত তাহাকে তুমি রাজদণ্ডে দণ্ডিত করিতে বাধ্য হইবে; তখন সে প্রাণদান চাহিলে 
তুমি দিতে পারিবে না। পাত্রবিচার অতি সহজ-_ প্রায় সকলেই করিতে পারে । ছুঃখীকে 
সকলেই দেয়, জুয়াচোরকে কেহই দিতে চাহে না। অতএব “দেশে কালে চ পাত্রে ৯৮ এ 
কথার একটা সূক্ষ্ম ব্যাখ্যার বিশেষ প্রয়োজন নাই--যে উদার জাগতিক মহাঁনীতি সকলের 
হৃদয়গত, ইহ। তাহারই অন্তর্গত । এখন ভায্যকারেরা কি বলেন, তাহা দেখ। “দেশে” 
কি না “পুণ্যে কুরুক্ষেত্রাদৌ ।”  শঙ্করাচার্ধ্য ও শ্রীধর স্বামী উভয়েই ইহা বলেন। তার 
পর “কালে” কি? শঙ্কর বলেন, “সংক্রান্ত্যাদে”_প্রীধর বলেন, পগ্রহণাঁদৌ।” পাত্রে 
কি? শঙ্কর বলেন, প্ৰড়ঙ্গবিদ্বেদপারগ ইত্যাদৌ আচাঁরনিষ্ঠায়”__গ্রীধর বলেন, “পাত্র- 
ভূতায় তপোব্রতাদিসম্পন্নায় ব্রান্মণায়।” সর্বনাশ! আমি যদি স্বদেশে বসিয়| মাসের 
১ল! হইতে ২৯শে তারিখের মধ্যে কোন দিনে, অতি দীনদুঃখী গীড়িত কাতর এক জন 
মুচি কি ডোমকে কিছু দান করি, তবে সে দান তগবদভিপ্রেত দান হইল না! এইরূপে 
কখন কখন ভাম্তকারদিগের বিচারে অতি উন্নত, উদার এবং সার্ব্বলৌকিক যে হিন্দুধর্ম, 
তাহা অতি সঙ্কীর্ণ এবং অনুদার উপধর্ম্মে পরিণত হইয়াছে । এখানে শঙ্করাচার্য্য ও জ্বীধর 
স্বামী যাহ! বলিলেন, তাহ! ভগবদ্ধাক্যে নাই। কিন্তু তাহা স্থৃতিশান্তে আছে। 'ভগবদ্ধাক্যকে 
স্থৃতির অনুমোদিত করিবার জন্য সেই উদাঁর ধর্ম্মকে অনুদার এবং সন্ধীর্ণ করিয়। 
ফেলিলেন। এই সকল মহাপ্রতিভাসম্পন্ন, সর্বশাস্ত্রবিৎ মহামহো পাধ্যায়গণের তুলনায় 
আমাদের মত ক্ষুদ্র লোকের! পর্বতের নিকট বালুকাকণাতুল্য, কিন্তু ইহাঁও কথিত 
আছে যে, ভাসি, 
কেবলং শাস্ত্রমাশ্রিত্য ন কর্তব্যে! বিনিণয়ঃ | 
যুক্তিহীনবিচারে তু ধর্মহানিঃ প্রজায়তে ॥% 
বিনা বিচারে, খধিদিগের বাক্যসকল মস্তকের উপর এত কাল বহন করিয়া আমরা 
এই বিশৃঙ্খলা, অধৰ্ম্ম এবং ছুর্দশায় আসিয়া পড়িয়াছি। এখন আর বিনা বিচারে বহন 
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করা কর্তব্য নহে। আপনার বুদ্ধি অন্ুদারে সকলেরই বিচার করা উচিত। |নহিলে 
আমরা চন্দনবাহী গর্দভের অবস্থাই ক্রমে প্রাপ্ত হইব। কেবল ভাঁরেই গীড়িত হইতে 
থাকিব-_চন্দনের মহিমা কিছুই বুঝিব না। | 

শিশ্য। তবে এখন ভাত্তকারদিগের হাত হইতে হিন্দুধর্শের উদ্ধার করা আমাদের 
গুরুতর কর্তব্য কাৰ্য্য । 

গুরু। প্রাচীন খষি এবং পণ্ডিতগণ অতিশয় প্রতিভা সম্পন্ন এবং মহাজ্ঞানী । 
তাহাদের প্রতি বিশেষ ভক্তি করিবে, কদাপি অমর্ধ্যাদা বা অনাদর করিবে না। তবে 
যেখানে বুঝিবে যে, তাহাদিগের উক্তি ঈশ্বরের অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধ, সেখানে তাহাদের 
পরিত্যাগ করিয়া, ঈশ্বরাভিপ্রায়েরই অনুসরণ করিবে। 
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শিষ্য । এক্ষণে অন্যান্য কার্য্যকারিদী বৃত্তির অনুশীলনের পদ্ধতি শুনিতে ইচ্ছ! করি। 

গুরু। সে সকল বিস্তারিত কথা শিক্ষাতত্বের অন্তর্গত । আমার কাছে তাহা 
বিশেষ শুনিবার প্রয়োজন নাই। শারীরিকী বৃত্তি বা জ্ঞানার্জনী বৃত্তি সম্বন্ধেও আমি 
কেবল সাধারণ অন্ুশীলনপদ্ধতি বলিয়া দিয়াছি, বৃত্তিবিশেষ “সম্বন্ধে অন্ুশীলনপদ্ধতি কিছু 
শিখাই নাই । কি প্রকারে শরীরকে বলাধান করিতে হইবে, কি প্রকারে অন্ত্রশিক্ষা বা 
অশ্বসঞ্চালন করিতে হইবে, কি প্রকারে মেধাকে তীক্ষ করিতে হইবে বা কি প্রকারে 
বুদ্ধিকে গণিতশাস্ত্রের উপযোগী করিতে হইবে, তাহা! বলি নাই। কারণ, সে সকল 
শিক্ষাতত্বের অন্তর্গত ।  অনুশীলনতত্বের স্থল মৰ্ম্ম বুঝিবার জন্য কেবল সাধারণ বিধি 
জানিলেই যথেষ্ট হয়। আমি শারীরিকী ও জ্ঞানার্জনী বৃত্তি সম্বন্ধে তাহাই বলিয়াছি। 
কাৰ্য্যকারিণী বৃত্তি সন্বন্ধেও সেইরূপ কথা বলাই আমার উদ্দেশ্য । কিন্তু কার্য্যকারিণী বৃত্তি 
অনুশীলন সম্বন্ধে যে সাধারণ বিধি, তাহা! ভক্তিতত্তের অন্তর্গত । গ্রীতি ভক্তির অন্তর্গত, 
এবং দয়া গ্রীতির অন্তর্গত। সমস্ত ধর্মই এই তিনটি বৃত্তির উপর বিশেষ প্রকারে নির্ভর 
করে। এই জন্য আমি ভক্তি, গ্রীতি, দয়া বিশেষ প্রকারে বুঝাইয়াছি। নচেৎ সকল 
বৃত্তি গণনা করা বা তাহার অন্থুশীলনপদ্ধতি নির্বাচন করা আমার উদ্দেশ্য নহে, সাধ্যও 
নহে। শারীরিকী, জ্ঞানার্জনী বা কাঁধ্যকারিণী বৃত্তি সম্বন্ধে আমার যাহ! বক্তব্য, তাহ! 
বলিয়াছি। এক্ষণে চিন্তরঞ্জিনী বৃত্তি সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলিব । 

জগতের সকল ধর্ন্মের একটি অসম্পূর্ণতা এই যে, চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তিগুলির অন্ধুশীলন 
বিশেষরূপে উপদিষ্ট হয় নাই। কিন্তু তাই বলিয়। কেহ এমত সিদ্ধান্ত করিতে পারেন! 


১৩৪ ধর্মতত্ত্ব 
যে, প্রাচীন ধর্ম্মবেত্তার৷ ইহার আবশ্যকত| অনবগত ছিলেন ব। এ সকলের অনুশীলনের 
কোন উপায় বিহিত করেন নাই। হিন্দুর পুজার পুষ্প, চন্দন, মাল্য, ধূপ, দীপ, ধুনা, 
গুগ্গুল, নৃত্য, গীত, বাদ্য প্রভৃতি সকলেরই উদ্দেশ্য ভক্তির অনুশীলনের সঙ্গে চিত্তরঞ্জিনী 
বৃত্তির অনুশীলনের সম্মিলন অথব। এই সকলের দ্বারা ভক্তির উদ্দীপন । প্রাচীন 
গ্রীকদিগের ধর্মে, এবং মধ্যকালের ইউরোপে রোমীয় খরীষ্টধর্ম্মে উপাসনার সঙ্গে চিন্তরঞ্জিনী 
বৃত্তিকলের স্ফুত্তির ও পরিতৃপ্তির বিলক্ষণ চেষ্টা ছিল। আঁপিলীস্‌ বা রাফেলের চিত্র, 
মাইকেল এঞ্জিলে। বা ফিদিয়সের ভাক্র্য্য, জন্মাণির বিখ্যাত সঙ্গীতপ্রণেতৃগণের সঙ্গীত 
উপাসনার সহায় হইয়াছিল। চিত্রকরের, ভাঙ্করের, স্থপতির, সঙ্গীতকারকের সকল বিচ! 
ধর্মের পদে উৎসর্গ করা৷ হইত। ভারতবর্ষেরও স্থাপত্য, ভাক্র্য্য, চিত্রবিষ্ঠা, সঙ্গীত 
উপাসনার সহায় । 

শিষ্য । তবে এমন হইতে পারে, প্রতিমা গঠন, উপাসনার সঙ্গে এই প্রকার 
চিন্তরঞ্জিনী বৃত্তির তৃপ্তির আকাজ্ষার ফল। 

গুরু। এ কথা সঙ্গত বটে,* কিন্তু প্রতিমাগঠনের যে অন্য কোন মূলও নাই, 
এমন কথা বলিতে পার না।  প্রতিমাপুজার উৎপত্তি কি, তাহ! বিচারের স্থল এ নহে। 
চিত্রবিদ্তা, ভাক্কর্য্য, স্থাপত্য, সঙ্গীত, এ সকল চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তির ক্ষুত্তি ও তৃপ্তিবিধায়ক, কিন্ত 
কাব্যই চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তির অনুশীলনের শ্রেষ্ঠ উপায়। এই কাব্য, গ্রীক ও রোমকে ধর্ম্মের 
সহায়, কিন্তু হিন্দুধর্মেই কাব্যের বিশেষ সাহায্য গৃহীত হইয়াছে । রামায়ণ ও মহাভারতের 
তুল্য কাব্যগ্রন্থ আর নাই, অথচ ইহাই হিন্দুদিগের এক্ষণে প্রধান ধর্মগ্রন্থ । বিষ্ণু ও 
ভাঁগবতাদি পুরাণে এমন কাব্য আছে যে, অন্য দেশে তাহ! অতুলনীয় । অতএব হিন্দুধর্ম 
যে চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তির অনুশীলনের অল্প মনোযোগ ছিল, এমন নহে। তবে যাহা পুর্বে 
বিধিবদ্ধ না! হইয়া কেবল লোকাচারেই ছিল, তাহা এক্ষণে ধর্মের অংশ বলিয় বিধিবদ্ধ 


* এ বিষয়ে পূর্বে যাহা ইংরাজিতে বর্তমান লেখক কর্তৃক লিখিত হইয়াছিল, তাহার কিয়দংশ নিয়ে উদ্ধৃত 
করা যাইতেছে । | 


in beauty, in power, and in purity, must find an expression in the World of the Real. Hc 
all poetry and all art, Exactly in the same way the ideal of the Divine in man TE নি 


ও হৃদয়গ্রাহী করিয়! বুঝা ইয়াছেন যে, আমার উপরিধত ছুই ছত্র ইংরেজির অনুবাদ এখানে দিবার প্রয়োজন আছে 
বোধ হয় না। 
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করিতে হইবে । এবং জ্ঞানার্জ্জনী ও কার্ধ্যকারিনী বৃত্তিগ্ুলির যেমন অন্গুশীলন অবশ্য কর্তব্য, 
চিত্তরপ্রিনী বৃত্তির সেইরূপ অনুশীলন ধর্ম্মশাস্তরের দ্বার! অনুজ্ঞাত করিতে হইবে। 

শিষ্য। অর্থাৎ যেমন ধর্মশান্ত্ে বিহিত হইয়াছে যে, গুরুজনে ভক্তি করিবে, কাহারও 
হিংসা করিবে না, দান করিবে, শান্তরাধ্যয়ন ও জ্ঞনোপার্জন করিবে, সেইরূপ আপনার 
এই ব্যাখ্যানুসারে ইহাঁও বিহিত হইবে যে, চিত্রবিদ্য; ভাস্কৰ্য্য, নৃত্য, গীত, বাদ্য এবং 
কাব্যের অনুশীলন করিবে? ৃ 

গুরু । হাঁ । নহিলে মন্ুত্তের ধর্মহানি হইবে। 

শিশ্য। বুঝিলাম না। 

গুরু। বুঝ । জগতে আছে কি? 

শিষ্য । যাহা আছে, তাই আছে । 

গুরু। তাহাকে কি বলে? 

শিষ্য । সৎ। 

গুরু। বা সত্য। এখন এই জগৎ ত জড়পিণ্ডের সমষ্টি । জাগতিক বস্তু নানাবিধ, 
ভিন্নপ্ৰকৃতি, বিবিধ গুণবিশিষ্ট। ইহার ভিতর কিছু এঁক্য দেখিতে পাও না? বিশৃঙ্খলার 
মধ্যে কি শৃঙ্খলা দেখিতে পাও না? 

শিষ্য। পাঁই। 

গুরু । কিসে দেখ? 

শিষ্য। এক অনন্ত অনির্ব্বচনীয় শক্তি__যাহাকে স্পেন্সর Inscrutable Power 
in Nature বলিয়াছেন ; তাহা হইতে সকল জন্মিতেছে, চলিতেছে, নিয়ত উৎপন্ন হইতেছে 
এবং তাহাতেই সব বিলীন হইতেছে । 

গুরু। তাহাকে বিশ্বব্যাপী চৈতন্য বলা যাঁউক। সেই চৈতন্যরূপিণী . যে শক্তি, 
তাহাকে চিৎশক্তি বলা যাউক। এখন বল দেখি, সতে এই চিদের অবস্থানের ফল কি? 

শিষ্য । ফল ত এই মাত্র আপনিই বলিয়াছেন। ফল এই জাগতিক শৃঙ্খল! । 
অনির্ববচনীয় এক্য। ৰ 

গুরু. বিশেষ করিয়া ভাবিয়া বল, জীবের পক্ষে এই অনির্ধ্চনীয় শৃঙ্খলার 
ফলকি? 

শিষ্য। জীবনের উপযোগিতা বা জীবের সুখ । 

গুরু । তাহার নাম দাও আনন্দ । এই সচ্চিদানন্দকে জানিলেই জগৎ জাঁনিলাম। 
কিন্ত জানিব কি প্রকারে? এক একট! করিয়া ভাবিয়া দেখ। প্রথম, সৎ অর্থাৎ যাহা! 
আছে, সেই অস্তিত্মাত্র জানিব কি প্রকারে ? 


৯৯ 


১৩৬ ধর্ম্মতত্ব 


শিষ্য । এই “সৎ” অর্থে সতের গুণও বটে ? 

গুরু। হাঁ; কেন না) সেই সকল গুণও আছে । তাহাই সত্য। 

শিষ্য । তবে সৎ বা সত্যকে প্রমাণের দ্বারা জানিতে হইবে । 

গুরু। প্রমাণ কি? 

শিষ্য । প্রত্যক্ষ ও অনুমান । অন্য প্রমাণ আমি অনুমানের মধ্যে ধরি। 

গুরু। ঠিক। কিন্তু অন্ুমানেরও বুনিয়াদ প্রত্যক্ষ। অতএব সত্যজ্ঞান প্রত্যক্ষ- 
মূলক ।* প্রত্যক্ষ জ্ঞানেব্দ্িয়ের দারা হইয়। থাকে । অতএব যথার্থ প্রত্যক্ষ জন্য ইন্দরিয়- 
সকলের অর্থাৎ কতিপয় শারীরিক বৃত্তির স্বচ্ছন্দতাই যথেষ্ট । তার পর অন্ধুমানজন্য 
জ্ঞানার্জনী বৃত্তি সকলের সমুচিত স্ফুত্তি ও পরিণতি আবশ্যক । - জ্ঞানার্জনী বৃত্তিগুলির 
মধ্যে কতকগুলিকে হিন্দুদিগের দর্শনশান্ত্রে মনঃ নাম দেওয়। হইয়াছে, আর কতকগুলির 
নাম বুদ্ধি বল! হইয়াছে । এই মন ও বুদ্ধির প্রভেদ কোন কোন. ইউরোপীয় দার্শনিককৃত 
জ্ঞাপিকা এবং বিচারিক! বৃত্তি মধ্যে যে প্রভেদ, তাঁহার সঙ্গে কতক মিলে । অনুমান জন্য 
এই মনোনামযুক্ত বৃত্ধিগুলির ক্ষুত্তিই বিশেষ প্রয়োজনীয় । এখন এই সদ্ধ্যাপী চিৎকে 
জানিবে কি প্রকারে? 

শিষ্য । সেও অনুমানের দ্বারা। 

গুরু। ঠিক তাহা নহে। যাহাকে বুদ্ধি বা বিচারিক! বৃত্তি বলা হইয়াছে, তাহার 
অনুশীলনের দ্বার৷। অর্থাৎ সৎকে জানিতে হইবে জ্ঞানের দ্বারা, এবং চিৎকে জানিবে 
ধ্যানের দ্বার । তাঁর পর আনন্দকে জানিবে কিসের দ্বারা ? 

শিষ্য । ইহা অনুমানের বিষয় নহে, অনুভবের বিষয় । আমর! আনন্দ অনুমান 
করি না__অন্ুভব করি, ভোগ করি। অতএব আনন্দ জ্ঞানার্জনী বৃত্তির অপ্রাপ্য। অতএব 
ইহার জন্য অন্তজাতীয় বৃত্তি চাই। 

গুরু। সেইগুলি চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তি। তাহার সম্যক্‌ অনুশীলনে এই সচ্চিদানন্দময় 
জগৎ এবং জগন্ময় সচ্চিদানন্দের সম্পূর্ণ স্বরূপান্থভূতি হইতে পারে। . তদ্যতীত ধর্ম 
অসম্পূর্ণ। তাই বলিতেছিলাম যে, চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তির অনুশীলন অভাবে ধর্মের হানি হয়। 
আমাদের সর্ববাঙ্গসম্পন্ন হিন্দুধর্মের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখিতে পাইবে যে. ইহার 
যত পরিবর্তন ঘটিয়াছে, তাহ! কেবল ইহাকে সর্ববাঙ্গসম্পন্ন করিবার চেষ্টার ফল। ইহার 
প্রথমাবস্থা খখেদসংহিতার ধর্ম আলোচনায় জানা যায়। যাহা শক্তিমান্‌ বা উপকারী ব 
সুন্দর, তাহারই উপাষন। এই আদিম বৈদিক ধর্ম । তাহাতে আনন্দভাগ যথেষ্ট ছিল, কিন্ত 


* সকল জ্ঞান প্রত্যক্ষমূলক নহে, ইহা ভগবদগীতার ঢচীকায় বুঝান গিয়াছে-_পুনরুক্তি অনাবশ্ুক । 
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সতের ও চিতের উপাসনার, অর্থাৎ জ্ঞান ও ধ্যানের অভাব ছিব। এই জন্য কালে তাহা 
উপনিষদ্সকলের দ্বারা সংশোধিত হইল । উপনিষদের ধর্মা-_ চিন্ময় পরব্রন্মের উপাসন|। 
তাহাতে জ্ঞানের ও ধ্যানের অভাব নাই। কিন্তু আনন্দীংশের অভাব আছে। ব্রন্মানন্দ- 
প্রাপ্তিই উপনিষদ্সকলের উদ্দেশ্য বটে, কিন্তু চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তিসকলের অনুশীলন ও ক্ষুত্তির 
পক্ষে সেই জ্ঞান ও ধ্যানময় ধৰ্ম্মে কোন ব্যবস্থা নাই। বৌদ্ধ ধর্মে উপাসন। নাই। 
বৌদ্ধেরা সং মানিতেন না। এবং তাহাদের ধর্মে আনন্দ ছিল না। এই তিন ধর্মের 
একটিও সচ্চিদানন্দপ্রয়াসী হিন্দুজাতির মধ্যে অধিক দিন স্থায়ী হইল না। এই তিন 
ধর্মের সারভাগ গ্রহণ করিয়া পৌরাণিক হিন্দুধর্ম সংগঠিত হইল। তাহাতে সতের 
উপাসনা, চিতের উপাঁসনা এবং আনন্দের উপাসনা প্রচুর পরিমাণে আছে! বিশেষ 
আনন্বভাগ বিশেষরপে স্কৃন্তি প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহাই জাতীয় ধর্ম হইবার উপযুক্ত, এবং 
এই কারনেই জর্ববাঙ্গসম্পন্ন হিন্দুধর্ম অন্য কোন অসম্পূর্ণ বিজাতীয় ধর্ম্ম কর্তৃক স্থানচ্যুত 
বা বিজিত হইতে পারে নাই । এক্ষণে যাহার! ধর্ম্মসংস্কারে প্রবৃত্ত, তাহাদের স্মরণ রাখা 
কর্তব্য যে, ঈশ্বর যেমন সংস্বরূপ, যেমন চিৎষ্বরূপ, তেমন আনন্দস্বর্ূপ ; অতএব চিত্তরঞ্জিনী 
বৃত্তি সকলের অনুশীলনের বিধি এবং উপায় না থাকিলে সংস্কৃত ধর্ম কখন স্থায়ী হইবে না। 

শিষ্য। কিন্ত পৌরাণিক হিন্দুধর্ম আনন্দের কিছু বাড়াবাড়ি আছে, সামঞ্ন্ত নাই, 
ইহা! স্বীকার করিতে হইবে । 

গুরু। অবশ্য হিন্দুধর্ম্মে অনেক জঞ্জাল জমিয়াছে-_ঝাঁটাইয়া পরিষ্কার করিতে 
হইবে । হিন্দুধর্মের মৰ্ম্ম যে বুঝিতে পারিবে, সে অনায়াসেই আবশ্যকীয় ও অনাবশ্যকীয় 
অংশ বুঝিতে পারিবে ও পরিত্যাগ করিবে । তাহা না করিলে হিন্দুজাতির উন্নতি নাই। 
এক্ষণে ইহাই আমাদের বিবেচ্য যে, ঈশ্বর অনন্ত সৌন্দধ্যময়। তিনি যদি সগুণ হয়েন, 
তবে তাহার সকল গুণই আছে ; কেন না, তিনি সর্বময়, এবং তাহার সকল গুণই অনন্ত । 
অনন্তের গুণ সান্ত বা পরিমাণবিশিষ্ট হইতে পারে না। অতএব ঈশ্বর অনস্তসৌন্দর্য্য- 
বিশিষ্ট । তিনি মহৎ, শুচি, প্রেমময়, বিচিত্র অথচ এক, সর্ববাঙ্গসম্পন্ন এবং নিধিবকার। এই 
সকল গুণই অপরিমেয়। অতএব এই সকল গুণের সমবায় যে সৌন্দর্য্য, তাহাও তাহাতে 
অনন্ত। যে সকল বৃত্তির দ্বারা সৌন্দর্য্য অনুভূত করা যায়, তাহাদিগের সম্পূর্ণ অনুশীলন 
ভিন্ন তাহাকে পাইব কি প্রকারে? অতএব বুদ্ধ্যাদি জ্ঞানার্জনী বৃত্তির, ভক্ত্যাদি কার্য্য- 
কারিণী বৃত্তির অনুশীলন, ধর্মের জন্য যেরূপ প্রয়োজনীয়, চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তিগুলির অন্ুশীলনও 
সেইরূপ প্রয়োজনীয় । তাঁহার সৌন্দর্য্যের সমুচিত অনুভব ভিন্ন আমাদের হৃদয়ে কখনও 
তাহার প্রতি সম্যক্‌ প্রেম বা ভক্তি জন্মিবে না । আধুনিক বৈষ্ণবধর্ম্মে এই জন্য 
কৃষ্ণোপাসনার সঙ্গে কৃষ্ণের ব্রজলীলাকীর্তনের সংযোগ হইয়াছে। 


১৩৮ ধর্মাতত্ব 


শিব্য। তাহার ফল কি সুফল ফলিয়াছে? 

গুরু। যে এই ব্রজলীলার প্রকৃত তাৎপর্য্য বুঝিয়াছে, এবং যাহার চিত্ত শুদ্ধ 
হইয়াছে, তাহার পক্ষে ইহার ফল স্ফল। যে অজ্ঞান, এই ব্রজলীলার প্রকৃত অর্থ বুঝে 
না, যাহার নিজের চিত্ত কলুষিত, তাহার পক্ষে ইহার ফল কুফল। চিত্তশুদ্ধি, অর্থাৎ 
জ্ঞানার্জনী, কার্ধ্যকারিণী প্রভৃতি বৃত্তিগুলির সমুচিত অনুশীলন ব্যতীত কেহই বৈষ্ণব হইতে 
পারে না। এই বৈষ্ণব ধর্ম্ম অজ্ঞান বা পাপাত্মার জন্য নহে। যাহার! রাধাকৃষ্ণকে 
ইন্দ্রিয়সুখরত মনে করে, তাঁহার! বৈষ্ণব নহে_-পৈশাচ। 

সচরাচর লোকের বিশ্বাস যে, রাসলীল! অতি অশ্লীল ও জঘন্য ব্যাপার। কালে 


লোকে রাসলীলাকে একটা জঘন্য ব্যাপারে পরিণত করিয়াছে । কিন্ত আদৌ ইহ্র ', 


ঈশ্বরোপাসনা মাত্র, অনন্ত সুন্দরের সৌন্দর্য্যের বিকাশ এবং উপাসন! মাত্র; চ্যি্রঞ্জিনী 


বৃত্তির চরম অন্ুশীলন, চিন্তরঞ্জিনী বৃত্তিগুলিকে ঈশ্বরমূখী করা মাত্র। ভারতে 
স্ত্রীগণের জ্ঞানমার্গ নিষিদ্ধ ; কেন না, বেদাদির অধ্যয়ন নিষিদ্ধ। স্ত্রীলোকের পুনুমার্মমার্গ 


কষ্টসাধ্য, কিন্ত ভক্তিতে তাহাদের বিশেষ অধিকার । ভক্তি, বলিয়|ছি-_“পরান্থরাঁক্তরীশ্বরে ৷” 
অনুরাগ নানা কারণে জন্মিতে পারে; কিন্তু সৌন্দর্য্যের মোহঘটিত যে অনুরাগ, তাহ! মনুষ্যে 
সর্ববাপেক্ষ। বলবান্‌্। অতএব অনন্ত সুন্দরের সৌন্দর্যের বিকাশ ও তাহার আরাঁধনাই 
অপরের হউক বা৷ না হউক, স্ত্রীজাতির জীবনসার্থকতাঁর মুখ্য উপায়। এই তত্বাত্মবক 
রূপকই রাসলীলা। জড় প্রকৃতির সমস্ত সৌন্দর্য্য তাহাতে বর্তমান ; শরৎকালের পূর্ণচন্দর 
শরৎপ্রবাহপরিপুর্ণা শ্যামসলিল! যমুনা, প্রস্ফুটিত কুনুমন্থুবাসিত কুঞ্জবিহঙ্গমকুজিত বৃন্দাবন- 
বনস্থলী, জড়প্রকৃতি মধ্যে অনন্ত সুন্দরের সশরীরে বিকাঁশ। তাহার সহায় বিশ্ববিমোহিনী 
বংশী। এইরূপ সর্বপ্রকার চিন্তরঞ্নের দ্বার! স্ত্রীজাতির ভক্তি উদ্রিক্ত। হইলে তাহারা 
কৃষ্ণানুরাগিণী হইয়। কৃষ্ণে তন্ময়তা প্রাপ্ত হইল; আপনাকেই কৃষ্ণ বলিয়! জানিতে লাগিল, 

কৃষ্ণে নিরুদ্ধহৃদয়! ইদমুঢুঃ পরস্পরম্‌। 

কৃষ্ণোংহমেতল্ললিতং ব্রজাম্যালোক্যতাং গতিং ॥ 

অন্ত ব্রবীতি কৃষ্ণন্ত মম গীতিনিশাম্যতাং। 

ুষ্ট কালিয় ! তিষ্ঠাত্র কষ্ণোইহমিতি চাপরা। 

বাহুমান্ফোট্য কৃষ্ণন্ত লীলা সর্বন্বমাদদে ॥ 

অন্ত ব্রবীতি ভো গোপা নিঃশঙ্কৈঃ স্থীয়তামিহ। 

অলং ৰৃষ্টিভয়েনাত্ৰ ধৃতো গোবর্ধনো ময়! ॥ ইত্যাদি 
জীবাত্মা ও পরমাম্মার যে অভেদজ্ঞান, জ্ঞানের তাহাই চিরোদ্দেশ্য। মহাজ্ঞানীও সমস্ত 
জীবন ইহার সন্ধানে ব্যয়িত করিয়াও ইহ! পাইয়া উঠেন না। কিন্তু এই জ্ঞানহীনা 
গোপকন্যাগণ কেবল জগদীশ্বরের সৌন্দর্য্যের অন্নুরাগিণী হইয়া (অর্থাৎ আমি যাহাকে 
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চিন্তরঞ্জিনী বৃত্তির অনুশীলন বলিতেছি, তাহার সর্বোচ্চ সোপানে উঠিয়া) সেই অভেদজ্ঞান 
প্রাপ্ত হইয়৷ ঈশ্বরে বিলীন হইল । রাসলীলা রূপকের ইহাই স্থূল তাৎপর্য এবং আধুনিক 
বৈষ্ণবধৰ্ম্মও সেই পথগামী। অতএব মন্ুত্যত্বে, মন্তয্যজীবনে, এবং হিন্দুধর্ম্মে, চিত্তরঞ্জিনী 
বৃত্তির কত দূর আধিপত্য বিবেচনা কর। 

শিষ্য । এক্ষণে এই চিত্বরঞ্জিনী বৃত্তিসকলের অনুশীলন সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ উপদেশ 
প্রদান করুন। f 

গুরু। জাগতিক সৌন্দর্যে চিত্তকে সংযুক্ত করাই ইহার অনুশীলনের প্রধান উপায় । 
জগৎ সৌন্দৰ্য্যময়। বহিঃপ্রকৃতিও সোন্দৰ্য্যময়, অস্তঃপ্ৰকৃতিও সৌন্দৰ্য্যময়। বহিঃপ্ৰকৃতির 
সৌন্দর্য্য সহজে চিত্তকে আকৃষ্ট করে। সেই আকর্ষণের বশবর্ত্তা হইয়! সৌন্দর্য্যগ্রাহিণী 
বৃত্তিগুলির অনুশীলনে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। বৃত্তিগুলি ক্ষুরিত হইতে থাকিলে, ক্রমে 
আন্তঃপ্রকৃতিও সৌন্দৰ্য্যান্ণুভবে সক্ষম হইলে, জগদীশ্বরের অনস্ত সৌন্দর্য্যের আভাস পাইতে 
থাকিবে। সোন্দর্য্যগ্রাহিণী বৃত্তিগুলির এই এক স্বভাব যে, তদ্বার! গ্রীতি, দয়া, ভক্তি 
প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ কার্য্যকারিণী বৃত্তিসকল স্কুরিত ও পরিপুষ্ট হইতে থাকে। তবে একটা 
বিষয়ে সতর্ক হওয়া উচিত। চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তির অনুচিত অনুশীলন ও ক্ষুত্তিতে আর 
কতকগুলি কার্য্যকারিণী_ বৃত্তি ছুবর্ধলা হইয়া পড়ে । এই জন্য সচরাচর লোকের বিশ্বাস 
যে, কবিরা কাব্য ভিন্ন অন্যান্য বিষয়ে অকর্ন্মণ্য হয়। এ কথার যাথার্থয এই পর্য্যন্ত যে 
যাহারা চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তির অনুচিত অনুশীলন করে, অন্য বৃত্তিুলির সহিত তাহাদের 
সামপ্রস্ত রক্ষা করিবার চেষ্টা পায় না, অথবা “আমি প্রতিভাশালী, আমাকে কাব্যরচনা 
ভিন্ন আর ‘কিছু করিতে নাই,” এই ভাবিয়। যাহার! ফুলিয়। বসিয়া থাকেন, তাহারাই 
অকৰ্মণ্য হইয়া পড়েন। পক্ষান্তরে যে সকল শ্রেষ্ঠ কবি, আন্মান্য বৃত্তির সমুচিত পরিচালনা 
করিয়া সামগ্রস্ত রক্ষা করেন, তাহার! অকর্মপ্য না হইয়া বরং. বিষয়কর্ম্মে বিশেষ পটুতা 
প্রকাশ করেন। ইউরোপে শেক্ষপীয়র, মিলটন, দান্তে, গেটে প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ কবিরা বিষয়- 
কর্মে অতি সুদক্ষ ছিলেন। কালিদাস না কি কাশ্মীরের রাজা হইয়াছিলেন। এখনকার 
লর্ড টেনিসন না কি ঘোরতর বিষয়ী লোক । চার্লচ ডিকেন্স প্রভৃতির কথাও জান। 

শিষ্য । কেবল নৈসগ্সিক সৌন্দর্য্যের উপর চিত্ত স্থাপনেই কি চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তি 
সকলের সমুচিত স্ফুর্তি হইবে? 

গুরু। এ বিষয়ে মনুষ্যই মন্ুয্যের উস. সহায়  চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তিকলের 
অনুশীলনের. বিশেষ সাহায্যকারী বিদ্ভাসকল, মনুত্তের দ্বারা উদ্ধৃত হইয়াছে। স্থাপত্য, 
ভাস্কর্য, চিত্রবি্যা, সঙ্গীত, নৃত্য, এ সকল সেই অনুশীলনের সহায়।  বহিঃসৌন্দর্ষ্যের 
অন্ুভবশক্তি এ সকলের দ্বারা বিশেষরূপে স্ফুরিত হয় । কিন্তু কাব্যই এ বিষয়ে মন্তুম্যের 
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প্রধান সহায় । তদ্দারাই চিত্ত বিশুদ্ধ এবং অন্তঃপ্রকৃতির সৌন্দর্যে প্রেমিক হয়। এই 
জন্য কবি, ধন্মের এক জন প্রধান সহায় । বিজ্ঞান বা ধন্মৌপদেশ, মনুষ্যত্বের জন্য যেরূপ 
প্রয়োজনীয়, কাব্যও সেইরূপ । যিনি তিনের মধ্যে একটিকে প্রাধান্য দিতে চাহেন, তিনি 
মন্ুয্যত্ব বা ধর্মের যথার্থ মর্ম্ম বুঝেন নাই। 

শিশ্য। কিন্তু কুকাব্যও আছে। রি 

গুরু। সে বিষয়ে বিশেষ সতর্ক থাকা! উচিত। যাহার! কুকাঝুপ্রণয়ন করিয়া | 
পরের চিত্ত কলুষিত করিতে চেষ্টা করে, তাহার! তক্করাদির ন্যায় মন্ুয্যজ্ঠর শক্র। এবং 
তাহাদিগকে তক্করাঁদির ন্যায় শারীরিক দণ্ডের দ্বার! দণ্ডিত করা বিধেয় | 
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গুরু । অন্ুশীলনতত্ব সমাপ্ত করিলাম । যাহ! বলিবার&াহা সব বলিয়াছি, এমন | 
নহে। সকল কথা বলিতে হইলে কথা শেষ হয় না। সকল আত্তির মীমাংসা করিয়াছি 
এমন নহে; কেন না, তাঁহা করিতে গেলেও কথার শেষ হয় || অনেক কথা অস্পষ্ট 
বা অসম্পূর্ণ আছে, এবং অনেক ভুলও যে থাকিতে পারে, তাহ/ আমার স্বীকার করিতে | 
আপত্তি নাই। আমি এমনও প্রত্যাশী করিতে পারি না ফেে্ামি যাহ! বলিয়াছি, তাহা 
সকলই বুঝিয়াছ । তবে ইহ! পুনঃ পুনঃ পর্য্যালোচনা করিলে ভবিষ্যতে বুঝিতে পারিবে, 
_ এমন ভরসা করি । উন: 2 

শিষ্য ৷ তাহা আপনাকে বলিতেছি, শ্রবণ করুন। '$৪. 

১। মন্ুত্ের কতকগুলি শক্তি আছে। আপনি তাহার তি নাস বগা | 
সেইগুলির অনুশীলন, প্রস্ষুরণ ও চরিতার্থতায় মন্ুয্যত্ব ৷ 

২। তাহাই মন্ুষ্যের ধর্ম্ম। 

৩। সেই অনুশীলনের সীমা, পরস্পরের সহিত বৃত্তিগুলির সীমপ্ীস্ত ৷ 

৪1 তাহাই সুখ। 

৫। এই সমস্ত বৃত্তির উপযুক্ত অনুশীলন হইলে ইহার! সকলই ঈশ্বরমুখী হয়। 
ঈশ্বরমুখতাই উপযুক্ত অন্নুশীলন। সেই অবস্থাই ভক্তি । 

৬। ঈশ্বর সর্ববভূতে আছেন; এই জন্য সর্ববভূতে প্রীতি, ভক্তির অন্তর্গত, এবং 
নিতান্ত প্রয়োজনীয় অংশ। সর্ব্বভৃতে গ্রীতি ব্যতীত ঈশ্বরে ভক্তি নাই, মন্ঘ্ত্ব নাই, 
ধর্ম নাই। 


৯ 
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৭। আত্মগ্রীতি, স্বজনগ্রীতি, স্বদেশগ্রীতি, পশুগ্রীতি, দয়া, এই গ্রীতির অন্তর্গত 
ইহার মধ্যে মনুষ্যের অবস্থা বিবেচনা করিয়া, স্বদেশগ্রীতিকেই সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম বলা উচিত। 

এই সকল স্থূল কথ! । 

গুরু। কই, শারীরিকী বৃত্তি, জ্ঞানার্জনী বৃত্তি, কার্য্যকারিণী, চিত্তরপ্রিনী বৃত্তি, এ 
সকলের তুমি ত নামও করিলে না? 

শিষ্য । নিশ্প্রয়োজন। অনুশীলনতত্ের স্থল মর্ল্মে এ সকল বিভাগ নাই । এক্ষণে 
বৃঝিয়াছি, আমাকে অনুশীলনতব্ বুঝাইবাঁর জন্য এ সকল নামের স্থষ্টি করিয়াছেন। 

গুরু । তবে, তুমি অনুশীলনতত্ব বুঝিয়াছ। এক্ষণে আশীর্বাদ করি, ঈশ্বরে ভক্তি 
তোমার দৃঢ় হউক সকল ধর্মের উপরে স্বদেশগ্রীতি, ইহা বিস্মৃত হইও না 
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তাহ রীমন্তগবদগীতাঁর টীকায় “ধর্ম” বুঝাইবার সময়ে বুঝাইয়াছি। গ্রন্থের সপ্পূর্ণতা রক্ষার জন্য (ঘ) চিহ্নিত 
ক্রোড়পত্রে তদংশ গীতার চীকা হইতে উদ্ধত করিলাম । 


ক্রোড়পত্র_ক 


( মল্লিখিত “ধৰ্ম্মজিজ্ঞাসা” নামক প্রবন্ধ হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত কর! গেল।) 
ধর্ম শব্দের আধুনিক ব্যবহার-জাত কয়েকটা ভিন্ন ভিন্ন অর্থ তাহার ইংরেজি 
প্রতিশবের দ্বারা আগে নির্দেশ করিতেছি, তুমি বুঝিয়৷ দেখ । প্রথম, ইংরেজ যাহাকে 
Rণli8i০০ বলে, আমর! তাহাকে ধর্ম বলি, যেমন হিন্দুধর্ম্ম, বৌদ্ধধর্ম, খৃষ্টীয় ধর্ম । 
দ্বিতীয়, ইংরেজ যাহাকে 110:8116 বলে, আমর! তাহাকেও ধর্ম্ম বলি, যথা__অমুক কার্য 
“ধৰ্ন্ম-বিরুদ্ধ” “মানবধর্মাশা স্তর” “ধর্ম্মসূত্র’ ইত্যাদি । আধুনিক বাঙ্গালায় ইহার আর 
একটি নাম প্রচলিত আছে-__নীতি। বাঙ্গালি একালে আর কিছু পারুক আর না পারুক, 
“নীতিবিরুদ্ধ” কথাটা চট্ট করিয়া বলিয়া ফেলিতে পারে। তৃতীয়, ধর্ম শব্দে Vi৷'টu০ 
বুঝায়। 1৮8৪ ধন্মাত্বা মন্ুস্তের অভ্যস্ত গুণকে বুঝায়; নীতির বশবর্ত্তা অভ্যাসের 
উহা! কল। এই অর্থে আমর! বলিয়! থাকি__অমুক ব্যক্তি ধান্সিক, অমুক ব্যক্তি অধান্মিক ৷ 
এখানে অধর্ম্মকে ইংরেজিতে 7০০ বলে। চতুর্থ, রিলিজন বা নীতির অনুমোদিত.যে 
কাৰ্য্য, তাহাকেও ধৰ্ম্ম বলে, তাহার বিপরীতকে অধৰ্ম্ম বলে। যথা-_দান পরম ধৰ্ম্ম, অহিংস! 
পরম ধর্ম, গুরুনিন্দ। পরম অধৰ্ম্ম । ইহাকে সচরাচর পাঁপপুণ্যও বলে। ইংরেজিতে এই 
অধর্শ্মের নাম “৪5”__পুণ্যের এক কথায় একটা নাম লাই__£০০৭ ০০৭” বা তন্রপ 
বাগ্বাহুল্য দ্বারা সাহেবের! অভাব মোচন করেন। পঞ্চম, ধর্ম্ম শব্দে গুণ বুঝায়, যথা 
চুম্বকের ধৰ্ম্ম লৌহাকর্ষণ। এস্থলে যাহ! অর্থান্তরে অধৰ্ম্ম, তাহাকেও ধৰ্ম্ম বলা যায়। 
যথা, “পরশিন্দা_কষুদ্রচেতাদিগের ধর্ম |” এই অর্থে মনু স্বয়ং “পাষগুধর্ম্মের? কথা 
লিখিয়াছেন, যথা 
“হিংআরা হিংজে মুদ্বুরে ধর্ধাধন্মীবৃতাবৃতে। 
যদ্ধন্ত সোংদধাৎ সর্গে তত্তগ্ত স্বয়মাবিশৎ |” 
পুনশ্চ 
“পাষণ্ডগণধৰ্ম্মাংশ্চ শাজেইশিননক্রবান্‌ মঃ।” 
আর যষ্ঠতঃ, ধর্ম শব্দ কখন আচার বা ব্যবহারার্থে প্রযুক্ত হয়। মনু এই অর্থেই 
বলেন, 
“দেশধৰ্ম্মান্‌ জাতিধৰ্ম্মান্‌ কুলধর্মাংস্চ শাশ্বতান্‌।” 
এই ছয়টি অর্থ লইয়। এদেশীয় লোক বড় গোলযোগ করিয়া থাকে এই মাত্র 
এক অর্থে ধর্ম শব্দ ব্যবহার করিয়া, পরক্ষণেই ভিন্নার্থে ব্যবহার করে; কাজেই অপসিদ্ধান্তে 
পতিত হয়। এইরূপ অনিয়ম প্রয়োগের জন্য বর্ম সম্বন্ধে কোন-তন্বের সুমীমাংস! হয় না। 


ক্রো ড় পত্রব_খ ১৪৩ 


এ গোলযোগ আজ নূতন নহে । যে সকল গ্রস্থকে আমরা হিন্দুশাস্ত্র বলিয়া নির্দেশ করি, 
তাহাতেও এই গোলযোগ বড় ভয়ানক । মন্ুসংহিতার প্রথমাধ্যায়ের শেষ ছয়টি শ্লোক 
ইহার উত্তম উদাহরণ । ধর্ম কখন রিলিজনের প্রতি, কখন নীতির প্রতি, কখনও অভ্যস্ত 
ধর্মাত্মতার প্রতি, এবং কখন পুণ্যকর্ম্মের প্রতি প্রযুক্ত হওয়াতে__নীতির প্রকৃতি রিলিজনে, 
রিলিজনের প্রকৃতি নীতিতে, অভ্যস্ত গুণের লক্ষণ কর্মে, কর্মের লক্ষণ অভ্যাসে ন্যস্ত 
হওয়াতে একট! ঘোরতর গণ্ডগোল হইয়াছে । তাহার ফল এই হইয়াছে যে, ধর্ম 
( রিলিজন )--উপধর্ম্মসঙ্কুল, নীতি_ ভ্রান্ত, অভ্যাস__কঠিন, এবং পুণ্য-_ছুঃখজনক হইয়া 
পড়িয়াছে। হিন্দুধর্মের ও হিন্দুনীতির আধুনিক অবনতি ও তৎপ্রতি আধুনিক অনাস্থার 
গুরুতর এক কারণ এই গণ্ডগোল । 


ক্রোড়পত্র _-খ 
(এ প্রবন্ধ হইতে উদ্ধত ) 


গুরু! রিলিজন কি? 
শিষ্য । সেটা জানা কথা । 
গুরু । বড় নয়__বল দেখি কি জানা আছে? 


শিষ্য । যদি বলি পারলৌকিক ব্যাপারে বিশ্বাস। 
গুরু । প্রাচীন যীহুদীরা পরলোক মানিত না। য়ীছুদীদের প্রাচীন ধর্ম কি 


ধর্ম নয়? 

শিষ্য । যদি বলি দেবদেবীতে বিশ্বীস। 

গুরু। ইসলাম, খ্ৰীষ্টীয়, য়ীহুদ, প্রভৃতি ধর্মে দেবী নাই। সে সকল ধৰ্ম্মে দেবও 
এক-_ঈশ্বর। এগুলি কি ধর্ম নয়? 

শিত্ত। ঈশ্বরে বিশ্বাসই ধর্ম ? ঠ 

গুরু । এমন অনেক পরম রমণীয় ধর্ম আছে, যাহাতে ঈশ্বর নাই । খথ্বেদ- 
সংহিতার প্রাচীনতম মন্ত্রগুলি সমালোচনা করিলে বুঝা যায় যে, তৎপ্রণয়নের সমকাঁলিক 
আর্ধাদিগের ধর্মে অনেক দেবদেবী ছিল বটে, কিন্তু ঈশ্বর নাই৷ বিশ্বকর্মা, প্রজাপতি, ব্রহ্ম 
ইত্যাদি ঈশ্বরবাচক শব্দ, খগ্েদের প্রাচীনতম মন্ত্রগলিতে নাই-যেগুলি অপেক্ষাকৃত 
আধুনিক, সেইগুলিতে আছে । প্রাচীন সাংখ্যেরাঁও অনীশ্বরবাদী ছিলেন। অথচ তাহার! 
ধৰ্ম্মহীন নহেন; কেন না, তাঁহার! কর্মফল মানিতেন, এবং মুক্তি বাঁ নিঃশ্রেয়স্‌ কামন| 


২০ 


১৪৪ ধর্মীতত্ব 


করিতেন। বৌদ্বধর্দও নিরীশ্বর। অতএব ঈশ্বরবাঁদ ধর্ম্মের লক্ষণ কি প্রকারে বলি! 
দেখ, কিছুই পরিষ্কার হয় নাই । 

শিষ্য। তবে বিদেশী তাফিকদিগের ভাষা অবলম্বন করিতে হইল-_-লোকাতীত 
চৈতন্যে বিশ্বাসই ধৰ্ম্ম । 

গুরু। অর্থাৎ Supornaturalismে, কিন্তু ইহাতে তুমি কোথায় আসিয়া পড়িলে 
দেখ। প্রেতত্ববিদ্‌ সম্প্রদায় ছাড়া, আধুনিক বৈজ্ঞানিকদিগের মতে লোকাতীত চৈতন্যের 
কোন প্রমাণ নাই। সুতরাং ধর্ম্মও নাই_ধর্ম্মেরে প্রয়োজনও নাই । রিলিজনকে ধৰ্ম্ম 
বলিতেছি মনে থাকে যেন ৷ 

শিষ্য । অথচ সে অর্থে ঘোর বৈজ্ঞানিকদিগের মধ্যেও ধর্ম আছে। যথা Religion 
of Humanity. 

গুরু। সুতরাং লোকাতীত চৈতন্যে বিশ্বাস ধর্ম নয় । 

শিশ্য। তবে আপনিই বলুন, ধর্ম কাহাকে বলিব। 

গুরু। প্রশ্নটা অতি প্রাচীন। “অথাতো ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসা” মীমাংসা দর্শনের প্রথম 
সৃত্র। এই প্রশ্নের উত্তর দানই মীমাংসা দর্শনের উদ্দেশ্য । সর্বত্র গ্রাহ্য উত্তর আজ 
পৰ্য্যন্ত পাঁওয়! যায় নাই। আমি যে ইহার সদুত্তর দিতে সক্ষম হইব, এমন সম্ভাবনা নাই। 
তবে পুর্ববপণ্ডিতদিগের মত তোমাকে শুনাইতে পারি। প্রথম মীমাংসাকারের উত্তর 
শুন। তিনি বলেন, “নোদনা লক্ষণো ধর্মঃ।” নোদনা, ক্রিয়ার প্রবর্তক বাক্য। শুধু এইটুকু 
থাকিলে বল! যাইত, কথাটা বুঝি নিতান্ত মন্দ নয়; কিন্তু যখন উহার উপর কথা উঠিল, 
“নোদনা প্রবর্তকো। বেদবিধিরূপ৯/” তখন আমার বড় সন্দেহ হইতেছে, তুমি উহাকে ধর্ম 
বলিয়া স্বীকার করিবে কি না। 

শিশ্য। কখনই না। তাহা হইলে যতগুলি পৃথক্‌ ধৰ্মগ্ৰন্থ, ততগুলি পৃথক্‌-প্রকৃতি- 
সম্পন্ন ধৰ্ম্ম মানিতে হয়। শ্রীষ্টানে বলিতে পারে, বাইবেল-বিবিই ধর্ম্ম ; মুসলমানও 
কোরাণ সম্বন্ধে এরূপ বলিবে। ধর্ম্মপন্ধতি ভিন্ন হউক, ধৰ্ম্ম বলিয়া একট! সাধারণ সামগ্রী 
প্নাই কি? i৪০৪ আছে বলিয়। ০৪১০০ বলিয়া একটা সাধারণ সামগ্রী নাইকি? 

গুরু। এই এক সম্প্রদায়ের মত। লৌগাক্ষি ভাস্কর প্রভৃতি এইরূপ কহিয়াছেন 
যে, “বেদগ্রতিপাদ্াপ্রয়োজনবদর্থো ধৰ্ম্মঃ” এই সকল কথার পরিণামফল এই দড়াইয়াছে 
যে, যাগাদিই ধৰ্ম্ম এবং সদাচারই ধৰ্ম্ম শবে বাচ্য হইয়া গিয়াছে _যথা মহাভারতে, 

শদ্ধা কর্ম তপশ্চৈৰ সত্যমক্রোধ এবচ। 


স্বেু দারেষু সন্তোষঃ শৌচং বিদ্ধানস্থয়িত| ॥ 
আত্মজ্ঞানং তিতিক্ষা চ ধৰ্ম্মঃ সাধারণো বৃপ। 


ক্রোড়পত্র_খ ১৪৫ 


কেহ বা বলেন, “দ্রব্যক্রিয়াগুণাদীনাং ধর্্ত্বং” এবং কেহ বলেন, ধৰ্ম্ম অদৃষ্টবিশেষ । 
ফলত আধ্যদিগের সাধারণ অভিপ্রায় এই যে, বেদ বা লোকাচারসম্মত কাৰ্য্যই ধর্ম্ম, 
যথা বিশ্বামিত্ৰ 
যমার্য|ঃ ক্রিয়মাণং হি শংসন্ত্যাগমবেদিনঃ। 
স ধৰ্ম্মে যংবিগহস্তি তমধর্মং প্রচক্ষতে ॥ 
কিন্তু হিন্দুশান্ত্রে যে ভিন্ন মত নাই, এমত নহে। “দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে ইতি হস্ম যদ্‌ 
ব্ৰহ্মবিদে! বদন্তি পর! চৈবাপর! চ,” ইত্যাদি শ্রুতিতে সুচিত হইয়াছে যে, বৈদিক জ্ঞান ও 
তদনুবস্তা যাগাদি নিকৃষ্ট ধর্ম, ত্রন্মজ্ঞানই পরম ধর্ম্ম। ভগবদগীতার স্থল তাৎপধ্যই কর্ম্মাত্মক 
বৈদিকাদি অনুষ্ঠানের নিকৃষ্টতা এবং গীতোক্ত ধর্মের উৎকর্ষ প্রতিপাদন। বিশেষত হিন্দু 
ধর্মের ভিতর একটি পরম রমণীয় ধর্ম পাওয়। যায়, যাহা এই মীমাংসা এবং তন্নীত হিন্দু- 
ধৰ্ম্মবাদের সাধারণত: বিরোধী । যেখানে এই ধর্ম দেখি-_অর্থাৎ কি গীতায়, কি 
মহাভারতের অন্যত্র, কি ভাঁগবতে-__সর্ধ্বত্রই দেখি, শ্রীকৃষ্ণই ইহার বক্তী। এই জন্য 
আমি হিন্দুশাস্তরে নিহিত এই উৎকৃষ্টতর ধর্মকে প্রীকৃষ-প্রচারিত মনে করি, এবং কৃষ্ণেক্ত 
ধৰ্ম্ম বলিতে ইচ্ছা করি। মহাভারতের কর্ণপরর্ব হইতে একটি বাক্য উদ্ধৃত করিয়া! উহার 
উদাহরণ দিতেছি । 

- «অনেকে শ্রুতিরে ধর্ম্মের প্রমাণ বলিয়। নির্দেশ করেন । আমি তাহাতে দোষারোপ 
করি না। কিন্তু শ্রুতিতে সমুদায় ধর্নতত্ব নির্দিষ্ট নাই। এই নিমিত্ত অনুমান দ্বারা অনেক 
স্থলে ধর্ম নির্দিষ্ট করিতে হয়। প্রাণিগণের উৎপত্তির নিমিত্তই ধর্ম নির্দেশ করা হইয়াছে। 
অহিংসাযুক্ত কাৰ্য্য করিলেই ধর্মানুষ্ঠান করা হয়। হিংশ্রকদিগের হিংসা নিবারণার্থেই 
ধর্মের সৃষ্টি হইয়াছে। উহ! প্রাণিগণকে ধারণ করে বলিয়াই ধর্শা নাম নিদ্দিষ্ট হইতেছে। 
অতএব যদ্দারা প্রাণিগণের রক্ষা হয়, তাহাই ধর্ম” ইহা! কৃষ্ণোক্তি। ইহার পরে বনপর্বব 
হইতে ধৰ্ম্মব্যাধোক্ত ধর্মব্যাখ্যা উদ্ধৃত করিতেছি। যাহা সাধারণের একান্ত হিতজনক, 
তাহাই সত্য । সত্যই শ্রেয় লাভের অদ্বিতীয় উপায়॥ সত্যপ্রভাবেই যথার্থ জ্ঞান ও 
হিতসাধন হয়” এ স্থলে ধৰ্ম্ম অর্থে ই সত্য শব্দ ব্যবহৃত ত হইতেছে। 

শিষ্য । এ দেশীয়ের! ধর্মের যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা নীতির ব্যাখ্যা বা পুণ্যের 
ব্যাখ্যা । রিলিজনের ব্যাখ্যা কই? 

গুরু । রিলিজন শব্দে যে বিষয় বুঝায়, সে বিষয়ের স্বাতন্্য আমাদের দেশের লোক 
কখন উপলব্ধি করেন নাই । যে বিষয়ের প্রজ্ঞা আমার মনে নাই, আমার পরিচিত কোন 


শব্দে কি প্রকারে তাহার নামকরণ হইতে পারে? 
ঞশিত্য ৷. কথাটা ভাল বুঝিতে পারিলাম ন1। 


১৪৬ ধন্মতত্ব 
গুরু । তবে আমার কাছে একটি ইংরেজি প্রবন্ধ আছে, তাহা হইতে একটু পড়িয়। 
শুনাই। 


“For religion, the ancient Hindu had no name, because his conception of it 
Was 80 broad as to dispense with the necessity of ৪. name. With other peoples, 
religion is only a part of life ; there are things religious, and there are things lay and 
secular. To the Hindu, his whole life was religion. To other peoples, their relations 
to God and to the spiritual world are things sharply distinguished from their relations 
to man and to the temporal world, To the Hindu, his relations to God and his 
relations to man, his spiritual life and his tomporal life are incapable of being 90 
distinguished. They form one compact and harmonious whole, to separate which 
into its component parts is to break the entire fabric. All life to him was religion, 
and religion never received a name from him, because it never had for him an 
existence apart from all that had received a name. A department of thought which 
the people in whom it had its existence had thus failed to differentiate, has necessarily 
mixed itself inextricably with every other department of thought, and this is what 
makes it so difficult at the present day, to erect it into a separate entity.” * 


শিষ্য । তবে রিলিজন কি, তদ্িষয়ে পাশ্চাত্য আঁচার্য্যদিগের মতই শুনা যাউক । 

গুরু। তাহাঁতেও বড় গোলযোগ । প্রথমত রিলিজন শব্দের যৌগিক অর্থ দেখা 
যাউক। প্রচলিত মত এই যে, ?০-1%7476 হইতে শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে, অতএব ইহার 
প্রকৃত অর্থ বন্ধন,_ইহ1 সমাজের বন্ধনী। কিন্তু বড় বড় পণ্ডিতগণের এ মত নহে। 
রোমক পণ্ডিত কিকিরো ( বা সিসিরো ) বলেন যে, ইহ! ₹০416979 হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে । 
তাহার অর্থ পুনরাহরণ, সংগ্রহ, চিন্তা, এইরূপ। মক্ষমূলর প্রভৃতি এই মতান্ুযায়ী। 
যেটাই প্রকৃত হউক, দেখা যাইতেছে যে, এ শব্দের আদি অর্থ এক্ষণে আর ব্যবহৃত নহে। 
যেমন লোকের ধর্মবুদ্ি সুপ্ত প্রাপ্ত হইয়াছে, এ শব্দের অর্থও তেমনি ক্ষুরিত ও পরিবর্তিত 
হইয়াছে। 

শিষ্য। প্রাচীন অর্থে আমাদিগের প্রয়োজন নাই, এক্ষণে ধর্ম অর্থাৎ রিলিজন 
কাহাকে বলিব, তাই বলুন। 

গুরু। কেবল একটি কথা বলিয়া রাখি। ধর্ম, শব্দের যৌগিক অর্থ অনেকটা 
1911610 শব্দের অনুরূপ। ধন্ম-ধু+মন্‌ (প্রিয়তে লোকো৷ অনেন, ধরতি লোকং বা ) 
এই জন্য আমি ধর্মকে 7911810 শব্দের প্রকৃত প্রতিশব্দ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছি। 

* লেখক-প্রণীত কোন ইংরেজী প্রবন্ধ হইতে এইটুকু উদ্ধত হইল, উহা এ পৰ্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। 
ইহার মর্মার্থ বাঙ্গালায় এখানে সন্নিবেশিত করিলে করা যাইতে পারিত, কিন্তু বাঙ্গালায় এ রকমের কথ আমার 
অনেক পাঠকে বুঝিবেন ন! । যীহাদের জন্ত লিখিতেছি, হারা না বুখিলে, লেখা ব্বণ|। অতএব এই করচিবিরুদ 
কার্ধ্যটুকু পাঠক মাৰ্জ্জন! করিবেন । যাহার! ইংরেজি জানেন না, তাঁহারা এটুকু ছাড়িয়া গেলে ক্ষতি হইনি না। 
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শিশ্যা। তা হৌক-__এক্ষণে রিলিজনের আধুনিক ব্যাখ্যা বলুন ৷ 

গুরু। আধুনিক পণ্ডিতদিগের মধ্যে জান্্মীনেরাই সব্বাগ্রগণ্য । দুর্ভাগ্যবশত আমি 
নিজে জন্মান জানি না। অতএব প্রথমত মক্ষমূলরের পুস্তক হইতে জর্ম্মানদিগের মত 
পড়িয়া শুনাইব। আদৌ কান্টের মত পর্য্যালোচন! কর । 


“According to Kant, religion is morality. When we look upon all our moral 
duties as divine Commands, that, he thinks constitutes religion. And we must not 
forget that Kant does not consider that duties are moral duties because they rest on 
a divine command (that would be according to Kant merely revealed Religion) ; on 
the contrary, he tells us that because we are directly conscious of them as duties, 
therefore we look upon them as divine commands.”  - 


তার পর ফিক্তে। ফিক্তের মতে “Religion is knowledge. It gives to & 
man &। clear insight into himself, answers the highest questions, and 
thus imparts to us a complete harmony with ourselves, and 2 thorough 
sanctification to our Mind.” লাংখ্যাদিরও প্রায় এই মত। কেবল শব্বপ্রয়োগ 
ভিন্ন প্রকার। তার পর সি্বিয়ের মেকর। তাহার মতে,_ "Religion consists in our 
consciousness of absolute dependence on something, which though it 
determines us, we cannot determine in 0Ur turn.” তাহাকে উপহাস করিয়। 
হীগেল বলেন, "Religion is or ought to be perfect freedom ; for it is 
neither more or less than the divine spirit becoming conscious of himself 
through the finite spirit—” এ মত কতকটা। বেদান্ত্ের অন্ুগামী ৷ 

শিষ্য । যাঁহারই অনুগামী হউক, এই চারিটির একটি ব্যাখ্যাও ত শ্রদ্ধেয় বলিয়া 
বোধ হইল না । আচার্য্য মক্ষমূলরের নিজের মত কি? 

গুরু। বলেন, “Religion is a subjective faculty for the appre- 
hension of the Infinite.” - 

শিষ্য । Fa০ulটy ! সর্বনাশ! বরং রিলিজন বুঝিলে বুঝ যাইবে, Faculty 
বুঝিৰ কি প্রকারে ? তাহার অস্তিত্বের প্রমাণ কি? 

গুরু । এখন জর্ম্মানদের ছাড়িয়া দিয়া দুই এক জন ইংরেজের ব্যাখ্যা আমি নিজে 
সংগ্রহ করিয়| শুনাইতেছি। টইলর সাহেব বলেন যে, যেখানে “Spiritual Beings” 
সম্বন্ধে বিশ্বাস আছে, সেইখানেই রিলিজন। এখানে “Spiritual 7301088৮ অর্থে কেবল 
ভূত প্রেত নহে_লোকাতীত চৈতন্যই অভিপ্রেত ; দেবদেবী ও ঈশ্বরও তন্তর্গত। অতএব 
তোমার বাক্যের সহিত ইহার বাক্যের এঁক্য হইল । 


১৪৮ ধর্ম্মতত্ব 


শিষ্য । সে জ্ঞান ত প্রমাণাধীন। 

গুরু। সকল প্রমাজ্ঞানই  প্রমাণাধীন, ' ভ্রমজ্ঞান প্রমাণাধীন নহে। সাহেব 
মৌন্ুকের বিবেচনায় রিলিজনটা ভ্রমজ্ঞান মাত্র। এক্ষণে জন্‌ ্টয়া্ট মিলের ব্যাখ্যা শোন | 

শিষ্য। তিনি ত নীতিমাত্রবাদী, ধর্মবিরোধী । 

গুরু। তাহার শেষাবস্থার রচনা পাঠে সেরূপ বোধ হয় না। অনেক স্থানে 
দিধাযুক্ত বটে ।__যাই হৌক, তাহার ব্যাখ্যা উচ্চশ্রেণীর ধর্মসকল সম্বন্ধে বেশ খাটে । 

তিনি বলেন, “Tho essence of Religion is the strong and earnest 
direction of the emotions and desires towards an ideal object recognised 
as of the highest excellence, and is rightfully paramount over all selfish 
Objects of desire.” 

শিষ্য । কথাটা বেশ। 

গুরু। মন্দ নহে বটে। সম্প্রতি আচার্য্য সীলীর কথা শোন। আধুনিক ধর্ম্মতত্ত- 
ব্যাখ্যাকারকদিগের মধ্যে তিনি এক জন শ্রেষ্ঠ। তাহার প্রণীত “০০০ [7০70৮ এবং 
“Natural Religion” অনেককেই মোহিত করিয়াছে । এ বিষয়ে তাহার একটি উক্তি 
বাঙ্গালি পাঠকদিগের নিকট সম্প্রতি পরিচিত হইয়াছে ।* বাক্যটি এই__:“?779 substance 
uf Religion 1s Culture.” কিন্ত তিনি এক দল লোকের মতের সমালোচনকালে 
এই উক্তির দ্বার! তাহাদিগের মত পরিস্ফুট করিয়াছেন__এটি ঠিক তাহার নিজের মত 
নহে। তাহার নিজের মত বড় সর্বব্যাপী । সে মতান্ুসারে রিলিজন “habitual and 
permanent admiration.” ব্যাখ্যাটি সবিস্তারে শুনাইতে হইল । 


09 words Religion and Worship are commonly and conveniently appropriated 
to the feelings with which we regard God. But those feelings—love, awe, admiration, 
which together make up worship—are felt in various combinations for human beings, 
8100. even for inanimate objects. It is not exclusively but only par excellence that 
religion is directed towards God. When feelings of admiration are very strong and 
at the same time serious and permanent, they express themselves in recurring 5069, 
and hence arises ritual, liturgy and whatever the multitude identifies with religion. 
But without ritual, religion may exist in its elementary state and this elementary state 
of Religion is what may be described as habitual and permanent admiration.” 


শিয়। এ ব্যাখ্যাটি অতি সুন্দর । আর আমি দেখিতেছি, মিল যে কথা 
বলিয়াছেন, তাহার সঙ্গে ইহার এঁক্য হইতেছে। এই “habitual and permanent 
admiration” যে মানসিক ভাব, তাঁহারই ফল, “strong and earnest direction of 


* দেবী চৌধুরাণীতে । 
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the emotions and desires towards an ২, object recognised as of the 
highest excellence.” 

গুরু । এ ভাব, ধর্মের একটি অঙ্গমাত্র 

যাহা হউক, তোমাকে আর পণ্ডিতের পাণ্ডিত্যে বিরক্ত না করিয়া, অগুস্ত কোম্তের 
ধর্ব্যাখ্যা শুনাইয়া, নিরস্ত হইব । এটিতে বিশেষ মনোযোগ প্রয়োজন ; কেন না, কোম্ৎ 
নিজে একটি অভিনব ধর্মের স্থষ্টিকর্তা, এবং তাহার এই ব্যাখ্যার উপর ভিত্তি স্থাপন করিয়াই 
তিনি সেই ধর্ম স্থষ্টি করিয়াছেন । তিনি বলেন, “Religion, in itself expresses 
the state, of perfect unity which is the distinctive mark of man's 
existence both as an individual and in society, when ell the constituent 
parts of his nature, moral and physical, are made habitually to converge 
towards one common purpose.” অর্থাৎ “Religion consists in regulating 
one’s individual nature, and forms the rallying-point for all the separate 
individuals,” 

যতগুলি ব্যাখ্যা তোমাকে শুনাইলাম, সকলের মধ্যে এইটি উৎকৃষ্ট বলিয়৷ বোধ 
হয়। আর যদি এই ব্যাখ্যা প্রকৃত হয়, তবে হিন্দুধর্ম সকল ধর্মের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। 

শিষ্য । আগে ধৰ্ম্ম কি বুঝি, তার পর পারি যদি, তবে ন! হয় হিন্দুধর্ম বুঝিব। 
এই সকল পণ্ডিতগণকৃত ধৰ্ম্মব্যাখ্য! শুনিয়া আমার সাত কাণার হাতী দেখা মনে পড়িল । 

গুরু। কথা সত্য। এমন সনুয্য কে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, যে ধর্ম্মের পূর্ণ প্রকৃতি 
ধ্যানে পাইয়াছে ? যেমন সমগ্র বিশ্বসংসার কোন মনুষ্য চক্ষে দেখিতে পায় না, তেমনই 
সমগ্র ধর্ম্ম, কোন মন্ুত্য ধ্যানে পায়না । অন্যের কথা দুরে থাক, শাক্যসিংহ, যীশ্ুখ্রীষ্ট, 
মহম্মদ, কি চৈতন্য,__তাহারাও ধর্মের সমগ্র প্রকৃতি অবগত হইতে পারিয়াছিলেন, এমত 
স্বীকার করিতে পারি না। অন্যের অপেক্ষা বেশি দেখুন, তথাপি সবটা দেখিতে পান 
নাই ।- যদি কেহ মনুয্যদেহ ধারণ করিয়া ধর্মের সম্পূর্ণ অবয়ব হৃদয়ে ধ্যান, এবং 
মনুষ্যলোকে প্রচারিত করিতে পারিয়। থাকেন, তবে সে শ্রীমন্তগবদগীতাকার।  ভগব্দগীতার 
উক্তি, ঈশ্বরাবতার ্রীকৃষ্ণের উক্তি কি কোন মন্ুযযপ্রণীত, তাহা জানি না। কিন্তু যদি 
কোথাও ধর্মের সম্পূর্ণ প্রকৃতি ব্যক্ত ও পরিক্ষুট হইয| থাকে, তবে সে শ্রীমন্তগবদগীতায় । 
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(অষ্টম অধ্যায় দেখ) 


Tf, as the sequence of a malady contracted in pursuit of illegitimate gratification, 
an attack of iritis injures vision, the mischief is to be counted among those entailed by 
immoral conduct ; but if, regardless of protesting sensations, the eyes are used in study 
t00 soon after ophthalmia, and there follows blindness for years or for 1100, entailing 
not only personal unhappiness but a burden on others, moralists are silent. The 
broken leg which a 07001597019 accident causes, counts among those miseries brought 
on self and family by intemperance, which form the ground for reprobating it; but if 
anxiety to fulfil dnties prompts the continued use of a sprained knee in spite of the 
pain, and brings on a.chronic lameness involving lack of exercise, consequent ill-health, 
inefficiency, anxiety, and unhappiness, it is supposed that ethics has no verdict to give 
in the matter. A student who is plucked because he has spent in amusement the time 
and money that should have gone in study, is blamed for thus making parents unhappy 
and preparing for himself a miserable future ; but another who, thiuking exclusively of 
claims on him, reads night after night with hot or aching head, and, breaking down, 
cannot take his degree, but returns home shattered in health and unable to support 
himself, is named with pity only, as not subject to any moral judgment ; or rather, 
the moral judgment passed is wholly favourable. 

Thus recognizing the evils caused by some kinds of conduct only, men at large, 
and moralists as exponents of their beliefs, ignore the suffering and death daily caused 
around them by disregard of that guidance which has established itself in the course of 
evolution. Led by the tacit assumption, common to Pagan stoics and Christian ascetics, 
that we are ৪০ diabolically organized that pleasures are injurious and pains beneficial, 
people on all sides yield examples of lives blasted by persisting in actions against which 
their Sensations rebel. Here is one who, drenched to the skin and sitting in ৪ cold 
Wind, pooh-poohs his shiverings and gets rheumatic fever with subsequent heart- 
disease, which makes worthless the short life remaining to him. Here is another who, 
disregarding painful feelings, works too soon after a debilitating illness, and establishes 
disordered health that lasts for the rest of his days, and makes him useless to himself 
and others. Now the account is of a youth who, persisting in gymnastic feats spite of 
scarcely bearable straining, bursts 2 blood-vessel, and, long laid on the shelf, 19 
permanently damaged ; while now it is of 8 man in middie life who, pushing muscular 
effort to painful excess suddenly brings on hernia. In this family is a case of aphasis, 
spreading paralysis, and death, caused by eating too little and doing too much ; in that, 
Softening of the brain has beer’ brought on by ceaseless mental efforts against which the 
feelings hourly protested ; and in others, less serious brain-affections' have been 
contracted by overstudy continued regardless of discomfort and the craving for fresh 
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air and exercise.* Even without accumulating special examples, the truth is forced 
on us by the visible traits of classes. The careworn man of business 600 long at his 
office, the cadaverous barrister pouring half the night over his briefs, the feeble factory 
hands and unhealthy seamstresses passing long hours in bad air, the anemic, flat- 
chested school girls, bending over many lessons and forbidden boisterous play, no less 
than Sheffield grinders who die of suffocating dust, and peasants crippled with 
rheumatism due to exposure, show us the widespread miseries caused by persevering in 
actions repugnant to the sensations and neglecting actions which the sonsations prompt. 
Nay the evidence is still more extensive and conspicuous. What are the puny 
malformed children, seen in poverty-stricken districts, but children whose appetites 
for food and desires for warmth have not been adequately satisfied? What are 
populations stunted in growth and prematurely aged, such as parts of France show us, 
but populations injured by work in excess and food in defect .: the one implying positive 
pain the other negative pain ? What is the implication of that greater mortality which 
occurs among people who are weakened by privations, unless it is that bodily miseries 
conduce to fatal illnesses? Or once more, what must we infer from the frightful 
amouut of disease and death suffered by armies in the field, fed on scanty and bad 
provisions, lying on damp ground, exposed to extremes of heat and cold, inadequately 
sheltered from rain, and subject to exhausting efforts ; unless it be the terrible 
mischiefs caused by continuously subjecting the body to treatment which. the feelings 
protest against ? 

It matters not to the argument whether the actions entailing such effects are 
voluntary or involuntary. [৮ matters not from the biological point of view, whether 
the motives prompting them are high or low. The vital functions accept no apologies 
on the ground 008৮0821006 of them was unavoidable, or that the reason for neglect was 
noble. The direct and indirect sufferings caused by nonconformity to the laws of life, 
are the sama whatever induces the nonconformity ; and cannot be omitted in any 
rational estimate of conduct. If the purpose of ethical inquiry is to establish rules of 
right living ; and if the rules of right living are those of which the total results, 
individual ‘and general, direct and indirect, are most conducive to human happiness ; 
then it is absurd to-ignore the immediate results and recognize only the remote results. 


— Herbert Spencer : Data of Eihics, pp, 98-95. 


৮ম 


* I can count up more than a dozen such cases among those personally well known to me, 


২১ 


ক্রোড়পত্র 
(অনুশীলনতত্ত্ের সঙ্গে জাতিভেদ ও শ্রমজীবনের সন্বন্ধ। ) 


“বৃত্তির সঞ্চালন দ্বারা আমরা কি করি? হয় কিছু কর্ন করি, না হয় কিছু জানি । 
কৰ্ম্ম ও জ্ঞান ভিন্ন মনুষ্যের জীবনে ফল আঁর কিছু নাই ৯ 

অতএব জ্ঞান ও কন্ম মানুষের স্বধর্ম্ম। সকল বৃত্বিগুলি সকলেই যদি বিহিতরূপে 
অনুশীলিত করিত, তবে জ্ঞান ও কর্ম উভয়ই সকল মন্ুত্যেরই ন্বধন্না হইত । কিন্তু মনুষ্য- 
সমাজের অপরিণতাবস্থায় তাহা সাধারণতঃ ঘটিয়া উঠে ন? কেহ কেবল জ্ঞানকেই 
প্রধানত; স্বধর্মস্থানীয় করেন, কেহ কর্মকে এরূপ প্রধানতঃ স্বধৰ্ম্ম বলিয়! গ্রহণ করেন । 

জ্ঞানের চরমোদেশ্ঠ ব্রহ্ম ; সমস্ত জগৎ ত্রন্মে আছে । এজন্য জ্ঞানার্জন ধাহাদিগের 
স্বধৰ্ম্ম, তাহাদিগকে ত্রান্মণ বল! যায়। ব্রাহ্মণ শব্দ ব্রা্মণ শব্দ হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে । 

কৰ্ম্মকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে । কিন্তু তাহা বুঝিতে গেলে কর্মের 
বিষয়ট। ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে। জগতে অন্তধিষয় আছে ও বহির্ধিষয় আছে। 
অন্তবিষয় কর্মের বিষয়ীভূত হইতে পারে না; বহির্বিঝয়ই : কর্মের বিষয় । সেই 
বহিধিষয়ের মধ্যে কতকগুলিই হৌক, অথবা সবই হৌক, মন্ুষ্যের ভোগ্য। মন্ুয্যের 
কর্ণা মনুত্যের ভোগ্য বিষয়কেই আশ্রয় করে। সেই আশ্রয় ত্রিবিধ, যথা,_-(১). উৎপাদন, 
(২) সংযোজন বা' সংগ্রহ, (৩) রক্ষা । যাহারা উৎপাদন করে, তাহারা কৃষিধন্মী ; 
(২) যাহীরা সংযোজন বা সংগ্রহ করে, তাঁহার! শিল্প বা বাণিজ্যধন্ম্মী ; (৩) এবং 
“যাহারা রক্ষা করে, তাহার! যুদ্ধকম্মী । ইহাদিগের নামান্তর ব্যুৎক্রমে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শু, 
এ কথা পাঠিক স্বীকার করিতে পারেন কি? 

স্বীকার করিবার প্রতি একটা আপত্তি আছে।  হিন্দুদিগের ধর্ম্মশাস্তানুসারে এবং 
এই গীতার ব্যবস্থানুসারে কৃষি শুদ্রের ধর্ম নহে; বাণিজ্য এবং কৃষি, উভয়েই বৈশ্ঠের ধর্ম । 
অন্য তিন বর্ণের পরিচর্য্যাই শূদ্রের ধর্ম্ম। এখনকার দিনে দেখিতে পাই, কৃষি প্রধানতঃ 
শূদ্রেরই ধর্ম্ম। কিন্তু অন্য তিন বর্ণের পরিচর্য্যাও এখনকার দিনে প্রধানতঃ শৃত্রেরই ধৰ্ম্ম । 


* কোম্‌ং প্রভৃতি পাশ্চাত্য দার্শনিকগণ তিন ভাগে চিত্তপরিণতিকে বিভক্ত করে, "Thought, Feeling, 
4১000” ইহা ন্যায্য । কিন্তু ॥৪6]i০৪ অবশেষে T॥h০৷৪৷6 কিম্বা A০i০৷ প্রাপ্ত হয়। এই জন্য পরিণামের 
ফল জ্ঞান ও কর্ম, এই দ্বিবিধ বলাও স্ভাষ্য । . 

+ আমি উনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপকেও সমাজের অপরিণতাবস্থা বলিতেছি। 
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যখন জ্ঞানধন্দ, যুদ্ধধন্মী, বাণিজাধন্মী বা কৃষিধন্মরি কর্মের এত বাহুল্য হয় যে, তদ্ধন্মিগণ 
আপনাদ্িগের দৈহিকাদি প্রয়োজনীয় সকল কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া উঠিতে পারে না, তখন 
কতকগুলি লোক তাহাদিগের পরিচর্ধ্যায় নিযুক্ত হয়। অতএব (১) জ্ঞানার্জন বা 
লোকশিক্ষা, (২) যুদ্ধ বা সমাজরক্ষা, (৩) শিল্প বা বাণিজ্য, (৪ ) উৎপাদন বা! কৃষি, 
(৫) পরিচর্য্যা, এই পঞ্চবিধ কর্ম ।৮ 

ভগবদগীতার টাকায় যাহা লিখিয়াছি, তাহা হইতে এই কয়টি কথা উদ্ধৃত করিলাম । 
এক্ষণে স্মরণ রাখ! কর্তব্য যে, সর্ব্ববিধ কর্ধানুষ্ঠান জন্য অনুশীলন প্রয়োজনীয়। তবে কথা 
এই যে, যাহার যে স্বধর্ম্ম, অনুশীলন তদনুবত্ী না হইলে সে স্বধন্মের সুপালন হইবে না। 
অনুশীলন স্বধর্মানুবন্তী হওয়ার অর্থ এই যে, স্বধর্ম্মের প্রয়োজন অনুসারে বৃত্তিবিশেষের 
বিশেষ অনুশীলন চাই । 

সামগ্রস্ত রক্ষা করিয়া বৃত্তিবিশেষের বিশেষ অনুশীলন কি প্রকারে হইতে পারে, তাহ 
শিক্ষাতত্বের অন্তর্গত। সুতরাং এ গ্রন্থে সে বিশেষ অনুশীলনের কথা লেখা গেল না। 
আমি এই গ্রন্থে সাধারণ অনুশীলনের কথাই বলিয়াছি ; কেন না, তাহাই ধর্মমতত্বের অন্তৰ্গত ; 
বিশেষ অনুশীলনের কথা বলি নাই; কেন না, তাহা শিক্ষাতত্ব। উভয়ে কোন বিরোধ নাই 
ও হইতে পারে না, ইহাই আমার এখানে বলিবার প্রয়োজন । 


দ্বিতীয় সংস্করণের পাঠভেদ 


পু. ৩, পংক্তি ২২ «ইহজন্মের” স্থলে দ্বিতীয় সংস্করণে “এ জন্মেরই” আছে । 
পু. 8, পংক্তি ২৫, “শরীর রক্ষা ও” স্থলে “শারীরিক ও মানসিক” আছে। 
পৃ. ৫, পংক্তি ১, “ইহজন্মরুত” স্থলে “এই জন্মকৃত” আছে। 
২, “অবশ্য ।” কথাটির পর একটি %-চিহ এবং পাদটীকায় আছে__ 

* মাচুষের যে সকল সুখ দুঃখ আছে, মানুষের স্বৃত গল সে 

কথা স্থানান্তরে বলিব । 
পৃ. ৫, পংক্তি ১৬, “দ্বিজবর্ণের” স্থলে “দ্বিজাতির” আছে। 
পৃ. ৬, পংক্তি ১৯, “তুমি স্বীকার করিবে ।” কথাগুলির পর একটি *-চিহ্ন এবং 
পাঁদটাকায় আছে_ 

* সত্য বটে যে স্ুখদুঃখের বান্ অস্তিত্ব না থাকিলেও ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে উভয়ই বাহ 
অস্তিত্বযুক্ত কারণের অধীন। তাহ! হইলেও স্থখদুঃখরূপ মানসিক অবস্থা যে অম্ুশীলনের অধীন এ কথা 
অপ্ৰমাণ হইতেছে না। 

পৃ. ১০) পংক্তি ৬, “এককালীন” স্থলে “সম্পূর্ণ” আছে | 
পৃ. ১০, পংক্তি ১১-১২ “তজ্জনিত স্ত্তি ও পরিণতি ৷” স্থলে আছে 
তজ্জনিত স্যুত্তি, অবস্থার উপযোগী প্রয়োজনসিদ্ধি ও পরিণতি । t 
পৃ. ১০, পংক্তি ১৩, “পরস্পর সামগ্রস্ত” স্থলে “পরস্পর অবস্থোপযোগী সামঞ্জস্ত” । 
পৃ. ১০, পংক্তি ১৪, “তাদৃশ অবস্থায়” কথা দুইটির পর “কার্য্য সাধন দ্বারা” আছে। 
পৃ. ১০, পংক্তি ২২, “সে কখনও ধান্মিক নহে।” কথাগুলির পর একটি *-চিহ্ন 
এবং পদটাকায় আছে_ 

* পূর্বপুরুষকৃত কর্মের ফলাফল বাদ দিয়| এ কথা বলিতে হয় ; দেশকালপাত্রভেদ বাদ দিয়াও এ 

কথা বলিতে হয়। সে সকল কথার মীমাংসা দ্বারা ধর্ম্মতত্ব জটিল করিবার এক্ষণে প্রয়োজন নাই। 
পৃ. ১২, পংক্তি ৬-১৮, এই কয় পংক্তির স্থলে আছে-_ 

গুরু। যাহা থাকিলে মাস্ুষ মাঙ্ুষ, না থাকিলে মাস মানুষ নয়, তাহাই মাগুষের ধর্ম্ম। 

শিষ্য। তাহার নাম কি? 

গুরু। মন্য্ত্ব। 


১৫৬ ধর্মতত্ব 


পু. ১২, পংক্তি ২০-২১, “গুরু । মনুষ্যত্ব বুঝিলে***বুঝিবার আগে বৃক্ষত্ব বুঝ ৷” 
কথা কয়টি স্থানে আছে__ ৃ 

শিষ্য । কাল. আপনি আজ্ঞা করিয়াছিলেন যে যাহা থাকিলে মাচুব মানুষ হয়, ন! থাকিলে মান্ুষ 
মানব নয়, তাহাই মাছ্ষের ধর্ম । এ একটা কথার মার পেঁচ বলিয়! বোধ হইতেছে । কেন না মামু 
জন্মিলেই মানুষ, মরিলেই আর মানুষ নয়__ভক্মরাশি ধূলারাশি মাত্র। অতএব আমি বলিব যে জীবন 
থাকিলেই মানুষ মাছুষ, নহিলে মানুষ মানুষ নয়। বোধ হয় তাহা আপনার উদ্দেশ্ত নহে । 

গুরু। ছুপ্ধপোষা শিশুরও জীবন আছে, সে কি মানুষ ? 

শিষ্/। নয় কেন? কেবল বয়স কম। ছোট মাঙ্গুব। 

গুরু | মাগ্ষে যা পারে, সে সব পারে? 

শিষ্য। কোন মন্থয্ই কি তা পারে? ওঁ ভারীর কাধে যে জলের ভার তাহ! মনুষ্য বহিতেছে। 
উত্তলিজ. বা লিউখেলের রণজয় মঙ্ুষ্যে করিয়াছিল। লিয়র বৰ! কুমীরসম্তব মন্ুষ্বে প্রণীত করিয়াছে । 
আপনি মন্থয্া-_-আঁপনি কি এ সকল পারেন ? অথবা অন্ত কোন মঙ্ভুম্যের নাম করিতে পারেন যে এই 
সকল কাৰ্য্যগুলিই পারে? 

গুরু। আমি পারি না। আমি এমন কোন মানুষের নাম করিতে পাঁরিতেছি না যে পারে। 
তবে এ কথ! আমি বলিতে প্রস্তুত নহি যে কোন মনুষ্য কখন জন্মিবে না যে এক। এসকল কাজ পারিবে 
নাঃ অথবা এমন কোন মচ্থুয্য কখন জন্মে নাই যে মঙ্ণুষ্যে সাধ্য সমস্ত কাজ একা পাঁরিত না। 

শিষ্য। পারিত যদি_-ত পারে নাই কেন? 

গুরু। আপনার ক্ষমতার অন্গশীলনের অভাবে। 

শিষ্য। ইহাতেও কিছুই বুঝিলাম না, কি থাকিলে মানুষ মাহৰ হয়। আপনার শক্তির 
অগ্শীলনে ? বর্ধর, যাহার কোন শক্তিই অস্থুশীলিত হয় নাই, তাহাকে কি মানুষ বলিবেন না? 

গুরু। এমন কোন বর্বর পাইবে না যাহার কোন শক্তি অন্থশীলিত হয় নাই। প্রস্তরযুগের 
মাম্ুঘদিগেরও কতকগুলি শক্তি অুশীলিত হইয়াছিল, নহিলে তাঁহারা পাথরের অস্ত্র গড়িতে পারিত না। 
তবে কথাটা এই যে তাহাদের মনুষ্য বলিব কি না? সে কথায় উত্তর দিবার আগে বৃক্ষ কি বুঝাই। 
মনথুয্যত্ব বুবিবার আগে বুক্ষত্ব কি বুঝ । 


পৃ. ১৩, পংক্তি ৩, “মনুয্যের সকল বৃত্তিগুলি” কথা কয়টির পর “অন্ুশীলিত হইয়া” 
কথা দুইটি আছে__ 
পৃ. ১৩, পংক্তি ৬ “চিপেবার সে মনুষ্যত্ব নাই ।” কথাগুলির পর আছে 
শিষ্য! বংশ বা বীজ কি তাহার একটা প্রধান কারণ নহে? 
গুরু। সে কথা এখন থাক্‌ যাহ অমিশ্র তাহা বুঝ। তার পর যাহা বিশিশ্র তাহা বুঝিও। 
পৃ. ১৪, পংক্তি ১৩, “যে শিশু দেখিতেছে,” কথা! কয়টির পরিবর্তে আছে__ 
যে শিশুর কথা বলিলে 


পাঁঠভেদ ১৫৭ 


পৃ. ১৪, পংক্তি ১৯, “কখন হয় নাই” কথ! কয়টির স্থলে ছিল 
হইয়াছে এমন কথা আমর! জানি না, 


পৃ. ১৭, পংক্তি ২, “লেখকদিগের” কথাটির স্থলে ছিল 
ইতিহাস পুরাণাঁদির রচয়িতৃগণের 
পৃ. ১৮, পংক্তি ৪, “ঈিশ্বরানুকৃত” কথাটি নাই। 
১৬-৭, প্ধন্ম্েতিহাসের প্রকৃত আ'দর্শ-..প্রক্ষিপ্তাংশ বাদে সারভাগ ৷” 
এই অংশ নাই। | 
পৃ. ১৮ পংক্তি ২২, “খীষ্টিয়ানের আদর্শ; শাক্যসিংহ বৌদ্ধের আদর্শ” কথ! কয়টির 


স্থলে আছে-- 
থিষ্টিয়ানের আদর্শ এককালে ছিলেন, শাক্যসিংহ বৌদ্ধের আদর্ণ ছিলেন। 


পৃ. ২৬, পংক্তি ১২, “কেন, আমি বুঝিতে পারি না।” স্থলে আছে__ 
না করিলেও চলে। 
পৃ. ২৮, পংক্তি ৮, প্রথম “কোন” কথাটি নাই। 


পৃ. ৩২, পংক্তি ১১, “সকলেই কামনা করে।” কথা| কয়টির পর একটি *-চিহ্ন এবং 
পাদটীকায় আছে__ 
* ক্ষিপ্ৰং হি মানুষে লোকে সিদ্ধির্ভবতি কর্ম্মজা। গীতা, ৪১২ 
পৃ. ৩৭, পংক্তি ৮, «এমন সম্ভব!” কথ! দুইটির পর একটি. *-চিহ্ন এবং 
পাদটাকায় আছে__ 
* প্রাচীন বয়সে যে কাহারও কাহারও অন্ুশীলিত বৃত্তিরও দুর্বলতা! দেখা! যায়, প্রায় তাহার তাহা 
শারীরিক ছুরবস্থপ্রযুক্ত। শারীরিক বৃত্তির উপযুক্ত অনুশীলন হয় নাই। নইলে সকলের হয় না কেন? 
পৃ..৪১, পংক্তি ১৭, «ইতি গজঃ” কথা৷ দুইটির পর একটি ক্চিহ্ন, এবং পাদটাকায় 
আছে__ 
* “অশ্বথামা হত ইতি গজঃ” এমন কথাটা মহাভারতে নাই। “হতঃ কুপ্তরঃ” এই কথাটা আছে। 
পৃ. ৪২, পংক্তি ২২, “উভয়ের রক্ষার কথা ।” কথা কয়টির পর আছে__ 
এবং ধর্থোরতির পথ মুক্ত রাখিবারও কথা ।_ তাহা বুঝাইতেছি। 
পৃ. ৪২, পংক্তি ২৮, “উৎগীড়ন” কথাটির স্থলে “উদাহরণ” আছে। 
পৃ. ৪৭, পংক্তি ২২, “অনুশীলনে সুখ,” কথা দুইটির মধ্যে “যে” কথাটি আছে। 


১৫৮ ধর্ম্মতত্ব 
পৃ. ৫০, পংক্তি ১৪, «শাঁসনকর্তারূপ”* কথাটির স্থলে “শীসনকর্তৃরূপপ্ |. 
পৃ. ৫২, পংক্তি ১৯, ২০, “তিনটি” কথাটি ছুই স্থলেই “দুইটি” আছে । 
১৯, “ভক্তি গ্রীতি দয়া” স্থলে “ভক্তি ও গ্রীতি”। 
২০, “দয়া” কথাটি নাই। 
২১, «এবং আর্তে...দয়। হইল।” কথাগুলির স্থলে “না কি?” 
পৃ. ৫২, পংক্তি ২৩, “তিনটিকে” স্থলে “দুটিকে” । 
২৫, “তাই বাঙ্গালার বৈষ্ণবেরা,” হইতে পর-পৃষ্ঠার ১২ পংক্তির 
“পারা যায়।” অংশটুকু নাই। | 
পু. ৫৬, পংক্তি ৪, “পরের জন্য নহে,” কথা তিনটি নাই । : :% 
১৯, “অনন্তজ্ঞানী” কথাটি “হিন্দুধৰ্মশ্মের” কথাটির পর আছে । 
পৃ, ৫৮, পংক্তি ২, “ত্ৰাহ্মণের মত” কথা ছুইটি নাই । 
৩-৬,.এই পংক্তি কয়টি নাই । 
পূ. ৫৯, পংক্তি ১১, “একটা! সৰ্ব্বনিকৃষ্ট” কথা দুইটির স্থলে “নিকৃষ্ট” আছে। 
পংক্তি ১২, “ভয়ের মত” কথা দুইটির পূর্বে “ভক্তিশূহ্য” কথাটি আছে। 
ংক্তি ১৩, “কিন্তু কদাচ” কথ দুইটি পর “অকারণ” কথাটি আছে। 
পু. ৬৬, পংক্তি ১৩, “এই ছিদ্রেই'*“ভক্তিবাদী বলিলেন,” স্থলে আছে-_ 
যে না পারে, তাহার জগ্য ভক্তিমার্গ । ভক্তিৰাদী বলেন, 
পৃ. ৭৩, পংক্তি ১৯, এই পংক্তির শেষে “২ । ৪৮1৮ আছে। 
পৃ. ৭৬, পংক্তি ২৭, “জানিবে” স্থলে “জানিব” । 
পৃ. ৮৬, পংক্তি ১৮, “এবং যিনি---প্রাপ্ত হন না,” কথা কয়টি নাই । 
পৃ. ১০৩, পংক্তি ১০-১, “জীবন্ুুক্তিই সুখ ।...তত সুখ নাই ।” এই অংশ নাই। 
পু. ১১২, পংক্তি ৬, শেষ কথা “নই” স্থলে “নাই” ৷ L 
পৃ. ১২২, পংক্তি ৬-৯ “অভ্যাস ও অনুশীলনে-..সর্ববন্র কর্তব্য।৮  অংশটুকুর 
পরিবর্তে আছে_ 
অভ্যাসজনিত বিকৃতির দৃষ্টান্তের অভাব নাই। এসকল বিচার না করিয়া উপহাস করিয়া উড়াইয়া দিলেই 
ভাল হয়। 
পৃ. ১৩৩, পংক্তি ১৫, “শরীরকে” স্থলে “শরীরে” । 
১৬, “অশ্বসঞ্চালন” স্থলে “অশ্বচালন” আছে। 


বঙ্কিম-শতবাধিক. সংস্করণ 


গ্রামভগবদীতা 


[ ১৯০২ শ্রষ্টাব্ের নবেম্বর মাসে মুদ্রিত সংস্করণ হইতে ] 


শরিমতৃগবদদীত| 


বন্ধিমচন্ত্র চট্োগাধ্যায 


সম্পাদক ঃ 
শ্রীবজেন্দ্নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
শ্রীসজ্জনাকান্ত দাস 


বঙ্গীয়-সাহিতা-পন্সিষত 
২৪৩১) আপার জারকুলার রোড 
কলিকাতা-৬ 


প্রকাশক 
আসনৎকুমার গুপ্ত : 
' বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ 


প্রথম সংস্করণ ... ফাস্তুন, ১৩৪৭ 
দ্বিতীয় মুদ্রণ ..... ভাব, ১৩৫৭ 


মূল্য আড়াই টাকা 


মুদ্রাকর-_এীসজনীকাস্ত দাস 
শমিরধ্ন প্রেস, ৫৫ ইল বিশ্বাস রোড, বেলগাছিয়া, কলিকাতা-? 
৭২--১০1৯।১৯৫০ 


ভূমিকা 
[ সম্পাদকীয় ] 


জামাতা রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়-সম্পাঁদিত প্রচারে? ১২৯৩ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ (২য় 
বৎসর, প্রথম সংখ্যা ) হইতে বঙ্ষিমচন্দ্র ভগব্দগীতার ব্যাখ্যান আরম্ভ করেন। এ বৎসরের 
শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্থিন-কান্তিক ও অগ্রহায়ণ-পৌষ সংখ্যায় দ্বিতীয় অধ্যায়ের যোল শ্লোক 
পর্যন্ত টীকা-সমেত প্রকাশিত হইয়া ‘প্রচারে’ গীতা-প্রকাশ বন্ধ হইয়া যায়। ১২৯৫ সালের 
বৈশাখ হইতে পুনরায় দ্বিতীয় অধ্যায়ের সতেরো শ্লোক হইতে ব্যাখ্যা সুরু হয়; বৈশাখ, 
জ্যৈষ্ঠ আফা, শ্রাবণ, ভাদ্র-আশ্বিন, কান্তিক-অগ্রহায়ণ, পৌষ-মাঘ ও ফাল্গন-চৈত্র সংখ্যায় 
দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত হয়। 'প্রচার'ও এ সংখ্যা হইতে বন্ধ হইয়া যায়। পরে অন্য 
কোনও সাময়িক-পত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের গীতা-ব্যাখ্য| প্রকাশিত হয় নাই। 

বস্কিমচন্দ্ের মৃত্যুর পরে ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে রাখালবাঁবুর পুত্র দিব্যেন্দুসুন্দর বঙ্কিম- 
চন্দ্রের টীকা-সম্বলিত 'ভ্রীমন্তগবদগীতা” প্রকাশ করেন। তিনি “সংগ্রহকারের নিবেদনে” 
লিখিয়াছেন £_ 

3 প্রচারে যেটুকু বাহির হইয়াছিল এবং হত্তলিপিতে যেটুকু পাওয়া গেল, তাহা এই পুস্তকে 
সংগৃহীত হইল ।..'তিনি [ বঙ্কিমচন্দ্ৰ ] যেটুকু লিখিয়া গিয়াছিলেন, কেবল সেইটুকু মুদ্রিত করিলেই 
চলিত । কিন্তু গীতার হ্যায় একখানি ধর্মগ্রন্থ হিনুমাত্রেই স্বীয় গৃহে সম্পূর্ণ রক্ষা করিতে ইচ্ছা করেন 
এবং রাখার প্রয়োজনও আছে। এজন্ত অবশিষ্ট মূলও স্বগীয় কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয়ের কৃত অঙ্ুবাদ 
সহ ইহাতে নিবেশিত হুইল ।--- 

দেখা যাইতেছে, বন্ধিমচন্দ্র চতুর্থ অধ্যায়ের ১৯ শ্লোক পর্য্যন্ত ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন । 
আমরা বর্তমান সংস্করণে সেইটুকু মাত্র পুনমুর্দ্রিত করিলাম । 

‘প্রচার’ হইতে পুস্তকাকারে পুনমুর্্রণকালে স্থানে স্থানে কথা পড়িয়৷ গিয়াছে। 
অন্যান্য কয়েকটি ভুল, যাহা আমাদের নজরে পড়িয়াছে, তাহাও সংশোধন করা হইয়াছে। 


ভূমিক! 


ভগবান্‌ শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি প্রণীত গীতার ভাষ্য ও টীকা থাকিতে গীতার অন্য ব্যাখ্যা 
অনাবশ্যক । তবে এ সকল ভাষ্য ও টীকা সংস্কৃত ভাষায় প্রণীত। এখনকার দিনে এমন 
অনেক পাঠক আছেন যে, সংস্কৃত বুঝেন না, অথচ গীতা পাঠে বিশেষ ইচ্ছুক । কিন্তু গীতা 
এমনই ছুরহ গ্রন্থ যে, টীকার সাহায্য ব্যতীত অনেকেরই বোধগম্য হয় না। এই জন্য 
গীতার একখানি বাঙ্গালা টীকা প্রয়োজনীয় ৷ 

বাঙ্গালা টীকা ছুই প্রকার হইতে পারে । এক, শঙ্করাদি-প্রণীত প্রাচীন ভাষ্যের ও 
টাকার বাঙ্গালা অনুবাদ দেওয়া যাইতে পারে। দ্বিতীয়, নূতন বাঙ্গালা টীকা প্রণয়ন করা 
যাইতে পারে। কেহ কেহ প্রথমোক্ত প্রথা অবলম্বন করিয়াছেন । বাবু হিতলাল মিশ্র 
নিজকৃত অনুবাদে, কখন শস্করভাত্যের সারাংশ, কখন শ্রীধরস্বামিকৃত টীকার সারাংশ 
সঙ্কলন করিয়াছেন। পরম বৈষ্ণব ও পণ্ডিত গ্রীযুক্ত বাবু কেদাঁরনাথ দত্ত নিজকৃত 
অন্থবাদে, অনেক সময়ে বিশ্বনাথ চক্রবর্তঁ প্রণীত! টাকার মর্ম্মার্থ দিয়াছেন। ইহাদিগের 
নিকট বাঙ্গালী পাঠক তজ্জন্য বিশেষ খণী। প্রিয়বর শ্রীযুক্ত বাবু ভূধরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 
গীতার আর একখানি সংস্করণ প্রকাশে উদ্যত হইয়াছেন; বিজ্ঞাপনে দেখিলাম, তাহাতে 
শঙ্করভায্যের অনুবাদ থাকিবে । ইহা বাঙ্গালী পাঠকের বিশেষ সৌভাগ্যের বিষয়। 

শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীকৃষ্প্রসন্ন দ্বিতীয় প্রথা অবলম্বন করিয়াছেন। তিনি নিজকৃত 
অনুবাদের সহিত “গীতাসন্দীপনী” নামে একখানি বাঙ্গাল! টীকা প্রকাশ করিতেছেন। ইহা 
সুখের বিষয় যে, “শীতাসন্দীপনী”তে গীতার মন্ত্র পূর্ববপণ্ডিতেরা যেরূপ বুঝিয়াছিলেন, 
সেইরূপ বুঝান হইতেছে । বাঙ্গালী পাঠকের! গ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন বাবুর নিকট তজ্জন্য কৃতজ্ঞ 
হইবেন সন্দেহ নাই । 

এই সকল অন্ুবাদ বা টীকা থাকাতেও মাৃশ ব্যক্তির অভিনব অনুবাদ ও টীকা 
প্রকাশে প্রবৃত্ত হওয়া বৃথা পরিশ্রম বলিয়া গণিত হইতে পারে । কিন্তু ইহার যথার্থ 
প্রয়োজন না থাকিলে, আমি এই গুরুতর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতাম না। সে প্রয়োজন 
কি, তাহা বুঝাইতেছি। 

এখনকার পাঠকদিগের মধ্যে প্রায় অধিকাংশই “শিক্ষিত”-সম্প্রদায়ভুক্ত । যাহার! 
পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত, তাহাদিগেরই সচরাচর “শিক্ষিত” বলা হইয়া থাকে; আমি 
প্রচলিত প্রথার বশবর্তী হইয়াই তদর্থে “শিক্ষিত” শব্দ ব্যবহার করিতেছি । কাহারও শিক্ষা 
বেশী, কাহারও শিক্ষা কম, কিন্ত কম হউক, বেশী হউক, এখনকার পাঠক অধিকাংশই 


৪ ভূমিকা 


“শিক্ষিত” সম্প্রদায়তুক্ত, ইহা। আমার জাঁনা আছে। এখন গোলযোগের কথা এই যে, এই 
শিক্ষিত সম্প্রদায় প্রাচীন পণ্ডিতদিগের উক্তি সহজে বুঝিতে পারেন না। বাঙ্গালায় অনুবাদ 
করিয়া দিলেও তাহা! বুঝিতে পারেন নাঁ। যেমন টোলের পণ্ডিতেরা, পাশ্চাত্যদিগের 
উক্তির অন্তুবাদ দেখিয়াও সহজে বুঝিতে পারেন না, ধাহারা পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত, 
তাহারা প্রাচীন প্রাচ্য পণ্ডিতদিগের বাক্য কেবল অনুবাদ করিয়া দিলে সহজে বুঝিতে 
পারেন না। ইহ! তীহাদিগের দোষ নহে, তাহাদিগের শিক্ষার নৈসগিক ফল। পাশ্চাত্য 
চিন্তা-প্রণালী প্রাচীন ভারতবর্ধীয়দিগের চিন্তা-প্রণালী হইতে এত বিভিন্ন যে, ভাবার 
অনুবাদ হইলেই ভাবের অনুবাদ হৃদয়ঙ্গম হয় না। এখন আমাদিগের “শিক্ষিত” সম্প্রদায়, 
শৈশব হইতে পাশ্চাত্য চিন্তা-প্রণালীর অন্ুবর্তা, প্রাচীন ভারতবর্ষায়া চিন্তা-প্রণালী 
তাহাদিগের নিকট অপরিচিত ; কেবল ভাষান্তরিত হইলে প্রাচীন ভাব সকল তীহাদিগের 
হদয়জম হয় না। তাহাদিগকে বুঝাইতে গেলে পাশ্চাত্য প্রথা অবলম্বন করিতে হয়, 

পাশ্চাত্য ভাবের সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়। পাশ্চাত্য প্রথা অবলম্বন করিয়৷ পাশ্চাত্য 
ভাবের সাহায্যে গীতার মর্ম তাহাদিগকে বুঝান, আমার এই টীকার উদ্দেশ্য । 

“ইহার আরও বিশেষ প্রয়োজন এই যে, পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মনে 
যে সকল সংশয় উপস্থিত হইবার সস্ভাবনা, পূর্ববপণ্ডিতদিগের কৃত ভাষ্যাদিতে তাহার 
“ মীমাংসা নাই। থাঁকিবারও সম্ভাবন! নাই ; কেন না, তাঁহার! যে সকল পাঠকের সাহায্য 
জন্য ভাঁ্তাদি প্রণয়ন করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের মনে সে সকল সংশয় উপস্থিত হইবার 
সম্ভাবনাই ছিল না। এই টীকায় যত দূর সাধ্য, সেই সকল সংশয়ের মীমাংসা করা 
গিয়াছে। 

অতএব যে সকল পণ্ডিতগণ গীতার ব্যাখ্যা বাঙ্জীলায় প্রচার করিয়াছেন বা 
করিতেছেন, আমি তাহাদিগের প্রতিযোগী নহি; যথাসাধ্য তাহাদিগের সাহায্য করি, ইহাই 
আমার ক্ষুদ্রাভিলাঘ। আমিও যত দূর পারিয়াছি, পূর্বপণ্ডিতদিগের অনুগামী হইয়াছি। 
আনন্দগিরি-টাকা-সন্বলিত শঙ্করভাম্, শ্রীধরম্বামিকিত টাকা রামানুজভাত্ত, মধুস্ুদন 
সরম্বতীকৃত টীকা, বিশ্বনাথ চক্রবস্তিকৃত টাক ইত্যাদির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া এই টাকা! প্রণয়ন 
করিয়াছি। তবে ইহাও আমাকে বলিতে হইতেছে যে, যে ব্যক্তি পাশ্চাত্য সাহিত্য, বিজ্ঞান 
এবং দর্শন অবগত হইয়াছে, সকল সময়েই যে, সে প্রাচীনদিগের অনুগামী হইতে পারিবে, 
এমন সম্ভাবনা! নাই। আমিও সর্বত্র তাহাদের অনুগামী হইতে পারি নাই। যাহারা 
বিবেচনা করেন, এদেশীয় পূর্ববপণ্ডিতেরা যাহা বলিয়াছেন, তাহা! সকলই ঠিক এবং 
পাশ্চাত্যগণ জাগতিক তত্ব সম্বন্ধে যাহা বলেন, তাহ! সকলই ভূল, ঠাহাদিগের সঙ্গে আমার 
কিছুমাত্র সহানুভূতি নাই। 


ভূমিকা ৃ্‌ ৫ 

টীকাই আমার উদ্দেশ্য, কিন্তু মূল ভিন্ন টাকা! চলে না, এই জন্য মূলও দেওয়া গেল। 
অনেক পাঠক অনুবাদ ভিন্ন মূল বুঝিতে সক্ষম নহেন, এজন্য একটা অন্গুবাদও দেওয়া গেল। 
বাঙ্গালা ভাষায় গীতার অনেক উৎকৃষ্ট অনুবাদ আছে। পাঠক যেটা ভাল বিবেচন! করেন, 
সেইটা অবলম্বন করিতে পারেন। সচরাচর যাহাতে অনুবাদ অবিকল হয়, সেই চেষ্ট1 


করিয়াছি। কিন্তু ছুই এক স্থানে অর্থব্যক্তির অনুরোধে এ নিয়মের কিঞ্চিৎ ব্যতিক্রম 
ঘটিয়াছে। 


কলিকাতা। | ₹ শ্রীবঞ্কিমচন্দ্ৰ চট্টোপাধ্যায় 


১২৯৩ সাল। 


০০ 


প্রথমোহ্ধ্যায়ঃ 


ধৃতরাষ্্র উবাচ। 
ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতা যুধুৎ্সবঃ। 
মামকাঃ পাণ্ডবাশ্চৈৰ কিমকুর্বত সঞ্জয় ॥ ১॥ 
ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন, হে সঞ্জয়! পুণ্যক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধার্থী সমবেত আমার পক্ষ ও 
পাগবেরা কি করিল ? ১। 
জ্রীমভ্ভগবদগাতা, মহাভারতের ভীষ্মপর্ব্রের অন্তর্গত। ভীম্মপবেরবর ৩ অধ্যায় হইতে 
৪৩ অধ্যায় পর্যান্ত_-এই অংশের নাম ভগবদগীতাপব্বাধ্যায় ; কিন্তু ভগবদগীতার আরম্ভ 
পঞ্চবিশতিতম অধ্যায়ে । তংপূর্ব্ে যাহা ঘটিয়াছে, তাহা৷ সকল পাঠক জানিতে না পারেন, 
এজন্য তাহা সংক্ষেপে বলিতেছি ; কেন না, তাহা না বলিলে, ধৃতরাষ্ট্র কেন এই প্রশ্ন 
করিলেন, এবং সঞ্জয়ই বা কে, তাহা অনেক পাঠক বুঝিবেন না। 
যুধিষ্ঠিরের রাজ্যসমৃদ্ধি দেখিয়া, ধূতরাষ্ট্রের পুত্র ছুর্য্যোধন তাহা অপহরণ করিবার 
অভিপ্রায়ে যুধিষ্টিরকে কপটদ্যুতে আহ্বান করেন। যুধিষ্ঠির কপটদ্যুতে পরাজিত হইয়া 
এই পণে আবদ্ধ হয়েন যে, দ্বাদশ বৎসর তিনি ও তাহার ভ্রাতৃগণ বনবাস করিবেন, তার পর 
এক বৎসর অজ্ঞাতবাস করিবেন। এই ত্রয়োদশ বৎসর ছূর্য্যোধন তাহাদিগের রাজ্য ভোগ 
করিবেন। তার পর পাণ্ডবেরা এই পণ রক্ষা করিতে পারিলে, আপনাদিগের রাজ্য 
পুনঃপ্রাপ্ত হইবেন । পাগুবেরা দ্বাদশ বৎসর বনবাসে এবং এক বৎসর অজ্ঞাতবাসে যাপন 
করিলেন, কিন্তু ছুর্য্যোধন তার পর রাজ্য প্রত্যর্পণ করিতে অন্বীকৃত হইলেন । কাজেই 
পাণ্ডবের! যুদ্ধ করিয়া স্বরাজ্যের উদ্ধার করিতে প্রস্তুত হইলেন। উভয় পক্ষ সেন সংগ্রহ 
করিলেন। উভয়পক্ষীয় সেনা যুদ্ধার্থ কুরুক্ষেত্রে সমবেত হইল । যখন উভয় দেনা পরস্পর 
সম্মুখীন হইয়াছে, কিন্তু যুদ্ধ আরম্ভ হয় নাই, তখন এই গীতার আরম্ভ ৷ 
- ধৃতরাষ্ট্র স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত নহেন--তিনি হস্তিনা নগরে আপনার রাজভবনে 
আঁছেন। তাহার কারণ, তিনি জন্মান্ব, যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত থাঁকিয়। যুদ্ধদর্শন-সুখেও বঞ্চিত। 
কিন্তু যুদ্ধে কি হয়, তাহ! জানিবার জন্য বিশেষ ব্যগ্র। যুদ্ধের পূর্ব্বে ভগবান্‌ ব্যাসদেব 
তাহার সম্ভাষণে আসিয়াছিলেন, তিনি অনুগ্রহ করিয়া ধৃতরাষ্ট্রকে দিব্য চক্ষু প্রদান করিতে 
ইচ্ছা করিলেন। কিন্তু ধৃতরাষ্ট্র তাহাতে অস্বীকৃত হইলেন, বলিলেন যে, “আমি জ্ঞাতিবধ 
সন্দর্শন করিতে অভিলাষ করি না, আপনার তেজঃপ্রভাবে আদ্যোপান্ত এই যুদ্ধ-বৃত্বাস্ত 
শ্রবণ করিব।” তখন ব্যাসদেব ধৃতরাষ্ট্রের মন্ত্রী সঞ্জয়কে বর দান করিলেন। বর-প্রভাবে 
সঞ্জয় হস্তিনাপুরে থাকিয়াও কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধবৃত্তান্ত নকল দিব্য চক্ষে দেখিতে পাইলেন, দেখিয়া 
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ধৃতরাষ্ট্রকে শুনাইতে লাগিলেন। ধৃতরাষ্্ট মধ্যে মধ্যে প্রশ্ন করিতেছেন, সঞ্জয় উত্তর 
দিতেছেন। মহাভারতের যুদ্ধপর্ববগুলি এই প্রণালীতে লিখিত। সকলই সঞ্জয়োক্তি। 
এক্ষণে উভয়পক্ষীয় সেন! যুদ্ধার্থ পরস্পর সম্মুখীন হইয়াছে শুনিয়া ধৃতরাষ্ট্র জিজ্ঞাস! 
করিতেছেন, উভয় পক্ষ কি করিলেন। গীতার এইরূপ আরন্ত। 

এই দিব্য চক্ষুর কথাটা অনৈসগিক, পাঠককে বিশ্বাস করিতে বলি না। গীতোক্ত 
ধর্মের সঙ্গে ইহার কোন সম্বন্ধ নাই। : ঃ J 

যে ধৰ্ম্মব্যাখ্য! গীতার উদ্দেশ্য, প্রথমাধ্যায়ে তাঁহার কিছুই নাই । কি প্রসঙ্গোপলক্ষ্যে 
এই তত্ব উত্থাপিত হইয়াছিল, প্রথমাধ্যায়ে এবং দ্বিতীয়াধ্যায়ের প্রথম একাদশ শ্লোকে কেবল 
তাহারই পরিচয় আছে। গীতার মৰ্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিবার জন্য এতদংশের কোন প্রয়োজন 
নাই। পাঠক ইচ্ছা করিলে এতদংশ পরিত্যাগ করিতে পারেন। আমার যে উদ্দেশ্ঠ, 
তাহাতে এতদংশের কোন টীকা লিখিবারও প্রয়োজন নাই; ভগবান্‌ শঙ্করাচাধ্যও এতদংশ 
পরিত্যাগ করিয়াঁছেন। তবে শ্রেণীবিশেষের পাঠক কোন কোন বিষয়ে কিছু জানিতে ইচ্ছ। 
করিতে পারেন। এজন্য ছুই একট! কথা লেখা গেল। 

কুরুক্ষেত্র একটি চক্র বা জনপদ |. এ চক্র এখনকার স্থানেশ্বর বা থানেশ্বর নগরের 
দক্ষিণবর্তী।  আন্বালা' নগর হইতে উহ। ১৫ ক্রোশ দক্ষিণ । পানিপাঁট হইতে উহা। ২০ ক্রোশ 
উত্তর। কুরুক্ষেত্র ও পানিপাট ভারতবর্ষের যুদ্ধক্ষেত্র, ভারতের ভাগ্য অনেক বার এ ক্ষেত্রে 
নিষ্পত্তি পাইয়াছে। “ক্ষেত্র” নাম শুনিয়া ভরসা করি, কেহ একখানি মাঠ বুঝিবেন না। 
কুরুক্ষেত্র প্রাচীন কালেই পঞ্চ যোজন দীর্ঘে এবং পঞ্চ যোজন প্রাস্থে। এই জন্য উহাকে 
সমস্তপঞ্চক বলা যাইত । চক্রের সীমা এখন আরও বাড়িয়া গিয়াছে । 

কুরু নামে এক জন চন্দ্রবংশীয় রাজা! ছিলেন। তাহা হইতেই এই চক্রের নাম 
কুরুক্ষেত্র হইয়াছে। তিনি দুর্য্যোধনাদির ও পাগুবদিগের পূর্বপুরুষ ; এজন্য দুর্য্যোধনাদিকে 
কৌরব বলা হয়, এবং কখন কখন পাণগুবদিগকেও বল! হয়। তিনি এই স্থানে তপস্তা| 
করিয়া বর লাভ করিয়াছিলেন, এই জন্য ইহার নাম কুরুক্ষেত্র । মহাভারতে কথিত হইয়াছে 
যে, তাহার তপস্তার কারণই উহা পুণ্যতীর্ঘ। ফলে চিরকালই কুরুক্ষেত্র পুণ্যক্ষত্র বা 
ধর্মক্ষেত্র বলিয়। প্রসিদ্ধ । শতপথ ব্ৰাহ্মণে আছে, “দেবাঃ হ বৈ সত্রং নিষেছ্রগ্থিরিন্্রঃ সোমো 
মখে| বিষুবিশ্থেদেবা অন্যত্ৰেবাশ্বিভ্যাম্‌ । তেষাং কুরুক্ষেত্রং দেবযজনমাস।  তন্মাদাঃ 
কুরুক্ষেত্রং দেবযজনম্‌।” অর্থাৎ দেবতারা এইখানে যজ্ঞ করিয়াছিলেন, এজন্য ইহাকে 
“দেবতাদিগের যন্ঞস্থান” বলে। 

মহাভারতের বনপর্ক্বের তীর্ঘযাত্রা পর্ব্বাধ্যায়ে কথিত হইয়াছে যে, কুরুক্ষেত্র 
ত্রিলোকীর মধ্যে প্রধান তীর্থ । বনপর্বে কুরুক্ষেত্রের সীমা এইরূপ লেখা আছে-_“উত্তরে 
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সরস্বতী, দক্ষিণে দৃষদ্বতী ; কুরুক্ষেত্র এই উভয় নদীর মধ্যবর্তী ।” ( ৮৩ অধ্যায় ) মন্ুমংহিতায় 
বিখ্যাত ত্ৰহ্মাবৰ্ত্তেরও ঠিক সেই সীমা নির্দিষ্ট হইয়াছে_- 
অরন্বতীঘৃষ্দত্যোর্দেবনগো রদস্তরং। 
_ তং দেবনিগ্সিতং দেশং ্ধাবর্তং প্রচক্ষতে ॥ ২। ১৭। 
অতএব কুরুক্ষেত্র এবং ব্রহ্মাবর্ত একই । কালিদাসের নিম্নলিখিত কবিতাতে তাহাই 
বুঝা যাইতেছে । 
বরহ্গাবর্তং জনপদ্মথচ্ছায়য়া গাঁহমানঃ 
ক্ষেত্র ক্ষত্রপ্রঘনপিগুনং কৌরবং তত্ভজেথাঃ। 
রাজন্তানাং শিতশরশতৈর্ধত্র গাওীবধন্ব| 
ধারাপাতৈস্বমিব কমলা ন্রভ্যবর্ষন্‌ মুখানি ॥ 
_মেঘদূত ৪৯। 
কিন্তু মন্ুতে আবার অন্য প্রকার আছে । যথা 
কুরুক্ষেত্র মৎস্তাশ্চ পঞ্চালাঃ শুরসেনকাঃ। 
এষ ব্রদ্মধিদেশো বৈ ্্গাবর্তাদনস্তরঃ ॥ 
অপেক্ষাকৃত. আধুনিক সময়ে চৈনিক পরিব্রাজক হিউন্থসাউও ইহাকে স্বীয় গ্রন্থে 
“ধর্মাক্ষেত্র” বলিয়াছেন ।* 
কুরুক্ষেত্র আজিও পুণ্যতীর্ঘ বলিয়া! ভারতবর্ষে পরিচিত; অনেক যোগী সন্যাসী তথা 
পরিভ্রমণ করেন। কুরুক্ষেত্রে অনেক ভিন্ন ভিন্ন তীর্থ আছে। তাহার মধ্যে কতকগুলি 
মহাভারতের যুদ্ধের স্মারক স্বরূপ । যে স্থানে অভিমন্থ্যু সপ্তরথিকর্তৃক অন্যায়-যুদ্ধে নিহত 
হইয়াছিলেন, সে স্থানকে এক্ষণে 'অভিমন্থুাক্ষেত্র' বা ‘অমিন’ বলিয়া থাকে। সেখানে 
আজিও পুত্রহীনারা পুত্রকামনায় অদিতির মন্দিরে অদিতির উপাদনা করে। যেখানে 
কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে নিহত যোদ্ধাদিগের সৎকার সমাপন হইয়াছিল, ক্ষেত্রের যে ভাগ সেই 
কীরগণের অস্থিতে সমাকীর্ণ হইয়াছিল, এখনও তাহাকে 'অস্থিপুর' বলে। যেখানে 
সাত্যকিতে ও ভূরিশ্রবাতে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হয়, এবং অৰ্জ্জুন সাত্যকির রক্ষার্থ অন্যায় করিয়। 
ভূরিঅরবার বাহুচ্ছেদ করেন, সে স্থানকে এক্ষণে “ভোর” বলে। জনপ্রবাদ আছে যে, 
ভূরিশ্রবার সালঙ্কার ছিন্ন হস্ত পক্ষীতে লইয়! যাঁয়। সেই ছিন্ন হস্তের অলঙ্কারে একখণ্ড 
বহুমূল্য হীরক ছিল। তাহাই কহীন্ুর, এক্ষণে ভাঁরতেশ্বরীর অঙ্গে শোভা পাইতেছে। 
কথাটা যে সত্য, তাহার অবশ্য কোন প্রমাণ নাই। 
টিটি... re SEE TC 


+ M. Stanislaus Julien অনবাঘে লিখিয়াছেন, “Le champ du bonheur,” অর্থাৎ ধর্ণক্ষেত্র। 


১০ শ্রীমন্ভগবদগীত। 


কুরুক্ষেত্রের নাম বাঙ্গালীমাত্রেরই মুখে আছে। একটা কিছু গোল দেখিলে বাঙ্গালীর 
মেয়েরাও বলে, “কুলুক্ষেত্র হইতেছে ।” অথচ কুরুন্ষেত্রের সবিশেষ তত্ব কেহই জানে না। 
বিশেষ টম্সন, হুইলর প্রভৃতি ইংরেজ লেখকের! সবিশেষ ন! জানিয়া অনেক গোলযোগ 
বাধাইয়াছেন। তাই কুরুক্ষেত্রের কথা এখানে এত সবিস্তারে লেখা গেল ।* 
সঞ্জয় উবাচ। 
দৃষ্ট। তু পাণ্ডবানীকং ব্যুঢং দুষ্যোধনস্তদা। 
আচাধ্যমুপসঙ্গম্য রাজ! বচনমব্রবীৎ ॥ ২ ॥ 
সঞ্জয় বলিলেন__ 
ব্যৃহিত পাগুবসৈন্য দেখিয়! রাজা দুর্য্যোধন আচার্ষোর নিকটে গিয়া বলিলেন । ২। 
দুধ্যোধনাদির অন্ত্রবিষ্তার আচার্য্য ভরদ্বাজপুত্র দ্রোণ। ইনি পাগুবদিগেরও গুরু । 
ইনি ব্রাহ্মণ ৷ কিন্তু যুদ্ধবিদ্ভায় অদ্ধিতীয়। শস্ত্রবিষ্ঠা ক্ষত্রিয়দিগেরই ছিল, এমন নহে । 
দ্রোণাচার্য্য, পরশুরাম, কৃপাঁচা্ধ্য, অশ্বামা, ইহার! সকলেই ব্রাহ্মণ, অথচ সচরাচর 
ক্ষত্রিয়দিগের অপেক্ষা যুদ্ধে শ্রেষ্ঠ বলিয়! বর্ণিত হইয়াছেন । যখন পশ্চাৎ স্বধর্ম্মপালনের 
কথ। উঠিবে, তখন এই কথা৷ স্মরণ করিতে হইবে । 
বু্ধার্থ সৈন্য-সন্নিবেশকে ব্যুহ বলে । 
সমগ্রন্ত তু সৈন্তপ্ত বিন্যাসঃ স্থানভেদতঃ | 
স ব্যুহ ইতি বিখ্যাতো যুদ্ধে পৃথিবীভূজাম্‌ ৷ 
আধুনিক ইউরোপীয় সমরে সেনাপতির ব্যুহরচনাই প্রধান কাধ্য। 
পঠ্িতাং পাঙুপুজ্রাণামাঁচাধ্য মহুতীং চমুম্‌। 
ব্যাং ক্রপদপুভ্রেণ তব শিষ্েণ ধীমত| ॥ ৩ ॥ 
হে আচাৰ্য্য! আপনার শিষ্য ধীমান্‌ দ্রুপদপুত্রের দ্বারা ব্যৃহিতা পাগুবদিগের মহতী 
সেনা দর্শন করুন । ৩। 


* সাহেবদিগের ভ্রমের উদ্দাহ্রণস্বরূপ গীতার অনুবাদক টম্সনের ঠিক! হইতে ছুই ছত্র উদ্ধৃত করিতেছি । 
কুরুক্ষেত্র সম্বন্ধে লিখিতেছেন,__ 


“A part of Dharmmakshetra, the flat plain around Dehli, which city is ofton indentified with 
Hastinapur, the capital of Kurukshetra." 


এইটুকুর ভিতর ৫টি তুল। (১ ) বর্ণক্ষেত্র নামে কোন দ্বত্ত্র ক্ষেত্র নাই । (২) কুরুক্ষেত্র ধর্খক্ষেত্রের 
অংশ মাত্র নহে। (৩) “The flat plain around Dehli” কুরুক্ষেত্র নহে। (৪) দিল্লী হস্তিনাপুর 


নহে। (৫) হণ্তিনাপুর কুরুক্ষেত্রের রাজধানী নহে। এতটুকুর ভিতর এতগুলি ভুল একত্র করা যায়, আমর! 
জানিতাম না । 
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দ্রপদপুত্ৰ ধৃষ্টদ্যুয়, পাগুবদিগের একজন সেনাপতি । তিনিই ব্যুহ রচন! করিয়াছিলেন 
কথিত আছে, ইহার পিতা দ্রোণবধ কামনায় যজ্ঞ করিলে ইহার জন্ম হয়। ইনিও দ্রোণের 
শিশ্ বলিয়া বর্ণিত হইতেছেন। এ কথাটা স্বধর্ম্মপালন বুঝিবার সময়ে স্মরণ করিতে হইবে। 
নিজ বধার্থ উৎপন্ন শত্রুকে দ্রোণ শিক্ষা দিয়াছিলেন। আচার্ষোর ধর্ম্ম বিদ্যা দান । 
অত্র শুরা মহ্ষোঁসা ভীমার্জুনসমা যুধি। 
যুযুধানো বিরাটশ্চ ক্রপাস্চ মহারথঃ ॥ ৪ ॥ 
ধৃষ্টকেতুশ্চেকিতানঃ কাশীরাজশ্চ বীর্ধ্যবান্‌ । 
পুরুজিৎ কুস্তিভোজশ্চ শৈব্যশ্চ নরপুঙ্গবঃ ॥ ৫ ॥ 
যুধামন্ভ্যশ্চ বিক্ৰান্ত উত্তমৌজাশ্চ বীধ্যবান্‌। 
সৌভদ্রে৷ দ্ৰৌপদেয়াশ্চ সর্ব এব মহারথাঃ ॥ ৬॥ 
ইহার মধ্যে শূর, বাণক্ষেপে মহান্‌, যুদ্ধে ভীমার্জ্জুনতুল্য, যুযুধান, (১) বিরাট, 
(২) মহারথ দ্রপদ, ধৃষ্টকেতু, (৩) চেকিতান, বীর্ধ্যবান্‌ কাশীরাজ, পুরুজিৎ, কুত্তিতোজ, 
(৪) নরশ্রেষ্ঠ শৈব্য, বিক্রমশালী যুধামন্ত্য, বীর্য্যবান্‌ উত্তমৌজা, সুভদ্রাপুত্র, (৫) দ্রৌপদীর 
পুত্ৰগণ, ইহারা সকলেই মহারথ। ৪1 ৫1 ৬। 
(১) যুযুধান__যছুবংশীয় মহাবীর সাত্যকি । 
(২) দ্ৰুপদ, বিরাট, সাত্যকি, ধুষ্টকেতু প্রভৃতি সকলে অক্ষৌহিণীপতি। 
(৩) ধৃষ্টকেতু মহাভারতে চেদিদেশের অধিপতি বলিয়। বর্ণিত হইয়াছেন। অন্যবিধ 
বৰ্ণনাও আছে। ( মহা, উদ্যোগ, ১৭১ অধ্যায় )। ্‌ 
(৪) কুন্তিভোজ বংশের নাম। বৃদ্ধ কুস্তিভোজ বস্সুদেবের পিত। শুরের পিতৃন্থপুত্র । 
পাগুবমাতা কুন্তী তাহার ভবনে প্রতিপালিত৷ হয়েন। পুরুজিৎ এ সম্বন্ধে পাণ্ডব-মাতুল । 
(৫) বিখ্যাত অভিসন্ত্য ৷ 
অস্মাকস্ত বিশিষ্টা যে তাঁরনিবোধ দ্বিজোত্তম । 
নায়কা মম সৈন্তন্ত সংজ্ঞার্থং তান্‌ ব্রবীমি তে ॥ ?॥ 
হে দ্বিজোত্তম! আমাদিগের মধ্যে যাহারা প্রধান, আমার সৈন্যের নায়ক, 
তাহাদিগকে অবগত হউন ।. আপনার অবগতির জন্য সে সকল আপনাকে বলিতেছি। ৭1 
তবান্‌ ভীগ্মশ্চ কণণ্চি কৃপশ্চ সমিতিঞ্জয়ঃ। 
অশ্বথাম। বিকণশ্চ সৌমদত্তি্জয়দ্রথঃ ॥ ৮ |* 
আপনি, ভীষ্ম, কর্ণ, যুদ্ধজয়ী কৃপ, (৬) অঙ্বখামা, (৭) বিকর্ণ, সোমদতপুত্র (৮) ও 


জয়দ্ৰথ (৯)। ৮। 
১১ ০-- 


* শোৌমদ্বত্তিস্তথৈব চ ইতি পাঠাস্তর আছে। 


১২ রীমন্তগবদগীত। ্‌ 
(৬) ইনিও ব্ৰাহ্মণ এবং অস্ত্রবিদ্ভায় কৌরবদিগের আচার্য্য । 
(৭) দ্রোণপুত্র। 
(৮) ইনিই বিখ্যাত ভূরিশ্রবা। 
(৯) ছূর্যোধনের ভগিনীপতি। 
অন্তে চ বহবঃ শুর! মদর্থে ত্যক্তজীবিতাঃ। 
নানাশন্ত্প্রহরণাঃ সর্বে যুদ্ধবিশারদাঃ ॥ ৯ ॥ 
আরও অনেক অনেক বীর আমার জন্য ত্যক্তজীবন হইয়াছেন ( অর্থাৎ জীবনত্যাগে 
প্রস্তুত হইয়াছেন )। তাঁহারা সকলে নানাস্ত্রধারী এবং যুদ্ধবিশীরদ | ৯। 
গীতার প্রথমাধ্যায়ে ধর্ম্মতত্ব কিছু নাই। কিন্তু প্রথম অধ্যায় কাব্যাংশে বড় উৎকৃষ্ট ৷ 
উপরে উভয় পক্ষের বহু গুণবান্‌ সেনানায়কদিগের নাম যে পাঠককে স্মরণ করাইয়৷ দেওয়। 
হইল, ইহা কবির একটা কৌশল । পশ্চাতে অর্জনের যে করুণ. রই নোমোহিনী উক্তি 
লিখিত হইয়াছে, তাহা পাঠকের হৃদয়ঙ্গম করাইবার জন্য এখন ল্টধতে উদ্যোগ হইতেছে । 
অপর্ধ্যাপ্তং তদন্মাকং বলং ভীন্মাভিরক্ষিতম্‌। 
পরধ্যাপ্তং ত্বিদমেতেষাং বলং ভীমাতিরক্ষিতমূ ॥ ১০ ॥ 
ভীম্মাভিরক্ষিত আমাদের সেই সৈন্য অসমর্থ। আর ইহাদিগের ভীমাভিরক্ষিত 
সৈন্য সমর্থ । ১০। 
পৰ্য্যাপ্ত এবং অপর্ধ্যাপ্ত শব্দের অর্থ শ্রীধর স্বামীর টাকান্ুসারে করা গেল। অন্তে অর্থ 
করিয়াছেন__ পরিমিত এবং অপরিমিত ৷ 
অয়নেষু চ সৰ্ব্বেষু যথাভাগমবস্থিতাঃ। 
ভীম্মমেবাভিরক্ষস্ত ভবন্তঃ সর্ব এব হি ॥ ১১ ॥ 
আপনারা সকলে স্ব-স্ব বিভাগানুসারে সকল ব্যৃহদ্ধারে অবস্থিতি করিয়া ভীষ্মকে 
রক্ষা করুন । ১১। 
ভীম্ম দুর্য্যোধনের সেনাপতি । 
তপ্ত সংজনয়ন্‌ হর্ষং কুরুবৃদ্ধঃ পিতামহঃ। 
সিংহনাদং বিনতোচ্চৈঃ শঙ্খং দখো। প্রতাপবান্‌ ॥ ১২॥ 
(তখন) প্রতাপবান্‌ কুরুবৃদ্ধ পিতামহ (ভীষ্ম ) ছূর্য্যোধনের হর্ষ জন্মাইয়া উচ্চ 
সিংহনাদ করতঃ শঙ্খধ্বনি করিলেন । ১২। 
রি পূৰ্ব্বকালে রথিগণ যুদ্ধের পূর্বে শঙ্খধ্বনি করিতেন। ভীষ্ম দুর্য্যোধনের পিতামহের 
ভাই। 
ততঃ শঙ্খাস্চ তেয্যশ্চ পণবানকগোমুখাঃ। 
সহসৈবাভ্যহন্স্ত স শবস্তমুলোইভবৎ ॥ ১৩ ॥ 
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তখন শঙ্খ, ভেরী, পণব, আনক, গোমুখ সকল (বাগ্ঠবন্ত্র ) সহসা! আহত হইলে সে 
শব্দ তুমুল হইয়া উঠিল। ১৩। 
: ততঃ স্বেতৈহয়ৈধু্তে মহতি স্নানে স্থিতৌ । 
মাধবঃ পাঁগুবশ্চৈৰ দিব্যো শঙ্ছো প্রদখুতুঃ ॥ ৯৪ ॥ 
তখন শ্বেতাশ্বযুক্ত মহারথে স্থিত কৃষ্ণার্জুন দিব্য শঙ্খ বাজাইলেন। ১৪। 
পাঞ্চজন্যং হৃষীকেশে! দেবদত্তং ধনঞ্জয়ঃ 
পৌওং দখো মহাশঙ্খং ভীমকৰ্ম্মা বুকোদরঃ ॥ ১৫ ॥ 
অনস্তবিভয়ং রাজ কুস্তীপুত্রো বুধিষ্ঠিরঃ | 
নকুলঃ সহদেবশ্চ স্থঘৌষমণিপুষ্পকৌ ॥ ১৬ ॥ 
কৃষ্ণ পাঞ্চজন্য নামে শঙ্খ, অর্জুন দেবদত্ত এবং ভীমকর্্ম। ভীম পৌগু, নামে মহাশঙ্খ 
বাজাইলেন। কুন্তীপুত্ৰ রাজ! যুধিষ্ঠির অনন্তবিজয়, নকুল সুঘোষ, এবং সহদেব মণিপুষ্পক 
(নামে ) শঙ্খ বাজাইলেন ৷ ১৫। ১৬ । 
কাষ্যশ্চ পরমেম্বাসঃ শিখণ্ডী চ মহারথঃ। . " 
ধৃষ্টহ্যুয়ো বিরাটশ্চ সাত্যকিশ্চাপরাজিতঃ ॥ ১৭ ॥ 
ক্রপদো দ্ৰৌপদেয়াশ্চ সর্বশঃ পৃথিবীপতে ৷ 
সৌভদ্রশ্চ মহাবাছঃ শঙ্খান্‌ দু. পৃথক্‌ পৃথকৃ॥ ৯৮ ॥ 
পরম ধরুর্ধর কাশীরাজ, মহারথ শিখন দৃষ্টি, বিরাট, অপরাজিত সাত্যকি, ক্রপদ, 
ভ্রৌপদীর পুক্রগণ, মহাবাহু স্থভদ্রাপুত্র_হে পৃথিবীপতে ! ইহারা সকলেই পুথক্‌ পৃথক্‌ 
শঙ্খ বাজাইলেন | ১৭। ১৮। 
স ঘোষে ধার্তরাষ্ট্রীণাং হ্বদয়ানি ব্যদারয়ৎ। 
নভশ্চ পৃথিবীঞ্চেব তুমুলোইভ্যঙ্থনাদয়ন্‌ ॥ ৯৯ ॥$ 
সেই শব্দ ধৃতরাষটপত্রদিগের হৃদয় বিদীর্ণ করিল ও আকাশ এবং পৃথিবীকে তুমুল 
ধ্বনিত করিল | ১৯। 
অথ ব্যবস্থিতান্‌ দুষ্ট ধার্তরাষ্থ্রান্‌ কপিধরজঃ। 
প্রবৃত্তে শস্তুসম্পাতে ধছুরুত্যম্য পাঁওঁবঃ । 
হৰষীকেশং তদা ৰাক্যমিদমাহ মহীপতে ॥ ২০ ॥ 
পরে হে মহীপতে [৭ ধার্তরাষ্টরদিগকে ব্যবস্থিত দেখিয়া অন্ত্রনিক্ষেপে প্রবৃত 


কপিধ্বজ অর্জুন ধনু উত্তোলন করিয়া হৃষীকেশকে এই কথা! বলিলেন । ২০। 
টিটি 5১:58:২2. 


* তুমুল ব্যন্থনাদয়ন্‌ ইতি পাঠাস্তর আছে। 
+ বোধ করি পাঠকের স্মরণ আছে যে, সঞ্জণ 


গুনাইতেছেন। 
৩ 


য়াক্তি চলিতেছে । সঞ্জয় কুরুক্ষেত্রের বৃত্তান্ত ধৃতরাষ্ট্রকে 


IE ্রীমন্তগবদগীতা 


“ব্যবস্থিত” শব্দের ব্যাখ্যায় শ্রীধর স্বামী লিখিয়াছেন, “যুদ্ধোগ্যোগে অবস্থিত ৷” 
অর্জুন উবাচ। 
সেনয়োরুভয়োর্ল্মধ্যে রথং স্থাপয় মেইচ্যুত ॥ ২১ ॥ 
যাবদেতান্নিরীক্ষে২হং যোদ্ধ,কামানবস্থিতান্‌। 
কৈর্ময়। সহ যোদ্ধব্যমস্মিন্‌ রণসমুগ্তমে ॥ ২২ ॥ 
যোত্গ্তমানানবেক্ষে২হং য এতেহত্র সমাগতাঃ । 
ধার্তরাষ্টন্ত ছুবুদ্ধেবুদ্ধে প্রিয়চিকীর্যবঃ ॥ ২৩ ॥ 
অৰ্জ্জুন বলিলেন__ 
যাহারা যুদ্ধ-কামনায় অবস্থিত, আমি যাবৎ তাহাদিগকে নিরীক্ষণ করি, এই রণ- 
সমুগ্ভমে কাহাদিগের সঙ্গে আমাকে যুদ্ধ করিতে হইবে ( যাবৎ তাহা দেখি), যাহার! 
দুর্বব,দ্ধি ধৃতরাষ্ট্রপুত্রের প্রিয়চিকীর্ষায় এইখানে যুদ্ধে সমাগত হইয়াছে, সেই সকল 
যুদধার্থীদিগকে ( যাবৎ ) আমি দেখি, ( তাবৎ ) তুমি উভয় সেনার মধ্যে আমার রথ স্থাপন 
কর। ২১। ২২1১৩) ॥ 
সঞ্জয় উবাচ। 
এবমুক্তে। হৃষীকেশো গুড়াকেশেন ভারত । 
সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে স্থাপয়িত্বা রথোভমম্‌ ॥ ২৪ ॥ 
ভীগ্নদ্রোণপ্রযুখতঃ সর্বেবাঞ্চ মহীক্ষিতাম্‌। 
উবাচ পার্থ পশ্তৈতান্‌ সমবেতান্‌ কুরূনিতি ॥ ২৫ ॥ 
সঞ্জয় বলিলেন 
হে ভারত !* অৰ্জ্জুন কর্তৃক হৃষীকেশ এইরূপ অভিহিত হইয়া উভয় সেনার মধ্যে 
ভীগ্মদ্রোণপ্রমুখ সকল রাজগণের সম্মুখে সেই উৎকৃষ্ট রথ স্থাপন করিয়া কহিলেন, হে পার্থ! 
সমবেত কুরুগণকে এই নিরীক্ষণ কর । ২৪। ২৫ 
তত্রাপশ্তৎ স্থিতান্‌ পার্থ: পিতুনথ পিতামহান্‌। 
আচাধ্যান্মাতুলানু ভাতুন্‌ পুত্রান্‌ পৌত্রান্‌ সখীংস্তথা ॥ 
খবশুরান্‌ সুহৃদশ্চৈব সেনয়োরুভয়ৌরপি ॥ ২৬ ॥ 
তখন অজ্জন সেইখানে স্থিত উভয় সেন্নায় পিতৃব্যগণ, পিতামহগণ আচাৰ্য্যগণ, 
মাতুলগণ, ভ্রাতৃগণ, পুত্রগণ, পৌত্রগণ, স্বশুরগণ, সথিগণণ* এবং সুহ্ৃদ্গণকে দেখিলেন। ২৬। 


* ধরাই এবং অর্জুন উভয়কেই “ভারত” বলিয়া এই এন্থে সক্ষোধন করা হুইয়াছে, তাহার কারণ, 
ইহারা ছুগ্স্তপুত্র ভরতের বংশ । 


1 সখা ও সুহৃদে অবশ্থ প্রভেদ আছে। খীহার নিকট উপকার পাওয়া গিয়াছে, সেই সখা । 


প্রথমোহধ্যায়ঃ ১৫ 


তান্‌ সমীক্ষ্য স কৌস্তেয়ঃ সর্ববান্‌ বন্ধ নবস্থিতান্‌। 
কৃপয়। পরয়াবিষ্টো বিষীদর্নিদমত্ৰবীৎ ॥ ২৭ ॥ 
সেই কুন্তীপুত্ৰ সেই সকল বন্ধুগণকে অবস্থিত দেখিয়া, পরম কৃপাবিষ্ট হইয়| বিষাদ- 
পূর্বক এই কথা৷ বলিলেন । ২৭। 
অৰ্জ্জুন উবাচ। 
দৃষ্টে মানু স্বজনান্‌ কৃষ্ণ যুযুৎস্থন্‌ সমবস্থিতান্‌ ॥% 
সীদস্তি মম গাত্রাণি মুখঞ্চ পরিশুব্যতি ॥ ২৮॥ 
অৰ্জুন বলিলেন__ 
হে কৃষ্ণ! এই যুদ্ধেচ্ছ সম্মুখে অবস্থিত স্বজনগণকে দেখিয়া আমার শরীর অবসন্ন 
হইতেছে এবং মুখ শুষ্ক হইতেছে । ২৮। 
বেপথুশ্চ শরীরে মে রোমহর্ষশ্চ জায়তে । 
গাওীবং অ্রংসতে হস্তাৎ ত্বক চৈৰ পরিদহাতে ॥ ২৯ ॥ 
আমার দেহ কাপিতেছে, রোমহর্ষ জন্মিতেছে, হস্ত হইতে গাঁণ্ডীব খসিয়া পড়িতেছে 
এবং চর্ম জাল! করিতেছে । ২৯ । 
ন চ শকোয্যবস্থাতুং ভ্রমতীব চ মে মনঃ | 
নিমিত্তানি চ পশ্যামি বিপরীতানি কেশব ॥ ৩০ ॥ 
হে কেশব! আমি আর থাকিতে পারিতেছি না, আমীর মন যেন ভ্রান্ত হইতেছে, 
আমি দুর্লক্ষণ সকল দর্শন করিতেছি । ৩০। 
ন চ শেয়োইমুপশ্তামি হত্বা স্বজনমাহবে। 
ন কাজ্ফে বিজয়ং রষ্ণ নচ রাজ্যং সুখানি চ ॥ ৩৯॥ 
যুদ্ধে আত্মীয়বর্গকে বিনাশ করায় আমি কোন মঙ্গল দেখি নাহে কৃষ্ণ! আমি 
জয় চাহি না, রাজ্যসুখ চাহি ন! । ৩১। 
কিং নো রাজ্যেন গোবিন্দ কিং ভোগৈর্জীবিতেন বা। 
যেষামর্থে কাজ্ফিতং নে! রাজ্যং ভোগাঃ স্থথানি চ ॥ ৩২ ॥ 
ত ইমেইবস্থিতা যুদ্ধে প্রাণাংস্তয। ধনানি চ। 
আচাৰ্য্যাঃ পিতরঃ পুত্রান্তথৈব চ পিতামহাঃ ॥ ৩৩ ॥ 
মাতুলাঃ শ্বপ্তরাঃ পৌত্রাঃশ্তালাঃ স্ধিনপ্থা। 
এতান্ন হস্তমিচ্ছামি দ্রতোহপি মধুসুদন ॥ ৩৪ ॥ 
যাহাদিগের জন্য রাজ্য, ভোগ, সুখ কামনা করা যায়, সেই আচাৰ্য্য, পিতা, পুত্র, 
পিতামহ, মাতুল, শ্বশুর, পৌত্র, শ্যাল| এবং কুটুম্বগণ যখন ধন প্রাণ ত্যাগ করিয়া এই 
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* দৃষ্টে মং স্বজনং ক্ষণ যুযুংস্ুৎ সমুপস্থিতম্‌ ইতি পাঠাস্তর আছে। 


১৬ নু গ্রীমন্তগবদগীত৷ 

যুদ্ধে অবস্থিত, তখন হে গোবিন্দ! আমাদের রাজ্যেই কাজ কি, ভোগেই কাজ কি, 
জীবনেই কাজ কি? হে মধুস্থদন ! আমি হত হই হইব, তথাপিও তাহাদিগকে মারিতে 
ইচ্ছা করি নাঁ। ৩২। ৩৩। ৩৪। 

“আমি হত হই হইব (দ্বতোহপি )” কথার তাৎপর্য এই যে, “আমি না মারিলে 
তাহার! আমাকে মারিয়। ফেলিতে পারে বটে। যদি তাই হয়, সেও ভাল, তথাপি আমি 
তাহাদিগকে মারিব না । বস্তুতঃ ভীত্ম, দ্রোণের সহিত অঙ্জুন এই ভাবেই যুদ্ধ করিয়াছিলেন । 
অর্জনের “মৃদু যুদ্ধের” কথা৷ আমরা অনেক বার শুনিতে পাই। 

অপি ত্রেলোক্যরাজ্যন্ত হেতোঃ কিন্ন, মহীরুতে। 
নিহত্য ধার্তরাষ্ত্রীন্‌ নঃ কা গ্রীতিঃ স্তাজ্জনার্দিন ॥ ৩৫ ॥ 

পৃথিবীর কথা দূরে থাক, ত্রৈলোক্যের রাজ্যের জন্যই বা ধৃতরাষ্ট্র পুত্রগণকে বধ 
করিলে কি সুখ হইবে, জনার্দন 11 ৩৫। 

র পাপমেবাশ্রয়েদন্মান্‌ হত্বৈতানাততায়িনঃ। 
তন্মান্ার্হা বয়ং হস্তং ধার্তরাট্ীন্‌ সবান্ধবান্‌ ।* 
স্বজনং হি কথং হত্বা সুখিনঃ স্তাম মাধব ॥ ৩৬ ॥ 

এই আততায়ীদিগকে বিনাশ করিলে আমাদিগকে পাপ আশ্রয় করিবে, অতএব 
আমর! সবান্ধব ধৃতরাষ্ট্রপুত্রদিগকে বিনাশ করিতে পারিব না। হে মাধব! স্বজন হত্যা 
করিয়া আমর! কি প্রকারে সুখী হইব ?। ৩৬। 

ছয় জনকে আততায়ী বলে-_ 

অগ্নিদো গরদশ্চৈৰ শস্তরপাণিধনাপহঃ। 
ক্ষেত্রদারাপহারী চ ষড়েতে আততায়িনঃ ॥ 

যে ঘরে আগুন দেয়, যে বিষ দেয়, শস্ত্রপাঁণি, ধনাপহারী, ভূমি যে অপহরণ করে 
ও বনিতা অপহরণ করে, এই ছয় জন আততায়ী। অর্থশাস্ত্ান্ুসারে আততায়ী বধ্য। 
টাকাকারেরা অর্জনের বাক্যের এইরূপ অর্থ করেন যে, যদিও অর্থশান্ত্রানুসারে আততায়ী 
বধ্য, তথাপি ধর্মশস্তান্ুসারে গুরু প্রভৃতি অবধ্য। ধর্ম্মশাস্ত্রের কাছে অর্থশান্ত দুর্ব্বল, 
সুতরাং দ্রোণ ভীগ্মাদি আততায়ী হইলেও. তাহাদিগের বধে পাপাশ্রয় হইবে। একালে 
আমরা “এম” এবং “Moraliটy”র মধ্যে যে প্রতেদ করি, এ বিচার ঠিক সেইরূপ ৷ 
“Lঞ্w’র উপর “0718৮ | ইংরেজের পিনাল কোডেও লিখে যে, অবস্থাবিশেষে 
আততায়ীর বধজন্য দণ্ড নাই। কিন্তু সেই সকল অবস্থায় আততায়ীর বধ সৰ্ব্বত আধুনিক 
নীতিশীস্্রসঙ্গত নহে । 


* শ্ববান্ধবান্‌ ইতি পাঠান্তর আছে। 


প্রথমোহধ্যায়ঃ পি 


আনন্দগিরি এই ক্লোকের আর একট! অর্থ করিয়াছেন। তিনি বলেন, এমনও 
বুঝাইতে পারে যে, গুরু প্রভৃতি বধ করিলে আমরাই আততায়ী হইব; স্মৃতরাং আমাদের 
পাঁপাশ্রয় করিবে। *গুরুভ্রাতৃনুন্তপ্রভৃতীনেতান্‌ হত্বা বয়মাততায়িনঃ স্তামঃ 1” 
যগ্যপ্যেতে ন পত্ঠস্তি লোভোপহতচেতসঃ। 
কুলক্ষয়রুতং দোষং মিব্রদ্রোহে চ পাতকম্‌ ॥ ৩৭ ॥ 
কথং ন জ্ঞেয়মস্মাভিঃ পাপাদস্বারিবণ্ডিতুং। 
কুলক্ষয়রুতং দোষং প্ৰপশ্যন্তিৰ্জনা্দিন ॥ ৩৮ ॥ 
যদ্যপি ইহারা লোভে হতজ্ঞান হইয়া কুলক্ষয়দোষ এবং মিত্রদ্রোহে যে পাতক, তাহা 
দেখিতেছে না, কিন্তু হে জনাৰ্দন ! আমরা কুলক্ষয় করার দোষ দেখিতেছি, আমরা সে 
পাপ হইতে নিবৃত্তিবুদ্ধিবিশিষ্ট কেন না হইব ? | ৩৭ । ৩৮। 
কুলক্ষয়ে প্রণগ্ত্তি কুলধৰ্ম্মাঃ সনীতনাঃ। 
ধৰ্ম্মে নষ্টে কুলং কৃতন্নমধর্ম্মোইভিভবত্যুত ॥ ৩৯ ॥ 
কুলক্ষয়ে সনাতন কুলধর্্ নষ্ট হয়। ধর্ম নষ্ট হইলে অবশিষ্ট কুল অধর্ম্মে অভিভূত 
হয় । ৩৯। 
সনাতন কুলধৰ্ম্ম_অর্থাৎ পূর্বপুরুষপরম্পরা-প্রাপ্ত কুলধর্ম্ম। 
অধর্ম্মাভিভবাৎ কৃষ্ণ পরদৃম্যত্তি কুলন্তিয়ঃ। 
সু দুষ্টাস্ণু বাষ্ণেরন জায়তে ব্ণসঙ্করঃ ॥ ৪০ ॥ 
হে কৃষ্ণ ! অধৰ্ম্মাভিভবে কুলন্্রীগণ দুষ্টা হয়, স্ত্রীগণ দুষ্টা হইলে, হে বাঞ্চের ৯ 


বর্ণসঙ্কর জন্মায় । ৪০। 
সঙ্করো নরকায়ৈব কুল্লানাং কুলস্ত চ। 
পতস্তি পিতরো হেযাং নুপ্তপিপ্ডোদকক্রিয়াঃ ॥ ৪১ ॥ 
এই সঙ্কর কুলনাশকারীদিগের ও তাহাদের কুলের নরকের নিমিত্ত হয়। পিণ্ডোদক- 
ক্রিয়ার লোপ হেতু তাহাদিগের পিতৃগণ পতিত হয়। ৪১। 
দোষৈরেতৈঃ কুলল্লানাং ব্ণসক্করকারকৈঃ। 
উৎসাদ্ান্তে জাতিধর্্মাঃ কুলধর্মাশ্চ শাশ্বতাঃ ॥ ৪২ | 
এইরূপ কুলদ্বদিগের বর্ণস্করকারক এই দোষে জাতিধর্্ম এবং সনাতন কুলধর্ম্ম উৎসন্ন 
যায়। ৪২। 
উৎসন্নকুলধৰ্ম্মানাং মমুষ্যাণাং জনার্দিন। 
নরকে নিয়তং বাসো তবতীত্য্থশুশ্রম ॥ ৪৩ ॥ 
টিটি... পাক 
* কৃ ৰৃষ্ণিবংশসভূত, এজন্য বাফেয়। 


১৮ শ্রীমদ্তগবদগীতা 


হে জনাৰ্দন! আমরা শুনিয়াছি যে, যে মনুষ্যদিগের কুলধর্ম্ম উৎসন্ন যায়, তাহাদিগের 
নিয়ত নরকে বাস হয়। ৪৩। 

৩৯, ৪০, ৪১, ৪২, ৪৩, এই পাঁচটি শ্লোক আধুনিক কৃতবিদ্য পাঠকদিগের কানে ভাল 
লাগিবে না। ইহা ব্ণসঙ্কর-বিরোধী প্রাচীন কুসংস্কারপূর্ণ বলিয়া বোধ হইবে, তার উপর 
“লুপ্তপিপ্ডোদকক্রিয়াঃ” প্রভৃতি অলঙ্কারও আছে। বর্ণসক্করের উপর গীতাঁকারের বিশেষ 
বিদ্বেষ দেখা যায়। ইনি স্বয়ং ভগবানের মুখেও বর্ণসঙ্করের নিন্দা সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন । 
আমরা যখন তদ্দিষয়িণী . ভগবছুক্তির সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইব, তখন তদুক্তির তাৎপর্য্য 
বুঝিবার চেষ্টা করিব। এক্ষণে অর্জুনোক্তির স্থূল মর্ম বুঝিলেই যথেষ্ট হইল। কুলের 
পুরুষগণ মরিলে কুলম্ত্রীগণ যে ব্যভিচারিণী হয়, ইহা সচরাচর দেখা যায়। কুলন্ত্রীগণ 
ব্যতিচারিণী হইলে তাহাদিগের গর্ভে নীচ লোকের ওঁরসে সন্তান জন্মিতে থাকে । বংশ 
নীচসম্ততিতে পরিপূর্ণ হয়, কাজেই কুলধর্্ম লোপ পায়। বর্ণসঙ্করে যাঁহার! দোষ না দেখেন, 
এবং পিগাঁদির স্বর্গকারকতায় ধাহার। বিশ্বাসবান্‌ নহেন-_ন্র্গ নরকাঁদিও যাহার! মানেন না, 
তাহারাও বোধ করি, এতটুকু স্বীকার করিবেন।% বাকীটুকু কালোচিত ভাষা এবং 
অলঙ্কার |” কথাটা অতি মোটা কথা, বটে। কথাটা! অর্জুনের মুখে বসাইবাঁর একটু 
কারণ আছে__অর্জবনের এই “কুলধর্্দের” বড়াইয়ের উত্তরে ভগবান্‌ “স্বধর্ম্মের” কথাটা 
তুলিবেন। এটুকু গ্রন্থকারের কৌশল । “ন কাজে বিজয়ং কৃষ্ণ ন চ রাজ্যং সুখানি ৮” 
এই অমৃতময় বাক্যের পর বলিবার যোগ্য কথা এ নহে। 
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* The women, for instance, whore husbands, friends or relations have been all slain in battle, no 
longer restrained by law, seek husbands among other and lower 08698, or tribes, causing a mixture of 
blood, which many nations at all ages have regarded as a most sorious evil ; but particularly those who— 
like the Aryans, the Jews aud the Scotch—were at first surrounded by foreigners very different to them- 
selves, and thus preserved the distinction and genealogies of their races more effectively than any other. 

(Thomson's Translation of the Bhagavadgita, p. 7.) 

* By the destruction of the males the rites of both tribe and {amily would cease. because women 
were not allowed to perform them ; and confusion of castes would arise, for the women would marry 
men of another caste. Such marriages were considered impure (Manu, x. 1-40), 
produced elsewhere a confusion of olassee, Livy tells us that the Roman patricians at the instance of 
Canuleius complained of the intermarriages of the plebian class with their Own, affirming that ‘‘omnin, 
divina 10009108008 turbari, ut qui natus Bit, ignoret, cujus sanguinis, quorum sacrorum sit.’ 

(Davies' Translation of the Bhagavadgita, Dp. 26.) 

1 In bringing forward these and other melancholy superstitions of Brahmanism in the mouth 


Of Arjuna, we are not to suppose that our poet—though as much Brahman 
ৰ b a8 philosopher i 
unimportant points of belicst—himself received and approved of them, bh Poot many 


Such marriages 


(Thomson, p, 7.) 


মা 


প্রথমোহ্ধ্যায়ঃ ১৯ 


অহো| বত মহৎ পাপং কর্তৃং ব্যবসিতা বয়ং। 
যদ্রাজ্যন্থথলোতভেন হস্তং ক্বজনমুগ্যতাঁঃ ॥ 8৪ ॥ 
হায়! আমর! রাজ্যস্ুখলোভে স্বজনকে বধ করিতে উদ্যত হইয়াছি_মহৎ পাপ 
করিতে অধ্যবসায় করিয়াছি । ৪৪ । 
যদি মীমপ্রতীকারমশন্ত্ং শস্ত্রপাণয়ঃ | 
ধার্তরাষ্থ্ী রণে হন্্যস্তনে ক্ষেমতরং ভৰেৎ ॥ 8৫ ॥ 
যদি আমি প্রতীকারপরাজুখ এবং অশস্ত্র হইলে শ্ত্ধারী ধৃতরাষ্ট্রপূত্রগণ যুদ্ধে আমাকে 
বিনাশ করে, তাহাও আমার পক্ষে অপেক্ষাকৃত মঙ্গলকর হইবে । 9৫ । 
সঞ্জয় উবাচ। 
এবমুজ্ার্জনঃ সংখ্যে রথোপন্থ উপাবিশৎ। 
বিস্থজ্য সশরং চাঁপং শোকসংবিগ্নমানসঃ ॥ ৪৬ ॥ 
সঞ্জয় বলিলেন__ 
অর্জুন এইরূপ বলিয়া শোকাকুল মানসে ধনুর্বাণ পরিত্যাগ করিয়া সংগ্রামস্থলে 
রথোপস্থে উপবেশন করিলেন। ৪৬। 
ইতি শ্রীভগবদগীতাগ্ুপনিষংস্থ ব্ৰহ্ধবিদ্যায়াং যোগশান্জে 
শ্রীকষণর্জুনসঘাদে অর্জ্জুনবিষাদো* 
নাম প্রথমোহধ্যায়ঃ। 
বলিয়াছি, গীতার প্রথম অধ্যায়ে ধর্দতত্ব কিছু নাই, কিন্তু এই অধ্যায় একখানি 
উৎকৃষ্ট কাব্য । কাব্যের উপাদান সকল এখানে বড় সুন্দর সাজান হইয়াছে। কুরুক্ষেত্র 
উভয় সেনা সুসজ্জিত হইয়া পরস্পর সন্মুখীন হইয়াছে। পাণ্ডবদিগের মহতী সেনা ব্যৃহবদ্ধা 
হইয়াছে দেখিয়া রাজা দুর্য্যোধন, পরম রণপণ্ডিত আপনার আচার্ধ্যকে দেখাইলেন। একটু 
ভীত হইয়। আচার্ধ্যকে বলিলেন, “আপনারা আমার সেনাপতি ভীম্মকে রক্ষা করিবেন ৷” 
কিন্ত সেই বুদ্ধ ভীষ্ম যুবার অপেক্ষাও উদ্ভমশীল__তিনি সেই সময়ে সিংহনাদ করিয়া 
শঙ্খধ্বনি করিলেন_( শঙ্খ তখনকার bugle )। তাঁহার শঙ্খধ্বনি শুনিয়া উৎসাহে ব। 
প্রত্যুত্তরে উভয় সৈন্যন্থ যোদ্ধুগণ সকলেই শঙ্খধ্বনি করিলেন । তখন উভয় দলে নানাবিধ 
রণবাদ্ধ বাজিয়! উঠিল__শঙ্ছে, ভেরীতে, অন্যান্য বাগ্ঠের কোলাহলে গগন বিদীর্ণ হইল 
আকাশ পৃথিবী তুমুল হইয়া উঠিল। সেই মহোতসাহের সময়ে স্থিরচিত্ত অর্জ্জুন_যীহার 
উপরে কৌরব-জয়ের ভার__আপনার সারথি কৃষ্ণকে বলিলেন-_-“একবার উভয় সেনার মধ্যে 


পিল 
* কোন কোন পুস্তকে “সৈগুদর্শনং” ইতি পাঠ আছে। 


২ ্্ীমন্তগবদগীত। 


রথ রাখ দেখি দেখি, কাহার সঙ্গে আনায় যুদ্ধ করিতে হইবে |” কৃষ্ণ, শ্বেতাশ্বযুক্ত মহারথ 
উভয় সেনার মধ্যে স্থাপিত করিলেন,__সর্ববজ্ঞ সর্ববকর্তা বলিলেন, “এই দেখ ।৮ অর্জুন 
দেখিলেন, ছুই দিকেই ত আপনার জন,__পিতৃব্য, পিতামহ, পুত্র, পৌত্র, মাতুল, শ্বশুর, 
শ্যালক, সুহৃৎ, সখাঁতাহার গা৷ কীপিয়া উঠিল, শরীরে রোমাঞ্চ হইল, মুখ শুকাইল, 
দেহ অবসন্ন হইল, মাথ৷ ঘুরিল, হাত হইতে সেই মহাধন্তু গাণ্তীৰ খসিয়া পড়িল। বলিলেন, 
“কৃষ্ণ! রাজ্য যাঁদের জন্য, তাঁদের মারিয়| রাজ্যে কি ফল1_আমি যুদ্ধ করিব না” 
এই সংগ্রামক্ষেত্র, ছুই দিকে ছুই মহতী সেনা, এই তুমুল কোলাহল, রণবাদ্য এবং ঘোরতর 
উতসাহ__সেই সময়ে এই মহাবীরের প্রথমে স্থ্র্্য, তাঁর পর তাঁহার হৃদয়ে সেই করুণ 
এবং মহান্‌ প্রশান্ত ভাব_এরূপ মহচ্চিত্র সাহিত্যজগতে ছুলভ। “ন কাজ্ে বিজয়ং 
কৃষ্ণ ন্‌চ রাজ্যং সুখানি ৮৮-_ঈদৃশী অমৃতময়ী বাণী আর কে কোথায় শুনিয়াছে ? 
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সঞ্জয় উবাচ। 
তস্তথা কপয়াবিষ্টম্রপুর্ণাকুলেক্ষণম্‌। 
বিবীদস্তমিদং বাক্যমুবাচ মধুন্থদনঃ ॥ ১ ॥ 
সঞ্জয় বলিলেন 
তখন সেই কৃপাবিষ্ট অশ্রুপূর্ণাকুললোচন বিষাদযুক্ত (অৰ্জ্জুন )কে মধুস্দন এই কথ! 
বলিলেন। ১। 
শ্রীতগবান্‌ উবাচ। 
কুতত্বা কশ্মলমিদং বিষমে অমুপস্থিতম্‌। 
অনা ধ্যভুষ্টমন্বদণ্যমকীর্তিকরমঞ্জুন ॥ ২ ॥ 
শ্রীভগবান্‌ বলিলেন 
হে অর্জুন! এই সঙ্কটে অনার্ধ্যসেবিত, ্বর্গহানিকর এবং অকীন্তিকর তোমার এই 
মোহ কোথা হইতে উপস্থিত হইল ?। ২। I ১: 
যা ক্রৈব্যং গচ্ছ কৌন্তেয়* নৈ৷১ বাটিতে । 
ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্ববল্যং ত্যক্তে, [ভিট৯/ম্তপ॥৩। 
হে কৌন্তেয়! ক্লীবত! প্রাপ্ত হইও না, ইহ তোমার উপযুক্ত নহে। হে পরন্তুপ ! 
ক্ষুদ্র হৃদয়দৌর্ব্বল্য পরিত্যাগ করিয়! উত্থান কর । ৩। 


* “ক্লৈব্যং মা স্ম গমঃ পাৰ্থ” ইতি আনন্দগিরি-ধৃত পাঠ । 
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অৰ্জ্জুন উবাচ। 
কথং ভীন্মমহং মংখ্যে দ্রোণঞ্চ মধুক্দন । 


ইযুভিঃ প্রতিযোৎগ্ামি পুজার্হাবরিহ্দন ॥ ৪ ॥ 
অজ্জন বলিলেন-__ 
হে শক্রনিস্দন মধুস্ুদন ! পুজাহ্‌ যে ভীষ্ম এবং দ্রোণ, যুদ্ধে তাঁহাদের সহিত বাণের 
দ্বারা কি প্রকারে আমি প্রতিযুদ্ধ করিব ?। ৪। 
গুরূনহত্বা হি মহা্ভাবান্‌ 
শ্রেয়ো ভোভ,ং তৈক্ষ্যমপীহ লোকে । 
হ্বার্থকামাংস্ত গুরূনিহৈব 
ভুঞ্জীয় ভোগান্‌ রুধিরপ্রদিগ্ধান্‌ ॥ ৫ ॥ 
মহান্থভব গুরুদিগকে বধ না করিয়া ইহলোকে ভিক্ষা অবলম্বন করিতে হয়, সেও 
শ্রেয়। আর গুরুদিগকে বধ করিয়া যে অর্থ কাম ভোগ কর! যায়, তাহ! রুধিরলিপ্ত। ৫। 
ন চৈতদ্িপনঃ কতরন্নে! গরীয়ো 
যদ্ব৷ জয়েম যদি বা নো জয়েয়ুঃ । 
যানেব হত্বা ন জিজীবিষাম- 
স্তেহবস্থিতাঃ প্ৰমুখে ধার্তরাষ্্রাঃ॥ ৬॥ 
আমর! জয়ী হই বা আমাদিগকে জয় করুক, ইহার মধ্যে কোন্টি শ্রেয়, তাহ! 
আমরা বুঝিতে পারিতেছি না__যাহাদিগকে বধ করিয়া আমরা বাঁচিতে ইচ্ছ। করি না, 
সেই ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রগণ সম্মুখে অবস্থিত । ৬। 
কাপর্থদোষোপহতত্বভাবঃ 
পৃচ্ছামি ত্বাং ধর্মসংমুঢচেতাঃ | 
যচ্ছে,য়ঃ স্তান্লিশ্চিতং ব্রহি তন্মে 
শিষ্যস্তেহহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্‌ ॥ ৭ ॥ 
কার্পন্য-দোষে আমি অভিভূত হইয়াছি এবং ধর্ম সম্বন্ধে আমার চিত্ত বিমূঢ় হইয়াছে, 
তাই তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি । যাহা ভাল হয়, আমাকে নিশ্চিত করিয়া বল। 
আমি তোমার শিষ্য এবং তোমার শরণাপন্ন হইতেছি-__আমাকে শিক্ষা দাও। ৭। 


কার্পণ্য অর্থে দীনতা | তারানাথ 'বাচস্পত্যে” এই অর্থ নির্দেশ করিয়। উদাহরণ- 
স্বরূপ গীতার এই বচনটি উদ্ধত করিয়াছেন। ভরসা! করি, কোন পাঠকই এখানে দীনতা 
অর্থে দারিদ্র্য বুঝিবেন না। “দীন” অর্থে মহাব্যসনপ্রাপ্ত। উদাহরণন্বরূপ-_-তারানাথ 


৪ 


২২ শ্রীমন্তগবদগীতা! 


রামায়ণ হইতে আর একটি বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন, যথা ৮4মহদ। ব্যসনং প্রাপ্ত দীনঃ 
কৃপণ উচ্যতে ৷” আনন্দ গিরি বলেন_-“যোইল্সাং স্বল্পামপি স্বক্ষতিং ন ক্ষমতে স কৃপণঃ 1” 
যে সামান্য ক্ষতি স্বীকার করিতে পারে না, সেই কৃপণ ।* ্রীধর স্বামী বুঝাইয়াছেন যে, 
«এই সকল বন্ধুর্গকে নষ্ট করিয়| কি প্রাণ ধারণ করিব ?” অর্জুনের ইতি বুদ্ধিই কাপণ্য। 
তিনি পকার্পণ্যদোষ” ইতি সমাঁসকে ছন্দ সমাস বুঝিয়ীছেন__কার্পণ্য এবং দোষ । দোষ শব্দে 
এখানে পূর্ব্বকথিত কুলক্ষয়কৃত পাপ বুঝিতে হইবে । অন্যান্য টাকাঁকারেরা সেরূপ অথ 
করেন নাই। 


নহি প্রপশ্তামি মমাপনুগ্তাদ্‌- 
যচ্ছোকমুচ্ছোধণমিন্দ্িয়াঁণাম্‌। 
অবাপ্য ভূমাবসপত্ুদ্ধং 
রাজ্যং জ্রাণামপি চাধিপত্যম্‌ ॥ ৮ ॥ 
পৃথিবীতে অসপত্ব সমৃদ্ধ রাজ্য এবং সুরলোকের আধিপত্য পাইলেও যে শোক 
আমার ইন্দিয়গণকে বিশোষণ করিবে, তাহ কিসে যাইবে, আমি দেখিতেছি না। ৮। 
। সঞ্জয় উবাচ। 
এবমুক্ত।৷ হ্ববীকেশং গুড়াকেশঃ প্রস্তুপঃ। 
ন যোৎগ্ত ইতি গোবিন্মুক্ত। তুষ্ণীং বভূব হ॥ ৯॥ 
সঞ্জয় বলিতেছেন__ 
শক্রজয়ী অর্জুন হ্ৃধীকেশকে এইরূপ বলিয়া, যুদ্ধ করিব না, ইহ! গোবিন্দকে 
বলিয়া তুষ্ণীম্তাব অবলম্বন করিলেন । ৯। 
তমুবাঁচ হৃধীকেশঃ প্রহসন্নিব তারত। 
সেনয়োরুভয়োর্ন্মধ্যে বিষীদস্তমিদং বচঃ ॥ ১০ ॥ 
হে ভারত! হৃষীকেশ হাস্য করিয়া উভয় সেনার মধ্যে বিষাদপর অজ্ঞুনকে এই 
কথ! বলিলেন | ১০ | - 
শ্রীভগবান্‌ উবাচ। , 
অশোচ্যানন্বশোচন্ত প্রজ্ঞাবাদাংস্চ ভাঁষসে। 
গতাসুনগতা স্থংস্চ নানুশোচস্তি পণ্ডিতাঃ ॥ ১১ ॥ 


* কাশীনাথ ত্র্যঞ্ধক তেলাং “কার্পণ্য” শব্দের প্রতিবাক্য দিয়াছেন “helplessness.” 


+ মূলে “গুড়াকেশ” শব্দ আছে। গুড়াকেশ অঞ্জনের একটি নাম । চীকাকারেরা ইহার অর্থ করেন 
“নিদ্রাজয়ী'। অন্যবিধ অর্থও দেখ! গিয়াছে । 
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শ্রীভগবান্‌ বলিতেছেন ৃ 

তুমি বিজ্ঞের ন্যায় কথা কহিতেছ বটে ; কিন্তু যাহাদের জন্য শোক করা৷ উচিত নহে, 
তাহাদের জন্য শোক করিতেছ। কি জীবিত, কি. মৃত, কাহারও জন্য পণ্ডিতের! শোক 
করেন না। ১১। 

এইখানে প্রকৃত গ্রস্থারস্ত। এখন কি কথাটা! উঠিতেছে, তাহা! বুঝিয়া দেখা যাউক । 

ছর্য্যোধনাদি অন্যায়পুর্ববক পাগুবদিগের রাজ্যাপহরণ করিয়াছে। যুদ্ধ রি তাহার 
পুনরুদ্ধারের সম্ভাবনা নাই । এখানে যুদ্ধ কি কর্তব্য? 

মহাভারতের উদ্যোগ পর্বের এই কথাটার অনেক বিচার হইয়াছে। বিচারে স্থির 
হইয়াছিল যে, যুদ্ধই কর্তব্য। তাই এই উভয় সেনা সংগৃহীত হইয়া পরস্পরের সম্মুখীন 
হইয়াছে । 

এ অবস্থায় যুদ্ধ কর্তব্য কি না, আধুনিক নীতির অনুগামী হইয়া বিচার ররিলেও 
আমরা পাগুবদিগের সিদ্ধান্তের যাথার্থ্য স্বীকার করিব। এই জগতে যত প্রকার কর্ম্ম আছে, 
তন্মধ্যে সচরাচর যুদ্ধই সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট। কিন্তু ধর্যুদ্ধও আছে। আমেরিকায় 
ওয়াশিংটন, ইউব্রোপে উইলিয়ম দি সাইলেন্ট, এবং ভারতবর্ষে প্রতাপসিংহ প্রভৃতি যে 
যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহা! পরম ধর্__দানাদি অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ ধর্মা। পাণ্ডবদিগেরও 
এই যুদ্ধপ্রবৃত্তি সেই শ্রেণীর ধর্্ম। এ বিচার আমি কৃষ্ণচরিত্রে সবিস্তারে করিয়াছি 
এক্ষণে সে সকল পুনরুতক্ত করিবার প্রয়োজন নাই 1% এ বিচারের স্থুল মৰ্ম্ম এই যে, যেটি 
যাহার ধন্মান্মত অধিকার, তাহার সাধ্যান্থুসারে রক্ষা কর! তাহার ধর্ম । রক্ষার অর্থ 
এই যে, কেহ অন্ঠায়পৃবর্বক তাহার অপহরণ বা অবরোধ করিতে না পারে; করিলে তাহার 
পুনরুদ্ধার এবং অপহর্তার দণ্ডবিধান কর! কর্তব্য । যদি লোকে ্বেচ্ছামত পরকে 
অধিকারচ্যুত করিয়া সচ্ছন্দে পরস্বাপহরণপুর্বক উপভোগ করিতে পারে, তবে সমাজ 
এক দিন টিকে না। সকল মন্ুষ্ুই তাহা! হইলে অনন্ত দুঃখ ভোগ করিবে । অতএব. 
আপনার সম্পত্তির পুনরুদ্ধার কর্তব্য । যদি বল ভিন্ন অন্য সছুপায় থাকে, তবে তাহাই অগ্রে 
অবলম্বনীয়। যদি বল ভিন্ন সছ্রপায় না থাকে, তবে বলই প্রযোজ্য । এখানে বলই ধর্ম । 

মহাভারতে দেখি যে, অর্জুন ইতিপূর্বে সকল সময়েই যুদ্ধপক্ষ ছিলেন। যখন যুদ্ধে 
স্বজনবধের সময় উপস্থিত হইল, বধ্য স্বজনবর্গের মুখ দেখিয়া তিনি যে কাতরচিত্ত ও 
ুদ্ধবুদ্ধি হইতে বিচলিত হইবেন, ইহাও সজ্জনস্বভাবসুলভ ভ্রান্তি। 

মহাভারতে ইহাও দেখিতে পাই যে, যাহাতে যুদ্ধ ন! হয়, তজ্জন্ত শ্রীকৃষ্ণ বিশেষ 
যত্ব করিয়াছিলেন। পরে যখন যুদ্ধ অলংঘ্য হইয়া উঠিল, তখন তিনি যুদ্ধে কোন পক্ষে 


& এবং নবজীবন, প্রথম খণ্ড দেখ । 


২৪ শ্রীমন্ভগবদগীত। 


ব্রতী হইতে অস্বীকৃত হইয়া, কেবল অর্জনের সারথ্য মাত্র স্বীকার করিয়াছিলেন । কিন্তু 
কৃষ্ণ যুদ্ধে অপ্রবৃত্ত হইলেও তিনি পরম ধর্ম্জ্ঞ, সুতরাং এ স্থলে ধর্শ্মের পথ কোন্টা, তাহা 
অর্জুনকে বুঝাইতে বাধ্য । অতএব অর্জুনকে বুঝাইতেছেন যে, যুদ্ধ করাই এখানে ধৰ্ম্ম, 
যুদ্ধ না করাই অধর্ম্ম। 

বাস্তবিক যে, যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধারস্তসময়ে কৃষ্ণার্জুনে এই কথোপকথন হইয়াছিল, ইহা 
বিশ্বাস করা কঠিন। কিন্তু গীতাকার এইরূপ কল্পনা করিয়া কৃষ্ণপ্রচারিত ধর্মের সার মর্ম্ম 
সন্কলিত করিয়া মহাভারতে সন্নিবেশিত করিয়াছেন, ইহা বিশ্বাস করা যাইতে পারে। 

যুদ্ধে প্রবৃত্তিন্চক যে সকল উপদেশ শ্রীকৃষ্ণ অর্জনকে দিতেছেন, তাহা এই দ্বিতীয় 
অধ্যায়েই আছে । অন্যান্য অধ্যায়েও “যুদ্ধ কর” এইরূপ উপদেশ দিয়! ভগবান্‌ মধ্যে মধ্যে 
আপনার বাক্যের উপসংহার করেন বটে, কিন্ত সে সকল বাক্যের সঙ্গে যুদ্ধের কর্তব্যতার 
বিশেষ কোন জন্বন্ধ নাই। ইহাই বোধ হয় যে, যে কৌশলে গ্রন্থকার এই ধর্ম্মব্যাখ্যার 
প্রসঙ্গ মহাভারতের সঙ্গে সম্বন্ধ করিয়াছেন, তাহার অপ্রকৃততা পাঠক অনুভূত করিতে না 
পারেন, এই জন্য যুদ্ধের কথাটা! মধ্যে মধ্যে পাঠককে স্মরণ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। নতুবা 
যুদ্ধপক্ষ সমর্থন এই গ্রন্থের প্রকৃত উদ্দেশ্য নহে। যুদ্ধপক্ষ সমর্থনকে উপলক্ষ্য করিয়া সমস্ত 
মনুত্যধর্ম্ের প্রকৃত পরিচয় প্রচারিত করাই ইহার উদ্দেশ্য । 

এই কথাটা বিশেষ করিয়া আলোচনা করিলে, বোধ হয়, পাঠক মনে মনে বুঝিবেন 
যে, যুদ্ধক্ষেত্রে উভয় সেনার সন্মুখে রথ স্থাপিত করিয়া, কৃষ্ণার্জুনে যথার্থ এইরূপ 
কথোপকথন যে হইয়াছিল, তাহাতে বিশেষ সন্দেহ। ছুই পক্ষের সেনা! ব্যৃহিত হইয়া 
পরস্পরকে প্রহার করিতে উদ্যত, সেই সময়ে যে এক পক্ষের সেনাপতি উভয় সৈন্যের 
মধ্যে রথ স্থাপন করিয়া অষ্টাদশ অধ্যায় যোগধর্ম শ্রবণ করিবেন, এ কথাটা বড় সম্ভবপর 
বলিয়াও বোধ হয় না। এ কথার যৌক্তিকতা স্বীকার কর! যাউক না যাউক, পাঠকের 
আর কয়েকটি কথা স্মরণ রাখা কর্তব্য । 


(১) গীতায় ভগবৎপ্রচারিত ধর্ম সঙ্কলিত হইয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু গীতা গ্রন্থখানি 
ভগবতপ্রণীত নহে, অন্য ব্যক্তি ইহার প্রণেতা । 

(২) যে ব্যক্তি এই গ্রন্থের প্রণেতা, তিনি যে কৃষ্ণার্জনের কথোপকথনকালে 
সেখানে উপস্থিত থাকিয়া সকলই স্বকর্ণে শুনিয়াছিলেন, এবং শুনিয়া সেইখানে বসিয়া 
সব লিখিয়াছিলেন বা! স্মৃতিধরের মত স্মরণ রাখিয়াছিলেন, এমন কথাও বিশ্বাসযোগ্য 
হইতে পারে না। সুতরাং যে সকল কথা গীতাকার ভগবানের মুখে ব্যক্ত করিয়াছেন, 
মে সকলই যে প্রকৃত পক্ষে ভগবানের মুখ হইতে নির্গত হইয়াছিল, এমন বিশ্বাস করা যায় 


দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ১% 


না। অনেক কথা যে গ্রন্থকারের নিজের মত, তিনি ভগবানের মুখ হইতে বাহির 
করিতেছেন, ইহা সম্ভব । 

যাহারা বলিবেন যে, এই গ্রন্থ মহাভারতান্তগত মহাভারত মহতি ব্যাস-প্রণীত, তিনি 
যোগবলে সর্বজ্ঞ এবং অভ্রান্ত, অতএব এরূপ সংশয় এখানে অকর্তব্য, তাহাদিগের সঙ্গে 
আমাদের কোন বিচার হইতে পারে না । সে শ্রেণীর পাঠকের জন্য এই ব্যাখ্যা প্রণীত হয় 
নাই, ইহা! আমার বল! রহিল । 

(৩) সংস্কৃত সকল গ্রন্থে মধ্যে মধ্যে প্রক্ষিপ্ত শ্লোক পাওয়া যাঁয়। শঙ্করাচার্ধোর 
ভাঁ্য প্রণীত হইবার পর কোন শ্লোক গীতায় প্রক্ষিপ্ত হইতে পারে নাই, তাহার ভাস্বর 
সঙ্গে এখন প্রচলিত মূলের একা আছে। কিন্ত শঙ্করাচার্য্যের অন্যুন সহস্র বা ততোধিক 
বৎসর পূর্বেও গীতা প্রচলিত ছিল। এই কাল মধ্যে যে কোন শ্লোক প্রক্ষিপ্ত হয় নাই, 
তাহা কি প্রকারে বলিব? আমরা মধ্যে মধ্যে এমন শ্লোক পাইব, যাহা প্রক্ষিপ্ত বলিয়াই 
বোধ হয় । 

এই সকল কথ স্মরণ না রাখিলে আমর! গীতার প্রকৃত তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিব না। 
এজন্য আগেই এই কয়টি কথা বলিয়া রাখিলাম। এক্ষণে দেখা যাউক, শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে 
এই যুদ্ধের ধন্ধ্যতা বুঝাইতেছেন, সে সকল কথার সার মর্ম কি? 

আমরা উনবিংশ শতাব্দীর নীতিশাস্ব্ের বশবর্তাঁ হইয়া উপরে ষে প্রণালীতে সংক্ষেপে 
এই যুদ্ধের ধন্ম্যতা বুঝাইলাম, শ্রীকৃষ্ণ যে সে প্রথা অবলম্বন করেন নাই, ইহা বলা বাহুল্য ৷ 
তাহার কথার স্থুল মন এই যে, সকলেরই স্বধৰ্ম্ম পালন করা কর্তব্য । 

আগে আমাদিগের বুঝিয়া দেখা চাই যে, স্বধর্ম্ম সামগ্রীটা কি? 

' শঙ্করাদি পুর্ববপঞ্ডিতগণের পক্ষে এ তত্ব বুঝান বড় সহজ হইয়াছিল । অর্জন ক্ষত্রিয়, 
সুতরাং অর্জুনের স্বধর্্নক্ষাত্র ধর্ম বাযুদ্ধ। তিনি যে যুদ্ধ না করিয়! বরং বলিতেছিলেন যে, 
“ভিক্ষাবলম্বন করিব, সেও ভাল,” সেটা তাহার পরধর্মীবলম্বনের ইচ্ছা__কেন ন" ভিক্ষ! 
ব্রাহ্মণের ধৰ্ম্ম |% 

কিন্ত আমর! এই ব্যাখ্যায় সকল বুঝিলাম কি? বর্ণীশ্রমধন্মাবলম্বী হিন্দুগণের স্বধ্ম্ম 
বর্ণবিভাগান্ুসারে নিরণীত হইতে পারে, ইহ! যেন বুঝিলাম ৷ কিন্তু হিন্দুর পক্ষে স্বধর্ম্ম কি? 
ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শুদ্রের যে সমষ্টি, তাহা পৃথিবীর লৌকসংখ্যার অতি ক্ষুত্রাংশ-__ 
অধিকাংশ মন্ুয্য চতূর্ববর্ণের বাহির; তাহাদের স্বধৰ্ম্ম নাই? জগদীশ্বর কি তাহাদের কোন 
ধৰ্ম্ম বিহিত করেন নাই ? কোটি কোটি মনুয্য স্থষ্টি করিয়া কেবল ভারতবাসীর জন্য ধৰ্ম্ম 


* শোকমোহাভ্যাং হতিভূতবিবেকবিজ্ঞানঃ স্বতএব ক্ষত্রধর্শে যুদ্ধে প্রবৃভোহপি তন্মাদ্যুদ্ধাছুপররাম পরধর্ম্মফ 
ভিক্ষাজীবনাদিকৎ কর্ড; প্রববৃতে ।__শঙ্করভাস্ব । 


২৬ শ্রীমদ্তগবদগীতা! 


বিহিত করিয়া, আর সকলকেই ধর্মচ্যুত করিয়াছেন? ভগবছুক্ত ধর্ম্ম কি হিন্দুর জন্যই ? 
শ্নেচ্ছের! কি তাহার সন্তান নহে? ভাগবত ধর্ম এমন অন্ণুদার নহে। 
যিনি স্বয়ং জগদীশ্বরের এইরূপ ধর্মঢ্যুতিতে বিশ্বাসবান্‌, তিনি খীষ্টানের* তুল্য । 
‘আর যিনি তাহাতে বিশ্বাসবান্‌ নহেন, তিনি “স্বধৰ্ম্মে” অন্য তাঁৎপর্ধ্যের অনুসন্ধান করিবেন 
সন্দেহ নাই। 
যাহার যে ধর্ম, তাহার তাই স্বধর্মা। এখন মনতুষ্যের ধর্ম কি? যাহা! লইয়া মনুষ্য, 
তাহাই মন্ুপ্তের ধর্মা। কি লইয়া মনুত্যত্ব? মানুষের শরীর আছে, এবং মন আঁছে। 
এই শরীরই বা কি? এবং মনই বা কি? শরীর কতকগুলি জড় পদার্থের সমবায়, তাহাতে 
কতকগুলি শক্তি আছে । এই শক্তিগুলি শরীর হইতে তিরোহিত হইলে মনুয্যত্ব থাকে না; 
কেন না, মানুষের মৃতদেহে মন্থ্যত্ব আছে, এমন কথা বলা যায় না। তবেই জড় পদার্থকে 
ছাড়িয়! দিতে হইবে__সেই দৈহিকী শক্তিগুলিই মনুযযুশরীরের প্রকৃত উপাঁদান। আমি 
স্থানান্তরে এইগুলির নাম দিয়াছি__«শারীরিকী বৃত্তি”। মনুষ্যের মনও এইরূপ শক্তি বা 
বৃত্তির সমষ্টি । সেইগুলির নাম দেওয়া যাঁউক-_মানসিক বৃত্তি। এখন দেখা যাইতেছে যে, 
এই শারীরিক ও মানসিক বৃত্তি লইয়াই মানুষ বা! মানুষের মানুষন্ব। 
যদি তাই হইল, তবে সেই সকল বৃত্তিগুলির বিহিত অন্ুশীলনই মানুষের ধৰ্ম্ম । 
বৃত্তির সঞ্চালন দ্বারা আমরা কি-করি? হয় কিছু কৰ্ম্ম করি, না হয় কিছু জানি। 
কৰ্ম্ম ও জ্ঞান ভিন্ন মন্স্যের জীবনে ফল আর কিছু নাই 1% 
অতএব জ্ঞান ও কর্ম মানুষের স্বধর্মা। সকল বৃত্তিগুলি সকলেই যদি বিহিতরূপে 
অনুষ্ঠিত করিত, তবে জ্ঞান ও কর্ম্ম উভয়েই সকল মন্ুত্যেরই স্বধৰ্ম্ম হইত। কিন্তু মনুস্ত- 
সমাজের অপরিণতাবস্থায় তাহা সাধারণতঃ ঘটিয়! উঠে না।$ কেহ কেবল জ্ঞানকেই প্রধানতঃ 
্বধর্মস্থানীয় করেন, কেহ কর্ম্মকে এরূপ প্রধানত; স্বধর্মস্বরূপ গ্রহণ করেন। 
58-২০১০5% 55355516555 এ 
* গ্রষ্টানদিগের বিশ্বাস যে, যে যীতুপীষ্ট না ভজে, জগদীশ্বর তাঁহাকে অনন্তকাল জন্ত নরকে নিক্ষেপ করেন। 
1 “মন” চলিত কথা, এই জন্য “মন” শব ব্যবহার করিলাম । এই চলিত কথাটি ইংরেজী “mind” 
শব্দের অনুবাদ মাত্র । হিন্দুদর্শনশান্তরের ভাষা ব্যবহার করিতে গেলে, ইহার পরিবর্তে বুদ্ধি ও মন উভয় শব 
এবং তৎসক্ষে অহঙ্কার এই তিনটি শব্দই ব্যবহার করিতে হইবে. তাঁহার পরিবর্তে 08697: and mind” 
এই বিভাগের অন্বর্তা হওয়াই ভাল । 
1 কোম্ৎ প্রভৃতি পাশ্চাত্য দার্শনিকগণ তিন ভাগে চিত্তপরিণতিকে বিভক্ত করেন, “Thought, Feeling, 


Action,” ইহ! স্ভায্য । কিন্ত ॥'৪৪li॥৪ অবশেষে Thought কিন্বা Action প্রাপ্ত হয়। এই জন্য পরিণামের 
ফল জ্ঞান ও কৰ্ম্ম এই দ্বিবিধ বলাও স্তাষ্য । 


$ আমি উনবিংশ শতাৰীর ইউরোপকেও সমাজের অপরিণতাবস্থা বলিতেছি। 


দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ৷ ২৭ 


জ্ঞানের চরমোদ্েশ্য ব্রহ্ম ; সমস্ত জগৎ ব্রন্মে আছে। এ জন্য জ্ঞানার্জন ধাহাদিগের 
স্বধৰ্ম্ম, তাহাদিগকে ব্রাহ্মণ বলা যায়। ব্রাহ্মণ শব ব্ৰহ্মন্‌ শব্দ হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে। 

কর্মীকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত কর! যাইতে পারে। কিন্তু তাহা বুঝিতে গেলে কর্মের 
বিষয়টা ভাল করিয়া, বুঝিতে হইবে । জগতে অস্তরধিবষয় আছে ও বহিবিবিষয় আছে। 
অস্তধ্বিযয় কর্মের বিষয়ীভূত হইতে পারে না, বহির্ধিবধয়ই কর্মের বিষয়। সেই বহির্ধিবিয়ের 
মধ্যে কতকগুলিই হউক অথবা সবই হউক, মনুস্ের ভোগ্য । মঙ্গস্তের কৰ্ম্ম মন্গুত্ের ভোগ্য 
বিষয়কেই আশ্রয় করে। সেই আশ্রয় ত্ৰিবিধ, যথা (১) উৎপাদন, (২) সংযোজন বা 
সংগ্রহ, (৩) রক্ষা। (১) যাহারা উৎপাদন করে, তাহারা, কৃষিধন্মী; (২) যাহার 
সংযোজন বা সংগ্রহ করে, তাহারা শিল্প বা বাণিজ্যধন্মী ; এবং (৩) যাহার! রক্ষা করে, 
তাহারা বুদ্ধধর্মী। ইহাদিগের নামান্তর ব্যুৎক্রমে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূত্র, এ কথা পাঠক স্বীকার 
করিতে পারেন কি? 

স্বীকার করিবার প্রতি একটা আপত্তি আছে। হিন্দুদিগের ধর্মশাস্ত্রানুসারে এবং 
এই গীতার ব্যবস্থানুসারে কৃষি শৃদ্রের ধর্ম নহে; বাণিজ্য এবং কৃষি, উভয়ই বৈশ্যের ধৰ্ম্ম | 
অন্য তিন বর্ণের পরিচর্য্যাই শুদ্রের ধর্ম্ম। এখনকার দিনে দেখিতে পাই, কৃষি প্ৰধানতঃ 
শুদ্রেরই ধর্ম । কিন্তু অন্য তিন বর্ণের পরিচর্য্যাও এখনকার দিনে প্রধানতঃ শুদ্রেরই ধৰ্ম্ম । 
যখন জ্ঞানধন্মী, যুদ্ধধন্ম, বাণিজ্যধন্ম' বা কৃষিধন্মীর কর্মের এত বাহুল্য হয় যে, তদ্ধক্মিগণ 
আপনাদিগের দৈহিকাদি প্রয়োজনীয় সকল কর্ণ সম্পন্ন করিয়া উঠিতে পারে না, তখন 
কতকগুলি লোক তাহাদিগের পরিচর্যায় নিযুক্ত হয়। অতএব (১) জ্ঞানার্জন বা 
লোকশিক্ষা, (২) যুদ্ধ বা সমাজরক্ষা, (৩) শিল্প বা বাণিজ্য, (৪) উৎপাদন বা কৃষি, 
(৫) পরিচর্যা, এই পঞ্চবিধ কর্ম্ম। ৃ 

ইহার অনুরূপ পাঁচটি জাতি, রূপান্তরে, সকল সমাঁজেই আছে । তবে অন্য সমাজের 
সঙ্গে ভারতবর্ষের প্রভেদ এই যে, এখানে ধর্ম্ম পুরুষপরম্পরাগত। কেবল হিন্দুসমাজেই 
যে এরূপ, তাহা নহে, হিন্দুসমাজসংলগ্ন মুসলমানদিগের মধ্যেও এরূপ. ঘটিয়াছে। দরজিরা 
পুরুষাহুক্রমে সিলাই করে, জোলার। পুরুষান্ুক্রমে বস্ত্র বুনে, কলুর। পুরুযান্ুক্রমে তৈল বিক্রয় 
করে। ব্যবসা এইরূপ পুরুষপরম্পরানিবদ্ধ. হইলে একটা দোষ ঘটে এই যে, যখন কোন 
জাতির সংখ্যা বৃদ্ধি হইল, তখন নির্দিষ্ট ব্যবসায়ে কুলান হয় না, বর্ম্মান্তুর অবলম্বন না করিলে 
জীবিকানিব্বাহ হয় না। প্রাচীন কালের অপেক্ষা এ কালে শৃত্রজাতির সংখ্য। বিশেষ 
প্রকারে বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহার এতিহাসিক প্রমাণ দেওয়া! যাইতে পারে 1*. এজন্য শূদ্ৰ 


* কেবল কালসহকারে প্রজাবৃদ্ধির কথা বলিতেছি ন! । “বাঙ্গালির উৎপত্তি” বিষয়ে বঙ্জদর্শনে যে কয়টি 
প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছিলাম, তাহাতে প্রমাণ করিবার চেষ্টা পাইয়াছি যে, অনার্য্য জাতিবিশেষণকল হিন্দুধর্ম 


২৮ ক্্রীমন্তগবদগীতা 


এখন কেবল পরিচর্ধ্য। ছাড়িয়া কৃষিধন্মী। পক্ষান্তরে পূর্ব্বকালে আধ্যসমাজস্থ অধিকাংশ 
লোক এইরূপ সামাজিক কারণে শিল্প, বাণিজ্য বা কৃষিধন্মী ছিল। এবং তাহাঁদিগেরই 
নাম বৈশ্য । 

সে যাই হউক, মনুষ্য মাত্রে, জ্ঞান বা কর্মানুসারে, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বণিক্‌, শিল্পী, কৃষক, 
বা পরিচারকধন্ম্শী। সামাজিক অবস্থার গতি দেখিয়া যদি বল যে, মনুষ্য মাত্রে ত্রান্মাণ, 
ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূদ্ৰ, তাহাতেও কোন আপত্তি হইতে পারে নাঁ। স্থূল কথা এই যে, এই 
যড় বিধ বা পঞ্চবিধ বা চতুবিবধ কৰ্ম্ম ভিন্ন মনুষ্যের কর্ম্মান্তর নাই। যদি থাকে, তাহা 
কুকর্ম ।%? এই ষড়্‌বিধ কর্মের মধ্যে যিনি যাহা গ্রহণ করেন, উপজীবিকার জন্যই হউক, 
আর যে কারণেই হউক, যাহার ভার আপনার উপর গ্রহণ করেন, তাহাই তাহার অনুষ্ঠেয় 
কৰ্ম্ম, তাহার 7০, তাহাই তাহার স্বধন্মা। ইহাই আমার বুদ্ধিতে গীতোক্ত স্বধর্ম্মের 
উদার ব্যাখ্যা । যাহার! ইহার কেবল প্রাচীন হিন্দুসমাজের উপযোগী অর্থ নির্দেশ করেন, 
তাহার! ভগবছুক্তিকে অতি সঙ্কীর্ণার্থক বিবেচন| করেন। ভগবান্‌ কখনই সঙ্কীর্ণবুদ্ধি নহেন। 

যাহ! ভগবছুক্তি,__গীতাই হউক, Bib!ৎই হউক, স্বয়ং অবতীর্ণ ভগবানের স্বমুখনির্গতই 
হউক ব| তাহার অনুগৃহীত মনুষ্যের মুখনির্গতই হউক, যখন উহা! প্রচারিত হয়, উহ! তখনকার 
ভাষায় ব্যক্ত হইয়া থাকে, এবং তখনকার সমাজের এবং লোকের শিক্ষা ও সংস্কারের অবস্থার 
অনুমত যে অর্থ, তাহাই তৎকালে গৃহীত হয়। কিন্তু সমাজের অবস্থা এবং লোকের শিক্ষা 
ও সংস্কারসকল কালক্রমে পরিবন্তিত হয়। তখন ভগবছুক্তির ব্যাখ্যারও সম্প্রসারণ আবশ্যক 
হয়। কেন না, ধৰ্ম্ম নিত্য : এবং সমাজের সঙ্গে তাহার সন্বন্ধও নিত্য । ঈশ্বরোক্ত ধর্ম যে 
কেবল একটি বিশেষ সমাজ বা বিশেষ সামাজিক অবস্থার পক্ষেই ধর্ম, সমাজের অবস্থান্তরে 
তাহা আর খাটিবে না, এজন্য সমাজকে পুর্ববাবস্থাতে রাখিতে হইবে, ইহা কখন 
ঈশ্বরাভিপ্রায়সঙ্গত হইতে পারে না। কালক্রমে সামাজিক পরিবর্তনানুসাঁরে ঈশ্বরোক্তির 
সামাজিক জ্ঞানোপযোগিনী ব্যাখ্যা প্রয়োজনীয় । কৃষ্ণোক্ত স্বধন্মের অর্থের ভিতর বর্ণীশ্রম- 
ধর্মও আছে ; আমি যাহ। বুঝাইলাম, তাঁহাও আছে : কেন না, উহ! বর্ণাশ্রমধর্মের সম্প্রসারণ 
মাত্র। তবে প্রাচীন কালে বর্ণা শ্রম বুঝিলেই ঈশ্বরোক্তির কালোচিত ব্যাখ্যা কর! হয় ; আমি 
যেরূপ বুঝাইলাম, এখন সেইরূপ বুঝিলেই কাঁলোচিত ব্যাখ্যা করা হয়। 


গ্রহণ করিয়! হিন্দু শুদ্রজাতি-বিশেষে পরিণত হইয়াছে। যথা, পু নামক প্রাচীন অনার্য জাতিবিশেষ এখন 
কোন স্থানে পু'ড়া, কোন স্থানে পোদে পরিণত হ্ইয়াছে। এইরূপে কালক্রমে শুদ্রের সংখ্যা বাড়িয়াছে। 
বর্ণসন্কর শুদরবৃদ্ধির অন্যতম কারণ । 

1 যথা! চৌধ্যাদি । 
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ব্বধন্ম কি, তাহা যদি, যাহা হউক এক রকম, আমরা বুঝিয়| থাঁকি, তবে এক্ষণে 
স্বধৰ্ম্ম পালন কেন করিব, তাহা বুঝিতে হইবে । 
শ্রীকৃষ্ণ ছুই প্রকার বিচার অবলম্বনপুরর্বক এ তত্ব অর্জুনকে বুঝাইতেছেন। একটি 
জ্ঞানমার্গ, আর একটি কর্ম্মমার্গ। এই অধ্যায়ে দ্বাদশ শ্লোক হইতে আটত্রিশ শ্লোক পর্যন্ত 
জ্ঞানমার্গ কীর্তন, তৎপরে কর্ম্মমার্গ ৷ 
জ্ঞানমার্গের স্থুল তত আত্ম! অবিনশ্বর, পর-শ্লোকে সেই কথা উঠিতেছে। 
ন ত্বেবাহং জ্রাতু নাসং ন ত্বং নেমে জনাধিপাঃ। 
ন চৈব ন ভবিষ্যামঃ সৰ্বে বয়মতঃপরম্্‌ ॥ ১২ ॥ 
আমি কদাচিৎ ছিলাম না, এমন নহে। তুমি বা এই রাজগণ ছিলেন না, এমন 
নহে । ইহার পরে আমরা সকলে যে থাকিব না, এমন নহে। ১২। 
যুদ্ধে স্বজন-নিধন-সন্ভাবন! দেখিয়! অজ্ঞজুন অনুতাপ করিলেন। তাহাতে কৃষ্ণ ইহার 
পৃববশ্লোকে বলিয়াছেন, “যাহার জন্য শোক করিতে নাই, তাহার জন্য তুমি শোক করিতেছ ৷” 
যে মরিবে, তাহার জন্য শোক করা উচিত নহে কেন, তাহ। এই শ্লোকে বুঝাইতেছেন। 
ভাবার্থ এই যে, “দেখ, কেহ মরে না । দেখ, আমি, তুমি, আর এই রাজগণ অর্থাৎ সকলেই 
চিরস্থায়ী ; পূর্বেও সকলেই ছিলাম, এ জীবন ধ্বংসের পর সবাই থাকিবে । যদি থাকিবে, 
মরিবে না, তবে তাহাদের জন্য শোক করিবে কেন ?” 
ইহাই হিন্দুধর্মের স্থল কথা__হিন্দুধর্সান্তর্গত প্রধান তত্ব। কেবল হিন্দুধর্শের নহে, 
্বীষটধর্্ের, বৌদ্ধধর্মের, ইস্লামধর্ম্দের, সকল ধর্মের মধ্যে ইহাই প্রধান তত্ব । সে তত্ব এই 
যে, দেহাদি ব্যতিরিক্ত আত্মা আছে, এবং সেই আত্মা অবিনাশী। শরীরের ধ্বংস হইলেও 
আত্মা পরকালে বিদ্যমান থাকে । পরকালে আত্মার কি অবস্থ। হয়, তদ্দিবয়ে নান। 
মতভেদ আছে ও হইতে পারে, কিন্ত দেহাতিরিক্ত অথচ দেহস্থিত আত্মা আছেন, এবং 
তিনি বিনাশ-শূন্য, অমর, ইহা! হিন্দু, শ্রীগ্টিয়ান, বৌদ্ধ, ব্রাহ্ম, মুসলমান প্রভৃতি সকলের 
সম্মত । এই সকল ধর্মের ইহাই মূলভিত্তি। 
এই তাত্বের প্রধান প্রতিবাদী বৈজ্ঞানিকেরা। তাহার! বলেন, শরীরাতিরিক্ত আর 
কিছু নাই। শরীরাতিরিক্ত আর একট! যে আত্মা আছে, তদ্ধিবয়ে কোন প্রমাণ নাই। 
আজকাল বৈজ্ঞানিকেরাই বড় বলবান্‌। পৃথিবীর সমস্ত ধর্ম এক দিকে, তাহারা আর 
এক দিকে । তাহাদের প্রচণ্ড প্রতাপে পৃথিবীর সমস্ত ধর্ম হঠিয়৷ যাইতেছে । অথচ 
বিজ্ঞানের* অপেক্ষা ধর্ম বড়। পক্ষান্তরে ধর্ম বড় বলিয়া আমরা বিজ্ঞানকে পরিত্যাগ 
করিতে পারি না। ধর্ম্মও সত্য, বিজ্ঞানও সত্য । অতএব এ স্থলে আমাদের বিচার 


* পাঠকের স্মরণ রাখা উচিত যে, প্রচলিত প্রথান্ুসারে 9৫1990৫কেই বিজ্ঞান বলিতেছি ও বলিব। 


৫ 


৩০ ্রীমন্তগবদগীতা 
করিয়া দেখা যাউক, কতটুকু সত্য কোন্‌ দিকে আছে । বিশেষতঃ শিক্ষিত বাঙ্গালী, বিজ্ঞান 
জানুন বাঁ না জাঙ্গুন, বিজ্ঞানের প্রতি অচল ভক্তিবিশিষ্ট। বিজ্ঞানে রেলওয়ে টেলিগ্রাফ 
হয়, জাহাজ চলে, কল চলে, কাপড় হয়, নানা: রকমে টাকা" আসে, অতএব বিজ্ঞানই 
তাহাদের কাছে জ্ঞানের শ্রেষ্ঠ । যখন শিক্ষিত সম্প্রদায়ের জন্য এই টাকা লেখা যাইতেছে, 
তখন আত্মবাদের বিজ্ঞান যে প্রতিবাদ করেন, তাহ! বিচার করিয়। দেখা উচিত । 

এ বিচারে আগে বুঝা কর্তব্য যে, আত্মা কাহাকে বল৷ যাইতেছে, এবং হিন্দুরা 
আত্মাকে কিরূপ বুঝে । টু 

হিন্দু দার্শনিকের৷ আত্মাকে বলেন, “অহ্প্রতায় িষয়াস্পদ প্রত্যয়লক্ষিতার্থ;”__ 
অর্থাৎ “আমি” বলিলে যাহা! বুঝিব, সেই আত্মা। এ সম্বন্ধে আমি পূর্বে যাহা লিখিয়াছি, 
তাহা উদ্ধৃত করিতেছি । তাহা এই বাক্যের সম্প্রসারণ মাত্র ৷ 

“আমি দুঃখ ভোগ করি--কিস্ত আমি কে? বাহ্ৃ-প্রকৃতি ভিন্ন আর কিছু 
তোমাদের ইন্ড্িয়ের গোচর নহে । তুমি বলিতেছ, আমি বড় দুঃখ পাইতেছি__আমি বড় 
স্থখী। কিন্তু একটি মনুযাদেহ ভিন্ন “তুমি” বলিব, এমন কোন সামগ্রী দেখিতে পাই না। 
তোমার দেহ এবং দৈহিক প্রক্রিয়া, ইহাই কেবল আমার জ্ঞানগোচর তবে কি তোমার 
দেহেরই এই সুখ দুঃখ ভোগ বলিব? 

তোমার মৃত্যু হইলে তোমার সেই দেহ পড়িয়া থাকিবে, কিন্তু তৎকালে তাহার সুখ 
হঃখ ভোগের কোন লক্ষণ দেখা যাইবে না। আবার মনে কর, কেহ তোমাকে অপমান 
করিয়াছে, তাহাতে দেহের কোন বিকার নাই, তথাপি তুমি দুঃখী । তবে তোমার দেহ 
ছুণ্ধভোগ করে না। যে ছুঃখভোগ করে, সে স্বতন্ত্র । সেই তুমি। তোমার দেহ তুমি নহে। 

এইরূপ সকল জীবের । অতএব দেখা যাইতেছে যে, এই জগতের কিয়দংশ ইন্দিয়- 
গোচর, কিয়দংশ অনুমেয় মাত্র, ইন্দিয়-গোচর নহে, এবং সুখ ছুঃখাদির ভোগকর্তী। যে 
সুখ ছুঃখাদির ভোগকর্তা, সেই আত্মা 1৮ 

আত্মতত্ব বিষয়ক এই স্ুল কথাটা! খ্ৰীষ্টিয়াদি সকল ধর্মেই আছে। কিন্তু তাহার 
উপর আর একটা অতি সুক্ম, অতি চমৎকার কথ! কেবল হিন্দুধর্মেই আছে। সেই তত্ব 
অতি উন্নত, উদার, বিশুদ্ধ, বিশ্বাসমাত্রে মনুম্বজনম সার্থক হয়। হিন্দু ভিন্ন আর কোন 
জাতিই সেই অতি মহত্ত্ব অনুভূত করিতে পারে নাই। যে সকল কারণে হিন্দুধ্ম অন্য 
সকল ধৰ্ম্মের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ইহা তাহার মধ্যে একটি অতি গুরুতর কারণ। সেই তত্ব এখন 
বুঝাইতেছি। 
৭০১০১৪৪০৪৪১ উড 


* প্রবন্ধ পুস্তক । 
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আত্মা সকলেরই আছে। তুমি যখন আম! হইতে ভিন্ন, তখন তোমার আত্মা আমা 
হইতে কাজেই ভিন্ন । কিন্তু ভিন্ন হইয়াও প্রকৃতরূপে ভিন্ন নহে। মনে কর, বহুসংখ্যক 
শুন্য পাত্র আছে; তাহার সকলগুলির ভিতর আকাশ আছে। এক পাত্রাভ্যন্তরস্থ আকাশ 
পাত্রান্তরস্থ আকাশ হইতে ভিন্ন। কিন্তু পৃথক্‌ হইলেও সকল পাত্রস্থ আকাশ জাগতিক 
আকাশের অংশ। পাত্রগুলি ভগ্ন করিলেই আর কিছুমাত্র পার্থক্য থাকে না। সকল 
পাত্রস্থ আকাশ সেই জাগতিক আকাশ হইতে অভিন্ন হয়। এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন জীবগত 
আত্মা পরস্পর পৃথক্‌ হইলেও জাগতিক আত্মার অংশ ; কেহ বন্ধন হইতে বিমুক্ত হইলে 
সেই জাগতিক আত্মায় বিলীন হয়। এই জগদাত্মাকে হিন্দু-দার্শনিকের| পরমাত্মা বলেন। 
জীবদেহস্থায়ী আত্মা যত দিন সেই পরমাত্বায় বিলীন ন! হয়, তত দিন তাহাকে জীবাত্মা 
বলেন । 

এখন এই জীবাঁত্মা কি নশ্বর? দেহের ধ্বংদ হইলেই কি তাঁহার ধ্বংস হইল? 
ইহার সহজ উত্তর এই যে, যাহ! অবিনশ্বরের অংশ, তাহা! কখন নশ্বর হইতে পারে না। 
যদি জাগতিক আকাশ অবিনশ্বর হয়, তবে ভাগুস্থ আকাশও অবিনশ্বর । যদি পরমাত্মা 
অবিনশ্বর হয়েন, তবে তদংশ জীবাত্মাও অবিনশ্বর ৷ 

এই হইল হিন্দুধৰ্ম্মের কথা | অন্য কোন ধর্ম্ম এই অত্যন্নত তব্বের নিকটেও আসিতে 
পারেন নাই। আমরা পরে দেখাইব যে, ইহার অপেক্ষা উন্নত তত্ব মনুয্যজ্ঞাত তত্বের ভিতর 
আর নাই বলিলেও হয়। প্রাচীন ঝবিরা বলিতে পারেন, “আমরা যদি আর কিছু না 
করিতাম, কেবল এই কথাটা পৃথিবীতে প্রচার করিয়া যাইতাম, তাহা হইলেও আমরা সকল 
মন্তুয্যের উপরে আসন পাইবার যোগ্য হইতাম ৷” বাস্তবিক এই সকল তন্বের আলোচন৷ 
করিলে তাহাদিগকে মনুস্যমধ্যে গণনা করা যাইতে পারে না) দেবতা, বলিতেই 
ইচ্ছা! করে। - 
এখন দেখা যাউক, বৈজ্ঞানিকেরা এ সম্বন্ধে কি বলেন। তাহার। বলেন, আদৌ 
আত্মার অস্তিত্বের প্রমাণ নাই।  প্রমাণীভাবে কোন কথাই স্বীকার কর্তব্য নহে। যখন 
আত্মার অস্তিত্বই স্বীকার করা যাইতে পারে না, তখন তাহার অবিনাশিতা, জীবাত্মা, 
পরমাত্মা, এ সকল উপন্যাসমধ্যে গণনা করিতে হয়। এই শ্রেণীর এক জন জগছিখ্যাত 
লেখক, আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার পক্ষে যে আপত্তি, তাহা বিশদরূপে বুঝাইয়াছেন। 


“Thought: and consciousness, though mentally distinguishable from the body, 
may not be a substances separable from ib, but a result of it, standing in relation to it, 
like that of a tune to the musical instrument on which it is played ; and that the 


* যে তত্বটা বুঝাইলাম, তাহা যে বিলাতী Pantheism নয়, এ কথা বোধ হয় বলিবার প্রয়োজন নাই । 
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288109068 used to prove that the soul does 00৮ die with the body, would equally prove 
that the tune does not die With the instrument but Survives its destruction and Conti- 
71099 to exist apart. In fact, those moderns who dispute the evidences of the immorta- 
lity of the soul, do not in general believe the soul to be a substance Der se, but regard 
ib as a bundle of attributes, the attributes of feeling, thinking, 29890101714, believing, 


attributes of the body, but of a Separate substance."* 


এইখানে পাঠক একটু সুক্ষ বুঝিয়া দেখুন। এই বিচারের তাৎপর্য এই যে, 
আত্মার অস্তিত্বের প্রমাণাভাব, স্থৃতরাং আত্মার অস্তিত্ব অসিদ্ধ। তন্তিন্ন ইহার দ্বারা 
আত্মার অনস্তিত্ব প্রমাণ হইতেছে না। আত্ম! নাই, এমন কথ মিল, কি কেহই বলিতে 
পারেন না। উক্ত বিচারে যে আত্মার অনস্তিত্ব সিদ্ধ হইতেছে না, তাহা মিল নিজেই 
বুঝাইতেছেন। 


“Jn the first place, it does not prove, experimentally, that any mode of Organiza - 
tion has the power of producing feeling or thought. To make that proof good, it would 
be necessary, that we should be able to produce an O1ganism, and try whether it would 
1991, which we cannot do.” 


Can exist under Any other conditions. 
CO-existence of one fact with another does 
the same with it. The relation of’ tho 


tS Dns Vig 


* Thyoe Hssays on Religion P. 197, শিক্ষিত 
» DP. 197, সম্প্রদায়ের জন্য এই টীকা লেখা যাইতেছে, 
সতরাৎ ইংরেজির তরজমা দেওয়া যাইবে,না । 
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paniment, and, Wwe know of no reason in the nature of things against the possibility of 
its being thus disjoined We may suppose that the same thoughts, emotions, volition 
and even sensations which we have here, may persist or recommence somewhere else 
under other conditions, just as we may suppose that other thoughts and sensations may 
exist under other conditions in other parts of the universe. And. in entertaining this 
Supposition we need not be embarrassed by any metaphysical difficulty about a 
thinking substance. Substance is but a general name for the perdurability of 
attributes ; wherever there is a series of thoughts connected together by memories, 
that constitutes a thinking substance.’ 


জড়বাদীর আপত্তি এই বিচারে ভাসিয়া গেল, তাহার চিহ্নমাত্র রহিল নাঁ। তথাপি 
ইহাতেই আত্মবাদী জয়ী হইতেছেন না। পৃথক্‌ আত্মা নাই, অথবা তাহা নশ্বর, এ কথা 
বলিবার কাহারও অধিকার নাই, ইহাতে প্রমাণীকৃত হইল। কিন্ত আত্মা যে একটি স্বতন্ত্র 
পদাৰ্থ, এবং তাহ! অবিনাশী, ইহ। প্রমাণীকৃত হইল না। তুমি বলিতেছ, স্বতন্ত্র আত্মা আছে, 
এবং তাহা অবিনাশী, এ কথার প্রমাণ কি? 

অনেক সহস্র বংসর ধরিয়া পৃথিবীর সকল সভ্য জাতির মধ্যে এই প্রমাণ সংগৃহীত 
হইয়া আসিয়াছে । বৈজ্ঞানিকেরা তাহা অপ্রচুর বলিয়া উড়াইয়া দেন। বৈজ্ঞানিকেরা 
সত্যবাদী, এবং প্রমাণ সম্বন্ধে তাহার! সুবিচারক। অতএব তীহারা এ কথা কেন বলেন, 
সেটাও বুঝিয়! রাখা চাই। 

বুঝিতে .গেলে, আগে বুঝিতে হইবে, প্রমাণ কি? যাহা দ্বারা কোন বিষয়ের জ্ঞান 
জন্মে, তাহাই তাহার প্রমাণ । আমি এই পুষ্পটি দেখিতে পাইতেছি বলিয়াই, জানিতে 
পারিতেছি যে, পুষ্পটি আছে । প্রত্যক্ষ দৃষ্টিই এখানে পুষ্পের অস্তিত্বের প্রমাণ । আমি 
গৃহমধ্যে শয়ন করিয়! মেঘগর্জন শুনিলাম, ইহাতে জানিলাম যে, আকাশে মেঘ আছে। 
এখানে মেঘ আমার প্রত্যক্ষের বিষয় নহে। কিন্তু মেঘের ধ্বনি আমার প্রত্যক্ষের* 
বিষয় । প্রত্যক্ষাভাবেও মেঘবিষয়ক জ্ঞান জন্মিবার কারণ পূর্ববকৃত প্রত্যক্ষ হইতে অন্নুমান। 
যখনই যখনই এইরূপ গর্জ্জনধ্বনি শুনিয়া আকাশ প্রতি দৃষ্টিপাত করা গিয়াছে, তখনই 
তখনই আকাশে মেঘ দেখা গিয়াছে । 

অতএব আমরা দ্বিবিধ প্রমাণের দেখা পাইতেছি--( ১) প্রত্যক্ষ, (২) অনুমান । 
ভারতবর্ষীয়েরা অন্যবিধ প্রমাণও স্বীকার করেন, তাহার কথা পরে বলিতেছি। বৈজ্ঞানিক 
বা জড়বাদিগণ অন্য কোন প্রকার প্রমাণ স্বীকার করেন না। তাহার! অনুমান সম্বন্ধে 
ইহাও বলেন যে, যে অনুমান প্রত্যক্ষমূলক নহে, সে অনুমান অসিদ্ধ ; অথবা এরূপ অনুমান 


* যাহ! ইন্জিয়গোচর, তাহাই প্রত্যক্ষের বিষয়। পুম্পের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হইল, মেঘের ধ্বনির শ্রাবণ 
প্রত্যক্ষ হইল। 
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হইতেই পারে না। এই তত্ত্বের মীমাংসা জন্য ইউরোগীয়েরা এক অতি বিচিত্র এবং 
মনোহর দর্শনশাস্ত সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহার সবিশেষ পরিচয় দিবার স্থান নাই। 

এখন ইহা, অবশ্য স্বীকার. করিতে হইবে যে, আত্ম কখন কাহারও প্রত্যক্ষের বিষয় 
হয় নাই। শরীর প্রত্যক্ষ, কিন্তু শরীরস্থ আত্মার প্রত্যক্ষত| নাই। শরীর-বিমুক্ত আত্মারও 
কেহ কখন প্রত্যক্ষ করে নাই। যাহা প্রত্যক্ষের বিষয় নহে, তৎসন্বন্ধে প্রত্যক্ষমূলক কোন 
অন্ুমানও হইতে পারে না । কেবল ইহাই নহে। আত্মা ভিন্ন এমন অন্য কোন পদার্থ 
সম্বন্ধে মঙ্ত্বের কোন প্রকার প্রত্যক্ষলাত কোন প্রকার জ্ঞান নাই যে, তাহা! হইতে আত্মার 
অস্তিত্ব অনুমান করা যায়। এরূপ যে সকল প্রমাণ এদেশে বা ইউরোপে প্রযুক্ত হইয়াছে, 
তাহা বিচারে টিকে না। অতএব আত্মার অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোন প্রমাণ নাই ॥* 

তাই বিজ্ঞান, আত্মাকে খু'জিয়া পায় না। বিজ্ঞান সত্যবাদী । বিজ্ঞানের যত দূর 
সাধা, বিজ্ঞান তত দূর সন্ধান করিল, কিন্তু যথার্থ সত্যান্থুসন্ধিংস্থ হইয়া ও সাধ্যমত চেষ্টা 
করিয়াও বিজ্ঞান আত্মাকে পাইল না। পাইল না কেন, না বিজ্ঞানের তত দূর গতিশক্তি 
নাই। যাহার যত দৌড়, তাহার বেশী সে যাইতে পারে না। ডুবুরী কোমরে দড়ি বাধিয়া 
সাগরে নামে, যতটুকু দড়ি, তত দূর যাইতে পারে, তার বেশী যাইতে পারে না, সাগরে 
সমস্ত রত কুড়াইবার তার সাধ্য নাই। প্রমাণের দড়ি বিজ্ঞানের কোমরে বাধা, বিজ্ঞান 
প্রমাণের অপ্রাপ্য আত্মতত্ব পাইবে কোথা? যেখানে বিজ্ঞান পৌছে না, সেখানে 
বিজ্ঞানের অধিকার নাই, যে উচ্চ ধামের নিয় সোপানে বসিয়া বিজ্ঞান জন্ম সার্থক করে, 


সেখানে বৈজ্ঞানিক প্রমাণের অনুসন্ধান করাই ভ্রম। “0৮ Victorious Science fails 
fo sound one fathom’s depth on any side, since it does not explain the 
Parentage of mind. For mind was in truth before all science, and 


* তবে সর্ব দেশে সাধারণ লোকের বিশ্বাস যে, স্বৃত ব্যক্তির দেহবিযুক্ত আত্মা কখন কখন মনুয়োর 
ইন্দিয়-প্রত্যক্ষ হয় । দেহ-বিযুক্তাত্বা এইরূপে মন্ৃয্ের ইন্জিয়গোচর হইলে অবস্থাবিশেষে ভূত প্রেত নাম প্রাপ্ত 
হুয়। বৈজ্ঞানিকেরা বলেন, এ সকল চিত্তের শ্রমমান্র, রজ্জুতে অর্পর্ঞানব ভ্রমজ্ঞান মাত্র, আর ঈদৃশ ভরমজ্ঞানই 
আত্মার স্বাতন্ত্ে বিশ্বাসের কারণ। কিন্তু এক্ষণে ইউরোপ ও আমেরিকায় 13011651520 তত্রের প্রাছুভাবে, 
এই প্রেততন্বই বিজ্ঞানের একটি শাখা হইয়া দাড়াইয়াছে ) এবং Crookes, Wallace প্রভৃতি প্রসিদ্ধ 
বৈজ্ঞানিকের! এতদ্বিষয়ক প্রমাণ সকল এমন উত্তমরূপে পরীক্ষিত ও শ্রেণীবদ্ধ করিয়াছেন যে, প্রতিপক্ষেরা কিছু 
গোলযোগে পড়িয়াছেন। ইহার নান! প্রকার বাদ প্রতিবাদ চলিতেছে । তবে ইহা বলা যাইতে পারে যে, 
প্রেতপ্রত্যক্ষের যাথাথ্য এখনও বৈজ্ঞানিকেরা সাধারণতঃ স্বীকার করেন না। সুতরাং উহ! আত্মার অস্তিত্বের 
প্রমাণের "মধ্যে আমি গণনা করিতে পারিলাম না। আর ঈদৃশ প্রমাণের উপর ধর্শোর ভিত্তি স্থাপন করা! বাঞ্ছনীয় 
বিবেচনা করি না । ধর্ম বিজ্ঞান নহে ; তাহার ভিত্তি আরও দৃঢসংস্থাপিত ৷ 

+ আত্মা ৷ 
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remains for ever, the seer, judge, interpreter, even father of all its 
Systems, facts, and laws. Our faculties are none the less truly above 
Our heads because we no longer wonder like children at processes we do 
not understand. Spite of category and formula, of Kant and Hegel, we 
are abashed before our own untraceable thought. The star of heaven, 
the grass of the field, the very dust that shall be man, foil our curiosity 
28 much as ever, and none the less for yielding to the lens, the prism 
and the polariscope of science ever now triumphs for our pride and 


delighi.”* যখন বিজ্ঞান একটি ধুলিকণার অস্তিত্ব প্রমাণ করিতে পারে না, তখন 
আত্মার অস্তিত্ব প্রমাণ করিবে কি প্রকারে? যে হৃদয়ে ঈশ্বরকে ন! পায়, সে বিজ্ঞানে পায় 
না। যে হৃদয়ে ঈশ্বরকে পাইয়াছে, তাহার কাছে আত্মবাদ সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক প্রমাণের 
কোন প্রয়োজন নাই । 

এখন বৈজ্ঞানিক উত্তর করিবেন যে, বিচার বড় অন্যায় হইতেছে। যখন বলিতেছ, 
জ্ঞান মাত্রের উপায় প্রমাণ, তখন অবশ্য স্বীকার করিতেছ যে, প্রমাণাতিরিক্ত জ্ঞেয় কিছুই 
নাই। আত্মতত্ব যখন প্রমাণের অতীত, আত্মার অস্তিত্বের যখন প্রমাণ নাই, তখন 
আত্মসন্বন্ধে মনুয্ের কোন জ্ঞান নাই ও হইতে পারে না। অতএব আত্ম আছে কি'ন। 
জানি না, ইহ ভিন্ন আর কিছু আমাদের বলিবার উপায় নাই । 

এ কুথার দুইটি উত্তর দেওয়া! যাইতে পারে। একটি প্রাচীন হিন্দু দার্শনিকদিগের 
উত্তর, একটি আধুনিক জর্ম্মাণদিগের উত্তর। দর্শনশাস্ত্রে এই দুইটি জাতিই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ । 
এই ছুই জাতিই দেখিয়াছেন যে, প্রত্যক্ষ ও প্রত্যক্ষমূলক যে অনুমান, তাহার গতিশক্তি অতি 
সঙ্ধীর্ণ, তাহা। কখনই মনুয্য-জ্ঞানের সীম| নহে । এই জন্ত হিন্দু দার্শনিকের! অন্যবিধ প্রমাণ 
স্বীকার করেন। নৈয়ায়িকেরা বলেন, আর দ্বিরিধ প্রমাণ আছে, উপমান এবং শাব্দ । 
সাংখ্যেরা উপমান স্বীকার করেন না, কিন্তু শাব্দকে তৃতীয় প্রমাণ বলিয়। স্বীকার করেন। 

উপমান (Anণl০৪7 ) যে একটি পৃথক্‌ প্রমাণ, ইহা আমর! পাঠকদিগকে স্বীকার 
করিতে বলিতে পারি না । অনেক স্থলে উহার দ্বার! প্রমাণজ্ঞান জন্মে না» ভ্রমজ্ঞান জন্বে। 
যেখানে উপমান প্রমাণের কার্য করে, সেখানে উহা! পৃথগ্বিধ প্রমাণ নহে, অনুমানবিশেষ 
মাত্র । এক্ষণে “শাব্দ” কি, তাহা বুঝাইতেছি। 

আপ্তোপদেশই শাব্দ, অর্থাৎ ভ্রমপ্রমাদাদিশুন্য যে বাক্য, তাহাই তৃতীয় প্রমাণ । যদি 
বেদাদিকে ভ্রমপ্রমাদাদিশূন্য বলিয়া আমরা স্বীকার করিতে পারি, তবে তাহা প্রমাণ । যদি 


* Oriental Religions, India, p. 447. 
+ কতকগুলি ইউরোপীয় দার্শনিকদিগের মতে বহির্জগতের অস্তিত্বের কোন প্রমাণ নাই । 
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স্বর্গ নরকাঁদিরও তেমনি অন্য প্রমাণ নাই । বিস্ময়ের বিষয় এই যে, এ দেশে অনেক 
শিক্ষিত ব্যক্তি ইউরোগীয়দিগের দেখাদেখি প্রমাণাভাবেও স্বর্গনরকে বিশ্বাসবান্_অর্থাৎ 
স্বখ-ছুঃখ-যুক্ত পারলৌকিক অবস্থাবিশেষে বিশ্বাসবান্‌, কিন্তু জন্মান্তরে কোন মতেই 
বিশ্বাসবান্‌ নহেন। 

কথাট। একটু সবিস্তারে সমালোচনা, করিবার আমাদের একটু প্রয়োজন আছে । 
যিনি আত্মার অস্তিত্ব মানেন না, তাহার সঙ্গে ত আমাদের কথাই নাই; কেন না, তিনি 
কাজেই জন্মান্তর মানিবেন না। কিন্তু যিনি আত্মার অস্তিত্ব ও অবিনাঁশিতা মানেন, তাহার 
সম্মুখে একটা বড় গুরুতর প্রশ্ন আপন। হইতেই উপস্থাপিত হয় । 

জীবাত্ম। যদি অবিনশ্বর হইল, তবে দেহান্তে তাহার গতি কি হয়? 

এ বিষয়ে জগতে অনেকগুলি মত প্রচলিত আছে! 

১। ভূতযোনি প্রাপ্ত হয়। ইহা সচরাচর অসভ্য জাতিদিগের বিশ্বাস। 

২।. স্বর্গাদি লোকান্তর প্রাপ্ত হয়। শ্রীষ্টিয়ান ও মুসলমানদিগের এই মত। 

৩। জন্মান্তর প্রাপ্ত হয়। বৌদ্ধদিগের এই মত ৷ 

৪1. পরব্রন্মে লীন হয় বা নির্বাণ প্রাপ্ত হয়। 

হিন্দুধর্মে শেষোক্ত এই তিনটি মতই প্রচলিত আছে। এই তিনটি মতের সামগ্রস্ত 
কি প্রকার হইয়াছে, তাহা বুঝাইতেছি। হিন্দুরা বলেন যে, দেহান্তে জীবাত্মা মুক্ত হয় না; 
আপনার কৃত কর্মানুপারে পুনর্ববার দেহান্তর প্রাপ্ত হয়, তাহার আবার জন্মান্তর হয় । যখন 
জীবাত্বা এমন অবস্থা! প্রাপ্ত হয় যে, ঈশ্বরে লীন হইবার যোগ্য হইয়াছে, তখন আর জন্ম হয় 
না, ঈশ্বরপ্রাপ্তি হয় বা নির্ব্বাণপ্রাপ্তি হয় । ইহাঁকেই সচরাচর মুক্তি বা মোক্ষ বলে। কিসে 
জীবাত্মা এই অবস্থাপন্ন হইতে পারে, ইহাই সাংখ্যাদি দর্শনশাস্তরের উদ্দেশ্য । হিন্দুর! ইহাও 
বলেন যে, যখন জীবাত্মা মুক্ত হইবার অবস্থা প্রাপ্ত হয় নাই, অথচ এমন কোন স্ুকৃত 
. করিয়াছে যে, ন্বর্গাদি উপভোগের যোগ্য, তখন জীবাত্মা কৃত পুণ্যের পরিমাণানুষায়ী কাল, 
স্ব্গাদি উপভোগ করে, পরে জন্মান্তর প্রাপ্ত হয়। 

আপাততঃ শুনিলে এ সকল কথা পাশ্চাত্যশিক্ষাপ্রাপ্ত অনেকের নিকট অশ্রদ্ধেয় 
বলিয়। বোধ হইতে পারে । কিন্ত একটু বিচার করিলে আর এক রকম বোধ হুইবে । 

এই জন্মান্তরবাদ হিন্দুধন্মে অতিশয় প্রবল । উপনিষদ্ুক্ত হিন্দুধর্ম্ম, গীতোক্ত 
হিন্দুধন্ম, পৌরাণিক হিন্দুধর্ম বা দার্শনিক হিন্দুধর্ম, সকল প্রকার হিন্দুধর্ম্ম ইহার উপর 
স্থাপিত। যেমন সুত্রে মণি গ্রথিত থাকে, হিন্দুধর্মের সকল তত্বগুলিই তেমনি এই সুত্রে 
গ্রথিত আছে। অতএব এই তত্টি আমাদিগকে বড় যত্বপূৰ্ব্বক বুঝিতে হইবে ।  কথাটাও 
বড় গুরুতর,_-অতি রহ । আমরা বাল্যকাল হইতে কথাটা শুনিয়া আসিতেছি, ইহা 
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| আমাদের বাল্য-সংস্কারের মধ্যে, স্থুতরাং আমরা সচরাচর ইহার গৌরব অনুভব করি ন|। 
কিন্তু বিদেশীয় এবং অন্যধর্ম্মাবলস্বী চিন্তাশীল পণ্ডিতেরা কুসংস্কারবঞ্জিত হইয়| ইহার 
আলোচনাকালে বিস্বয়াবিষ্ট হয়েন! গীতার অন্ুবাদকাঁর টমসন সাহেব এতৎসম্বন্ধে 
লিখিয়াছেন, “Undoubtedly it is the most novel and startling idea ever 
started in any age 0r Country.” টেলর সাহেব ইহাকে “One of the 
most remarkable developments of ethical speculation” বলিয়া প্রশংসিত 
করিয়াছেন ।* 

কথাটা যদি এমনই গুরুতর, তবে ইহা আর একটু ভাল করিয়! বুঝিবার চেষ্টা করা 
যাউক ৷ 

বলা হইয়াছে, জীবাত্মা পরমাত্বার, অংশ, ইহা! হিন্দুশাস্ত্রের উক্তি। পরমাত্মা বা 
পরক্রন্মের অংশ তাহ। হইতে পার্থক্য লাভ করিল কি প্রকারে? তাহার দেহবদ্ধাবস্থা বা 
কেন? হিন্দুশান্তরে ইহার যে উত্তর আছে, তাহ! বুঝাইতেছি। ঈশ্বরের অশেষ প্রকার 
শক্তি আছে। একটি শক্তির নাম মায়া। এই মায়া কি, তাহ! স্থানান্তরে বুঝাইব। এই 
মায়ার দ্বারা তিনি আপনার সত্তাকে জগতে পরিণত করিয়াছেন। তিনি চৈতন্তময় ; তাহা 
ভিন্ন আর চৈতন্য নাই ; অতএব জগতে যে চৈতন্য দেখি, ইহা তীহারই অংশ; তাহার 
সিস্থক্ষাক্রমে এই অংশ মায়ার বশীভূত হইয়া পৃথক্‌ ও দেহবদ্ধ হইয়াছে। যদি সেই 
পৃথগ্ভূত চৈতন্য বা জীবাত্মা কোন প্রকারে মায়ার বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারে, তবে আর 
তাহার পার্থক্য থাকিবে কেন ? পার্থক্য ঘুচিয়া যাইবে, জীবাত্মা আবার পরমাত্মায় বিলীন 
হইবে । ও 

এখন জিজ্ঞাস্ত হইতে পারে যে, জীবাত্মা এই মায়াকে অতিক্রম করিবে কি প্রকারে? 
যদি ঈশ্বরের €ইচ্ছা বা নিয়োগক্রমেই বদ্ধ হইয়া থাকে, তবে আবার বিমুক্ত হইবার সাধ্য 
কি? ইহার উত্তর এই বে, ঈশ্বরের নিয়োগ এরূপ নহে যে, জীবাত্বা চিরকালই মায়াবদ্ধ . 
থাকিবে । তিনি যে সকল নিয়ম করিয়াছেন, মায়ার অভিক্রমের উপায়ও তাহার ভিতরে 
রাখিয়াছেন। সে উপায় কি, তদ্দিষয়ে মতভেদ আছে। কেহ বলেন, জ্ঞানেই সেই মায়াকে 
অতিক্রম করা যায় ; কেহ বলেন-_কর্ম্ে, কেহ বলেন_-ভক্তিতে । এই সকল মতের মধ্যে 
কোন্টি সত্য বা কোন্টি অসত্য, তাহার বিচার পশ্চাৎ করা যাইবে। এখন সকলগুলিই 
সত্য, ইহা স্বীকার করিয়া লওয়া যাউক। এখন এইগুলিই যদি ঈশ্বরে বিলীন হইবার 
উপায় হয়, তবে যে ব্যক্তি ইহজীবনে জ্ঞান, কর্ম বা ভক্তির সমুচিত অনুষ্ঠান করে নাই, 


®* Primitive Culture, vol. 1, 0, 19. 
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সে ঈশ্বরে লয় বা মুক্তি লাভ করিবে ন|। তবে সে ব্যক্তির আত্মা, মৃত্যুর পর কোথায় 
যাইবে? আত্মা অবিনশ্বর ; সুতরাং দেহত্রষ্ট আত্মাকে কোথাও না কোথাও যাইতে 
হইবে । 
ইহার এক উত্তর এই হইতে পারে যে, দেহত্রষ্ট আত্ম! কন্মানুসারে স্বর্গে বা নরকে 
যাইবে । স্বর্গ বা নরক প্রভৃতি লোকান্তরের অস্তিত্বের প্রমাণাভাব। কিন্তু প্রমাণের কথ! 
এখন থাক। স্বীকার করা যাউক, কর্মাফলানুসারে আত্ম! স্বর্গে বা নরকে যায়। এখন 
জিজ্ঞাস্ত যে, জীবাত্মা স্বর্গে ব নরকে কিয়ৎকাঁলের জন্য যায়, না অনন্তকালের জন্য যায় ? 
যদি বল কিয়ৎকালের জন্য যায়, তবে সেখান হইতে ফিরিয়া আবার কোথায় 
যাইবে? জন্মান্তর স্বীকার ন! করিলে, এ প্রশ্নের উত্তর নাই। হয় বল যে, জীব 
কর্মফলের উপযোগী কাল স্বর্গ বা নরক ভোগ করিয়া, পুনর্ববার জন্মগ্রহণ করিবে, নয় বল 
যে, অনন্তকাল সে স্বর্গ ব নরক ভোগ করিবে। 
্রীষ্টিয়ানেরা তাই বলেন। তাঁহার! বলেন যে, ঈশ্বর বিচার করিয়। পাঁগাকে অনন্ত 
নরকে এবং পুণ্যবান্কে অনন্ত স্বর্গে প্রেরণ করেন। 
এ কথায় বড় গোলমালে পড়িতে হয়। মনুষ্যলোকে এমন কেহই নাই যে, কোন 
2 সৎ কৰ্ম্ম কখন করে নাই বা কোন অসৎ কর্ম কখন করে নাই। সকলেই কিছু পাপ, কিছু 
৯... পুণ্য করে। এখন জিজ্ঞাস্ত যে, যে কিছু পাঁপ করিয়াছে, কিছু পুণ্য করিয়াছে, সে অনন্ত 
॥ স্বর্গে যাইবে, না অনন্ত নরকে যাইবে ? যদি সে অনন্ত স্বর্গে যায়, তবে জিজ্ঞাম। করি, তাহার 
পাপের দণ্ড হইল না কেন? যদি বল, অনন্ত নরকে যাইবে, তবে জিজ্ঞাসা, করি, তাহার 
পুণ্যের পুরস্কার হইল না কেন? 
যদি বল, যাহার পাপের ভাগ বেশী, সে অনন্ত নরকে, যাহার পুণ্যের ভাগ বেশী, সে 
অনন্ত স্বর্গে যাইবে । তাহা হইলেও ঈশ্বরে অবিচার আরোপ করা হইল। কেন না, 
তাহ! হইলে এক পক্ষে পুণ্যের কিছুই পুরস্কার হইল না, আর এক পক্ষে পাপের কিছুই দণ্ড 
হইল নাঁ। 
কেবল ঈশ্বরের প্রতি অবিচার আরোপ করা হয়, এমত নহে। ঘোরতর নিষ্ঠুরতা 
আরোপ করাও হয়। যাহাকে দয়াময় বলি, তিনি যে এই অল্পকাল পরিমিত মনুষ্ুজীবনে 
কৃত পাপের জন্য অনস্তকালস্থায়ী দণ্ড বিধান করিবেন, ইহার অপেক্ষা অবিচার ও নিষ্ঠুরতা 
আরকি আছে? ঈদৃশ নিষ্ঠুরতা ইহলোকের পাঁমরগণের মধ্যেও পাওয়া যায় না। 
যদি বল, যাহার পাপের ভাগ বেশী, পুণ্যের ভাগ কম, সে পুণ্যানুরূপ কাল স্বর্গভোগ 
রর ৪০71 ্রিয়া, অনন্তকাল জন্য নরকে যাইবে, এবং তদ্দিপরীতে বিপরীত ফল হইবে; তাহাতেও 


টি গ্ৰ সকল সাগর নিরাস হইল না। কেন না, পরিমিত কাল, কোটি কোটি যুগ হইলেও, 
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অনন্ত কালের তুলনায় কিছুই নহে। অবিচার ও নিষ্ঠুরতার লাঘব হইল, এমন হইতে 
পারে, অভাব হইল না। অতএব তুমি যদি স্বর্গ নরক স্বীকার কর, তবে তোমাকে অবশ্য 
স্বীকার করিতে হইবে যে, অনন্ত কালের জন্য স্বর্গ নরক ভোগ বিহিত হইতে পারে না। 
তুমি উৰ্দ্ধ ইহাই বলিতে পার যে, পাপ পুণ্যের পরিমাণানুযাঁয়ী পরিমিত কাল জীব স্বর্গ বা 
নরক বা৷ পৌর্ধ্বাপর্যের সহিত উভয় লোক ভোগ করিবে। তাহা হইলে সেই সাবেক 
প্রশ্নটির উত্তর বাকি থাকে । সেই পরিমিত কালের অবসানে জীবাত্বা কোথায় যাইবে? 
পরব্রন্মে লীন হইতে পারে না; কেন না, জ্ঞান কর্ম্াদিই যদি মুক্তির উপায়, তবে স্বর্গ নরকে 
সে উপায়ের সাঁধনাভাঁবে মুক্তি অগ্রাপ্য। কেন না, স্বর্গ নরক ভোগ মাত্র কর্মক্ষেত্র 
নহে, এবং দেহশুন্য আত্মার জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়ের অভাবে, স্বর্গ নরকে জ্ঞান কর্মের 
অভাব। অতএব এখনও জিজ্ঞাস্ত, সেই পরিমিত কালের অবসানে_ জীবাত্মা কোথায় 
যায়? 

হিন্দুশান্ত্র এ প্রশ্নের উত্তরে বলে,__জীবাত্মা তখন জীবলোকে প্রত্যাগমন করিয়া 
দেহান্তর ধারণ করে। হিন্দুধর্মের, বিশেষতঃ এই গীতোক্ত ধন্মের এই অভিপ্রায় যে, 
জীবাত্বা সচরাচর দেহধ্বংসের পর দেহান্তর প্রাপ্ত হইয়া পুনর্ববার জন্মগ্রহণ করে॥ সেই 
দেহান্তর-প্রাপ্তিতে কর্ম্মফলান্ণুসারে এবং পাপপুণ্যের তারতম্যান্ুসারে সদসৎ যোনি প্রাপ্ত 
হয়। সচরাচর কর্মফল ভোগ জন্মাস্তরেই হইয়! থাকে, কিন্ত কতকগুলি কন্ম এমন আছে 
যে, তাহার ফলে স্বর্গপ্রাপ্তি হইতে পারে, আর কতকগুলি কর্ম এমন আছে যে, তাহার 
ফলে নরক ভোগ করিতে হয়। যে সেরূপ কর্ম করিয়াছে, তাহাকে স্বর্গে বা নরকে 
যাইতে হইবে। কর্মের ফলের পরিমা শান্ুযায়ী কালই স্বর্গ বা নরক ভোগ করিবে, তাহার 
পর আবার জীবলোঁকে আসিয়া জন্মগ্রহণ করিবে। 

কিন্ত যে ব্যক্তি জন্মাস্তর মানে না, তাঁহার সকল আপত্তির এখনও নিরাস হয় নাই। 
সে বলিবে, “যাহা বলিলে, এটা সাফ আন্দাজি কথা । অনন্ত স্বর্গ নরক ভোগ অসঙ্গত . 
কথা স্বীকার করি। স্বর্গ ও নরক আমি আদৌ মানিতেছি না। কেন না, তাহার 
প্রমীণাভাব। কিন্ত স্বৰ্গ নরক না মানিলেই জন্মান্তর মানিব কেন? মানিলাম যে, আত্মা 
অবিনাশী। তুমি বলিতেছ যে, অবিনাশী আত্মা, যদি দেহান্তরে না যায়, তবে কোথায় 
যাইবে? আমি উত্তরে বলিব, কোথায় যায়, তাহা জানি না। পরকালের কথা কিছুই 
জানি না। যাহা জানি না, যাহার প্রমাণাভাব, তাহা মানিব না। জন্মান্তরের প্রমাণ দাও, 
তবে মাঁনিব। গত্যন্তরের প্রমাণাভাৰ, জন্মান্তরের প্রমাণ নয়। তুমি যে রামও নও, 
শ্তামও নয়, তাহাতে প্রমাণ হইতেছে না যে, তুমি যাদব কি মাধব । জন্মাস্তর যে হইয়া 


থাকে, তাহার প্রমাণ কি?” 


৪২ শ্রীমস্ভগবদগীতা। 

কথা বড় শক্ত। জন্মাস্তরবাদীরা এ বিষয়ে যে সকল প্রমাণ দিয়! থাকেন বা ইচ্ছা 
করিলে দিতে পারেন, তাহা আমি যথাসাধ্য নিম্নে সংগ্রহ করিলাম । 

১! এ দেশে সচরাচর লোকের অদৃষ্ট-তারতম্য দেখাইয়া! এই মত সমর্থন করা হয়। 
কেহ বিনা দোষে ছুঃখী ; কেহ সহস্ৰ দোষ করিয়াও সুখী, এ দেশীয়গণ জন্মাস্তরের সুকৃত 
দৃষ্কৃত ভিন্ন এরূপ বৈষম্যের কিছু কারণ দেখেন না। লোকাস্তরে অর্থাৎ স্বর্গ নরকে স্থকৃতের 
পুরষ্কার ও ছুদ্ধৃতের দণ্ড হইবে, এ কথা৷ বলিলে ইহলোঁকের অনৃষ্ট-বৈষম্য সম্পূর্ণরূপে বুঝা 
যায় শা। কেহ আজন্ম দুঃখী, অন্নহীনের ঘরে জন্মিয়াছে; কেহ আজন্ম সুখী, রাজার 
একমাত্র পুত্র +_জন্মকালেই এ অনৃষ্ট-তারতম্য কেন? যদি ইহা জীবের কর্ম্মফল হয়, তবে 
ইহজন্মের কর্মফল নহে; কেন না, সগ্ঃপ্রস্ৃত শিশুর ত কিছুই ইহজন্মকৃত কর্ম্ম নাই 
কাজেই তাহার! এখানে পূর্ক্জন্মকৃত কর্মফল বিবেচনা ক্রিয়া থাকেন। 

আপত্তিকারক এ বিচারে সন্তষ্ট হইবেন না। মনে কর, তিনি বলিবেন, “সকলই 
কি কৰ্ম্মফল ? যদি তাই হয়, তবে মৃত্যুকেও কর্মফল বলিতে হইবে । কিন্তু কখনও কোন 
জীব মৃত্যু হইতে নিষ্কৃতি পায় নাই। অতএব ইহাই সিদ্ধ যে, এমন কোন কর্ম বা অকৰ্ম্ম 
নাই, যদ্ারা মৃত্যু হইতে রক্ষা হইতে পারে। অতএব মৃত্যু কম্মফল হইতে পারে না। 
মৃত্যু যদি কর্মফল না হইল, তবে জন্মই বা কৰ্ম্মফল বলিব কেন? যাহা কৰ্ম্মফল, আর 
যাহা কর্মফল নহে, সকলই ঈশ্বরের নিয়মে ঘটে । ইহাও তাই। দম্পতি-সংসর্গে অবস্থা- 
বিশেষে পুত্র জন্মে ; রাজার ঘরেও জন্মে, মুটের ঘরেও জন্মে । ইহাও তাই ঘটিয়াছে। 
এমন স্থলে জাত ব্যক্তির কর্মফল খু'জিব কেন ? 

এখানেও বিচার শেষ হয় না। পূর্বজন্মবাদী প্রত্যুত্তরে বলিতে পারেন, “ঈশ্বরের 
নিয়মের ফলে সকলই ঘটে, ইহা আমিও স্বীকার করি। তবে বলিতেছি যে, এ বিষয়ে 
ঈশ্বরের নিয়ম এই যে, পুর্বজন্মকৃত ফলানুসারে এই সকল বৈষম্য ঘটে । তুমি যে নিয়ম 
বলিতেছ, আমি তাহা অস্বীকার করিতেছি--জন্মের কারণ উপস্থিত হইলেই জন্ম ঘটিবে 
তা রাজ্তীর গর্ভেই কি, আর দরিদ্রের গর্ভেই কি? কিন্তু এ নিয়মে কি জন্মতত্ব সকলই 
বুঝাইতে পার? কেহ রূপ, কান্তি বৃদ্ধি, সদৃগুণ লইয়া জন্মগ্রহণ করিতেছে__কেহ কুরূপ, 
নিৰ্ব্বোধ ও গুণহীন হইয়া জন্মগ্রহণ করিতেছে । তুমি যদি বল যে, এইরূপ প্রভেদ অনেক 
স্থলে জন্মের পরবর্তী শিক্ষার ফল, তাহাতে আমার উত্তর এই যে, শিক্ষার প্রভেদে কতক 
তারতম্য ঘটে বটে, কিন্তু সমস্ত তারতম্যটুকু শিক্ষাধীন বলিয়া বুঝা যায় না । কেন না, 
অনেক স্থলেই দেখা যায় যে, এক প্রকার শিক্ষায় পাত্রভেদে ফলের বিশেষ তারতম্য ঘটে । 
' এমন কি, শিক্ষা আরম্ভ হইবার পূর্ব দেহ ও বুদ্ধির তারতম্য দেখা যায়। ছয় মাসের 
শিশুদিগের মধ্যেও এ প্রভেদ লক্ষিত হয়। জানি, তুমি বলিবে যে, যেটুকু শিক্ষার অধীন 
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বলিয়া বুঝা যায় না, সে তাঁরতগ্যটুকু বৈজিক, অর্থাৎ পিতা মাতা ব| পুরর্বপুরুষগণের 
প্রকৃতির ফল। আমি ইহাও মানি :যে, মাতা পিতা বা তৎপূর্ব্বগামী পূর্ববপুরুষগণের 
প্রকৃতি, এমন কি সংস্কার পর্য্যন্ত আমাদিগকে পাইতে হয়, এবং পাশ্চাত্য বিজ্ঞানবিৎ 
পণ্ডিতের! তাহা! সপ্রমাণ করিয়াছেন। কিন্ত মন্ৃত্ুমধ্যে যে তারতম্যের কথা বলিতেছি, 
তাহা তোমার বৈজিক তত্বে নিঃশেষে বুঝা যায় না। দেখ, এক মাতার গর্ভে এক 
পিতার গুরসে অনেকগুলি ভ্রাতা জন্মে; তাহাদের মাতা পিতা বা পূর্বপুরুষ সম্বন্ধে কোনই 
প্রভেদ নাই ; অথচ ভ্রাতুগণের মধ্যে বিশেষ তারতম্য দেখা যাঁয়। ইহার উত্তরে তুমি 
বলিতে পার বটে যে, গর্ভাধানকালে মাতা পিতার দৈহিক অবস্থা এবং যত দিন শিশু গর্ভে 
থাকে, তত দিন মাতার দৈহিক ও মানসিক অবস্থা ও তৎকালীন ঘটনাসকল এই তারতমোর 
কারণ। না হয় ইহাও মানিলাম__কিন্ত যমজেও এরূপ তারতম্য দেখা যায়_সে তারতম্যের 
কিছু কারণ নির্দেশ করিতে পার কি ?” 

ইহারও বৈজ্ঞানিক উত্তর দিতে পারেন। তিনি বলিতে পারেন যে, এই সকল 
তারতম্য এত দূর মন্ুষ্-পরিজ্ঞাত নৈসগ্নিক নিয়মাধীন বলিয়া বুঝা গেল, তবে বাকিটুকু 
মন্ধুষ্বের জ্ঞেয় নিয়মের অধীন বলিয়া বিবেচনা করা উচিত-_পূর্ববজন্ম কল্পনা করা অনাবশ্যক। 
এখনও বিজ্ঞান এত দূর যায় নাই যে, এই তারতম্যের কারণ সর্বত্র নির্দেশ করা যায় ১ কিন্তু 
একদিন যাইবে ভরসা করা যায় । 

এ. দিকে জন্মান্তরবাদীও বলিতে পারেন যে, এ তোমার আন্দাজি কথা। যাহা 
বিজ্ঞান এখন বুঝাইতে পারিতেছে না; তাহা .যে বিজ্ঞান বুঝাইতে. পারে, এবং ভবিষ্যতে 
বুঝাইতে পারিবে, এট! আন্দাজি কথা । ইহা আমি মানি না। 

এরূপ বিচারের অন্ত নাই, কোন পক্ষের জয় পরাজয় নাই। এখানে বৈজ্ঞানিক 
জন্মান্তরবাদীকে নিরস্ত করিতে পারেন না, বা জন্মান্তরবাদী বৈজ্ঞানিককে নিরস্ত করিতে 
পারেন না। উভয়ের দশা তুল্য হইয়া পড়ে। যাহ! অজ্ঞাত, উভয়কেই তাহার আশ্রয় লইতে 
হয়। তবে জন্মাস্তরবাদীকেই বিশেষ প্রকারে অজ্ঞাত ও অপ্রামাণিকের আশ্রয় লইতে 
হয়। এ বিচারে জন্মাত্তর প্রমাণীকৃত হইতেছে, এমন আমরা স্বীকার করিতে পারি না। 

২। যাহাতে মন্থ্যসাধারণের বিশ্বাস, তাহা সত্য বলিয়া বিবেচনা করিতে হয়, 
এমন কথা অনেকে বলেন। শ্রীষ্টিয়ান ও মুসলমানেরা যাই বলুন, অন্যান্ত ধর্ম্মাবলন্বী ] 
মন্থুয্যেরা সাধারণতঃ জন্মান্তরে বিশ্বাস করে। পৃথিবী অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে, 
নানা দেশে নান! জাতিই জন্মান্তরে বিশ্বাসবান্‌।% 


“ “It has been accepted, in some form, by disciples of every Great religion in the world. It is 
common to Greek philosophers, Egy ptian priests, Jewish Rabbins and several early Christian seote, It 
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বলা বাহুল্য যে, এ প্রমাণও অনেক লোঁকের প্রতীতিকর হইবে না। যাহা জন- 
সাধারণের বিশ্বাস, তাহাও সকল সময়ে সত্য হয় না। ইহা প্রসিদ্ধ। যথা, পৃথিবী 
্ূর্ধ্যাদির সন্বর্তনকেন্দ্র। 

৩। যত দিন না আত্ম! বহুজন্মাজ্জিত জ্ঞান কর্্দাদির দ্বারা বিধূতপাপ হয়, তত দিন 
ব্ৰহ্মপ্ৰান্তির যোগ্য হয় না| এক জন্মে সকলে তছুপযোগী চিন্তশুদ্ধি লাভ করে না। এ 
কথাটা আমাদের দেশী, কিন্ত গ্রীক দার্শনিকেরাও এই যুক্তির দ্বার। জন্মান্তরবাদের সত্যতা 
প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন । যাহার! তাহ! সবিস্তারে পাঠ করিতে ইচ্ছা, করেন, 
তাহারা Ph০d০৷ নামক বিখ্যাত গ্রন্থে সোক্রেতিসের উক্তি অধ্যয়ন করিবেন । বৈজ্ঞানিক 
বলিবেন, এ কথারও প্রমাণাভাব । . 

৪। অনেকের বিশ্বাস যে, যোগসিদ্ধ পুরুষের আপনাদিগের পূর্ববজন্মের বৃত্তান্ত 
স্মরণ করিতে পারেন। কিন্তু রোন দিদ্ধপুরুষের যে এরূপ পূর্ব্বজন্মস্থৃতি উপস্থিত 
হইয়াছিল, তাহার বিশ্বাসনক কিছু প্রমাণ নাঁই। পুরাণেতিহাসের সকল কথা থে 
বিশ্বাসযোগ্য নহে, ইহ! বলা বাহুল্য ।ণ" আর যদি কোন সিদ্ধপুরুষ যথার্থ ই বলিয়া থাকেন 
যে, তাঁহার পূর্ববভন্স্থৃতি উপস্থিত হইয়াছিল, তাহ! হইলেও প্রমাণ সম্পূর্ণ হইল না। কেন 
না, দুইটি সন্দেহের কারণ বিদ্যমান থাকে, (১) তিনি সত্য কথা বলিতেছেন কি না, (২) 
যদিও ইচ্ছাপুর্বর্বক মিথ্যা না বলুন, তাঁহার সেই বিস্মৃতি কৌন গীড়াজনিত মস্তিষ্কের বিক্রিয়। 
মাত্র কি না? 


appears in theo speculations of the Neo-Platonists, of latter European mystics, even of socialists like 
Fourier, who elaborates a fanciful system of successive lines mutually connected by numerical relation. 
It reaches from the Eleusinian mysteries down to the religions of many rude tribes of North America 
and the Pacific isles, Not a few noble dreams of the cultivated imagination are subtly associated with 
it, a8 in Plato, Giordano Bruno, Herder, Bir Thomas Browne, and specially notable is Lessing’s concep- 
tion of gradusl improvement of the human type through metamorphosis in a series of future lives 4 
Oriental Religions : India, P, 617, 

যিনি এ সকল কথার বিস্তারিত প্রথম সংগ্রহ দেখিতে চান, তিনি টৈলর-প্রণীত “Primitive Culture” 


নামক এন্থের দ্বাদশ অধ্যায় অধ্যয়ন করিবেন । 
+ কিন্ত ইহ! আমি স্বীকার করিতে বাধ্য যে, ভিন্ন দেশীয় লেখকেও এরূপ পূর্ববজন্স্থৃতির কথা বলেন। 


৮0595980788 is made to illustrate in his own person his doctrine of metempsychosis, by recognizing 
where it hung in Here’s temple the shield he had carried in a former birth, when he was that Euphorbos 
L whom Menelaus slew at the siege of Troy, Alterwards he was Hermotimos, the Klazomenian prophet, 

whose funeral rites were so prematurely celebrated while his soul was out, and after that, as Lucian tells 
the story, his prophetic soul passed into the body of & cock, Mikyllos asks this cock to tell him about 
Troy—were things there really as Homer said? But the cock replies ;—''How should Homer have 
knowu, 0 Mikyllos? When the Trojan war was going on, he was a camel in 7391:6119.৮--5107 
Primitive Culture, vol IL, p. 18. পিল নিন 

বল] বাহুল্য, ইহ! সব খোস গল্প মাত্ৰ । 


সং” এ স্টার 
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৫। যোগীদিগের পূর্ব্বজন্মস্থৃতিতে বিশ্বাসবান্‌ না হইলেও, আর এক প্রকার 
ূ্বজন্স্মৃতির সাক্ষাৎ পাওয়া যায় । অনেকেরই এমন ঘটে যে; কোন নূতন স্থানে আসিলে 
মনে হয় যে, পূর্বের যেন কখনও এ স্থানে আসিয়াছি-_কোন একটা নূতন ঘটন! হইলে মনে 
হয়, যেন এ ঘটনা! পূর্বের কখন ঘটিয়াছিল। অথচ ইহাও নিশ্চিত স্মরণ হয় যে, এ জন্মে 
কখন সে স্থানে আসি নাই ব| সে ঘটনা ঘটে নাই । অনেকে এমন স্থলে বিবেচনা করেন 
যে, পুর্ববজন্মে সেই স্থানে গিয়াছিলাম, অথব| সেই ঘটন। ঘটিয়াছিল__নহিলে এরূপ স্মৃতি 
কোথা হইতে উদয় হয় ? 


এরূপ স্মৃতির উদয় যে হইয়া থাকে, তাহা সত্য। অনুসন্ধান করিয়! জানিয়াছি 
সত্য । অনেক পাঠকই বলিতে পারিবেন যে, তাহাদের মনে কখন না কখন এমন স্মৃতির 
উদয় হইয়াছিল। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানশান্্ও ইহার সত্যতা স্বীকার করে। বৈজ্ঞানিকের 
বলেন যে,. এ সকল “Fallacies of Memory,” অথবা মস্তিষ্কের Double action. 
কিরূপে এরূপ স্মৃতির উদয় হয়, তাহা কার্পেন্টর সাহেবের Mental Physiology নামক 
গ্রন্থ হইতে দুইটি উদাহরণ উদ্ধৃত করিয়া বুঝাইব। 


“Several years ago the Rev. S. Hansard, now Rector of Bethnal Green, was doing 
clerical duty for a time at Hurstmonceaux in Sussex and while there, he one day went 
over with a party of friends to Pevensey Castle, which he did not remember to have 
previously visited. As he approached the gateway he became conscious of a Very vivid 
impression of having 8een it before and be ‘seemed to himself to see" not only the 
gateway itself but donkeys beneath the arch and people on the top of it. His 
conviction that he must have visited the castle on some former occasion—although he 
had neither the slightest remembrance of such a visit, nor any knowledge of having 
ever been in the neighbourhood previously to his residence at Hurstmonceaux—made 
him enquire from his mother if she could throw any light on the matter. She at once 
informed him that being in that part of the country when he was about eighteen 
months old, she has gone over with a large party and had taken him in the pannier 
of a donkey, that the elders of-the party having brought lunch with them, had eaten it 
on the roof of the gateway, where they would have been seen from below, whilst he 
had been left with the attendants. «und donkeys.—This case is remarkable for the 
vividness of the sensorial impression (it may be worth mentioning that Mr. Hansard 
has a decidedly artistic temperament) and for the reproduction of details which were 
not likely to have been brought up in conversation, even 11 he had happened to hear 
the visit itself mentioned as an event of his childhood, and of such mention he has no 


remembrance whatever.” 
যদি এই ব্যক্তির ম| না বাচিয়| থাকিতেন, তাহা হইলে এ স্মৃতি কোথা হইতে আসিল, 
ঠার কিছুই নিশ্চয়তা হইত না। পূর্ববজন্মবাঁদিগণ ইহা! পূৰ্ববজন্মস্থৃতি বলিয়া ধরিতেন 


৭ 
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সন্দেহ নাই। এইরূপ অনেক স্মৃতি আছে, যাহার আমরা কোন কারণ দেখি না, অনুসন্ধান 
করিলে ইহজন্মেই তাঁহার কারণ পাওয়! যায়। এইরূপ সফল অনুসন্ধানের আর একটি 
উদাহরণ কার্পেন্টর সাহেবের এ গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করিতেছি । 


“Tn a Roman Catholic town in Germany a young woman who could neither read 
nor write. was seized with 9 fever and was said by the priests to be possessed of % devil, 
because she was heard talking Latin, Greek and Hebrew. Whole sheets of her ravings 
were written out and found to consist of sentences intelligible in themselves, but having 
slight connection with each other. Of her Hebrew sayings only a few could be traced 
to the Bible and most seemed to be in Rabbinical dialect. All trick was out of the 
question ; the woman was a simple creature ; there was no doubt as to the fever. lt 
Was long before any explanation, save that of 09100018091] possession, could be obtained. 
At last the mystery was unveiled by a physician who determined to trace back the girl’s 
history and who after much trouble discovered that at the age of nine she had been 
charitably taken by an old Protestant pastor, a great Hebrew scholar, in whose house 
She lived till his death. On further inquiry it appeared to have been the old man’s custom 
for years to walk up and down a passage in his house into which the kitchen opened, 
and to read to himself with a loud voice out of his books. The books were ransacked 
and among them were found several of the Greek and Latin Fathers together with a 
collection of Rabbinical writings. In these works so many of the passages taken down 
at the young woman's bedside were identified that there could be no reasonable doubt 
as to their source.’’ 


এ দেশে হইলে ইহার আর কোন অনুসন্ধান হইত না, গ্রীক, লাটিন ও হিক্র, এই 
স্ত্রীলোকের “পূর্ব্বজন্মা্জিত| বিদ্যার” মধ্যে গণিত ও স্থিরীকৃত হইত । 

পক্ষান্তরে ইহাঁও বলিতে পার! যায় না বে, এরূপ সকল স্মৃতিই, অনুসন্ধান করিলে, 
এই বর্তমান জীবনমূলক বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে । বেশী অনুসন্ধান না হইলে এ কথ! স্থির 
করিয়া বলা যায় না। তেমন বেশী অনুসন্ধান আজিও হয় নাই! যত দিন না হয়, তত 
দিন এ প্রমাণ কত দুর গ্রাহ্য, তাহা নিশ্চিত করিয়া বল! যায় না। 

অনুসন্ধানের ফল যাহা হউক, আর একটা তর্ক উঠিতে পারে । স্মৃতি, মস্তিক্ধের 
ক্রিয়া, না আত্মার ক্রিয়া? যদি বল, আত্মার ক্রিয়া, তবে পুর্ধজন্মের সবিশেষ স্মৃতি 
আমাদের মনে উদয় হয় ন! কেন? কেবল এক আধটুকু অস্পষ্ট স্মৃতি কখন কদাচিৎ মনে 
আসার কথা বল কেন? আত্মা ত সেই আছে, তবে তাহার স্মৃতি কোথায় গেল? আর 
যদি বল, স্মৃতি মস্তিষ্কের ক্রিয়া, তবে এই এক আধটুকু অস্পষ্ট স্মৃতিই বা উদিত হইতে পারে 
কি প্রকারে? কেন না, যে মস্তিষ্কে পূর্ববজন্মের স্মৃতি ছিল, সে মস্তি্ষ ত দেহের সঙ্গে ধ্বংস 
পাইয়াছে__আর নাই । 


penser , টাল ₹- ৮ 
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এ আপত্তির সুমীমাংসা করা যায়। কিন্তু প্রয়োজন নাই । কেন না, এই সকল 
স্মতি যে পুববজন্স্ৃতি, ইহাই সিদ্ধ হইতেছে না । 

শেষ কথা এই যে, ধাঁহারা জীবাস্মার নিত্যতা স্বীকার করেন, তাঁহাদের জন্মান্তর 
স্বীকার ভিন্ন গতি নাই। আত্মা যদি নিত্য হয়, তবে অবশ্য পূর্বে ছিল। কোথায় ছিল? 
পরমাত্মায় লীন ছিল, এ কথা বলা যায় না। কেন না, পরমাত্মায় যাহা লীন, তাহা জীবাত্মা 
নহে, তাহার পৃথক্‌ অস্তিত্ব নাই । আর যদি বল, লোঁকান্তরে ছিল, তাহা হইলে ইহলোকে 
তাহার জন্ম, জন্মান্তর বলিতেই হইবে । লোকান্তরে ছিল, যদি এমন না বল, তবে অবশ্য 
বলিতে হইবে যে, ইহলোকেই দেহাস্তরে ছিল । 

এমন কেহ থাকিতে পারেন যে, আত্মার অবিনাশিতা স্বীকার করিবেন, কিন্তু নিত্যতা 
স্বীকার করিবেন ন|। অর্থাৎ বলিবেন যে, দেহের সহিত আত্মার জন্ম হয়, জন্ম হইলে আর 
ধ্বংস নাই; কিন্তু জন্মের পূর্বে যে আত্মা ছিল, এমন না হইতে পারে৷ যাহার! এমন 
বলেন, তাঁহার! প্রত্যেক জীবজন্মে একটি নূতন স্থষ্টির কল্পনা করেন। এরূপ কল্পনা বিজ্ঞান- 
বিরুদ্ধ। কেন না, বিজ্ঞানশান্ত্বের মূল সুত্র এই যে, জাগতিক নিয়ম সকল নিত্য, তাহার 
কখন বিপৰ্য্যয় ঘটে না। এখন জাগতিক নিয়মের মধ্যে বিশেষ প্রকারে প্রমাণীকৃত একটি 
নিয়ম: এই যে, জগতে কিছু নূতন স্থগ্টি নাই। জগতে কিছু নূতন স্থষ্টি হয় না"_নিত্য 
নিয়মাবলীর প্রভাবে বস্তুর রূপান্তর হয় মাত্র।% এই যে জীব-শরীর, ইহা জন্মিলে বা 
গর্ভে সঞ্চারিত হইলে কোন নূতন স্থাপ্টি হইল, এমন কথা বলা যায় না; পুর্ব হইতে বিদ্যমান 
জড় পদার্থসমূহের নূতন সমবায় হইল মাত্র। অন্য বস্তুর রূপান্তর হইল মাত্র। আত্মা, 
যাহা শরীরের সহিত জন্মগ্রহণ করিল, তাহা কিছুরই রূপান্তর বলা যায় না। কেন ন! 
আত্মা জড় পদার্থ নহে, সুতরাং জড়ের বিকার নহে । পূর্ব্বজাত আত্মা সকলও অবিনাশী, 
সুতরাং তাহারও রূপান্তর নহে। কাজেই নূতন স্থষ্টি বলিতে হইবে । কিন্তু নূতন সৃষ্টি 
জাগতিক নিয়মবিরুদ্ধ! অতএব আত্মাকে অবিনাশী বলিলে নিত্য ও অনাদি কাজেই 
বলিতে হয়। নিত্য ও অনাদি বলিলে জন্মান্তর কাজেই স্বীকার করিতে হয়। 

আর ধাহারা আত্মার স্বাতন্ত্য বা অবিনাশিত! স্বীকার করেন না, তাহার! অব্য 
জন্মান্তরও স্বীকার করিবেন না|. তাহাদিগের প্রতি আমার বক্তব্য এই যে, জল্মান্তরবাদ 
অপ্রামাণ্য হইলেও ইহা তীহাদিগের কাছে অশ্রদ্ধেয় হইতে পারে না। তাহাদিগেরই 
সম্প্রদায়তৃক্ত ইউরোপীয় পণ্ডিতের! কি বলেন, শুনা যাউক ।৭ 


* নাবন্তনে| বন্ত-সিদ্ধিঃ Exnihilo nihil fit. 

1 অনেকগুলি আধুনিক ইউরোপীয় লেখক জন্মাস্তরবাদ সমর্থন করিয়াছেন। Herder ও Lessing 
তন্মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ । তড়িন্ন Fourier, Soame Jenyhs, Figuier, Dupont de Nemours, Pozyzani 
প্রভৃতি অনেক ইতর লেখকের নাম করা যাইতে পারে। 


৪৮ শ্রীমন্তগবদগীত। 


বৌদ্ধতত্ববেত্তা Rhys Davids লেখেন, 


“The doctrine of Transmigration in oither the Brahmanical or the Budhist form, 
19 not capable of disproof ; while it affords an explanation, quite complete to those 
Who ‘can believe in it, of the apparent anomalies and wrongs in the distribution of 
happiness or woe.* The explanation can always be exact, for it is scarcely more than 
@ repetition of the facts to be explained ; it may always fit the facts, for it is derived 
from them ; and it cannot be disproved,t for it lies in a sphere beyond the reach of 
human enquiry.” 


টেলর সাহেব লিখিতেছেন-__ - 


“The Budhist Theory of “Karma,” or “‘Action,”’ which controls the destiny of 
all sentient beings, not by judicial rewards and punishment, but by the inexhorable 
result of cause into effect, where the present is ever determined by the past in an 
unbroken line of causation is indeed one of the world’s most remarkable developments 
of ethical speculation.” —Primitive Culture, vol, II, p. 12. 


কথাটার ভিতর একটু নিগৃঢার্থ আছে। খ্রীষ্টানের! জন্মান্তর বিশ্বাস করেন না; 
তাহার! বলেন, স্বর্গে বসিয়া ঈশ্বর পাপ পুণ্যের বিচার করিয়। দোষীর দণ্ড ও পুণ্যাত্মার 
পুরস্কার বিহিত করেন। টেলর সাহেবের এ কথাটার তাৎপর্য্য এই যে, ঈশ্বর যে হাকিমের 
মত বেঞ্চে বসিয়! ডিক্রী ডিসমিস করেন, তাহার অপেক্ষা এই কার্য্যকারণ সম্বন্ধে নিবদ্ধ 
জীবাদৃষ্ট অধিকতর বৈজ্ঞানিক তত্ব বটে । কথাটা একটু ভাল করিয়া বুঝা উচিত। 
জগতের শাসনপ্রণালী এই যে, কতকগুলি জাগতিক নিয়ম আছে। তাহা নিত্য, কখন 
বিপৰ্য্যস্ত হয় না। সেইগুলির প্রভাবে সমস্ত জাগতিক ক্রিয়| নির্বনাহ হয়; জগদীশ্বরকে 
কখনও হস্তক্ষেপ করিয়। নিজে কোন কাজ করিতে হয় ন! ।  ইহাও সত্য, সকল কাঁজ তিনি 
নিজেই করেন, কিন্তু সে নিয়মের আড়ালে থাকিয়। | কিন্তু যদি বলি যে, তিনি বিচারকার্য্যে 
ব্রতী হইয়। জীবের মৃত্যুর পর তাহার অদৃষ্ট সম্বন্ধে ডিক্রী ডিসমিস করিয়া কাহাকে স্বর্গে ব৷ 
কাহাকে নরকে পাঠাইতেছেন, তবে যাহ জগতের বিরুদ্ধ, তাহা কল্পনা করা৷ হইল । এখানে 
নিয়মের দ্বারা কোন কাৰ্য্য সিদ্ধ হইতেছে না, স্বয়ং জগদীশ্বরকে কাঁধ্য করিতে হইতেছে । 
প্রত্যেক জীবের দণ্ড পুরস্কার বিধান, এক একটি ঈশ্বরের অনিয়মসিদ্ধ কার্্য-_অর্থাৎ 
miracle. কিন্তু জন্মান্তরবাদে এ আপত্তি ঘটে না। ঈশ্বরের নিয়ম এই যে, এইরূপ 


* Buddhism, 0, 100, 

1 যদি বল, প্রেততত্ববিৎ পণ্ডিতের! প্রমাণ করিতেছেন যে, দেহভষ্ট মন্যাত্বা কখন কখন মহ্থষ্ের 
ইন্জিয়গোচর হইয়া থাকে, তাহাতেও জন্মাস্তরবাদের নিরাস হয় না। জন্নাত্তরবাদীর| এমন বলেন ন। যে, সকল 
সময়েই মৃত্যু হইবামাত্র আত্মা দেহান্তরে প্রবেশ করে। যদ্দি এমন হয় যে, কখন কখন দেহাস্তরপ্রাপণ পক্ষে 
কাঁলবিলম্ব ঘটে, তাহা হইতে জন্মাস্তর অপ্রমাণিত হইল না। 
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গাপাচারী এইরূপ যোনি প্রাপ্ত হইবে । কর্ম্ম কারণ, যোনিবিশেষ তাহার কার্য । এইরূপ 
কাধ্য-কারণ-সন্বন্ধ-নিবদ্ধ কর্ম্মফলের দ্বারাই জন্মান্তর সম্পাদিত হয়_/10178019 প্রয়োজন 
হয় না। 


শ্লেগেল বড় গোঁড়া খ্ৰীষ্টিয়ান, কিন্তু তিনি ইউরোপের এক জন সর্বশ্রেষ্ঠ লেখক ও 
পপ্ডিত। তিনি এ বিষয়ে যাহা বলিয়াছেন, তাহার ইংরেজি অনুবাদ উদ্ধৃত করিতেছি । 


“‘Tn this doctrine, there was a noble element of truth—the fooling that man, since 
he has gone astray, and wandered so far from his God, must needs exert many efforts, 
and undergo a long and painful pilgrimage before he can regain the source of all perfec- 
tion ;—the firm conviction and positive certainty that nothing defective, impure, or 
defiled with oarthly stains can enter the pure region of perfect spirits, or be eternally 
united to God ; and that thus before it can attain to this blissful end, the immortal soul 
must pass through long trials and many purifications. - It may now well be conceived, 
(and indeed the experience of this life would prove it) that suffering, which deeply 
pierces the soul, anguish that convulses all the members of existence, may contribute, 
or may even be necessary, to the deliverance of the soul from all alloy, and pollution, 
or to borrow a comparison from natural objects, the generous metal is melted down in 
fire and purged from its dross. [618 certainly true that the greater the degeneracy and 
the degradation of man, the nearer is his approximation to the brute ; and when the 
transmigration of the immortal soul through the bodies of various animals is merely 
considered as the punishment of its former transgressions, we can very well understand 
the opinion which supposes that man who by his crimes and the abuse of his reason, 
had descended to the level of the brute should at last be transformed into the brute 
itself,.”* 


পরিশেষে আমেরিকা-নিবাসী সামুয়েল জনসন সাহেবের উক্তি উদ্ধৃত করিতেছি । 
ইহার মত বিজ্ঞ লেখক দুর্লভ । 


“The Transmigration faith was so widely spread in the elder world, because it 
had its roots in natural and profound aspirations. It combined the two-fold intuition 
of immortality and moral sequence with that mystic sense of the unity of being which 
18 ৪ germ of the highest religious 60017, 


এক্ষণে যাঁহা বল! হইল, তাহার স্থল মৰ্ম্ম বলিতেছি। 

১। জন্মীস্তরবাদ অপ্রমাণ করা যায় না। 

২। ইহার পক্ষে কোন রকম কিছু প্রমাণও আছে। 

৩। ধীহার! আত্মার অবিনাশিতা স্বীকার করেন, তাহাদিগের নিকট ইহার 
প্ৰামাণ্যতা! অখণ্ডনীয় । 


* Philosophy of History—translated by Robertson—Bohn's Edition, pp, 157-8, 
1 Oriental Religions : India, p, 539. 


৫০ জ্রীমদ্তগবদগীত। 


৪। _াহারা আত্মার অবিনাশিতা স্বীকার করেন না, এই তত্ব তাহাদিগের নিকটও 
অশ্রদ্ধেয় হইতে পারে না; কেন না, জাগতিক নিত্য নিয়মাবলীর সঙ্গে সঙ্গতিযুক্ত পরলোক- 
বাদ আর কিছুই প্রচলিত নাই । 

যিনি ভক্ত, তাহার পক্ষে এ সকল বিচারের কোন প্রয়োজন নাই । যদি এই 
শ্লোকটিতে ঈশ্বরোক্তির মর্ম্ম থাকে, তবে তাহাই তাহার বিশ্বাসের যথেষ্ট কারণ। তাহার 
বিচাৰ্য্য বিষয় এই যে, জন্মান্তরবাদ যাহ! গীতায় আছে, তাহ যথার্থ ঈশ্বরোক্তি, ন গ্ন্থকারের 
বিশ্বাস মাত্র--তিনি আপনার বিশ্বাস ঈশ্বরবাক্যমধ্যে সন্নিবেশিত করিয়াছেন? 

যদি কাহারও এমন সংশয় উপস্থিত হয় যে, ইহা ভগবদুক্তি কি না এবং উপরে যে 
সকল প্রমাণের উপরে সমালোচন। করা গেল, তাহাতে যদি জন্মাস্তরে বিশ্বাসবান্‌ না হয়েন, 
তবে তিনি জিজ্ঞাসা করিবেন, জন্মাস্তরে বিশ্বাস না করিলেও, এই গীতোক্ত ধর্ম গ্রহণ কর! 
যায় কি না? 

ইহার উত্তর বড় সোজা। এই গীভোক্ত ধর্ম্ম সমস্ত মনুত্যের জন্য । জন্মান্তরে যে 
বিশ্বাস করে, তাহার পক্ষে ইহাই শ্রেষ্ঠ বর্ম ; যে না করে, তাহার পক্ষেও ইহা! শ্রেষ্ঠ ধৰ্ম্ম। 
যে শ্ৰীকৃষ্ণে ভক্তি করে, তাহার পক্ষে ইহা শ্রেষ্ঠ ধর্ম; যে ভক্তি না করে, তাহার পক্ষেও 
ইহা জেষ্ঠ ধৰ্ম্ম । যে ঈশ্বরে বিশ্বাস করে, তাহার পক্ষে ইহা শ্রেষ্ঠ ধর্ম; যে ঈশ্বরে বিশ্বাস 
নাও করে, তাহার পক্ষেও ইহা! শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম ; কেননা, চিত্তশুদ্ধি ও ইন্দ্রয়সংয়ম অনীশ্বরবাদীর 
পক্ষেও শ্রেষ্ঠ ধৰ্ম্ম ; সেই চিত্তশুদ্ধি এই গীতার উদ্দেশ্য । এরূপ বিশ্বলৌকিক ও সৰ্ব্বব্যাপক 
ধর্মী আর কখন পৃথিবীতে প্রচারিত হয় নাই। যাহার যতটুকুতে অধিকার, তিনি ততটুকু 
গ্রহণ করিবেন । যেখানে যাহার বিশ্বাস নাই, সেখানে সে অনবিকারী । ধাহার যাহাতে 
অধিকার, তিনি তাহা ইহাতে পাইবেন । 

মাত্রাম্পর্শাস্ত কৌস্তেয় শীতোষ্ণসুখদুঃখদাঃ। 
আগমাপায়িনোহনিত্যাস্তাংস্তিতিক্ষম্ব ভারত ॥ ১৪ ॥ 

হে কৌন্তেয়! ইন্দ্রিয়গণ এবং ইন্দরিয়ের বিষয়ে তৎসংযোগ,* ইহাই শীতোষ্ণাদি 
সুখদুঃখজনক । সে সকলের উৎপত্তি ও অপায় আছে, অতএব তাহা অনিত্য, অতএব হে 
ভারত! সে সকল সহ্য কর। ১৪ । 

একাদশ শ্লোকে বলা হইল যে, যাহার জন্য শোক করা উচিত নহে, তাহার জন্য তুমি 
শোক করিতেছ। দ্বাদশ গ্লোকে এরূপ অনুযোগ করিবার কারণ নির্দেশ করা হইল। সে 
কারণ এই যে, কেহই ত মরিবে না; কেন না, আত্মা অবিনাশী। তুমি কাটিয়া পড়িলেও 


amen BME = LE Sn PY 
* মাত্রাশ্চ স্র্শাশ্চ ইতি শঙ্করঃ। 
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সে থাকিবে, কেন না, তাহার আত্মা থাকিবে । একাদশ শ্লোক পাঠে জানা যায় যে, যখন 
গীতা প্রণীত হয়, তখন জন্মান্তর জনসমাজে গৃহীত। একাদশ শ্লোকে অৰ্জ্জুনের আপত্তি 
আশঙ্কা করিয়া, ভগবান্‌ তাহারই খণ্ডন করিতেছেন। অর্জুন বলিতে পারেন, আত্মা ন! হয় 
রহিল, কিন্তু যখন দেহ গেল, তখন আমার আত্মীয় ব্যক্তি, যাহার জন্য শোক করিতেছি, দে 
আর রহিল কৈ? দেহান্তর প্রাপ্ত হইলে সে ত ভিন্ন ব্যক্তি হইল । এই আপত্তির আশঙ্কা 
করিয়া ভগবান্‌ ত্রয়োদশ শ্লোকে বলিতেছেন যে, এরূপ ভেদ কল্পনা করা অনুচিত; কেন না, 
যেমন কৌমার, যৌবন, জরা এক ব্যক্তিরই অবস্থান্তর মাত্র, তেমনি দেহান্তরপ্রাপ্তিও অবস্থাস্তর 
মাত্র।. ইহাতেও অজ্জন আপত্তি করিতে পারেন যে, না হয় স্বীকার করা গেল যে, 
দেহান্তরেও দেহীর একতা থাকে--কিন্ত মৃত্যুর একটা দুঃখ-কষ্ট ত আছেই ? এই স্বজনগণ 
সেই কষ্ট পাইবে--তাহা স্মরণ করিয়া শোক করিব না কেন? তাহাদের বিরহে কাতর 
হইব না কেন? 

তাহার উত্তরে ভগবান্‌ এই. চতুর্দশ শ্লোকে বলিতেছেন যে, যে সকলকে তুমি এই 
দুঃখ বলিতেছ, তাহা ইন্দিয়ের বিষয়ের সঙ্গে ইন্দরিয়ের সংযোগ-জনিত। যত ক্ষণ সেই 
সংযোগ থাকে, তত ক্ষণ সেই দুঃখ থাকে, সংযোগের অভাবে আর সে ছুঃখ থাকে না। 
যেমন যত ক্ষণ ত্বগের সঙ্গে রৌদ্রাদি উত্তাপের বা হিমের শৈত্যের সংযোগ হয়, তত ক্ষণ উষ্ণ 
বা শীতম্বরূপ যে দুঃখ, তাহা অনুভূত করি, রৌদ্রাদির অভাব হইলে আর তাহা থাকে না। 
যাহা থাকিবে না, অনিত্য, তাহা সহ্য করাই উচিত। যে দুঃখ সহা করিলেই ফুরাইবে, 
তাহার জন্য কষ্ট বিবেচনা করিব কেন? 
___ এই সহিষ্ণুত! বা ধৈৰ্য্যগুণ থাকিলেই জীবন মধুর হয়। অভ্যাস করিলে অভ্যাসপ্তণে 
আর কোন ছুঃখকেই ছুঃখবোধ হয় না। তার পর এই গীতোক্ত সর্ব্বানন্দময়ী ভক্তিতে 
মন্ুষ্ের জীবন অপরিসীম সুখে আপ্লুত হয়। ছুঃখমাত্র থাকে না। জীবনকে সুখময় 
করিবার জন্য, গোড়াতে এই ছুঃখসহিষ্তা আছে__তাহা ব্যতীত কিছু হইবে না। ইন্দ্িয়- 
গণের সহিত বহিধিবিষয়ের সংযোগজনিত যে সুখ-_ভোগবিলাসাদি, তাহাও ছুঃখের মধ্যে 
গণ্য করিতে হইবে; কেন না, তাহার প্রতি অনুরাগ জন্মিলে, তাহার অভাবও দুঃখ বলিয়। 
বোধ হয়। এই জন্য “শীতোঞ্চ অুখদুঃখ’” একত্র গণনা করা হইয়াছে ।* 


* এখানে মূলে যে মাত্র! শব আছে ও মাত্রান্পর্ণ পদ আছে, তাহার ছুই প্রকার অর্থ কর! যায়। উহার 
দ্বারা ইন্জিকসগণকে বুঝাইতে পারে, এবং ইন্দ্রিয়ণণের বিষয়কেও বুঝাইতে পারে। শঙ্করাচার্য্য বলেন, 
“মাত্রা আভিন্মীয়ন্তে শব্দাদয় ইতি গ্রোত্রাদীনীন্দিয়াণি, মাত্রাণাং স্পর্শাঃ শব্দাদিভিঃ সংযোগাঃ ৷” শ্রীধর স্বামীও 
এরূপ বলেন, যথা-_“মীয়ন্তে জ্ঞায়ন্তে বিষয়! আভিরিতি মাত্রা ইন্জিয়বৃত্তয়স্তাসাং স্পর্শ! বিষয়ঃ সহ সন্বন্ধাঃ 
( মাজান্পর্শাঃ )।৮ মধুস্থদন সরন্বতীও ঠিক তাই বলেন। পক্ষান্তরে, বিশ্বনাথ চক্রবর্তী বলেন, “মাত্রা 


৫২ শ্রীমন্তগবদর্গীতা 
যং হি ন ব্যথয়ত্েতে পুরুষং পুরুষর্ষভ। 
সমছুঃখস্থথং ধীরং সোহমৃতত্থায় কল্পতে ॥ ১৫ ॥ 

হে পুরুষর্ষভ! ন্ুখছুঃখে সমভাব যে ধীর পুরুষ, এ সকলে ব্যথিত হন না, তিনিই 
মোক্ষলীভে সমর্থ হন । ১৫। 

সুখ দুঃখ সহ্য করিতে পারিলে মোক্ষলাভের উপযোগী হয় কেন? ছুঃখ হইতে 
মুক্তিই, মুক্তি বা মোক্ষ । সংসার ছুঃখময় | যাহার! বলেন, সংসারে দুঃখের অপেক্ষা সুখ 
বেশী, তাহাদেরও স্বীকার করিতে হইবে, সংসারে দুঃখ আছে । এজন্য জন্মান্তরও দুঃখ ; 
কেন না, পুনর্ববার সংসারে আসিয়৷ আবার ছুঃখভোগ করিতে হইবে । ৷ অতএব পুনর্জন্ম 
হইতে মুক্তিলাভও মুক্তি বা মোক্ষ। স্থুলতঃ ছুঃখভোগ হইতে মুক্তিলাভই মোক্ষ। এই 
জন্য সাংখ্যকার প্রথম সূত্রেই বলিয়াছেন, “ত্রিবিধছুঃথস্তাতান্তনিবৃত্তিরত্যন্তপুরুবার্থ;।” এখন, 
দুঃখ সহ্য করিতে শিখিলেই দুঃখ হইতে মুক্তি হইল। কেন না, যে দুঃখ সহা করিতে 
শিখিয়াছে, সে ছুঃখকে আর দুঃখ মনে করে না। তাহার আর দুঃখ নাই বলিয়। তাহার 
মোক্ষলাভ হইয়াছে । অতএব মোক্ষের জন্য মরিবার প্রয়োজন নাই । দুঃখ সহ্য করিতে 
পারিলে, অর্থাৎ দুঃখে দুঃখিত ন! হইলে, ইহজীবনেই মোক্ষলাভ হইল। 

নাষতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ। 
উভয়োরপি দৃষ্টোহস্বন্বনয়োস্তব্বদর্পিভিঃ ॥ ১৬ ॥ 

অসৎ বস্তুর অস্তিত্ব নাই, স্বস্তর অভাব হয় না। তত্বদগ্লিগণ এইরূপ উভয়ের 
অন্ত দর্শন করিয়াছেন। ১৬। 

অস্‌ ধাতু হইতে সৎ শব্দ হইয়াছে। যাহ! থাকিবে, তাহাই সৎ; যাহা নাই বা 
থাকিবে না, তাহাই অসং। আত্মাই সৎ; শীতোষ্াদি সুখ দুঃখ অসৎ। নিত্য আত্মায় 
এই অন্ত্য শীতোষ্ণাদি সুখ ছুঃখাদি স্থায়ী হইতে পারে না। কেন না, সং যে আত্মা, 
অসৎ শীতোষ্ণাদি তাহার ধর্্মবিরোধী। শ্রীধর স্বামী এইরূপ বুঝাইয়াছেন। তিনি বলেন, 
“অসতোহনাত্বধর্মাত্বাৎ অবিদ্যমানস্ত শীতোষ্ঞাদেরাত্মনি ন ভাবঃ।” আমরা তাহারই অনুসরণ 
. করিয়াছি। না 

শঙ্করাচার্ধ্য এই শ্লোক অবলম্বন করিয়া সদসদ্বুদ্ধি যে প্রকার বুঝাইয়াছেন, তাহাও 
পাঠকদিগের বিশেষ অভিনিবেশপূর্বক আলোচনা করা কর্তব্য। তাহা৷ হইতে আমাদিগের 
ইত্িরব্রাহতিষয়াঃ ৮. তাতেও বড় আসিয়া যাইত না, কিন্তু একজন ইংরেজ অনুবাদক ])&৮i৪ স্মরণ করাইয়া 
দিয়াছেন যে, এই মাত্রা শব্দ লাটিন ভাষায় )196901% ও ইংরাজিতে 7307) সুতরাং তিনি “মাত্রাস্পর্শাঃ” পদের 
অনুবাদে “119৮০:-600%9০৮8৮ লিখিয়াছেন। পরিমাণজ্ঞানের জন্য ইন্দিয়বিষয়েরও যে আবশ্যকতা, তদ্বিষয়ে 
সন্দেহ নাই । সাংখ্যদৰ্শনের “তন্ান্র” শব্দের তাংপর্ধ্য বিচার কর। কর্তব্য । বলা বাহুল্য যে, আমি বিশ্বনাথ 
চক্রবর্তী ও ডেভিস সাহেবকে পরিত্যাগ করিয়! শঙ্করাচার্য্য ও শ্রীধর স্বামীর অনুসরণ করিয়াছি । 
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পূর্বপুরুষের এই সকল বিষয় কোন্‌ দিক্‌ হইতে দেখিতেন, এবং আমরা এখন কোন্‌ দিক্‌ 
হইতে দেখি, তাঁহার প্রভেদ বুঝিতে পারিবেন। এই শ্লোকের শঙ্করপ্রণীত ভাষ্য অতিশয় 
দুরহ ৷ নিয়ে তাহার একটি অনুবাদ দেওয়া গেল। i; 

“কারণ হইতে উৎপন্ন, অতএব অসংশ্বরূপ শীত উষ্ণ প্রভৃতি কার্য্যের অস্তিত্ব নাই । 
শীত উষ্ণাদি যে কারণ হইতে উৎপন্ন, তাহা প্রমাণ দ্বারা নিরূপিত হয়; সুতরাং উহারা 
সৎ পদার্থ হইতে পারে না। কারণ, উহার! বিকার মাত্র, এবং বিকারেরও সব্ধ্বদা ব্যভিচার 
ৃষ্ট হয় (অর্থাৎ কখন বিকার থাকে, কখন থাকে না) যেমন চক্ষু দ্বার দেখিতে পাইলেও 
ঘটাদি পদার্থ মৃত্তিক! ভিন্ন অন্য কিছু বলিয়৷ উপলদ্ধি হয় না, সেইরূপ কারণ ভিন্ন অগ্ঠ 
কিছু বলিয়া! উপলব্ধি ন! হওয়ায় সর্বপ্রকার বিকার পদার্থ ই অসং। উৎপত্তির পুর্ব এবং 
ধ্বংসের পরে, মৃত্তিকাদি কারণ হইতে উৎপন্ন ঘটাদি কার্যযের উপলব্ধি হয় না। সেই সকল 
কারণও আবার তাহাদের কারণ হইতে ভিন্ন বলিয়। উপলব্ধি হয় না, স্থৃতরাং তাহারাও 
অসৎ। এস্থলে আপত্তি হইতে পারে, কারণসমূহ এইরূপে অসৎ হইলে সকল পদার্থ ই 
অসৎ হইয়া পড়ে, (সং আর কিছুই থাকে না)।. এরূপ আপত্তির খণ্ডন এই যে, সকল 
স্থলেই ছুই প্রকার জ্ঞান উৎপন্ন হয় ; সং বলিয়া জ্ঞান ও অসৎ বলিয়া জ্ঞান । যে বস্তুর 
জ্ঞানের বাভিচার নাই অর্থাৎ যে বস্তু একবার “আছে” বলিয়া বোধ হইলে আর “নাই” 
বলিয়া বোধ হয় না, তাহার নাম সৎ। আর যে বস্তু একবার আছে বলিয়া বোধ হইলে 
পরে আবার নাই বলিয়| বোধ হয়, তাহার নাম অসৎ এইরূপে বুদ্ধিতন্্ সং ও অসৎ ছুই 
ভাগে বিভক্ত, এবং সকলেই সর্বত্র এই ছুই প্রকার জ্ঞান হইতেছে বলিয়। উপলব্ধি করেন। 
বিশেষণ ও বিশেষ্য পদ এক বিভক্তিতে বর্তমান থাকিলে তাঁহাদের অভেদ হয়, যেমন “নীলং 
উৎপল ইহার অর্থ উৎপল নীল হইতে অভিন্ন, অর্থাৎ এ উৎপলের জ্ঞান হইলে তাহার 
* সঙ্গে সঙ্গে অভিন্নভাবে নীলত্বেরও জ্ঞান হইবে। এইরূপ যখন “ঘটঃ সন্»” “পট সন্»” 
“হস্তী সন্” ইত্যাদি জ্ঞান হয়, তখন ঘটজ্ঞানের সহিত “সং” এই জ্ঞান অভিন্নভাবে উৎপন্ন 
হয়। সুতরাং সং ও অসৎ ভেদবুদ্ধির যে কল্পনা কর! হইতেছিল, তাহা নিরর্থক হয়। কিন্ত 
লোকে এরূপ অভিন্নভাবে উপলব্ধি করে না।, এই বুদ্ধিদ্ধয়ের (সৎ ও অসং) মধ্যে ঘটাদি 
বুদ্ধির ব্যভিচার হয়, তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে ; সৎ বুদ্ধির বাভিচার হয় না। অতএব 
ব্যভিচার হয় বলিয়া যে পদার্থ ঘটাদি বুদ্ধির বিষয়, তাহা অসৎ, এবং অব্যভিচার হয় নী 
বলিয়া উহ! সৎ বুদ্ধির বিষয় হইতে পারে না। 


* অর্থাৎ ঘটের জ্ঞান জন্গিতে গেলে তাঁহার সঙ্গে সঙ্গেই মৃত্তিকার জ্ঞান জন্নায়। ম্ৃতিকার্‌ জ্ঞান না 
জন্মাইলে ঘটের জ্ঞান জন্মায় ন, সুতরাং ঘট অসৎ, উহার কারণ তিক] সং। 
৮ 


৫৪ শ্রীমদ্ভগব্দগীতা৷ 


যদি বল, ঘট বিনষ্ট হইলে যখন ঘটবুদ্ধির ব্যভিচার হয়, তখন সেই সঙ্গে সঙ্গে 
সৎবুদ্ধিরও ব্যভিচার হউক ( অর্থাৎ আপত্তিকারীর মতে ঘটবুদ্ধি ও সংবুদ্ধি অভিন্ন, সুতরাং 
ঘটবুদ্ধির ব্যভিচার হইলে সংবুদ্ধিরও ব্যভিচার হউক )। এই আপত্তি খাটিতে পারে ন; 
কারণ, তৎকালে সেই সংবুদ্ধি ঘটাদিতে বর্তমান থাকে, (সুতরাং উহার ব্যভিচার হয় ন|। ) 
সে সংবুদ্ধি বিশেষণভাবে অবস্থিত, স্ৃতরাঁং ( বিশেষ্যনাশে ) বিনষ্ট হয় না। ৃ 

যদি বল, সংবুদ্ধির স্থলে যেরূপ যুক্তি অনুসারে একটি ঘট বিনষ্ট হইলেও অন্য ঘটে ত 
ঘটবুদ্ধি থাকে, +ন্ৃতরাং ঘটবুদ্ধি সৎ হউক,” এ আপত্তি ইহাতে খাটিতে পারে না; যেহেতু 
সে ঘটবুদ্ধি পটাদিতে থাকে না। 

যদি বল, সংবুদ্ধিও ঘট নষ্ট হইলে দৃষ্ট হয় না। এ কথা গুরুতর নহে। সংবুদ্ি 
বিশেষণভাবে অবস্থিত, বিশেয্যের অভাব হইলে বিশেষণ থাকিতে পাঁরে না। ' থাকিলে 
তাহার বিষয় কি হইবে ? বিষয়ের অভাব হইলে সংবুদ্ধি থাকে না। যদি বল, ঘটাদি 
বিশেষ্বের অভাব হইলেও বিশেষণ বিশেষ্য ভাবে এক বিভক্তিতে উল্লেখ করা! যায় বলিয়। 
ঘট সৎ হইবে, তাহার উত্তর এই যে, মরীচিকা৷ প্রভৃতি স্থলেও সংবুদ্ধি এবং উদক, উভয়ের 
অভাব হইলেও এক বিভক্তিতে ‘সৎ ইদং উদকং, এরূপ ব্যবহার হয়, ( ইহা দ্বারা এক 
বিভক্তিতে উল্লেখ হওয়া সৎ অথবা অসৎ, এ উভয়ের কোন পক্ষেই প্রমাণ নহে ।) 

অতএব দেহাদি দ্বন্দ কারণ হইতে উৎপন্ন ও অসৎ, উহার অস্তিত্ব নাই ; এবং সং যে 
আত্মা, তাহারও কোথাও অভাব নাই, যেহেতু তাহার কোথাও ব্যভিচার হয় না। ইহাই 
সৎ এবং অসংবূপ আত্মা এবং অনাত্বার স্বরূপনিরণয়। যে সৎ, সে সংই ; যে অসৎ, সে 
অসৎই 1% 

শঙ্করাচার্ষ্য যেমন দিপ্বিজয়ী পণ্ডিত, এই দার্শনিক বিচারও তাহার উপযুক্ত । তবে 
উনবিংশ শতাব্দীর পাশ্চাত্য শিক্ষার সঙ্গে ইহা বড় মিশিবে না। সুখ ছুঃখকে সংই বল, ' 
আর অসংই বল, সুখ দুঃখ আছে । থাকিবে না সত্য, কিন্ত নাই, এ কথা বলিবার বিষয় 
নাই। কিন্তু থাকিবে না, এইটাই বড় কাজের কথা । তবে সহা করিতে পারিলেই দুঃখ 


নষ্ট হইবে । - 
“—- The darkest day, 
Wait till to-morrow, 
‘Will have passed away.” 
এখন ১৪৷১৫৷১৬, এই তিন শ্লোকে যাহা উক্ত হইল, তাহা" ভাল করিয়। ন। বুঝিলে, 
কয়েকটি আপত্তি উপস্থাপিত হইতে পারে। প্রথম আপত্তি, দুঃখ সহা করিতে হইবে__ 


* শাস্কর ভায়ের এই অনুবাদ আমর! কোন বন্ধুর নিকট উপহার প্রাপ্ত হইয়াছি। 
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নিবারণ করিতে হইবে না? অজঙ্ঞনের দুঃখ, জ্ঞাতি-বন্ধু-বধ; যুদ্ধ ন! করিলেই সে দুঃখ 
নিবারণ হইল ; ছুঃখনিবারণের সহজ উপায় আছে । এ স্থলে তাহাকে ছুঃখনিবারণ করিতে 
উপদেশ না দিয়া, ভগবান্‌ দুঃখ সহা করিতে উপদেশ দিতেছেন, ইহ! কিরূপ উপদেশ ? 
রোগীর রোগের উপশমের জন্য ওষধ ব্যবহার করিতে পরামর্শ না দিয়া, তাহাকে রোগের 
দুঃখ সহ করিতে উপদেশ দেওয়ার সঙ্গে কি এ উপদেশ তুল্য নহে? 

না। তাহা নহে । দুঃখ নিবারণের কোন নিষেধ নাই । তবে যেখানে দুঃখ নিবারণ 
করিতে গেলে অধৰ্ম্ম হয়, সেখানে দুঃখ নিবারণ না করিয়া সহ করিবে। যে যুদ্ধে অঙ্জুন 
প্রবৃত্ত, তাহ! ধর্মাযুদ্ধ। ধৰ্ম্মযুদ্ধের অপেক্ষা ক্ষত্রিয়ের আর ধর্ম নাই। ধর্ম পরিত্যাগে 
অধর্ম। অতএব এ স্থলে দুঃখ সহ্য না করিয়া নিবারণ করিলে অধর্ম্ম আছে। এজন্য 
এখানে সহ্য করিতে হইবে, নিবারণ করা হইবে না। 

দ্বিতীয় আপত্তি এই, ছুঃখই সহ্য করিবে__সুখ সহ্য করা কিরূপ? সুখ দুঃখ সমান 
জ্ঞান করিব ? তবে ভগবানের কি এই আজ্ঞ। যে, পৃথিবীর কোন সুখে সুখ হইবে না? 
তবে আর 89961018)। কাহাঁকে বলে? স্থুখশুন্য ধর্ম লইয়া কি হইবে? 

ইহার উত্তর পূর্ব্বেই লিখিয়াছি। ইন্দ্রিয়ের অধীন যে সুখ, তাহা দুঃখের কারণ__ 
তাহা ছুঃখমধ্যে গণ্য ৷ ইন্দ্রিয়াদির অনধীন যে সুখ, যথা__জ্ঞান, ভক্তি, গ্রীতি, দয়াদিজনিত 
যে সুখ, তাহা গীতোক্ত ধর্ম্ানুসারে পরিত্যাজ্য নহে, বরং গীতোক্ত ধর্মের সেই স্ুখই 
উদ্দেশ্ত । আর ইন্দ্রিয়ের অধীন যে ন্থুখ, তাহাও প্রকৃত পক্ষে পরিত্যাজ্য নহে। তৎ- 
পরিত্যাগও গীতোক্ত ধর্ম্মের উদ্দেশ্য নহে । তাহাতে অনাসক্তিই গীতোক্ত ধর্মের উদ্দেশ্য, 
পরিত্যাগ উদ্দেশ্য নহে । 


রাগন্বেষবিমুক্তৈস্ত বিষয়ানিন্দিয়ৈশ্চরন্‌ । 
আত্মবশ্তৈবিখেয়াত্বা প্রসাদমধিগচ্ছতি ॥ ২। ৬৪ ॥ 
কত চতুঃষষ্টিতম শ্লোকের ব্যাখ্যাকালে আমরা এ বিষয়ে আরও কিছু বলিব । 
আমর! দেখিতেছি যে, দ্বাদশ গ্লোকে হিন্দুধর্মের প্রথম তত্ব স্থচিত হইয়াছে আত্মার 
- অবিনাশিতা। ত্রয়োদশ শ্লোকে দ্বিতীয় তত্ব__জন্মাস্তরবাদ। এই চতুর্দশ, পঞ্চদশ, এবং 
যোঁড়শ শ্লোকে তৃতীয় তন্ব স্থিত হইতেছে-__ন্খছুঃখের অনাত্মধক্মিতা ও অনিত্যন্থ। 
সাংখ্যদর্শনের ব্যাখ্যার উপলক্ষে আত্মার সঙ্গে সুখদুঃখের সম্বন্ধ পুর্বে যেরূপ বুঝাইয়াছিলাম, : 
তাহা বুঝাইতেছি। 
“শরীরাদি ব্যতিরিক্ত পুরুষ । কিন্তু দুঃখ ভিশারীনাদিক, শীরীরাদিতে যে দুঃখের 
কারণ নাই,_এমন দুঃখ নাই। যাহাকে মানসিক দুঃখ বলি__বাহ পদার্থ ই তাহার মূল। 


৫৬ & শ্রীমন্তগবদগীতা 


আমার বাক্যে তুমি অপমানিত হইলে, আমার বাক্য প্রাকৃতিক পদার্থ, তাহ। এবণেন্দিয়ের 
দ্বার! তুমি গ্রহণ করিলে, তাহাতে তোমার দুঃখ | অতএব প্রকৃতি ভিন্ন দুঃখ নাই, কিন্ত 
প্রকৃতিঘটিত দুঃখ পুরুষে বর্তে কেন? “অসঙ্গোহয়ম্পুরুষঃ।” পুরুষ একা, কাহারও 
সংসর্গবিশিষ্ট নহে । (১ম অধ্যায়ে ১৫শ স্তর ৷) অবস্থাদি সকল শরীরের, আত্মার 
নহে। (এ, ১৪ সুত্র ।). “ন বাহ্ান্তরয়োরুপরজ্যোপরপ্রকভাবোইপি- দেশব্যবধানাৎ 
করতস্থপাট লিপুত্রস্থয়োরিব 1৮ বাহৃ এবং আতন্তরিকের মধ্যে: উপরজা এবং উপরঞ্জক 
ভাব নাই; কেন না, তাহা পরস্পর সংলগ্ন নহে, দেশব্যবধানবিশিষ্ট, যেমন এক জন 
পাটলিপুত্ৰ নগরে থাকে, আর একজন ক্রত্ব নগরে থাকে, ইহাদিগের পরস্পরের ব্যবধান 
তদ্রপ। 

তবে পুরুষের দুঃখ কেন? প্ররুতির সংযোগই দুঃখের কারণ । বাহ আন্তরিকে 
দেশব্যবধান আছে বটে, কিন্তু কোন প্রকার সংযোগ নাই, এমত নহে। যেমন,  ক্ষাটিক 
পাত্রের নিকট জবা কুন্মুম রাখিলে পাত্র পুষ্পের বর্ণবিশিষ্ট হয় বলিয়া, পুষ্প এবং পাত্রে এক 
প্রকার সংযোগ আছে বলা যায়, এ সেইরূপ দংযোগ ৷ পুষ্প এবং পাত্র মধ্যে দেশব্যবধান 
থাকিলেও পাত্রের বর্ণ বিকৃত হইতে পারে; ইহাও সেইরূপ । এ সংযোগ নিত্য নহে, 
দেখা যাইতেছে; সুতরাং তাহার উচ্ছেদ হইতে পারে। সেই সংযোগ উচ্ছেদ হইলেই 
দুঃখের কারণ অপনীত হইল । অতএব এই সংযোগের উচ্ছিত্তিই ছুখনিবারণের উপায়, 
সুতরাং তাহাই পুরুষার্থ। “যদ্। তছ। তহচ্ছিত্তিঃ পুরুঘার্থস্তছুচ্ছিত্তিঃ পুরুষার্থ/ (৬, ৭০1)% 

অবিনাশি তু তদ্িদ্ধি যেন সর্ববমিদং ততম্‌। 
বিনাশম্যয়ন্তাস্ত ন কশ্চিৎ কর্তৃূমর্থৃতি ॥ ১৭ | 

যাহার দ্বারা এই সকলই ব্যাপ্ত, তাহাকে অবিনাশী জানিবে। এই অব্যয়ের কেহই 
বিনাশ করিতে পারে না । ১৭। 

“যাহার দ্বারা” অর্থাৎ পরমাত্বার দ্বারা। এই “সকলই” অর্থাৎ জগৎ । এই সমস্ত 
জগৎ পরমাত্বার দ্বারা ব্যাপ্ত_ শঙ্কর বলেন, যেমন ঘটাদি আকাশের দ্বারা ব্যাপ্ত, সেইরূপ 
ব্যাপ্ত। 

যাহা সর্বব্যাপী, তাহার বিনাশ হইতে পারে না; কেন না, যত কাল কিছু থাকিবে, 
তত কাল সেই সর্বব্যাপী সত্তাও থাকিবে। যত কাল কিছু থাকিবে, তত কাল সেই 
সর্বব্যাপী সত্তা সর্ববব্যাগীই থাকিবে । অতএব তাহা অব্যয়। আকাশ সর্বব্যাপী, 
আকাশের বিনাশ বা ক্ষয় আমরা মনেও কল্পনা করিতে পারি না। আকাশ অবিনাশী এবং 


* প্রবন্ধ-পুত্তক হইতে উদ্ধত । 
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অব্যয়। যিনি সৰ্ব্বব্যাপী, সুতরাং আকাশও যাহার দ্বার! ব্যাপ্ত, তিনিও অবিনাশী ও অব্যয়। 
কাজেই কেহই ইহার বিনাশসাধন করিতে পারে না। 
এক্ষণে এই কথার দ্বারা আর কয়েকটি কথা স্থচিত হইতেছে । সেই সকল কথ! 
হিন্দুধর্মের স্থুল কথা, এ জন্য এখানে তাহার উ্মুপন করা উচিত। 
প্রথমতঃ এই শ্লোকের দ্বারা সিদ্ধ হইতেছে যে, ঈশ্বর নিরাকার, সাকার হইতে 
পারেন না। যাহা সাকার, তাহ! সর্বব্যাপী হইতে পারে না। সাকার ইন্দ্রিয়াদির গ্রাহা। 
আমরা জানি যে, ইন্ডরিয়াদির গ্রাহা সাকার সর্বব্যাপী কোন পদার্থ নাই। অতএব ঈশ্বর 
যদি সর্বব্যাপী হয়েন, তবে তিনি সাকার নহেন। 
ঈশ্বর সাকার নহেন, ইহাই গীম্তার মত। কেবল গীতার নহে, হিন্দুশাস্ত্রের এবং 
হিন্দুধর্মের ইহাই সাধারণ মত। উপনিষৎ এবং দর্শনশান্ত্রর এই মত। সে সকলে ঈশ্বর 
সর্ববব্যাগী চৈতন্য বলিয়। নির্দিষ্ট হইয়াছেন। সত্য বটে, পুরাণেতিহাসে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর 
প্রভৃতি সাকার চৈতন্য কল্পিত হইয়া অনেক স্থলে ঈশ্বরস্বরূপ উপাসিত হইয়াছেন। যে 
কারণে এইরূপ ঈশ্বরের রূপকল্পনার প্রয়োজন বা! উদ্ভব হইয়াছিল, তাহার অনুসন্ধানের 
এ স্থলে প্রয়োজন নাই। কেবল ইহাই বক্তব্য যে, পুরাশেতিহাদে শিবাদি সাকার বলিয়া 
কথিত হইলেও পুরাণ ও ইতিহাসকারের! ঈশ্বরের সাকারতা প্রতিপন্ন করিতে চাহেন 
না, ঈশ্বর যে নিরাকার, তাহা কখনই ভূলেন না। পুরাঁণেতিহাসেও ঈশ্বর নিরাকার । 
একটা উদাহরণ দিলেই আমার কথার তাৎপর্য বুঝ! যাইবে। বিষ্ণুপুরাণের 
প্রহ্লাদচরিত্র ইহার উদাহরণস্বরূপ গ্রহণ করা যাউক। তথায় বিষ্ণুই ঈশ্বর। প্রাহলাদ 
তাহাকে “নমস্তে পুগুরীকাক্ষ” বলিয়া স্তব করিতেছেন। অন্য স্থলে স্পষ্টতঃ সাকারতা 
স্বীকার করিতেছেন । যথাঁ_ 
ব্ৰহ্মত্বে স্থজতে বিশ্বং স্থিতৌ পাঁলয়তে পুনঃ। 
রুদ্ররূপায় কল্পান্তে নমস্তভ্যং ত্রিমূর্তয়ে ॥ 
এবং পরিশেষে গীতান্বর হরি সশরীরে প্রহলাদকে দর্শন দিলেন। কিন্তু তথাপি এই 
প্রহলাদচরিত্রে বিষ্ণু নিরাকার ; তাহার নাম “অনন্ত,” তিনি “সর্বব্যাপী” । যিনি অনন্ত 
এবং সর্বব্যাপী, তিনি নিরাকার ভিন্ন সাকার হইতে পারেন না) এবং তিনি যে নিগুণ ও 
নিরাকার, তাহ! পুনঃ পুনঃ কথিত হইয়াছে। যথা 
নমস্তস্মৈ নমস্তস্মৈ নমস্তস্মৈ পরাত্বনে। 
নামরূপং ন যণ্তৈকো৷ যোইস্তিত্বেনোপলত্যতে ॥ ইত্যাদি । ১/১৯।৭৯ 


পুনশ্চ বিষ্ণু “অনাদিমধ্যান্তঃ” সুতরাং নিরাকার | 


৫৮ গ্রীমন্তগবদগীতা 


এরূপ সকল পুরাণে ইতিহাসে । অতএব ঈশ্বর নিরাকার, ইহাই যে হিন্দুধন্মের মৰ্ম্ম, 
ইহা এক প্রকার নিশ্চিত । 
তবে কি হিন্দুধর্ম্মে সাকারের উপাসনা নাই? : গ্রামে গ্রামে ত প্রত্যহ প্রতিমা-খুজ! 
দেখিতে পাই, ভারতবর্ষ প্রতিমার্চনায় পুরিপূর্ণ। : তবে হিন্দুধর্ম সাকারবাদ নাই কি 
প্রকারে বলিব ? 
ইহার উত্তর এই যে, অন্ত দেশে যাহ! হউক, হিন্দুর প্রতিমার্চন৷ সাকারের উপাসন। 
নয়; এবং যে হিন্দু প্রতিমার্চনা করে, সে নিতান্ত অজ্ঞ ও অশিক্ষিত না হইলে মনে করে 
না যে, এই প্রতিমা ঈশ্বর, অথব! ঈশ্বরের এইরূপ আকার বা ইহা ঈশ্বরের প্রকৃত প্রতিমা। 
যে. একখানা মাটির কালী গড়িয়া পুজা করে, সে যদি স্বকৃত উপাসনার কিছু মাত্র বুঝে, তবে 
দে জানে, এই চিত্রিত মৃত্পিও ঈশ্বর নহে বা ঈশ্বরের প্রতিম। নহে, এবং সে জানে, তাহা 
ঈশ্বরের প্রতিকৃতি হইতে পারে নাঁ। 
তবে সে এ মাটির তালের পুজা করে কেন? সে যাহার পৃজা করিবে, তাহাকে 
খু'জিয়। পায় না। তিনি অদৃশ্য, অচিন্তনীয়, ধ্যানের অপ্রাপ্য, অতএব উপাসনার অতীত। 
কাজেই সে তাহাকে ডাকিয়া বলে, “হে বিশ্বব্যাপিনি_ সর্ববময়ি আগ্তাশক্তি! তুমি 
সর্বত্রই আছ, কিন্ত আমি তোমাকে দেখিতে পাই না; তুমি সর্বত্রই আবিভূ্তি হইতে 
পার, অতএব আমি দেখিতে পাই, এমন কিছুতে আবিভূতি হও। আমি তোমার যে রূপ 
কল্পনা করিয়া গড়িয়াছি, তাহাতে আবিভূর্ত হও, আমি তোমার উপাসন। করি.। নহিলে 
কোথায় পুষ্পচন্দন দিব, তদ্দিষয়ে মনঃস্থির করিতে পারি না । 
এই প্রতিমাপুজার উপরে আমাদের শিক্ষাগুরু ইংরেজদিগের বড় রাগ এবং 
তাহাদিগের শিষ্য নব্য ভারতব্ধীয়েরও বড় রাগ। ইংরেজের রাগ, তাহার কাঁরণ__ 
বাইবেলে ইহার নিষেধ আছে । শিক্ষিত ভারতব্ধায়ের রাগ ; কেন না, ইংরেজের ইহার উপর 
রাগ । যাহা ইংরেজে নিন্দা করে, তাহ! “আমাদের” অবশ্য নিন্দনীয়। প্রতিমাপুজা ইংরেজের 
নিকট নিন্দনীয়, অতএব প্রতিমাপুজা অবশ্য “আমাদের” নিন্দনীয়, তাহার আর বিচার 
আচারের প্রয়োজন নাই । ইংরেজ বলে যে, এই প্রতিমাপুজার জন্য ভারতবর্ষ উৎসন্ন গিয়াছে, 
এবং ইহার ধ্বংস না হইলে একেবারে উৎসন্ন যাইবে ; সুতরাং আমরাও তাহাই বিশ্বাস 
করিতে বাধ্য; তাহার আর বিচার আচারের প্রয়োজন নাই। সত্য বটে, রোম গ্রীস 
প্রভৃতি প্রাচীন রাজ্য প্রতিমাপুজ। করিয়াও উন্নত হইয়াছিল, কিন্তু ইংরেজ বলে যে, ভারতবর্ষ 
প্রতিমাপুজায় উৎসন্ন যাইবে, অতএব ভারতবর্ষ নিশ্চয় প্রতিমাপুজায় উৎসন্ন যাইবে ; 
তদ্বিষয়ে বিচারের প্রয়োজন নাই। এইরূপ শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকে ভাবিয়! 
থাকেন। অন্যমত বিবেচনা করা কুশিক্ষা, কুবুদ্ধি, এবং নীচাশয়তার কারণ মনে করেন। 


দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ৫৯ 


আমরা এরূপ উক্তির অনুমোদন করিতে পারি না। ঈশ্বর সর্বজ্ঞ, সকলের 
অন্তর্যামী। সকলের অন্তরের ভিতর তিনি প্রবেশ করিতে পারেন, সকল প্রকারের 
উপাসনা গ্রহণ করিতে পারেন; কি নিরাকারের উপাসক, কি সাকারোপাসক, কেহই তাহার 
প্রকৃত স্বরূপ অনুভূত করিতে পারেন না। তিনি অচিন্তনীয়। অতএব তাহার চক্ষে 
সাকার উপাসকের উপাসনা ও নিরাকার উপাসকের উপাসনা তুল্য ; কেহই তাহাকে জানে 
না। যদি ইহা সত্য হয়, যদি ভক্তিই উপাসনার সার হয়, এবং ভক্তিশুন্ত উপাসনা! যদি 
তাহার অগ্রাহাই হয়, তবে ভক্তিযুক্ত হইলে সাকারোপাসকের উপাসনা তাহার নিকট গ্রাহা ; 
ভক্তিশুন্ত হইলে নিরাকারোপাঁসকের উপাসনা: তাঁহার নিকট পৌঁছিবে না। অতএব 
আমাদের বিশ্বাস যে, ভাঁরতবর্ষায়ের যদি ঈশ্বরে ভক্তি থাকে, তবে সাকার উপাসনার ভাবে 
আচ্ছন্ন হইলেও কেহ উৎসন্ন যাইবে না, আর ভক্তিশুন্য হইলে নিরাকারোপাসনায়ও 
উৎসন্ন হইবে, তদ্বিষয়ের কোন সংশয় নাই। সাকার ও নিরাকার উপাসনার মধ্যে আমাদের 
মতে কোনটাই নিষ্ফল নহে; এবং এতছ্ভয়ের মধ্যে উৎকর্ধাপকর্ষ নাই। সুতরাং 


উৎকর্ষাপকর্ষের বিচার নিষ্প্রয়োজনীয়। 
সাকারোপাসকের। বলিয়! থাকেন, নিরাকারের উপাসনা হয় না । অনস্তকে আমরা 


মনে ধরিতে পারি না, সুতরাং তাহার ধ্যান বাঁ চিন্তা আমাদের দ্বার! সম্ভব নহে, এ কথারও 
বিচার নিশ্রয়োজন বোধ হয়। কেন না, এমন যদি কেহ থাকেন যে, তিনি আপনার 
সান্ত চিন্তাশক্তির দ্বারা অনন্তের ধ্যান বা চিন্তায় সক্ষম, এবং তাহাতে ভক্তিযুক্ত হইতে 
পারেন, তবে তিনি নিরাকারেরই উপাসনা করুন। যিনি তাহা না পারেন, তাহাকে 
কাজেই সাকারের উপাসনা করিতে হইবে । অতএব সাকারোপাসক ও নিরাকারোপাসকের 
মধ্যে বিচার, বিবাদ ও পরস্পরের বিদ্বেষের কোন কারণ দেখা যায় না। 

পাঠক স্মরণ রাখিবেন যে, আমি “সাকারের উপাসনা,” এবং “পাকারোপাসক” ভিন্ন 
“সাকারবাদ” বা “সাকারবাদী” শব্দ ব্যবহার করিতেছি না। কেন না, “সাকারবাঁদ” অবশ্য 
পরিহার্য্য । ঈশ্বর সাকার নহেন, ইহা! পূর্ব্বেই বল! গিয়াছে । 

কথাটা উঠিতে পারে যে, ঈশ্বর যদি সাকার নহেন, তবে হিন্দুধর্মের অবতারবাঁদের কি 
হইবে? এই গীতার বক্তা কৃষ্ণকে উদাহরণস্বরূপ গ্রহণ করা যাউক। ঈশ্বর নিরাকার, 
কিন্তু কৃষ্ণ সাকার । ইহাকে তবে কি প্রকারে ঈশ্বরাবতার বলা যাইবে? এই প্রশ্নের 
যথাসাধ্য উত্তর আমি কৃষ্ণচরিত্র নামক মৎপ্রণীত গ্রন্থে দিয়াছি, সুতরাং এখানে সে সকল 
কথা পুন্র্ধার বলিবার প্রয়োজন নাই । ঈশ্বর সর্বশক্তিমান, সুতরাং ইচ্ছান্ুসারে তিনি 
যে আকার ধারণ করিতে পারেন না, এ কথা বলিলে তাহার শক্তির সীমা নির্দেশ 
করা হয়। 


৬০ ্রীমন্তগবদগীত। 

“যেন সৰ্ব্বমিদং ততম্” ইত্যাদি বাক্যে অনেকের এইরূপ ভ্রম জন্মিতে পাঁরে যে, 
বিলাতী Pantheism এবং হিন্দুধর্মের সর বুঝি একই ৷ স্থানান্তরে এই ত্রমের 
নিরাম করা যাইবে । 

অস্তবস্ত ইমে দেহা! নিত্যান্তোক্তাঃ শরীরিণঃ। 
'_ অনাশিনোহপ্রমেয়ন্ত তস্মাদ্যুদ্ধস্ব ভারত ॥ ১৮ ॥ 

নিত্য, অবিনাশী এবং অপ্রমেয় আত্মার এই দেহ নশ্বর বলিয়া কথিত হইয়াছে । 
অতএব হে ভারত! যুদ্ধ কর। ১৮। 

নিত্য, অর্থাৎ সৰ্ব্বদা একরপে স্থিত (শ্রীধর )। 

অপ্রমেয় অর্থাৎ অপরিচ্ছিন্ন। প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের দ্বারা অপরিচ্ছে্ । প্রত্যক্ষাদির 
অতীত। 

ভ্রীধর এই শ্লোকের এইরূপ ব্যাখ্যা করেন_-“নিত্য অর্থাৎ সর্ববদ। একরূপ, অতএব 
অবিনাশী, ও অপ্রমেয় অর্থাৎ অপরিচ্ছিন্ন যে আত্মা, তাহার এই দেহ সুখদুঃখাদিধর্ম্মক, ইহা 
তত্দর্শীদিগের দ্বারা উক্ত; যখন আত্মার বিনাশ নাই, স্ুখছুঃখাঁদি সম্বন্ধ নাই, তখন 
মোহজনিত শোক পরিত্যাগ করিয়। যুদ্ধ কর, অর্থাৎ স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিও না।৮ 

এই শ্লোকের ব্যাখ্যার পর শঙ্করাচার্য্য যাহ! বলিয়াছেন, তাহার প্রতি বিশেষ মনোযোগ 
আবশ্যক । তিনি বলেন-_-“ইহাতে যুদ্ধের কর্তব্যতা বিধান করা হইতেছে না। যুদ্ধে প্রবৃত্ত 
হইয়াও ইনি শোকমোহপ্রতিবদ্ধ হইয়া তৃষ্ণীন্তাবে আছেন, ভগবান্‌ তাঁহার কর্তব্য প্রতিবন্ধের 
অপনয়ন করিতেছেন মাত্র । অতএব 'যুদ্ধ কর’ ইহা! অনুবাদ মাত্র, বিধি নয়।” 

অনেকের বিশ্বাস যে, এই গীতাগ্রন্থের স্থল উদ্দেশ্ঠ-_যুদ্ধের ন্যায় নৃশংস ব্যাপারে 
মনুষ্বের প্রবৃত্তি দেওয়া ৷ তাহার! যে গীতা বুঝিবার চেষ্টা করেন নাই, তাহা বল! বাহুল্য ৷ 
গীতা বাজারের উপন্যাস-গ্রন্থ নহে যে, একবার পড়িবা মাত্র উহার সমস্ত তাৎপর্য্য বুঝা 
যাইবে । বিশেষরূপে উহার আলোচনা না করিলে বুঝা যায় না। গীতার এতদংশের 
উদ্দেশ্ঠ-_ন্বধর্মপালনের অপরিহার্ধযতা প্রতিপন্ন করা । স্বধন্ম বলিলে শিক্ষিত সম্প্রদায় 
বুঝিতে কষ্ট পাইতে পারেন, ইহার ইংরাজি প্রতিশব্দ-_7)য শুনিলে বোধ হয়, সে কষ্ট 
থাকিবে না। গীতার এতদংশের উদ্দেশ্ট-_সেই Duy ধর্মের অবশ্যসম্পান্যত! প্রতিপন্ন 
করা । সকল মনুষ্তের ব্বধন্ম একপ্রকার নহে__কাহারও স্বধর্ম্ম দণ্ড-প্রণয়ন ; কাহারও স্বধৰ্ম্ম 
ক্ষমা । শিপাহীর স্বধৰ্ম্ম শত্রুকে আঘাত করা, ডাক্তারের স্বধর্ম্ম সেই আঘাতের চিকিৎস।। 
মনুষ্যের যত প্রকার কর্ম আছে, তত প্রকার স্বধন্ম আছে। কিন্তু'দকল প্রকার ব্বধর্দমমধ্যে 
যুদ্ধই সর্ববাপেক্ষা নৃশংস ব্যাপার ৷ যুদ্ধ পরিহার করিতে পারিলে যুদ্ধ কাহারও কর্তব্য নহে। 

কিন্ত এমন অবস্থা! ঘটে যে, এই নৃশংস কার্য অপরিহার্য ও অবশ্যসম্পাগ্য হইয়া উঠে । 


| 


দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ৬১ 


তৈমুরলঙ্গ বা নাদের দেশ দগ্ধ ও লুণ্ঠিত করিতে আসিতেছে, এমন অবস্থায় যে যুদ্ধ করিতে 
জানে, যুদ্ধ তাহারই অপরিহার্য ও অবশ্যসম্পাগ্য স্বধন্ম। অতএব গীতাকার স্বধর্ম্মপালন 
সম্বন্ধে ইংরেজী দর্শনশান্ত্রে যাহাকে 00019] 1869706 বলে, তাহাই অবলম্বন করিয়া 
স্বধর্ম্মের অবস্ঠসম্পাগ্যতা এবং তছ্ুপলক্ষে সমস্ত ধর্ন্মেরও নিগূঢ় রহস্ত ব্যাখ্যাত করিতেছেন । 
উদাহরণস্বরূপ যে ন্বধর্মা সর্ব্বাপেক্ষা নৃশংস ও ভয়াবহ ও যাহাতে সাধুজনমাত্রই 
স্বতঃ অপ্রবৃত্ত, তাহাই গ্রহণ কর! হইয়াছে । কেবল তাহাই নহে-যুদ্ধের মধ্যে যে যুদ্ধ 
সর্বাপেক্ষা নৃশংস ও ভয়াবহ, যাহাতে স্বভাবতঃ নৃশংস ব্যক্তিও সহজে প্রবৃত্ত হইতে চাহে না, 
তাহাই উদাহরণস্বরূপ গ্রহণ করিয়াছেন । 0:0018] 171968/709 বটে। গীতার উদ্দেশ্য 
ইহাই প্রতিপাদন করা যে, স্বধর্ম এরূপ নৃশংস, ভয়াবহ এবং সাধুজনপ্রবৃত্তির আপাত- 
বিরোধী হইলেও তাহ! অবশ্য পালনীয় । 

কিন্ত শ্লোকটার ভাবার্থ বোধ করি, এখনও পরিক্ষার হয় নাই। “আত্মা অবিনাশী 
কেহ তাহার বিনাশ করিতে পারে না_অতএব যুদ্ধ কর,” এই কথার অর্থ কি? আত্ম! 
অবিনাশী বলিয়া কাহাকে হত্যা করায় কি দোষ নাই? ভগবদ্বাকোর সে তাৎপর্য নহে। 
ইহার তাৎপর্য্য উপরিধূত শঙ্করভাঘ্যে যাহ! কথিত হইয়াছে, তাই। অর্জুন যুদ্ধে প্রবৃত্ত 
তবে মোহে অভিভূত হইয়া, মানুষ মারিতে হইবে, এই দুঃখে তাহ! হইতে প্রতিনিবৃত্ত 
হইতেছেন। ভগবান্‌ বুঝাইতেছেন যে, দুঃখ করিবার কারণ কিছুই নাই-__কেন না, কেহই 
মরিবে না । শরীর নষ্ট হইবে বটে, কিন্তু শরীর ত অনিতা, অর্জুন যুদ্ধ না করিলেও এক দিন 
অবশ্য নষ্ট হইবে। কিন্তু শরীর নষ্ট হইলে মানুষ মরে নাঁযাহার শরীর, সে অমর 
কেহই তাহাকে মারিতে পারে না। অতএব যুদ্ধের প্রতি অঞ্জুন যে আপত্তি উপস্থিত 
করিতেছেন, সেটা ভ্রমজনিত মাত্র। অতএব তিনি যুদ্ধ করিতে পাঁরেন। 

য এনং বেত্তি হস্তারং বশ্চৈনং মন্যতে হতম্‌। 
উভৌ তৌ ন বিজানীতো নায়ং হস্তি ন হন্যতে ॥ ১৯॥ 

যে ইহাকে হস্তা, বলিয়া জানে, এবং যে ইহাকে হত বলিয়া জানে, ইহার! উভয়েই 
অনভিজ্ঞ । ইনি হত্যা করেন না-_হতও হয়েন নাঁ। ১৯ । 

প্রাচীন টীকাকারের! এই গ্লোকের এইরূপ ব্যাখ্য! করেন; যথা-_ভীম্মাদির মৃত্যু 
নিমিত্ত অঙ্জুনের শোক, উক্ত বাক্যে নিবারিত হইল। এক্ষণে “আমি ইহাদের বধের কর্তা” 
এই নিমিত্ত যে দুঃখ, প্রথম অধ্যায়ে ৩৪।৬৫ ইত্যাদি প্লোকে অঞ্জনের দ্বারা উক্ত হইয়াছে, 
তাহার উত্তরে ভগবান্‌ বুঝাইতেছেন যে, আত্ম! যেমন কাহারও কর্তৃক হত হয়েন না, তেমনি 
তিনি কাহাঁকেও হত্যা করেন না। কেন না, আত্মা অবিক্রিয়। 


৯ 


৬২ শ্রীমন্ভগবদগীত। 


শঙ্কর ও গ্রীধর প্রভৃতি মহামহোপাধ্যায়ের! যেরূপ অর্থ করিয়াছেন, আমি এক্ষণে 
সেইরূপ বলিতেছি। ইহার পরবন্তীঁ শ্লোকেরও সেইরূপ অর্থকরিব। অন্য অর্থ হয় কি না, 
তাহাঁও বলা যাইবে। টাকাকারেরা বলেন, আত্ম! যে অবিক্রিয়, তাহার প্রমাণ পরবর্তী 
শ্লোকে দেওয়া হইতেছে । 
নজায়তে স্রিয়তে ব| কদাচি- 
ন্নায়ং ভূত্বা ভবিতা৷ বা ন ভূরঃ। 
অজো! নিত্যঃ শাশ্বতোহয়ং পুরাণে! 
ন হস্তে হন্যমানে শরীরে ॥ ২০ ॥ 
ইনি জন্মেন না বা মরেন না, কখন হয়েন নাই, বর্তমান নাই বা হইবেন না। ইনি 
অজ, নিত্য, শাশ্বত, পুরাণ ; শরীর হত হইলে ইনি হত হয়েন না। ২০ । 
টাকাকারেরা বলেন, আত্মা যে অবিক্রিয়, ইহার ঘড়ভাববিকারশূন্যাতের দ্বারা দৃঢ়ীকৃত 
করা হইতেছে। ইনি জন্মশূন্য-_-এই কথার দ্বার! জন্ম প্রতিষিদ্ধ হইল;মরেন না__ইহাতে বিনাশ 
প্রতিষিদ্ধ হইল । ইনি কখন উৎপন্ন হয়েন নাই, এজন্য বর্তমান নাই । যাহা জন্মে, তাহাকেই বর্তমান 
বলা যায়; কিন্ত ইনি পুর্ব হইতে স্বতঃ সন্ধপে আছেন, অতএব উৎপন্ন হইয়া যে বিষ্যমানতা, 
তাহা ইহার নাই। এবং সেই জন্য ইনি আবার জন্মিবেন ন! । সেই জন্য ইনি অজ অর্থাৎ জন্মশুন্য, 
ইনি নিত্য অর্থাৎ সর্বদা একরূপ, শাশ্বত অর্থাৎ অপক্ষয়শূন্য, পুরাণ অর্থাৎ বিপরিণামশুন্য । 
এক্ষণে পাঠক, এই দুইটি লোকের প্রতি মনোভিনিবেশ করিলেই দেখিতে পাঁইবেন 
যে, আত্মার এই অবিক্রিয়ত্ববাদ সম্বন্ধে কোন কথা স্পষ্টতঃ মূলে নাই। অস্পষ্টতঃ “নায়ং 
হস্তি” এই কথাটা আছে, কিন্ত ইহার অন্য অর্থ না হইতে পারে, এমনও নহে । যদি কেহ 
মরে না) তবে আত্মাও কাহাকে মারে না। 
আত্মা যে অবিক্রিয়, ইহ! প্রাচীন দর্শনশান্তরের একটি মত। তত্বটা কি, তাহা 
পাঠককে বুঝান যাইতে পারে, কিন্তু সে প্রসঙ্গ উত্থাপিত করা আবশ্যক বোধ হইতেছে না। 
আবশ্যক বোধ হইতেছে না, তাহার কারণ, আমরা গীতার ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত, কিন্তু এই দুইটি 
শ্লোক গীতার নহে । শ্লোক দুইটি কঠোপনিষদের। গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের যেটি ১৯শ 
শ্লোক, তাহা! কঠোপনিষদেরও দ্বিতীয় বল্লীর ১৯শ শ্লোক ; আর গীতার এ অধ্যায়ের যেটি 
২০শ শ্লোক, তাহাও কঠোপনিষদের এ বল্পীর ১৮শ গ্লোক। গীতার গ্লোক ও কঠোপনিষদের 
শ্লোক পাশাপাশি লেখা যাইতেছে। 
গীতা । , 
য এনং বেত্তি হস্তারং যশ্চৈনং মন্যতে হতম.। 
উভোৌ তে ন বিজানীতে। নায়ং হস্তি ন হন্ততে ॥ ২। ১৯ 


দ্বিতীয়োইধ্যায়! i ৬৩ 


ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিন্নায়ং ভুত্বা ভবিতা বা ন ভুয়ঃ। 
অজে। নিত্যঃ শাশ্বতোংয়ল্পুরাণো ন হন্যতে হন্তমানে শরীরে ॥ ২। ২০ 


কঠোপনিষদ্‌ ৷ 
হত্তা চেন্মগ্যতে হন্তং হতশ্চেন্সন্ততে হতম্‌। 
উভৌ তৌ ন বিজানীতো নায়ং হস্তি ন হন্ততে ॥ ২। ১৯ 
ন জায়তে ভ্রিয়তে ব| বিপশ্চিন্নায়ং কুতশ্চিন্ন বভুব কম্চিৎ। 
অজো| নিত্যঃ শাশ্বতোহয়ন্পুরাণে| ন হন্যতে হন্তমানে শরীরে ॥ ২। ১৮ 
শ্লোক দুইটি কঠোপনিষদ্‌ হইতে গীতায় আনীত হইয়াছে, গীত! হইতে কঠোপনিবদে 
নীত হয় নাই। এ কথা লইয়। বোধ করি বেশী বিচারের প্রয়োজন নাই । আম্রা দেখিব, 
উপনিষদ হইতে অনেক শ্লোক গীতায় আনীত হইয়াছে। অন্ততঃ প্রাচীন ভাধ্যকাঁরদিগের 
এই মত। শঙ্করাচাধ্য লিখিয়াছেন__-“শোকমোহাদিসংসারকা রণনিবৃক্তযর্থং গ্রীতাঁশাস্ত্রং ন. 
প্রবর্তকমিত্যেতৎ পার্থস্ত সাক্ষীভূতে খচাবানিনায়” এবং আনন্দগিরি লিখিয়াছেন-হস্তা 
চেন্মন্যতে হন্তং ইত্যা গ্যামুচমর্থতে৷ দর্শয়িত্বা ব্যাচষ্টে য এনমিতি ৷” 
এক্ষণে এই শ্লোক সম্বন্ধে দুইটি কথা বলিতে বাধ্য হইতেছি। 
প্রথম, আত্ম। যদি কর্ত। নহে, তবে কর্ম্মযোগ জলে ভাসাইয়া দিতে হয়। শঙ্করাচার্য্যের 
যে তাহাই উদ্দেশ্য, ইহ! বলা বাহুল্য । কর্ম্মষযোগের- কথ| যখন পড়িবে, পাঠক তখন 
এ বিষয়ের বিচার করিতে পাঁরিবেন। 
দ্বিতীয়, আত্মার অবিক্রিয়ত্ব একট! দার্শনিক মত। প্রাচীন কালে সকল দেশে, দর্শন 
ধর্মের স্থান অধিকার করে এবং ধর্ম্ম দর্শনের অনুগামী হয়। ইহ! উভয়েরই অনিষ্টকারী । 
ধৰ্ম্ম ও দর্শন পরস্পর হইতে বিষুক্ত হইলেই উভয়ের উন্নতি হয়, নচেৎ হয় না। এই তত্বটি 
সপ্রমাণ করিয়া কোম্ৎ ও তৎশিশ্যগণ দর্শন ও ধশ্ম উভয়েরই উপকার করিয়াছেন । 
আমাদিগেরও সেই মার্গাবলম্বী হওয়! উচিত। 
দার্শনিক মত যাহাই হউক, হিন্দুধন্মের সাধারণ মত__আত্মাই কর্তা । ইহা! প্রমাণ 
করিবার জন্য শত পৃষ্ঠা ধরিয়। বচন উদ্ধৃত করিতে পার! যায়। আমরা কেবল দুইটি কথা 
তুলিব। একটি উপনিধদ্‌ হইতে, আর একটি পুরাণ হইতে ৷ 
আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ। 
নান্যৎ কিঞ্চন মিবৎ। 
স ঈক্ষত লোকান্‌ মণ সুজা ইতি ৷ ১ 


স ইমাঞ্লেকানস্জত অন্তে মরীচীর্শরমিত্যাদি | 
খণ্বেদীয়ৈতরেয়োপনিষৎ। 


৬৪ শ্ৰীমন্তগবদগীতা 


আত্মাই সব স্ষ্টি করিয়াছেন, সুতরাং আত্মাই কর্তা! । 
দ্বিতীয় উদাহরণ পুরাণ হইতে গ্রহণ করিতেছি। উহ! কঠোপনিবদের শ্লোকের সঙ্গে 
তুলনা করিয়া পাঠক দেখিবেন, হিন্দুশাস্ত্বের মধ্যে এক্যের সন্ধান কর! কি যন্ত্রণা 
কঃ কেন হন্ততে ভন্তর্জস্বঃ কঃ কেন রক্ষ্যতে। 
হস্তি রক্ষতি চৈবাত্বা হসৎ সাধু সমাচরন্‌ ॥ 
বিষ্ণুপুরাণ | ১। ১৮২৯ 
বেদাবিনাশিনং নিত্যং য এনমজমব্যয়ম্‌ ৷ 
কথং স পুরুষঃ পার্থ কং ঘাতয়তি হস্তি কম্‌॥ ২১ ॥ 
যে ইহাকে অবিনাশী, নিত্য, অজ এবং অব্যয় বলিয়! জানে, হে পার্থ, সে পুরুষ 
কাহাকে মারে? কাহাকেই বা হনন করায় ?। ২১। 
ভাবার্থ_যে জানে যে, দেহ নাশ হইলেই শরীরীর বিনাশ হইল না, সে যদি কাহারও 
 দেহধ্বংসের কারণ হয়, তবে তাহার উচিত নহে যে, সে “আমি ইহার বিনাশের কারণ 
হইলাম” বলিয়া দুঃখিত হয়। কেন না, আত্ম। অবিনাশী। শরীরের বিনাশে তাহার বিনাশ 
হইল না। 
তবে যদি বল যে, “ভাল, আত্মার বিনাশ না হউক, কিন্তু শরীরের ত বিনাশ আছেই । 
শরীরনাশেরই বা আমি কেন কারণ হই ?” তাহার উত্তর পরশ্লোকে কথিত হইতেছে__ 
বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় 
নবানি গৃঙ্কাতি নরোইপরাণি। 
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা- 
্তন্তানি সংযাতি নবানি দেহী ॥ ২২॥ 
যেমন মন্ুয্য জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া অপর নূতন বন্ধ গ্রহণ করে, তেমনি আত্মা 
পুরাতন শরীর পরিত্যাগ করিয়া নূতন শরীরে সংগত হয়। ২২। 
অর্থাৎ যেমন তোমার জীর্ণ বস্ত্র কেহ ছি'ড়িয়! দিক বা না দিক, তোমাকে জীর্ণ বন্ধ 
পরিত্যাগ করিয়| নৃতন বস্তু গ্রহণ করিতেই হইবে, তেমনি তুমি যুদ্ধ কর বা না কর, যোদ্ধুগণ 
অবশ্য দেহত্যাগ করিবে, তোমার যুদ্ধবিরতিতে তাহাদের দেহনাশ নিবারণ হইবে নাঁ। তবে 
কেন যুদ্ধ করিবে না? 


* “Jb was if my soul were thinking separately from the body ; she looked upon the body as a foreign 
substance, as we look upon a garment.’ Wilhelm Meister, Carlyle’s Translation, Book VI, 


যে কয়টা কথা ইটালিক অক্ষরে লিখিলাম, পাঠক তংপ্রতি অনুধাবন করিবেন, গীতার কথাটা! বেশ 
বুঝ! যাইবে । 
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স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, যে ব্যক্তি বধকার্য্য করিতে হইবে বলিয়। শোকমোহপ্রযুক্ত 
ধর্মযুদ্ধ হইতে বিমুখ হয়, তাহার প্রতি এই সকল বাক্য প্রযোজ্য । নচেৎ আত্মা অবিনশ্বর 
এবং দেহমাত্র নশ্বর, ইহার এমন অর্থ নহে যে, কেহ কাহাকে খুন করিলে তাহাতে দোষ 
নাই। খুন করিলে দোষ আছে কি না আছে__ে বিচারের সঙ্গে এ বিচারের কোন সম্বন্ধই 
নাই__ থাকিতেও পারে না । এখানে বিবেচ্য, ধর্মযুদ্ধে শোকমোহের কোন কারণ আছে 
কিনা? উত্তর__কারণ নাই, কেন না, আত্মা অবিনশ্বর, আর দেহ নশ্বর। দেহী কেবল 
. নূতন কাপড় পরিবে মাত্র_-তাহাতে কাদীকাটার কথাট! কি? 
নৈনং ছিন্দস্তি শব্ৰাণি নৈনং দহতি পাবকঃ। 
ন চৈনং ক্লেদ্যন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ ॥ ২৩॥ 
এই. (আত্মা ) অস্ত্রে কাটে না, আগুনে পুড়ে না, জলে ভিজে না, এবং বাতাসে 
শুকায় না। ২৩। 
আত্ম! নিরবয়ব, এই জন্য অন্ত্রাদির অতীত । 
অচ্ছেগ্োোহয়মদান্োহ্য়মক্রেগ্তোইশোধ্য এব চ। 
নিত্যঃ সর্বগতঃ স্থাণুরচলোহয়ং সনাতনঃ | 
অব্যক্তোইয়মচিন্রোহ্য়মবিকার্ষ্যোহয়মুচ্যতে ॥ ২৪ ॥ 
ইনি ছেদনীয় নহেন, দহনীয় নহেন, ক্লেদনীয় নহেন, এবং শোষণীয় নহেন। (ইনি) 
নিত্য, সর্ব্বগত, স্থাণু, অচল, সনাতন, অব্যক্ত, অচিন্ত্য, অবিকাধ্য বলিয়া কথিত হন। ২৪। 
স্থাু অর্থাৎ স্থিরস্বভাব। অচল-_পূর্ববরপ অপরিত্যাগী। সনাতন__চিরস্তন, 
অনাদি । অব্যক্ত__চক্ষুরাদি জ্ঞানেন্সিয়ের অবিষয়। অমিন্ত্-_মনের অবিষয়। অবিকাধ্য 
অচল-_কন্মেন্দ্িয়ের অবিষয় । 
শঙ্কর এই গ্লোকের অর্থ এইরূপ করেন। আত্মা অচ্ছেন্য ইত্যাদি, এজন্য আত্মা 
নিত্য ; নিত্য-_এজন্য সর্ব্গত ; সর্ববগত--এজন্য স্থিরস্বভাব ; স্থিরস্বভাব_-এজন্য অচল; 
অচল-_এজন্য সনাতন, ইত্যাদি । 
তন্মাদেবং বিদিত্বৈনং নাঙ্মশোচিতুমহঁসি ॥ ২৫॥ 
অতএব ইহাকে এইরূপ জানিয়া, শোক করিও ন|। ২৫। 
অথ চৈনং নিত্যজাতং নিত্যং বা মন্যসে মৃতম্‌। 
তথাপি ত্বং মহাবাহে| নৈনং* শোচিতুমহঁসি ॥ ২৬ ॥ 
আর যদি ইহ! তুমি মনে কর, আত্মা সর্বদাই জন্মে, সর্বদা মরে, তথাপি হে 
মহাবাহে।! ইহার জন্য শোক করিও না। ২৬। 


* “নৈবং” পাঠান্তর | 


৬৬ শরীমন্তগবদগীতা 
কেন তথাপি শোক করিবে না? শঙ্কর বলেন, মৃত্যু অবশ্যান্তাবী বলিয়।। পরশ্নোকেও 
সেই কথা আছে। কিন্তু পরগ্লোকে “প্রবং জন্ম মৃতন্ ৮” এই বাক্যে আত্মার 
অবিনাশিতাও সুচিত হইতেছে। তাহ! হইলে আর আত্মার বিনাশ স্বীকার কর হইল 
কৈ? এবং নূতন কথাই বাকি হইল? এই জন্য গ্রীধর আর এক প্রকার বুঝাইয়াছেন। 
তিনি বলেন যে, আত্মাও যদি মরিল, তাহা হইলে তোমাকেও আর পাপপুণ্যের ফলভাগী 
হইতে হইবে না, তবে আর দুঃখের বিষয় কি? 
_ কেন তথাপি শোক করিবে না, তাহা পরশ্লোকে বলা হইতেছে । 
জাতন্ত হি বো মৃত্যুঞ্চ বং জন্ম মৃতন্ত চ। 
তন্মাদপরিহাধ্যেহর্থে ন ত্বং শোচিতুমহসি ॥ ২৭ ॥ 
যে জন্মে, সে অবশ্য মরে; যে মরে, সে অবশ্য জন্মে ; অতএব যাহা অপরিহাধ্য, 
তাহাতে শোক করিও না । ২৭। 
আত্মার অবিনাশিত। গীতাকারের হাড়ে হাড়ে প্রবেশ করিয়াছে । “নিত্যং বা মন্যসে 
মৃতম্” বলিয়া মানিয়| লইয়াও, উত্তরে আবার বলিতেছেন, “ঞ্রবং জন্ম মৃতস্ত চ।” যদি 
মরিলে আবার অবশ্য জন্মিবে, তবে আত্মা অবশ্য অবিনাশী, “নিত্যং ব। মন্যসে মৃতম্” বল! 
আর খাটে না। তবে শ্রীধরের ব্যাখ্যা গ্রহণ করিলে এ আপত্তি উপস্থিত হয় না। 
অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত। 
অব্যক্তনিধনান্টেব তত্র কা পরিদেবনা ॥ ২৮ ॥ 
জীবসকল আদিতে অব্যক্ত, (কেবল) মধ্যে ব্যক্ত, (আবার) নিধনে অব্যক্ত; 
সেখানে শোকবিলাপ কি?। ২৮। 
অব্যক্ত শব্দের অর্থ পূর্বের বলা হইয়াছে । শঙ্কর অর্থ করেন, “অব্যক্তমদর্শনমন্ুপলন্ধি- 
ধেবাং ভূতানা অর্থাৎ যে (যে অবস্থায়) ভূতসকলের দর্শন বা উপলদ্ধি নাই। ভ্রীধর 
অর্থ করেন, “অব্যক্তং প্রধানং তদেবাদি উৎপত্তেঃ পূর্ববরূপম্‌ ৷” অর্থাৎ ভূত সকল উৎপত্তির 
পূর্বের কারণরূপে অব্যক্ত থাকে । অপর সকলে কেহ শ্রীধরের, কেহ শঙ্করের অনুবর্তী 
হইয়াছেন। শঙ্করের অর্থ গ্রহণ করিলেই অর্থ সহজে বুঝা যায়। 
শ্লোকের অর্থ এই যে, যেখানে জীব সকল আদিতে অর্থাৎ জন্মের পূর্বের চক্ষুরাদির 
অতীত ছিল ; কেবল মধ্যে দিনকত জন্মগ্রহণ করিয়া ব্যক্তরূপ হইয়াছিল, শেষে মৃত্যুর পর 
আবার চক্ষুরাদির অতীত হইবে, তখন আঁর তজ্জন্য শোক করিব কেন? “প্রতিবুদ্ধস্ত 
স্বপনদৃষ্টবস্তুধিব শোকে! ন যুজ্যতে” (শ্রীধর স্বামী )__ঘুম ভাঙ্গিলে ্পরদৃষ্ট বস্তুর ন্যায় জীবের 
জন্য শোক অনুচিত । 
এখানেও আত্মার অবিনাঁশিত্ববাদ জাজল্যমান | 


ক 
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আশ্চধ্যবৎ পশ্ঠতি কশ্চিদেন- 
মাশ্চধ্যবদ্ধদতি তথৈব চান্তঃ। 
আশ্চর্ধাবচ্চৈনমন্তঃ শুণোতি 
শ্রত্বাপ্যেনং বেদ ন চৈৰ কশ্চিৎ ॥ ২৯ ॥ 

এই (আত্মা )কে কেহ আশ্চর্য্যবৎ দেখেন ; কেহ ইহাকে আশ্চর্য্যবৎ বলেন ; কেহ 
ইহাকে আশ্চর্য্যবৎ শুনিয়! থাকেন; শুনিয়।ও কেহ ইহাকে জানিতে পারিলেন না । ২৯ । 

এই শ্লোকের অভিপ্রায় এই । আত্মা অবিনাশী হইলেও পণ্ডিতেরাও মৃত ব্যক্তির : 
জন্য শোক করিয়া থাকেন বটে। কিন্ত তাহার কারণ এই যে, তাহারাও প্রকৃত আত্মতত্ব 
অবগত নহেন। আত্ম তাহাদের নিকট বিস্ময়ের বিষয় মাত্র__তাহারা আশ্চর্য্য বিবেচন! 
করেন। আত্মার ছুজ্ঞে্তাবশতঃ সকলের এই ভ্রান্তি । 

এ কথাতে এই আপত্তি হইতে পাঁরে যে, “আত্ম! অবিনাশী” এবং “ইন্দ্রিয়াদির 
অবিষয়” এই সকল কথাতে এমন কিছু নাই যে, পণ্তিতেও বুঝিতে পারে না। কিন্ত 
ভগবছুক্তির উদ্দেশ্য কেবল ছুব্রোধ্যতা প্রতিপাদন করা নহে। আমরা আত্মার অবিনাশিতা 
বুঝিতে পারিলেও কথাটা, আমাদের হৃদয়ে বড় প্রবেশ করে না। তদ্বিষয়ক যে বিশ্বাস, 
তাহ! আমাদের সমস্ত জীবন শাসিত করে না। এই বিশ্বাসকে আমরা একটা! সব্ব্বদা- 
জাজল্যমান, জীবন্ত, সর্ববথা-হৃদয়ে-প্রক্ষুটি-হ-ব্যাপাঁরে পরিণত করি না। ইহাই ভগবছুক্তির 
উদ্দেশ্য । 

দেহী নিত্যমবধ্যোহয়ং দেহে সর্বন্ত ভারত। 
টু তন্মাৎ সর্ববাণি ভূতানি ন ত্বং শোচিতুমহঁসি ॥ ৩০ ॥ 

হে ভারত! সকলের দেহে, আত্মা নিত্য ও অবধ্য। অতএব জীব সকলের জন্য 
তোমার শোক করা উচিত নহে। ৩০ । 

আত্মার অবিনাশিত৷ সম্বন্ধে যাহা কথিত হইল, এই শ্লোক তাহার উপসংহার । 

স্বধৰ্ম্মমপি চাবেক্ষ্য ন বিকম্পিতুমহ্সি । 
ধৰ্ম্যাদ্ধি যুদ্ধাচ্ছে,য়োহগ্যৎ ক্ষত্রিয়ন্ত ন বিদ্যতে ॥ ৩১ ॥ 

স্বধৰ্ম্ম প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া ভীত হইও না। ধন্ম্য যুদ্ধের অপেক্ষা ক্ষত্রিয়ের পক্ষে শ্রেয় 
আর নাই । ৩১। 

এক্ষণে ১১ ও ২২ শ্লোকের, টীকায় যাহ! বলা গিয়াছে, তাহা স্মরণ করিতে 
হইবে। স্বধর্্ন কি, তাহ! পূর্বে বলিয়াছি। ক্ষত্রিয় অর্থাৎ যুদ্ধব্যবসায়ীর স্বধর্শ্ম_যুদ্ধ। 
কিন্ত যোদ্ধার স্বধন্ম যুদ্ধ বলিয়া যে, যুদ্ধ উপস্থিত হইলেই যে যোদ্ধাকে তাহাতে প্রবৃত্ত 
হইতে হইবে, এমন নহে। অনেক সময়ে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া! যোদ্ধার পক্ষে অধর্ম্ম । অনেক 
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রাজা পরস্বাপহরণ জন্যই যুদ্ধ করেন। তাদৃশ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়। ধর্ম্মানুমত নহে। কিন্ত 
যে যুদ্ধব্যবসায়ী, মনুয্যসমাজের দোষে তাহাকে তাহাতেও প্রবৃত্ত হইতে হয়। যোদ্ধুগণ 
রাজ! বা সেনাঁপতির আজ্ঞান্ুবর্তী। তাহাদের আজ্ঞামত যুদ্ধ করিতে, অধীন যোদ্ুমাত্রেই 
বাধ্য । কিন্তু সে অবস্থায় যুদ্ধ করিলেও তাহার! পরস্বাপহরণ ইত্যাদি পাপের অংশী 
হয়েন। এই অধ্ম্মযুদ্ধই অনেক। যোদ্ধা তাহা হইতে কোনরূপে নিষ্কৃতি পান না। 
ভীম্ষের ন্যায় পরমধান্মিক ব্যক্তিরও অন্নদাসত্ববশতঃ ছুর্য্যোধনের পক্ষাবলম্বনপুবর্বক অধর্ম্মযুদ্ধে 
প্রবৃত্ত হওয়ার কথা এই মহাভারতেই আছে। . ইউরোপীয় সৈন্যমধ্যে খুজিলে ভীগ্মের 
অবস্থাপন্ন লোক সহস্র সহজ পাওয়া যাইবে । অতএব যোদ্ধার এই মহৎ দুর্ভাগ্য যে, 
স্বধ্্ম পালন করিতে গিয়া, অনেক সময়েই অধন্মে লিপ্ত হইতে হয়। ধান্মিক যোদ্ধা 
ইহাকে মহদ্র$খ বিবেচনা করেন । কিন্তু ধর্মযুদ্ধও আছে। আত্মরক্ষা, স্বজনরক্ষা, সমাজ- 
রক্ষা দেশরক্ষা, সমস্ত প্রজার রক্ষা, ধর্মরক্ষার জন্য যুদ্ধ উপস্থিত হয়। এইরূপ যুদ্ধে 
যোদ্ধার অধৰ্ম্ম সঞ্চয় না হইয়া পরম ধর্ম সঞ্চয় হয়। এখানে কেবল স্বধর্ম্মপালন নহে, 
তাহার সঙ্গে অনন্ত পুণ্য সঞ্চয়। এরূপ ধর্যুদ্ধ যে যোদ্ধার অনৃষ্টে ঘটে, সে পরম 
ভাগ্যবান্‌। অজ্জুনের সেই সময় উপস্থিত, এরূপ যুদ্ধে অপ্রবৃত্তি পরম অধর্ম-_অনর্থক 
স্বধর্মপরিত্যাগ । অর্জুন সেই অনর্থক স্বধন্মপরিত্যাগরূপ ঘোরতর অধর্ন্মে প্রবৃত্ত । ইহার 
কারণ আর কিছু নহে। কেবল স্বজনাদি নিধনের ভয়। সেই ভয়ে ভীত শোকাকুল 
বা মুগ্ধ হইবার কোন কারণ নাই, তাহা ভগবান্‌ বুঝাইলেন ; বুঝাইলেন যে, কেহ মরিবে 
নাঁকেন না, দেহী অমর। যাইবে কেবল শুন্য দেহ, কিন্তু সেটা ত জীর্ণ বস্ত্র মাত্র ৷ 
অতএব স্বজনবধাশস্কায় ভীত হইয়া স্বধর্শে উপেক্ষা অকর্তব্য। এই ধর্মযুদ্ধের মত এমন 
মঙ্গলময় ব্যাপার ক্ষত্রিয়ের আর ঘটে ন1। ইহাই শ্লোকার্থ। 
যদৃচ্ছয়৷ চোপপন্নং স্বর্ণদ্বারমপাবৃতম্‌। 
স্ুখিনঃ ক্ষত্রিয় পার্থ লভন্তে বুদ্ধমীদৃশম্‌ ॥ ৩২ ॥ 
মুক্ত স্ব্গদবারস্বরূপ ঈদৃশ যুদ্ধ, আপনা হইতে যাহা উপস্থিত হইয়াছে, সুখী 
ক্ষত্রিয়েরাই ইহা লাভ করিয়া থাকে । ৩২। 
অথ চেত্বমিমং ধন্ধ্যং সংগ্রীমং ন করিষ্যসি। 
ততঃ স্বধৰ্ম্মং কীত্তিঞ্চ হিত্বা পাপমবাব্ষ্যসি ॥ ৩৩। 
আর যদি তুমি এই ধন্ম্য যুদ্ধ না কর, তবে স্বধৰ্ম্ম এবং কীন্তি পরিত্যাগে পাপযুক্ত 
হইবে । ৩৩। 
৩১ শ্লোকের টীকায় যাহা লেখা গিয়াছে, তাহাতেই এই ছুই শ্লোকের তাৎপর্ষ্য স্পষ্ট 
বুঝা যাইবে। 


. 
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অকীত্তিঞ্চাপি ভূতানি কথয়িয্যত্তি তেহব্যয়াম্‌। 
সন্তাবিতণ্ত চাকী ত্তির্মরণাদতিরিচ্যতে ॥ ৩৪ ॥ 

লোকে তোমার চিরস্থায়ী অকীত্তি ঘোষণা করিবে । সমর্থ ব্যক্তির অকীত্তির অপেক্ষা 
মৃত্যু ভাল । ৩৪ । 

ভয়াদ্রণাদুপরতং মংস্তত্তে ত্বাং মহারথাঃ। 
যেষাঞ্চ ত্বং বহুমতো ভূত্বা যান্তসি লাঘবম্‌ ॥ ৩৫ ॥ 

মহারথগণ মনে করিবেন, তুমি ভয়ে রণ হইতে বিরত হইলে । ধাহারা তোমাকে 
বহুমান করেন, তাহাদিগের নিকট তুমি লাঘব প্রাপ্ত হইবে । ৪ । 

অবাচ্যবাদাংশ্চ বহুন্‌ বদিষ্যস্তি তবাহিতাঃ। 
নিন্নন্তস্তব সামর্থ্যং ততো! ছুঃখতরং স্থ কিম্‌ ॥ ৩৬ ॥ 

তোমার শক্রগণ তোমার সামর্থ্যের নিন্দা করিবে ও অনেক অবাচ্য কথা বলিবে। 
তার পর অধিক দুঃখ আর কি আছে ?। ৩৬। ই 

হতো বা প্রাধ্যসি ্বর্গং জিত্বা ব| ভোক্ষ্যসে মহীম্‌। 

তন্মাহুত্তি্ঠ কৌন্তেয যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ ॥ ৩৭ ॥ 
*_ হত হইলে স্বর্গ পাইবে। জয়ী হইলে পৃথিবী ভোগ করিবে । অতএব হে 
কৌন্তেয়! যুদ্ধে কৃতনিশ্চয় হইয়া উত্থান কর । ৩৭ । 

৩৪ | ৩৫। ৩৬। ৩৭, এই চারিটি শ্লোক কি প্রকারে এখানে আসিল, তাহা বুঝা 
যায় না। এই চারিটি শ্লোক গীতার অযোগ্য । গীতায় ধর্মপ্রসঙ্গ আছে, এবং দার্শনিক 
তত্বও আছে। এই চারিটি শ্লোকের বিষয় ন! ধর্ম, ন! দার্শনিক তত্ব ! ইহাতে বিষয়ী লোকে 
যে অসার অশ্রদ্ধেয় কথ সচরাচর উপদেশ স্বরূপ ব্যবহার করে, তাহা ভিন্ন আর কিছু নাই। 
ইহ ঘোরতর স্থার্থবাদে পূর্ণ, তাহ| ভিন্ন আর কিছুই নহে । 

৩৩শ শ্লোক পর্যন্ত ভগবান্‌ অঙ্জুনকে আত্মতত্ব সম্বন্ধীয় পরম পবিত্র উপদেশ দিলেন । 
৩৮ গ্লোক হইতে আবার জ্ঞান ও কর্ম সম্বন্ধীয় পরম পবিত্র উপদেশ আরম্ভ হইবে । এই 
চারিটি গ্লোকের সঙ্গে, দুইয়ের একেরও কোন প্রকার সম্বন্ধ নাই। তৎপরিবর্তে লোক- 
নিন্বা-ভয় 'প্রদগিত হইতেছে । বল৷ বাহুল্য যে, লোক-নিন্দা-ভয় কোন প্রকার ধর্ম্ম নহে। 
সত্য বটে, আধুনিক সমাজ সকলে ধর্ম এতই দুর্কাল যে, অনেক সময়ে লোক-নিন্দা-ভয়ই 
ধর্মের স্থান অধিকার করে । অনেক চোর চৌর্য্ে ইচ্ছুক হইয়াও কেবল লোঁক-নিন্দা-ভয়ে 
চুরি করে না, অনেক পাঁরদারিক লোক-নিন্দী-ভয়েই শাসিত থাকে। তাহা হইলেও ইহা! 
ধর্ম হইল নাং পিতলকে গিণ্টি করিলে ছুই চারি দিন সোনা বলিয়া চালান যায় বটে, কিন্ত 
তাহা বলিয়া পিতল সোনা হয় না। পক্ষান্তরে এই লোকনিন্দ৷ বনুতর পাপের কারণ। 

১০ 
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আজিকার দিনে হিন্দুসমাজের ভ্রণহত্যা। ও স্ত্রীহৃত্যা। অনেকই এই লোক-নিন্দী-ভয় হইতেই 
উৎপন্ন। এক সময়ে ফরাঁসীর দেশে উচ্চ শ্রেণীর লোকের মধ্যে পারদারিকতার অভাবই 
নিন্দার কারণ ছিল। সিয়াপৌষ কাফরদিগের মধ্যে, যে এক জনও মুসলমানের মাথা কাটে 
নাই, অর্থাৎ যে নরঘাতী নহে, সে সমাজে নিন্ৰিত__তাহার বিবাহ হয় না। সকল 
সমাজেরই সহস্র সহস্র পাপ লোক-নিন্বা-ভয় হইতেই উৎপন্ন ; কেন না, সাধারণ লোক 
নিৰ্ব্বোধ, যাহা ভাল, তাহারও নিন্দ! করিয়। থাকে । লোকে যাহ ভাল বলে, মনুষ্য এখন 
তাহারই অন্বেষণ করে বলিয়াই 'মনুয্যের ধর্মাচরণে অবসর বা তত্প্রতি মনোযোগ নাই | 
লোক-নিন্বা-ভয়ে অনেকে যে ধর্মাচরণ করিতে পারে না, এবং ধর্ম্মাচরণে প্রবৃত্ত ব্যক্তিকে 
অসার লোকে লোক-নিন্দী-ভয় প্রদর্শন করে, ইহা! সচরাচর দেখা গিয়। থাকে । যে লোক- 
নিন্দী-ভয়ে যুদ্ধে প্রবৃত্ত, সে সাক্ষাৎ নরপিশীচ।  ভগবান্‌ স্বয়ং যে অজ্ঞুনকে সেই মহাপাপে 
উপদিষ্ট করিবেন, ইহা সম্ভব নহে। কোন জ্ঞানবান্‌ ব্যক্তিই ইহা ঈশ্বরোক্তি বলিয়। গ্রহণ 
করিবেন না। ইহ! গীতাকারের নিজের কথা৷ বলিয়াও গ্রহণ করিতে পার! যায় না; 
কেন না, গীতাকার যেই হউন, তিনি পরম জ্ঞানী এবং ভগবদ্ধর্টে সুদীক্ষিত ; এরূপ পাপোক্তি 
তাহা হইতেও সন্তবে না। যদি কেহ বলেন যে, এই শ্লোক চারিটি প্রক্ষিপ্ত, তবে তাহাকে 
স্বীকার করিতে হইবে যে, ইহা শঙ্করের পর প্রক্িপ্ত হইয়াছে । অভিনবগুপ্তীচার্ধা এই 
কয় শ্লোককে “লৌকিক ন্যায়” বলিয়াছেন | স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ যদি “লৌকিক ন্ায়” পরিত্যাগ 
না. করিবেন, তবে আর দাড়াই কোথায়! বাহাই হউক, লোকনিন্দার কথার পর ও 
পৃথিবীভোগের কথার পরেই “এষ! তেহভিহিতা সাংখ্যে বুদ্ধিযোগে” ইত্যাদি কথা৷ অসংলগ্ন 
বোধ হয় বটে । অতএব যাহার! এই চারিটি শ্লোক প্রক্ষিপ্ত বলিবেন, তাহাদের সঙ্গে আমরা 
বিবাদ করিতে ইচ্ছুক নহি। 

বলিতে কেবল বাকি আছে যে, যদিও ৩৭শ গ্লোকে লোরু-নিন্দা-ভয় দেখান নাই, 
তথাপি ইহা স্বার্থবাদ-পরিপূর্ণ। স্বর্গ বা রাজ্যের প্রলোভন দেখাইয়া ধর্মে প্রবৃত্ত করা, আর 
ছেলেকে মিঠাই দিব বলিয়া সৎকর্ম প্রবৃত্ত কর! তুল্য কথা । উভয়ই নিকৃষ্ট স্বার্থপরতার 
উত্তেজন। মাত্র । 

স্থখছুঃথে সমে কৃত্বা লাভীলাতৌ জয়াজয়ৌ | 
ততো যুদ্ধায় যুজ্যস্ব নৈবং পাঁপমবাগ্যসি ॥ ৩৮ ॥ 

অতএব সুখদুঃখ, লাভালাভ, জয়পরাজয় তুল্য জ্ঞান করিয়| যুদ্ধার্থ উদ্যুক্ত হও । 
নচেৎ পাঁপযুক্ত হইবে । ৩৮। 

যুদ্ধই যদি স্বধৰ্ম্ম, অতএব অপরিহার্য, তবে তাহাতে সুখ দুঃখ, লাভালাভ, জয় 
পরাজয় সমান জ্ঞান করিয়া তাঁহার অনুষ্ঠান করিতে হইবে; কেন না; ফল যাহাই হউক, 


দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ রঃ 


যাহা অনুষ্ঠেয়, তাহা অবশ্য কর্তব্য-_করিলে সুখ হইবে কি দুঃখ হইবে, লাভ হইবে কি 
অলাভ হইবে, ইহা বিবেচনা কর! কর্তব্য নহে । ইহাই পশ্চাৎ কর্মাযোগ বলিয়া কথিত 
হইয়াছে |: যথা 
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমে৷ ভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যচে ॥ ৪৮ | 
পাঠক: দেখিবেন, ৩৭শ শ্লোকের পর আবার স্বুর ফিরিয়াছে। এখন যথার্থ ভগবদ্‌- 
গীতার মহিমাময় শব্দ পাওয়া যাইতেছে । এই যথার্থ কৃষ্ণের বংশীরব। ৩৪-৩৭শ শ্লোক 
ও ৩৮শ শ্লোকে কত প্রভেদ ! 
এষা তেইভিহিতা সাংখ্যে বুদ্ধিযোগে ত্বিমাং শৃণু। 
বুদ্ধ্যা যুক্তে! যয় পার্থ কৰ্ম্মবন্ধ প্রহান্তসি ॥ ৩৯ ॥ 
তোমাকে সাংখ্যে এই জ্ঞান কথিত হইল । (কৰ্ম্ম) যোগে ইহ! (যাহা বলিব ) 
শ্রবণ কর। তদ্দারা যুক্ত হইলে, হে পার্থ! কর্ম্মবন্ধ হইতে মুক্ত হইবে। ৩৯ । 
প্রথম__সাংখ্য কি? “সম্যক্‌ খ্যায়তে প্রকাশ্ঠতে বস্ততত্বমনয়েতি সংখ্যা । সম্যগ্‌- 
জ্ঞানং তস্তাং প্রকাশমানমাত্মতত্বং সাংখ্যম্‌।” (প্রীধর )। যাহার দ্বারা বস্ততত্ব সম্যক্‌ 
প্রকাশিত হয়, তাহা সংখ্যা । তাহার সম্যগ্জ্ঞান প্রকাশমান আত্মতত্ব সাংখ্য। সচরাচর 
সাংখ্য নামটি এক্ষণে দর্শনবিশেষ সম্বন্ধেই ব্যবহৃত হইয়া, থাকে, তজ্জন্ত ইংরেজ পণ্ডিতেরা 
গুরুতর ত্রমে পড়িয়া থাকেন। বস্তুতঃ এই গীতাগ্রন্থে সাংখ্য শব্দ “তত্বজ্ঞীন” অর্থে ই 
ব্যবহৃত দেখা যায়, এবং ইহাই ইহার প্রাচীন অর্থ বলিয়া বোধ হয় । 
দ্বিতীয়_যোগ কি? যেমন সাংখ্য এক্ষণে কপিল-দর্শনের নাম, যোগও এক্ষণে 
পাতঞ্জল-দর্শনের নাম। পতঞ্জলি যে অর্থে যোগ শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন,* এক্ষণে 
সচরাচর যোগ বলিলে তাহাই আমরা বুঝিয়া থাকি। কিন্তু গীতায় যোগ শব্দ সে অর্থে 
ব্যবহৃত হয় নাই। তাহা হইলে “কৰ্ম্মযোগ” “ভক্তিযোগ” ইত্যাদি শব্দের কোন অর্থ হয় 
না। বস্তুতঃ গীতাঁয় “যোগ” শব্দটি সৰ্ব্বত্ৰ এক অর্থে ই যে ব্যবহৃত হইয়াছে, এমন কথাও 
বলা যায় না। সচরাচর ইহ! গীতায় যে অর্থে ব্যবহ্ৃত হইয়াছে, তাহাতে বুঝা যায় যে, 
ঈশ্বরারাধনা বা মোক্ষের বিবিধ উপায় বা সাধনাবিশেষই যোগ । জ্ঞান, ঈদৃশ একটি উপায় 
বা সাধন, কৰ্ম্ম তাদৃশ উপায়ান্তর, ভক্তি তৃতীয়, ইত্যাঁদি-__এজন্য জ্ঞানযোগ, কর্মযোগ, 
ভক্তিযোগ ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার হইয়া থাকে । সচরাচর. এই অর্থ, কিন্তু এ শ্লোকে সে 
অর্থে ব্যবহৃত হইতেছে না। এ স্থলে “যোগ” অর্থে কর্মযোগ । এই অর্থে “যোগ” 
“যোগী” “যুক্ত” ইত্যাদি শব্দ গীতায় ব্যবহৃত হইতে দেখিব। স্থানান্তরে “যোগ” শবে জ্ঞান- 
যোগাদিও বুঝাইতে দেখ! যাইবে । 


* যোগশ্চিতবৃতিনিরোধঃ | 


৭২ ্রীমন্তগবদগীতা 


অতএব এই শ্লোকের দুইটি শব্দ বুঝিলাম-_-সাঁংখা, জ্ঞান ; এবং যোগ, কন্ম। এক্ষণে 
মনুষ্যপ্রকৃতির কিঞ্চিৎ আলোচন! আবশ্যক |: 

মনুষ্যজীবনে যাহ! কিছু আছে, পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা তাহ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত 
করিয়াছেন -7070011, Action and Feeling. আমরা না হয় পাশ্চাত্য পণ্ডিতের 
মতাবলম্বী নাই হইলাম, তথাপি আমর! নিজেই মনুয্যজীবন আলোচন! করিয়া দেখিলে 
জানিব যে, তাহাতে এই তিন ভিন্ন আর কিছুই নাই । এই তিনকেই ঈশ্বরমুখ করা৷ যাইতে 
পারে; তিনই ঈশ্বরাপিত হইলে ঈশ্বরসমীপে লইয়া যাইতে পারে | 1108৮ ঈশ্বরমুখ 
হইলে জ্ঞানযোগ ; 40810. ঈশ্বরমুখ হইলে কর্ম্মযোগ ; ॥'৪০li॥6 ঈশ্বরমুখ হইলে 
ভক্তিযোগ । ভক্তিযোগের কথা এখন থাক । ৩৪ শ্লোক পর্য্যন্ত জ্ঞানের কথা ভগবান 
অর্জুনকে বুঝাইলেন ; এই দ্বিতীয় অধ্যায়ের নামই “সাংখ্যযোৌগ”।* জ্ঞানে অর্ল্ধুনকে 
উপদিষ্ট করিয়া ভগবান্‌ এক্ষণে ৩৯ ক্লোকণ হইতে কর্মে উপদিষ্ট করিতেছেন। কি 
বলিতেছেন, এক্ষণে তাহাই শুন । 

ভাষ্যকারেরা বলেন, এই কর্ম, জ্ঞানের সাধন (শ্রীধর ) বা প্রাপ্তির উপায় ( শঙ্কর )। 
অর্থাৎ প্রথমে তত্বজ্ঞান কি, তাহা অর্জ্জনকে বুঝাইয়া, “যদি অর্জনের তত্বজ্ঞান অপরোচ্চ 
না হইয়া থাকে, তবে চিত্তশুদ্ধি দ্বার| তত্বজ্ঞান জন্মিবার নিমিত্ত এই কর্্মষোগ” কহিতেছেন 
( হিতলাল মিশ্র )। বলা বাহুল্য, এরূপ কথা মূলে এখানে নাই । তবে স্থানান্তরে এরূপ 
কথা আছে বটে, যথা 

আরুরুক্ষোম্ুনের্যোগং কর্ম কারণমুচ্যতে | ৩। ৬ 
কিন্ত আবার স্থানবিশেষে অন্য প্রকার কথাও পাওয়। যাইবে, যথা 
যৎ সাংখৈঃ প্রাপ্যতে স্থানং তদ্যোগৈরপি গম্যতে |: 
ইত্যাদি ৫ 1৬৫ 


এ সকল কথার মর্ম্ম পশ্চাৎ বুঝা যাইবে । 

এই শ্লোকে কন্মযোগের ফলও কথিত হইতেছে । এই ফল “কর্ন্মবন্ধ” হইতে মে চন । 
কৰ্ম্মবন্ধ কি? কর্ম করিলেই তাহার ফলভোগ করিতে হয়। জন্মান্তরবাদীর। বলেন, এ 
জন্মে যাহা করা যায়, জন্মান্তরে তাহার ফলভোগ করিতে হয়। যদি আর পুনর্জন্ম না হয়, 


তবেই আর কর্মফল ভোগ করিতে হইল না। তাহা হইলেই কর্মাবন্ধ হইতে মুক্তি হইল। 
অতএব মোক্ষপ্রাপ্তই কৰ্ম্মবন্ধ হইতে মুক্ত । 


* চতুখাধ্যায়ের নাম “জ্ঞানযোগ” | প্রভেদ কি, পশ্চাৎ জানা যাইবে । 
1 মধ্যের চারিটি শ্লোক তবে কি প্রক্ষিপ্ত বলিয়া বোধ হয় না ? 


হিরন বকা কর ক বুরখা কনর হার 
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কিন্তু যে জন্মান্তর না মানে, সেও কর্ম্মবন্ধ হইতে মুক্তি এ জীবনের চরমোদ্দেশ্য বলিয়! 
মানিতে পারে । পরকালে বা জন্মান্তরে কি হইবে, তাহ! জানি না, কিন্ত আমর! সকলেই 
জানি যে; ইহজন্মেই আমরা! সকল কর্মের ফল ভোগ করিয়া থাঁকি । - আমরা সকলেই জানি 
যে, হিম লাগাইলে ইহজন্মেই সন্দি হয়। আমরা সকলেই জানি যে, রোগের চিকিৎসা 
করিলে রোগ আরাম হয়। সকলেই জানি যে, আমরা যদি কাহারও শক্রতা করি, তবে 
সেও ইহজীবনেই আমাদের শত্রুতা করে, এবং আমরা যদি কাহারও উপকার করি, তবে 
তাহার ইহজীবনেই আমাদের প্রত্যুপকার করার সম্ভাবনা । সকলেই জানে, ধনসঞ্চয় 
করিলেই ইহজন্মেই “বড়মানুষী” করা যায়; এবং পরিশ্রম করিয়া অধ্যয়ন করিলেই 
ইহজন্মেই বিগ্ভালাভ করা যায়। সকল প্রকার কর্মের ফল ইহজন্মেই এইরূপ পাওয়া 
গিয়। থাকে । - 

তবে কতকগুলি কর্ম্ম আছে, তাহার বিশেষ প্রকার ফলের প্রত্যাশা! করিতে আমর! 
শিক্ষিত হইয়াছি। এই কর্মগুলিকে সচরাচর পাঁপ পুণ্য বলিয়। থাকে । তাহার যে 
সকল ফল প্রাপ্ত হইবার প্রত্যাশা করিতে আমরা শিখিয়াছি, তাহা ইহজন্মে পাই না বটে। 
আমরা শিখিয়াছি যে, দান করিলে ব্বর্গলাভ হয়, কিন্তু ইহজীবনে কাহারও স্বর্গলাভ হয় 
না। কেহ বা মনে করেন, একগুণ ‘দিলে দশগুণ পাওয়া! যায়, কিন্ত ইহজীবনে একগুণ 
দিলে অর্দগ্ুণও পাওয়। যায় না। শুনা আছে, চুরি করিলে একট! ঘোরতর পাপ হয়। 
কিন্ত ইহজীবনে চুরি করিয়। সকলে রাজদণ্ডে পড়ে না_সকলে সে পাপের কোন প্রকার 
দণ্ড দেখিতে পায় না। সকলে দেখিতে পায় না বলিয়া ইহজীবনে চুরির কোন প্রকার 
দণ্ড নাই__কম্মফলভোগ নাই, এমন নহে; এবং দানের যে কোন পুরস্কার নাই, তাহাও 
নহে । চিত্তপ্রসাদ আছে পুনঃ পুনঃ দানে আপনার চিত্তের উন্নতি এবং মাহাত্ম্য বৃদ্ধি 
আছে। পাপ পুণ্যে ইহজীবনে কিরূপ সমুচিত কর্মফল পাওয়া যায়, তাহ। আমি গ্রস্থান্তরে 
বুঝাইয়াছি,* পুনরুক্তির প্রয়োজন নাই। ধাহাদের ইচ্ছা হইবে, সেই গ্রন্থে দৃষ্টি করিবেন। 

সেই গ্রন্থে ইহাও বুঝাইয়াছি যে, সম্পুর্ণ ধর্ম্মাচরণের দ্বারা ইহজীবনেই মুক্তিলাভ 
কর! যায়। সেই যুক্তি কি প্রকার এবং কিরূপেই লাভ হয়, তাহাও সেই গ্রন্থে বুঝাইয়াছি। 
সে সকল কথা আর এখানে পুনরুক্ত করিব না। ফলে জীবন্মুক্তি হিন্দুধর্মের বহিভূ্তি 
তত্ব নহে। এই গীতাঁতেই উক্ত হইয়াছে যে, জীবন্মুক্তি লাভ করা যাঁয়। আমরা ক্রমশঃ 
তাহা বুঝিব। যেরূপ অনুষ্ঠানের দ্বার! তাহা লাভ করা যাইতে পারে, তাহাই কর্ম্মযোগ। 
ইহাও' দেখিব। সুতরাং যাহার! জন্মাস্তর মানেন না, তাঁহারাও কর্ম্মযোগের দ্বারা মুভি 


করিতে পারেন। গীতোক্ত ধর্ম বিশ্বলৌকিক, ইহ! পূর্বের বলা গিয়াছে। | SATION নী 
৩০ 
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উপসংহারে বলা কর্তব্য যে, আর এক কর্্মফলের কথা আছে। হিন্দুরা যাগযজ্ঞ 
ব্রতানুষ্ঠান করিয়া থাকেন-_কর্্মফল পাইবার জন্ত । এই সকলের ইহলোকে যে কোন 
প্রকার ফল পাওয়! যায় না, এমন কথা আমরা বলি না। একাঁদশীব্রত করিলে শারীরিক 
স্বাস্থ্য লাভ করা যায় এবং অন্যান্য যাগযজ্ঞের ও ব্রতাদির কোন কোন প্রকার শারীরিক 
বা মানসিক ফল পাওয়া যাইতে পারে। তবে হিন্দুরা সচরাচর যে সকল ফল কামনা 
করিয়া এই সকল অনুষ্ঠান করেন, তাহা এ জন্মে পাওয়া যায় না বটে । ভরসা করি, এ 
টাকার এমন কোন পাঠক উপস্থিত হইবেন না, যিনি এ প্রশ্নের কোন উত্তর প্রত্যাশা 
করিবেন । 
নেহাভিক্রমনাশোইস্তি প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে ৷ 
স্বল্পমপ্যন্ত ধৰ্ম্মস্ত ত্রায়তে মহতে| ভয়াৎ ॥ ৪০ ॥ 
এই ( কৰ্ম্মযোগে ) প্রারস্তের নাশ নাই; প্রত্যবায় নাই ; এ ধর্মের অল্পতেই মহড্তয় 
হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায় । ৪০ | 
জ্ঞান সম্বন্ধে এরূপ কথা বলা যায় না। কেন না, অল্প জ্ঞানের কোন ফলোপধায়িতা 
নাই; বরং প্রত্যবায় আছে, উদাহরণ-_সামান্য জ্ঞানীর ঈশ্বরানুসন্ধানে নাস্তিকতা উপস্থিত 
হইয়া থাকে, এমন সচরাচর দেখা গিয়াছে । 
ব্যবসায়াত্িকা বুদ্ধিরেকেহ কুরুনন্বন| 
বহুশাখা হানস্তাশ্চ বুদ্ধয়োইব্যবসায়িনাম্‌ | ৪১ ॥ 
হে কুরুনন্দন! ইহাতে ( কর্্মযোগে ) ব্যবসায়াক্মিকা (নিশ্চয়াত্মিকা ) বুদ্ধি একই 
হইয়া থাকে। কিন্তু অব্যবসায়িগণের বুদ্ধি বহুশাখাযুক্ত ও অনন্ত হইয়া থাকে। ৪১। 
শ্রীধর বলেন, “পরমেশ্বরে ভক্তির দ্বার! আমি নিশ্চিত ত্রাণ পাইব,” এই নিশ্চয়াত্মিকা 
বুদ্ধি ব্যবসায়াত্মিক! বুদ্ধি। ইহা একই হয়, অর্থাৎ একনিষ্ঠই হয়, নানা বিষয়ে ধাবিত 
হয় না। কিন্তু যাহারা অব্যবসায়ী, অর্থাৎ যাহাদের সেরূপ নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি নাই, অর্থাৎ 
যাহার! ঈশ্বরারাধনাবহিমুখ, এবং সকাম, তাহাদের কামনা সকল অনন্ত, এবং কর্ম্মফল- 
গুণফলত্বাদির প্রকারভেদ আছে, এজন্য তাহাদের বুদ্ধিও বহুশাখা ও অনন্ত হয়, অর্থাৎ 
কত দিকে যায়, তাহার অন্ত নাই। যাহারা কামনাপরবশ, এবং কামনাপরবশ হইয়াই 
কাম্য কৰ্ম্ম করিয়া থাকে, তাহাদের ঈশ্বরারাধনার বুদ্ধি একনিষ্ঠ নহে, নানাবিধ বিষয়েই 
প্রধাবিত হয়। 
কথাটার স্থূল তাংপর্য্য এই । : ভগবান্‌ কর্ম্মযোগের অবতারণা করিতেছেন, কিন্ত 


| ___ অর্জুন সহসা মনে করিতে পারেন যে, কাম্য কর্ম্মের অনুষ্ঠানই কর্ম্মযোগ ; কেন না, তৎকালে 
_ বৈদিক কাম্য কৰ্ম্মই কৰ্ম্ম বলিয়া পরিচিত । কর্ম্ম বলিলে সেই সকল কর্ম্ই বুঝায় । অতএব 
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প্রথমেই ভগবান্‌ বলিয়া রাখিতেছেন যে, কাম্য কর্ম কর্ম্মযোগ নহে, তাহার বিরোধী । কর্ম 
কি, তাহ। পশ্চাৎ বলিবেন, কিন্তু তাহ! বলিবার আগে এ বিষয়ে যে সাধারণ ভ্রম প্রচলিত, 
পরে তাহাঁরই নিরাস করিতেছেন । 
যামিমাং পুষ্পিতাং বাঁচং প্রবদস্ত্য বিপশ্চিতঃ| 
বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্তদস্তীতিবাদিনঃ ॥ ৪২ ॥ 
কামাত্মানঃ স্বর্গপর! জন্মকর্ম্মফলপ্রদাম্‌। 
ক্রিয়াবিশেষবহুলাং ভোগৈশ্বর্যগতিং প্রতি ॥ ৪৩ ॥ 
ভোগৈশৰ্য্যপ্ৰসক্তানাং তয়াপহ্ৃতচেতসাম্‌। 
ব্যবসায়াত্িকা বুদ্ধিঃ সমাধে ন বিধীয়তে ॥ ৪৪ ॥ 
হে পার্থ! অবিবেকিগণ এই শ্রবণরমণীয়, জন্মকন্্মফলপ্রদ, ভোগৈশ্বর্য্যের সাধনভূত 
ক্রিয়াবিশেষবহুল বাক্য বলে, যাহারা বেদবাদরত, “( তন্তিন্ন ) আর কিছুই নাই” যাহারা 
ইহ বলে, তাহারা কামাত্মা, স্বর্গপর, ভোগৈশ্বধ্যে আসক্ত এবং সেই কথায় যাহাদের চিত্ত 
অপহৃত, তাহাদের বুদ্ধি সমাধিতে সংশয়বিহীন হয় না । ৪২। ৪৩। ৪৪ । 
এই তিনটি শ্লোক ও ইহার পরবর্তী ছুই শ্লোকের ও ৫৩ শ্লোকের বিশেষ প্রাধান্য 
আছে ; কেন না, এই ছয়টি শ্লোকে একটি বিশেষ এতিহাসিক তত্ব নিহিত আছে। এবং 
গীতার এবং কৃষ্ণের মাহাত্ম্য বুঝিবার জন্য ইহা! বিশেষ প্রয়োজনীয় । অতএব ইহার প্রতি 
পাঠকের বিশেষ মনোযোগের অনুরোধ করি 1% 
প্রথমতঃ শ্লোকব্রয়ে যে কয়টা শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহ! বুঝা যাউক । 
কাম্য কর্মের কথা হইতেছিল। এখনও সেই কথাই হইতেছে । কাম্যকর্ম্মবিষয়িণী 
কথাকে আপাতশ্রুতিস্ুখকর বলা হইতেছে ; কেন না, বল! হইয়। থাকে যে, এই করিলে 
স্বৰ্গলাভ হইবে, এই করিলে রাজালাভ হইবে, ইত্যাদি । 
সেই সকল কথা “জন্মকৰ্ম্মফলপ্ৰদ।” শঙ্কর ইহার এইরূপ অর্থ করেন, “জশ্মৈব 
কর্ম্মণঃ ফলং জন্মকর্্মফলং, তৎ প্রদদাতীতি জন্মকর্্মফলপ্রদা।” জন্মই কর্ম্মের ফল, যাহ 


* এই শ্লোকত্রয়ের বিশেষ প্রাধান্ত আছে বলিয়! পাঠকের সন্দেহভঞ্জনার্থ মতকৃত অঙ্গুবাদ ভিন্ন আর একটি 
অনুবাদ দেওয়া ভাল । এজন্য কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারতের অনুবাদকক্বত অন্ুবাদও এ স্থলে দেওয়া] গেল। 
উহ! অবিকল অনুবাদ এমন বলা যায় না, কিন্তু বিশদ বটে । 

“যাহারা আপাতমনোহ্র শ্রবণরমণীয় বাক্যে অন্থুরক্ত ; বহুবিধ ফলপ্রকাশক বেদবাক্যই যাহাঁদের 
গ্রীতিকর; যাহার! স্বর্গাদি ফলসাধন কর্ণ ভিন্ন অন্ত কিছুই স্বীকার করে না; যাহার! কামনাপরায়ণ ) দ্বর্গই 
যাহাঁদের পরমপুরুষার্থ ; জন্ম কর্ম ও ফলপ্রদ ভোগ ও এঁখ্য্যের সাধনভূত নানাবিধ ক্রিয়াপ্রকাঁশক বাক্যে যাহাদের 
চিত্ত অপহৃত হুইয়াছে ; এবং যাহারা ভোগ ও এঁধবর্য্যে একান্ত সংসন্ত ; সেই বিবেকহীন মৃঢ়দিগের বুদ্ধি সমাধি 
বিষয়ে সংশয়শুন্ত হয় না।” 


৭৬ ্রীমন্তগবদগীত। 


তাহা প্রদান করে, তাহা “জন্মকর্মাফলপ্রদ ৮ শ্রীধর ভিন্ন প্রকার অর্থ করেন, “জন্ম চ 
তত্র কৰ্ম্মাণি চ তৎফলাঁনি চ প্রদদীতীতি ৷? জন্ম, তথ| কর্ম, এবং তাহার ফল, ইহা যে 
প্রদান করে। অনুবাদকেরা কেহ শঙ্করের, কেহ শ্রীধরের অন্ুবর্তী হইয়াছেন। ছুই অর্থই 
গ্রহণ করা যাইতে পারে। 

তার পর এ কাম্যকর্ম্মবিষয়িণী কথাকে “ভোগৈশ্বধ্যের সাধনভূত, ক্রিয়াবিশেষবহুল” 
বল! হইয়াছে । তাহা বুঝিবার কোন কষ্ট নাই । ভোগৈশ্বর্ধ্য প্রাপ্তির জন্য ক্রিয়াবিশেষের 
বাহুল্য এ সকল বিধিতে আছে, এই মাত্র অর্থ। 

কথা এইরূপ । যাহারা এই সকল কথা বলে, তাহারা “ব্দবাদরত |” বেদেই এই 
সকল কাম্যকর্ম্মবিষয়ণী কথ। আছে-_অন্ততঃ তৎকালে বেদেই ছিল; এবং এখনও এ 
সকল কৰ্ম্ম বেদমুলক বলিয়াই প্রসিদ্ধ ও অনুষ্ঠেয়। যাহার! কাম্যকর্মান্ুরাগী, তাহারা 
বেদেরই দোহাঁই দেয়-_বেদ ছাড়! “আর কিছু নাই” ইহাই বলে। অর্থাৎ বেদোক্ত 
কাম্যকন্ম্মাত্মক যে ধৰ্ম্ম, তাহা ভিন্ন আর কিছু ধর্ম নাই, ইহাই তাহাদের মত। তাহার! 
“কামাত্মা” বা কামনাপরবশ_“স্বর্গপর,” অর্থাৎ স্বর্গ ই তাহাদের পরমপুরুষার্থ, ঈশ্বরে 
তাহাদের মতি নাই, মোক্ষলাভে তাহাদের আকাজ্জ! নাই । তাহারা ভোগ এবং এখর্্যে 
আসক্ত__সেই জন্যই স্বর্গ কামনা! করে; কেন না, স্বর্গ একটা ভোগৈশ্বর্য্যের স্থান বলিয়া 
তাহাদের বিশ্বাস আছে। কাম্যকর্ম্মবিষয়ক পুষ্পিত বাকা তাহাদের মনকে মুগ্ধ করিয়া 
রাখিয়াছে। ঈদৃশ ব্যক্তিরা অবিবেকী বা মুঢ়। সমাধিতে_ ঈশ্বরে চিত্তের যে অভিমুখতা৷ 
বা একাগ্রতা__তাহাতে এবংবিধ বুদ্ধি নিশ্চয়াত্মিক! হয় না। 

শ্লোকত্রয়ের অর্থ এক্ষণে আমরা বুঝিতে পারিতেছি। বেদে নানা কাম্য কর্মের 
বিধি আছে; বেদে বলে যে, সেই সকল বনুপ্রকার কাম্য কর্মের ফলে স্বর্গাদি বহুবিধ 
ভোগৈশ্বর্্য প্রাপ্তি হয়, সুতরাং আপাততঃ শুনিতে সে সকল কথা বড় মনোহারিণী। যাহারা 
কামনাপরায়ণ, আপনার ভোগৈশ্বর্ষ্য খুঁজে, সেই জন্য ন্বর্গাদি কামনা করে, তাহাদের মন 
সেই সকল কথায় মুগ্ধ হয়। তাহারা কেবল বেদের দোহাই দিয়া বেড়ায়, বলে__ইহা। ছাড়! 
আর ধর্ম্ম নাই। তাহারা মূঢ়। তাহাদের বুদ্ধি কখন ঈশ্বরে একাগ্র হইতে পারে না। 
কেন না, তাহাদের বুদ্ধি “বহুশাখা” ও “অনন্তা, ইহা পুর্বশ্লোকে কথিত হইয়াছে । 

কথাটা বড় ভয়ানক ও বিন্ময়কর। ভারতবর্ষ এই উনবিংশ শতাব্দীতেও. বেদ- 
শীসিত। আজিও বেদের যে প্রতাপ, ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের তাহার সহকআ্াংশের এক অংশ 
নাই। সেই প্রাচীন কালে বেদের আবার ইহার সহঅগ্ণ প্রতাপ ছিল। সাংখ্যপ্রবচনকার 
ঈশ্বর মানেন নাঁ ঈশ্বর নাই, এ কথ তিনি মুক্তক্ঠে বলিতে সাহস করিয়াছেন, তিনিও বেদ 

_ অমান্য করিতে সাহস করেন না__পুনঃ পুনঃ বেদের দোহাই দিতে বাধ্য হইয়াছেন। 


দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ররর 


শ্রীকৃষ্ণ মুক্তকণ্ডে বলিতেছেন, এই বেদবাদীরা মূঢ়, বিলাসী; ইহারা ঈশ্বরারাধনার 
অযোগ্য ! 

ইহার ভিতর একটা এতিহাসিক তত্ব নিহিত আছে। তাহা বুঝাইবার আগে 
আর ছুইটা কথা বলা আবশ্যক । প্রথমতঃ কৃষ্ণের ঈদৃশ উক্তি বেদের নিন্দা নহে, বৈদিক 
কর্ম্মবাদীদিগের নিন্দা। যাহারা, বলে, বেদোক্ত কর্ম্মই ( যথা, অশ্বমেধাদি ) ধর্ম, কেবল 
তাহাই আচরণীয়, তাহাদেরই নিন্দা। কিন্তু বেদে যে কেবল অশ্বমেধাদি যজ্ঞেরই বিধি 
আছে, আর কিছু নাই, এমন নহে। উপনিষদে যে অত্যুন্নত ব্রন্মবাদ আছে, গীতা 
সম্পূর্ণরূপে তাহার অনুবাদিনী, তছুক্ত জ্ঞানবাদ অনেক সময়েই গীতায় উদ্ধৃত, সঙ্কলিত ও 
সম্প্রসারিত হইয়া নিষ্কাম কর্ম্মবাদ ও ভক্তিবাদের সহিত সমঞ্জসীভূত হইয়াছে। অতএব 
কৃষ্ণের এতদুক্তিকে সমস্ত বেদের নিন্দা বিবেচনা! কর! অনুচিত। তবে দ্বিতীয় কথা এই 
বক্তব্য যে, ষাহীরা বলেন যে, বেদে যাহা! আছে, তাহাই ধর্ম, তাহা ছাড়া আর কিছু ধর্ম্ম 
নহে, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের মধ্যে নহেন। তিনি বলেন, (১) বেদে ধৰ্ম্ম আছে, ইহা! মাঁনি। 
(২) কিন্তু বেদে এমন অনেক কথা আছে, যাহ! প্রকৃত ধর্ম নহে__যথা, এই সকল 
জন্মকর্মাফলপ্রদ! ক্রিয়াবিশেববহুলা পুষ্পিতা কথা । (৩) তিনি আরও বলেন যে, যেমন 
এক দিকে বেদে এমন অনেক কথা! আছে, যাহা ধর্ম নহে, আবার অপর দিকে অনেক তত্ব 
যাহা প্রকৃত ধৰ্ম্মতত্ব, অথচ বেদে নাই। ইহার উদাহরণ আমরা গীতাতেই পাইব। কিন্ত 
গীতা ভিন্ন মহাভারতের অন্ত স্থানেও পাওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ কর্ণপর্ব্ব হইতে দুইটি 
শ্লোক উদ্ধৃত করিতেছি। 

্রুতেধর্দ্দ ইতি হোকে বদস্তি বহবে| জনাঃ। 
- তত্তে ন প্রত্যস্য়নামি ন চ সর্ববং বিধীয়তে ॥ ৫৬ ॥ 
প্রভবার্থায় ভূতানাং ধর্মপ্রবচনং কৃতম্‌ ॥ ৫৭ ॥% 

যদি কেহ ইহাকে বেদনিন্দা' বলিতে চাহেন, তবে শ্রীকৃষ্ণ বেদনিন্দক এবং গীতার 
এবং মহাভারতের অন্থাত্র বেদনিন্দা আছে । বস্তুতঃ ইহ! এই পর্য্যন্ত বেদনিন্দ! যে, এতদ্বারা 
বেদের অসম্পূর্ণতা স্থৃচিত হয়। 

তত দূর ইহাকে না হয়, বেদনিন্দাই বলা যাউক । এই বেদনিন্দার ভিতর একটা 
এঁতিহাসিক তত্ব নিহিত আছে বলিয়াছি, তাহা মতগ্রণীত “ধৰ্ম্মত” গ্ৰন্থে বুঝাইয়াছি। 


* “অনেকে শ্রচতিকে ধর্মপ্রমাণ বলিয়! নির্দেশ করেন । আমি তাহাতে দোষারোপ করি না । কিন্ত 
আতিতে সমুদয় ধর্মতত্ব নিদি নাই। এই নিমিত্ত অনুমান দারা অনেক স্থলে ধর্ম নির্দিষ্ট করিতে হয়” 
কালীপ্রসন্ন সিংহের অন্থবাঁদ__কর্ণপর্বব, ৭০ অধ্যায় । সিংহ মহোদয় যে কাপি দেখিয়! অনুবাদ করিয়াছেন, 
তাহাতে এই শ্লোক ছুটি ৭০ অধ্যায়ে আছে। কিন্ত অস্ত্র ৩৯ অধ্যায়ে ইহ! পাওয়া যায় । 

১১ 


a শ্রীমন্তগবদগীতা 
কিন্তু এ গ্রন্থ সম্প্রতি মাত্র প্রচারিত হইয়াছে। এ জন্য পাঠকদিগের সুলভ না হইতে 
পারে। অতএব প্রয়োজনীয় অংশ নিয়ে উদ্ধৃত করিতেছি। 

“সাধারণ উপাসকের সহিত সচরাচর উপান্ত দেবের যে সম্বন্ধ দেখ! যায়, বৈদিক 
ধৰ্ম্মে উপাস্ত-উপাসকের সেই সম্বন্ধ ছিল। “হে ঠাকুর! আমার প্রদত্ত এই সোমরস 
পান কর। হবি ভোজন কর, আর আমাকে ধন দাও, সম্পদ্‌ দাও, পুত্র দাও, গোরু দাও, 
শস্ত দাও, আমার শত্রুকে পরাস্ত কর) বড় জোর বলিলেন, “আমার পাপ ধ্বংস কর! 
দেবগণকে এইরূপ অভিপ্রায়ে প্রসন্ন করিবার জন্য বৈদিকের। যজ্ঞাদি করিতেন । এইরূপ 
কাম্য বস্তুর উদ্দেশে যজ্ঞাদি করাকে কাম্য কর্ম্ম বলে । 

কাম্যাদি কন্মাত্মবক যে উপাসনা, তাহার সাধারণ নাম কর্মা। এই কাজ করিলে 
তাহার এই ফল; অতএব কাজ করিতে হইবে-_এইরূপ ধর্ম্মার্জনের যে পদ্ধতি, তাহারই 
নাম কৰ্ম্ম । বৈদিক কালের শেষ ভাগে এইরূপ কর্মাত্মক ধর্মের অতিশয় প্রাছূর্ভাব 
হইয়াছিল । যাগযজ্ঞের দৌরাত্ম্যে ধর্মের প্রকৃত মর্ম্ম বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। এমন 
অবস্থায় উচ্চ শ্রেণীর প্রতিভাশালী ব্যক্তিগণ দেখিতে পাইলেন যে, এই কর্ম্মাত্মক ধর্ম্ম বৃথা 
ধৰ্ম্ম । তাহাদের মধ্যে অনেকেই বুঝিয়াছিলেন যে, বৈদিক দেবদেবীর কল্পনায় এই জগতের 
অস্তিত্ব বুঝা যায় না; ভিতরে ইহার একটা অনন্ত অজ্ঞেয় কারণ আছে। তাহারা 
সেই কারণের অনুসন্ধানে তৎপর হইলেন । 

এই সকল কারণে কর্মের উপর অনেকে বীতশ্রদ্ধ হইলেন । তীহারা ত্রিবিধ বিপ্লব 
উপস্থিত করিলেন। সেই বিপ্লবের ফলে আশিয়া প্রদেশ অদ্যাপি শাসিত। এক দল 
চাঁববাক__তাহাঁরা বলেন, কন্মকাণ্ড সকলই মিথ্যাঁ_খাঁও দাও, নেচে বেড়াও। দ্বিতীয় 
সম্প্রদায়ের স্থষ্টিকর্তা ও নেতা শাক্যসিংহ__তিনি বলিলেন, কর্ম্মফল মানি বটে, কিন্তু কর্ম্ম 
হইতেই দুঃখ। কৰ্ম্ম হইতে পুনর্জন্ম । অতএব কর্মের ধ্বংস কর, তৃষ্ণা নিবারণ করিয়া 
চিত্তসংষমপুরর্বক অষ্টাঙ্গ ধর্মপথে গিয়া নিব্বাণ লাভ কর। তৃতীয় বিপ্লব দার্শনিকদিগের 
দ্বারা উপস্থিত হইয়াছিল। তাহার! প্রায় ব্রন্মবাদী। তাহার! দেখিলেন যে, জগতের যে 
অনন্ত কারণভূত চৈতন্যের অনুসন্ধানে তাহারা! প্রবৃত্ত, তাহা অতিশয় দুজ্ঞেয়। সেই ব্রহ্ম 
জানিতে পারিলে-__সেই জগতের অন্তরাত্বী বা পরমাত্মার সঙ্গে আমাদের কি সম্বন্ধ এবং 
জগতের সঙ্গেই বা তাহার বা আমাদের কি সম্বন্ধ, তাহা জানিতে পাঁরিলে বুঝা যাইতে 
পারে যে, এ জীবন লইয়া কি করিতে হইবে । সেটা কঠিন__তাহ! জানাই ধর্ম্ম_অতএব 
জ্ঞানই ধৰ্ম্ম জ্ঞানই নিঃশ্রেয়ন । বেদের যে অংশকে উপনিষদ্‌ বল! যায়, তাহ! এই প্রথম 

জ্ঞানবাদীদিগের কীন্তি। ব্রক্মনিরূপণ ও আত্মজ্ঞানই উপনিষদ্‌ সকলের উদ্দেশ্য । তার পর 


দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ৃ ৭৯ 


ছয় দর্শনে এই জ্ঞানবাদ আরও বিবদ্ধিত ও প্রচারিত হইয়াছে। কপিলের সাংখ্যে ব্রহ্ম 
পরিত্যক্ত হইলেও সে দর্শনশীস্ত্র জ্ঞানবাদাত্মক ৷” 

শ্রীকৃষ্ণ এই জ্ঞানবাদীদিগের মধ্যে । কিন্তু অন্য জ্ঞানবাদী যাহা দেখিতে পায় না; 
অনস্তন্ঞান। তাহ! দেখিয়াছিলেন। তিনি দেখিয়াছিলেন যে, জ্ঞান সকলের আয়ত্ত নহে; 
অন্ততঃ অনেকের পক্ষে অতি দুঃসাধ্য । তিনি আরও দেখিয়াছিলেন, ধর্মের অন্য পথও 
আছে; অধিকারিভেদে তাহ! জ্ঞানাপেক্ষা দুঃসাধ্য । পরিশেষে ইহাও  দেখিয়াছিলেন, 
অথবা দেখাইয়াছেন-জ্ঞানমার্গ এবং অন্ত মার্গ, পরিণামে সকলই এক । এই কয়টি কথা 
লইয়া গীতা ৷ 

ত্রেগুণ্যবিষয়! বেদ! নিক্শৈগুণ্যো ভবার্জুন। 
নি্বন্দো নিত্যসত্বস্থে! নির্ধোগক্ষেম আত্মবান্‌ ॥ ৪৫ ॥ 

হে অজ্ঞুন! বেদ সকল ত্রেগুণ্যবিষয়; তুমি নিস্ত্ৈগুণ্য হও । নিৰ্দ্দ্ব, নিত্যসত্বস্থ, 
" যোগ-ক্ষেম-রহিত এবং আত্মবান্‌ হও । $৫। 

এই শ্লোকে ব্যবহৃত শব্গুলির বিস্তৃত ব্যাখ্যা করা প্রয়োজনীয় বলিয়। অনুবাদে 
তাহার কিছুই পরিষ্কার করা গেল না। প্রথম, “ত্রৈগুণ্যবিষয়” কি? সত্ব, রজঠ তম এই 
ত্রিগুণ ; ইহার সমষ্টি ত্রৈগুণ্য।. এই তিন গুণের সমষ্টি কোথায় দেখি? সংসারে | সেই 
সংসার যাহার বিষয়, অর্থাৎ প্রকাশয়িতব্য (9১19%), তাহাই “ত্রৈগুণ্যবিষয়।৮ 

শঙ্করাচার্য্য এইরূপ অর্থ করিয়াছেন। তিনি বলেন, _“ত্ৈগুণ্যবিষয়াঃ  ত্রৈগুণ্যং 
সংসারে! বিষয়ঃ প্রকাশফ়িতব্যো যেষাং তে বেদাক্ক্ৈগুণ্যবিবয়াঃ ৷” ইহাও একটু বেদনিন্বার 
মত শুনায়। অতএব শঙ্করের টীকাঁকার আনন্দগিরি প্রমাদ গণিয়া সকল দিক্‌ বজায় 
রাখিবার জন্য লিখিলেন, “বেদশবেনাত্র কর্মকাগুমেব গৃহাতে ৷ তদভ্যাসবতাং তদনুষ্ঠানদ্বারা 
সংসারধ্ৌব্যান্ন বিবেকাবসরোহস্তীত্যর্ঘট।” অর্থাৎ “এখানে বেদ শব্দের অর্থে কন্মকাণ্ 
বুঝিতে হইবে । যাহারা তাহা অভ্যাস করে, তাহাদের তদনুষ্ঠান ছার ৷ সংসারখ্রৌব্য হেতু 
বিবেকের অবসর থাকে না” বেদের কতটুকু কর্মকাণ্ড, আর কতটুকু জ্ঞানকাণ্ড, সে 
বিষয়ে কোন ভ্রম না ঘটিলে, আঁনন্দগিরির এ কথায় আমাদের কোন আপত্তি নাই। 

গ্রীধর স্বামী বলেন, “ত্রিগুণাত্মকাঃ সকাঁমা যে অধিকারিণস্তদ্বিষয়াঃ কর্ম্মফলসম্বন্ধ- 
প্রতিপাদকা বেদাঃ1৮ এই ব্যাখ্যা অবলম্বনে প্রাচীন বাঙ্গাল! অনুবাদক হিতলাল মিশ্র 
বুঝাইয়াছেন যে, “ত্রিগুণা মক অর্থাৎ সকাম অধিকারীদিগের নিমিত্তই () বেদ সকল কৰ্ম্মফল 
সম্বন্ধে প্রতিপাঁদক হয়েন।৮ এবং শ্রীধরের বাক্যেরই অনুসরণ করিয়া কালীপ্রসন্ন সিংহের 
মহাভারতকার এই শ্নোকার্ধের অনুবাদ করিয়াছেন যে, “বেদসকল সকাম ব্যক্তিদিগের 
কর্নমফলপ্রতিপাঁদক।৮  অন্যান্তেও সেই পথ অবলম্বন করিয়াছেন । 


৮০ শ্রীমন্তগব্দগীত। 


উভয় ব্যাখ্যা মন্দ্রতঃ এক সেই ব্যাখ্যা গ্রহণ করিয়া এই শ্নোকের প্রথমাদ্ধ বুঝিতে 
চেষ্টা কর! যাউক। তাহা হইলেই ইহার অর্থ এই হইতেছে যে, “হে অজ্জন ! বেদ সকল 
সংসারপ্রতিপাদ্ক বা কর্মাফলপ্রতিপাদক ৷ তুমি বেদকে অতিক্রম করিয়! সাংসারিক বিষয়ে 
বা কৰ্ম্মফল বিষয়ে নিক্ষাম হও ।”৮ কথাটা কি হইতেছিল, স্মরণ করিয়। দেখা যাউক ৷ 
প্রথমে ভগবান্‌ অর্জুনকে সাংখ্যযোগ বুঝাইয়া, তৎপরে কর্ল্মযোগ বুঝাইবেন অভিপ্রায় 
প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু কর্ম্মযোগ কি, তাহা এখনও বলেন নাই | কেন না, কর্ম্ম সম্বন্ধে 
যে একট! গুরুতর সাধারণ ভ্রম প্রচলিত ছিল ( এবং এখনও আছে ), প্রথমে তাহার নিরাস 
করা৷ কর্তব্য । নহিলে প্রকৃত কর্ম কি, অঙ্জুন্‌ তাহা! বুঝিবেন না। সে সাধারণ ভ্রম এই 
যে, বেদে যে সকল যজ্ঞাদির অন্ুষ্ঠান-প্রথা কথিত ও বিহিত হইয়াছে, তাহাই কর্ম্ম । 
ভগবান্‌ বুঝাইতে চাহেন যে, ইহা প্রকৃত কর্ম নহে । বরং যাহাঁর| ইহাতে চিত্তনিবেশ করে, 
ঈশ্বরারাধনায় তাহাদিগের একাগ্রতা হয় না। এ জন্য প্রকৃত কর্মাযোগীর পক্ষে উহ! কর্ম্ম 
নহে। এই ৪৫শ শ্লোকে সেই কথাই পুনরুক্ত হইতেছে। ভগবান্‌ বলিতেছেন যে, বেদ 
সকল, যাহারা সংসারী অর্থাৎ সংসারের সুখ খোজে, তাহাদিগেরই অনুসরণীয়। তুমি 
সেরূপ সাংসারিক স্তুখ খুজিও না । ত্রৈগুণ্যের অতীত হও । 

কি প্রকারে ত্রেগুণ্যের অতীত হইতে পারা যায়, শ্লোকের দ্বিতীয় অর্দে তাহা কথিত 
হইতেছে । ভগবান্‌ বলিতেছেন--তুমি নির্ঘন্ব হও, নিত্যসত্বস্থ হও, যোগ-ক্ষেম-রহিত হও 
এবং আত্মবান্‌ হও । এখন এই কয়টা কথা বুঝিলেই শ্লোক বুঝা হয়। 

১। নিৰ্ছন্থ--লীতোষ্ণ' সুখছুঃখাদিকে ছন্দ বলে, তাহা পূৰ্ব্বে বলা গিয়াছে। যে 
সে-সকল তুল্য জ্ঞান করে, সেই নির্ঘন্ৰ। ৃ 

২। নিত্যসত্বস্থ_নিত্য সত্বগুণাশ্রিত। 

৩। যোগ-ক্ষেম-রহিত-যাহা৷ অপ্রাপ্ত, তাহার উপার্জনকে. যোগ বলে, আর যাহা 
প্রাপ্ত, তাহার রক্ষণকে ক্ষেম বলে। অর্থাৎ উপার্জন রক্ষা সম্বন্ধে যে চিন্তা, তদ্রহিত হও । 

৪। আত্মবান্_অথব৷| অপ্রমত্ত।% 


* আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে যেরূপ মূলসঙ্গত বোধ হুইয়াছে, আমি সেইরূপ অর্থ করিলাম । কিন্তু যাহারা 
বেদের গৌরব বজায় রাখিয়া এই শ্লোকের অর্থ করিতে চান, সাহারা কিরূপ বুঝেন, তাহার উদদাহরণন্বরূপ বাবু 
কেদারনাথ দত্ত কৃত এই ক্লোকের ব্যাখ্যা নিয়ে উদ্ধত করিতেছি। পাঠকের যে অর্থ সঙ্গত বোধ হুয়, সেই 
অর্থই গ্রহণ করিবেন | 

“শান্রসমৃহ্ের ছুই প্রকার বিষয়---অর্থাৎ উদ্ধি্ঠ বিষয় ও নির্দিষ্ট বিষয় । যে বিষয়টি যে শান্ত্ের চরম উদ্দেশ্য, 
তাহাই তাহার উদ্দিষ্ট বিষয় । যে বিষয়কে নির্দেশ করিয়া উদ্দি৪ বিষয়কে লক্ষ্য করে, সেই বিষয়ের নাম নির্দিষ্ট 
বিষয়। অরুন্ধতী যে স্থলে উদ্দিষ্ট বিষয়, সে স্থলে তাহার নিকটে প্রথমে লক্ষিত যে স্কুল তার1, তাহাই নিদ্দি্ 


৮১০ Hah রে +. 
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যাবানর্ঘ উদপানে সর্ধতঃ সংগ্লতোদকে | 
তাবান্‌ অর্ধ বেদেবু ব্রাহ্মণস্ত বিজানতঃ ॥ ৪৬ ॥ 

এখানে এই শ্লোকের অনুবাদ দিলাম না। টীকার ভিতরে অনুবাদ পাওয়া, যাইবে । 
কেন না, এই শ্লোকের প্রচলিত যে অর্থ, তাহাতে ছুই একটা আপত্তি ঘটে ; সে সকলের 
মীমাংসা ন! করিয়া অনুবাদ দেওয়া যুক্তিসঙ্গত নহে। 

আমি এই শ্লোকের তিনটি ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা বুঝাইব। 

গ্রথম। যে ব্যাখ্যাটি পুর্ব হইতে প্রচলিত, এবং শঙ্কর ও শ্রীধরাদির অনুমোদিত, 
তাহাই অগ্রে বুঝাইব। 

দ্বিতীয়। আর একটি নুতন ব্যাখ্যা পাঠকের সমীপে তাহার বিচার জন্য উপস্থিত 
করিব। সঙ্গত বোধ না হয়, পাঠক তাহা! পরিত্যাগ করিবেন । 

তৃতীয় । আধুনিক ইংরেজি অনুবাদকেরা যেরূপ _ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাও 
বুঝাইব। 

ংক্ষেপতঃ সেই তিন প্রকার ব্যাখ্যা এই :_ 

১ম | সর্ব্বতঃ সংপ্রতোদকে উদপানে যাবানর্থঃ বিজানতো। ত্রাহ্মণস্ত সর্বেরষু বেদেষু 
তাঁবানর্ঘঃ। ইংরেজি অনুবাদকেরা! এই অর্থ করিয়াছেন। ইহার কোন মানে হয় না। 

২য়। সব্ধতঃ সংগ্রতোদকে সতি উদপানে যাবানর্থ ইত্যাদি পুর্বববং। এই ব্যাখ্যা 
নূতন ৷ 

৩য়। উদপানে যাবানর্থঃ সর্ব্বতঃ সংগ্ুতোদকে তাবানর্থঃ । এবং সর্বেযু বেদেষু 
যাবানর্থঃ বিজানতো ব্ৰাহ্মণস্ত তাবানর্থঃ। এই অর্থ প্রাচীন এবং প্রচলিত 

অগ্রে প্রচলিত ব্যাখ্যাই বুঝাইব। কিন্তু বাঙ্গাল| অনুবাদ দেওয়া যায় নাই; 
তদভাবে যাহারা সংস্কৃত না জানেন, তাহাদের অস্মুবিধা হইতে পারে, এ জন্য প্রচলিত 
ব্যাখ্যার উদাহরণস্বরূপ প্রথমে প্রাচীন অনুবাদক হিতলাল মিশ্র-কৃত অনুবাদ নিয়ে উদ্ধৃত 
করিতেছি £_ 


বিষয় হয়| বেদসমূহ নিগু্ণ তত্বকে উদ্দিষ্ট বলিয়! লক্ষ্য করে, কিন্তু নিগুণ তত্ব সহসা লক্ষিত হয় না বদিয়| 
প্রথমে কোন সগুণ তত্বকে নির্দেশ করিয়া থাকে । সেই জন্তই সত্ব, রজঃ ও'তম রূপ ত্রিগুণময়ী মায়াকেই প্রথম 
দৃষ্টিক্ৰমে বেদ সকলের বিষয় বলিয়া বোধ হয়। হে অর্জুন, তুমি সেই নির্দিষ্ট বিষয়ে আবদ্ধ না থাকিয়া নিগুণতত্ত্ব- 
রূপ উদ্দিষ্ঠ তত্ব লাভ করতঃ নিল্রৈগুণ্য স্বীকার কর। বেদ শান্তরে কোন স্থলে রজসন্তমোগুণাত্মক কর্ম্ম, কোন স্থলে 
সত্বগুণাত্বক জ্ঞান এবং বিশেষ বিশেষ স্থলে নিগুণি ভক্তি উপদিষ্ট হুইয়াছে। গুণময় মানাপমানাদি ঘন্দভাব 
হইতে রহিত হুইয়া নিত্য সত্ব অর্থাৎ আমার ভক্তগণের সঙ্গ করতঃ কর্ণ্মজ্ঞানমার্গের অন্থসন্ধেয় যোগ ও 7৮15 
পরিত্যাগপুর্বক বুদ্ধিযোগ সহকারে নিক্সৈগুণ্য লাভ কর ।” 


চে 


৮২ শ্রীমদ্তগবদগীত। 


“যাহা হইতে জল পান কর! যায়, তাহ! উদপান শব্দে বাচ্য, অর্থাৎ পুক্ষরিণী এবং 
কৃপাদি। তাহাতে স্থিত অল্প জলে একেবারে সমস্ত প্রয়োজন সাধনের অসম্ভব হেতু সেই 
সেই সমস্ত কৃপাদি পরিভ্রমণ করিলে, পৃথক্‌ পৃথক্‌ যে প্রকার স্বান পানাদি প্রয়োজন সম্পন্ন 
হয়, সে সমুদায় প্রয়োজন, সংগ্লুতোদকশব্দবাচ্য এক মহাহৃদে একত্র যেমন নিব্বাহ হইতে 
পারে, তদ্রপ সমস্ত বেদে কথিত যে কর্ম্মফলরূপ অর্থ, তাহ! সমুদায়ই ভগবন্তক্তিযুক্ত ্রন্মনিষ্ঠ 
ব্যক্তির তদ্দারাই সম্পন্ন হয়” 

শঙ্কর ও শ্রীধর উভয়েই এইরূপ অর্থ করিয়াছেন, কাজেই আর সকলে সেই পথের 
পথিক হইয়াছেন। শ্রীধর-কৃত ব্যাখ্যা আমরা উদ্ধৃত করিতেছি। 

“উদকং গীয়তে (যস্মিংস্তদ্দপানং বাঁগীকুপতড়াগাদি। তন্মিন্‌ স্বল্লোদকে একত্র কৃৎ- 
স্মার্থস্তাসম্ভবাত্তত্র তত্র (পরিভ্রমণেন বিভাগশে! যাবান্‌ স্বানপানাদিরর্থঃ প্রয়োজনং ভবতি 
তাবান্‌ সব্বোহপ্যর্থঃ স্ব্বতঃ সংগ্রুতোদকে মহাহ্দে একত্রৈব যথ| ভবতি এবং যাবান্‌ সৰ্ব্বেষু 
বেদেষু তত্তৎকর্ম্মফলরূপোহ্্স্তাবান্‌ সর্ব্বোহপি বিজানতো৷ ব্যবসায়াত্মিকাবুদ্ধিযুক্তস্ত ব্রাহ্মণস্ত 
ব্ৰহ্মনিষ্ঠস্ত ভবত্যেব ৷” { 

ইহার স্থূল তাংপর্য্য এই যে, যেমন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলাশয় অনেকগুলিন পরিভ্রমণ করিলে 
যাবৎ পরিমিত প্রয়োজন সম্পন্ন হয়, এক মহাহদেই তাবৎ প্রয়োজন সম্পন্ন হয়। সেইরূপ 
সমস্ত বেদে যাবৎ প্রয়োজন সিদ্ধ হয়, ব্যবসায়াত্মিকা-বুদ্ধি-যুক্ত ত্রহ্মনিষ্ঠায় তাবৎ, প্রয়োজন 
সিদ্ধ হয় ।*% 

আমরা! ক্ষুদ্রবুদ্ধি, এই ব্যাখ্যা বুঝিতে গিয়া যে গোলযোগে পড়িয়াছি, প্রাচীন 
মহামহোপাধ্যায়দিগের পাদপদ্ম বন্দনাপূর্বক আমি তাহ নিবেদন করিতেছি। .যে আপনার 
সন্দেহ ব্যক্ত করিতে সাহস না করে, তাহার কোন জ্ঞানই জন্মে নাই। এবং জন্মিবারও 
সম্ভাবনাও নাই । 

খ্যাবৎ’ “তাবৎ শব্দ পরিমাণবাচক। কিন্ত কেবল যাবৎ বলিলে কোন পরিমাণ বুঝা 
যায় না। একট! যাবৎ থাকিলেই তার একটা তাঁবৎ আছেই। একটা তাবৎ থাকিলেই 


* শঞ্ষরাচার্য্য-ব্যবহৃত ভাষা কিঞ্চিৎ ভিন্ন প্রকার । শ্লোকের দ্বিতীয়ার্ধের ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, “সর্ব্বেযু 
বেদেষু বেদোক্তেযু কর্ন যোহর্থো যং কর্ম্মফলৎ পোহর্থো ত্রান্ষণন্ত সন্নাাসিনঃ পরমার্থতত্বৎ বিজানতো৷ যোহ্ৰঃ যং 
বিজ্ঞানফলৎ সর্ব্বতঃ সংশ্ল,তোদকস্থানীয়ং তন্মিৎস্তাবানেব 'সংপছাতে ইত্যাদি!” ইহার ভিতর অন্য যে কল 
কৌশল থাকে, তাহা পন্চাৎ বুঝাইব |. সম্প্রতি “সর্ব্বেযু বেদেমু” ইহার যেরূপ অর্থ ভগবান্‌ শঙ্করাচার্ষ্য 
করিয়াছেন, তত্প্রতি পাঠককে মনোযোগ করিতে বগি । 4সর্ব্বেযু বেদেযু” অর্থ “বেদোক্তেযু কর্মসু 1? যে 
কারণে আনন্দগিরি বলিয়াছেন, “বেদশবেনান্র কর্ম্কাওমেব গৃহতে,” সেই কারণে ইনিও বলিয়াছেন, 'সর্কেযু 
বেদেয়ু”? অর্থে “বেদোক্তেযু কর্ম্মসু |”? 
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তার একটা যাবৎ আছেই। এমন অনেক সময়ে ঘটে যে, কেবল “যাবৎ” শব্দটা স্পষ্ট, 
তাহার পরবর্তী “তাবৎ”কে বুঝিয়া লইতে হয় ; যথা_-“আমি যাবৎ না আসি, তুমি এখানে 
থাকিও।” ইহার প্রকৃত অর্থ, «আমি যাবৎ না আসি, ( তাবৎ ) তুমি এখানে থাকিও ৷” 
অতএব স্পষ্টই হউক, আর উহ্যই হউক, যাবৎ থাকিলেই তাবৎ থাকিবে । তদ্রুপ তাবৎ 
থাকিলেই যাবৎ থাকিবে। | 

এই যাবৎ তাবৎ শব্দের পরস্পরের সম্বন্ধ এই, যে বস্তুর সঙ্গে যাবৎ থাকে, আর 
যাহার সঙ্গে তাবৎ থাকে, উভয়ের পরিমাণ এক বা! সমান বলিয়! নির্দিষ্ট হয়। অতএব 
যাবৎ তাবৎ থাকিলে ছুইটি তুল্য বা তুলনার বস্তু আছে, ইহাই বুঝিতে হইবে । “আমি 
যাবৎ না আসি, (তাবৎ) তুমি এখানে থাকিও” এই বাক্যের প্রকৃত তাৎপর্ধ্য এই যে, 
“আমার পুনরাগমন পর্ধ্ন্ত যে কাল, আর তোমার এখানে অবস্থিতিকাল, উভয়ে সমান 
হইবে৷” এখানে এই ভইটি সময় তুল্য বা তুলনীয় । 

এইরূপ যেখানে একটি যাবান্‌ আর একটি তাবান্‌ আছে, সেখানেও বুঝিতে হইবে 
যে, দুইটি বিষয় পরস্পর তুলিত হইতেছে । যদি তার পর আবার যাবান্‌ তাবান্‌ দেখি, 
তবে অবশ্য বুঝিতে হইবে যে, আবার আরও ছুইটি বিষয় পরম্পর তুলিত হইতেছে। ইহার 
অন্যথা কদাচ হইতে পারে না। 

এখন এই শ্লোকের মূলে মোটে একটি যাবান্‌ আর একটি তাঁবান্‌ আছে; অতএব 
বুঝিতে হইবে, দুইটি বিষয় মাত্র পরস্পর তুলিত হইতেছে, অর্থাৎ (১) উদপানে ব! সঙ্কীর্ণ 
জলাশয়ে অবস্থাবিশেবে যাবৎ পরিমিত প্রয়োজন, (২) সমস্ত বেদে অবস্থাবিশেষে তাবৎ 
প্রয়োজন। কিন্তু প্রাচীন টাকাকারদিগের কৃত যে ব্যাখ্যা, যাহার উদাহরণ উপরে উদ্ধৃত 
করিয়াছি, তাহাতে দেখি যে, দুইটা যাবান্‌ এবং দুইট! তাবান্‌ 1% অতএব বুঝিতে হইবে যে, 
প্রথমে ছুইটা বস্তু পরস্পর তুলিত হইলে পর, আবার ছুইট। বস্তু পরস্পর তুলিত হইয়াছে । 
প্রথম, সঙ্ধীর্ণ জলাশয়ের সঙ্গে সমস্ত বেদ তুলিত ন! হইয়া মহাহ্রদের সঙ্গে তুলিত হইতেছে । 
তার পরে আবার সমস্ত বেদ, সঙ্কীর্ণ জলাশয়ের সঙ্গে সম্বন্ধ ছাড়িয়া ত্রহ্মনিষ্ঠার সঙ্গে তুলনা 
প্রাপ্ত হইল। ইহাতে কোন অর্থবিপর্য্যয় ঘটিতেছে কি না? 

সচরাচর এ প্রশ্নের এই উত্তর যে, কোন অর্থবিপর্ধ্যয় ঘটিতেছে না । কেন না, যাবান্‌ 
তাবান্‌ যেখানে নাও থাকে, সেখানে ব্যাখ্যার প্রয়োজনান্ুুসারে ব্যাখ্যাকারকে বসাইয়। 
লইতে হয়; তাহার উদাহরণ পূর্বের দেওয়। গিয়াছে। এ কথার এখানে ছুইটি আপত্তি 
উপস্থিত হইতেছে । 


& বড় বড় অক্ষরে এই চারিটা শব ছাপিয়াছি, পাঠক মিলাইয়া দেখিবেন। 


৮৪ শ্রীমন্ভগবদগীতা 


প্রথম আপত্তি এই । মানিলাম যে, ব্যাখ্যার প্রয়োজনানুসারে ব্যাখ্যাকার যাবান্‌ 
তাঁবান্‌ বসাইয়। লইতে পারেন। কিন্তু যাবান্‌ কাটিয়া তাবান্‌ করিতে, তাবান্‌ কাটিয়! 
যাঁবান্‌ করিতে পারেন কি? আমি যদি বলি, আমি যাবৎ না আসি, তুমি এখানে থাকিও, 
তাহা হইলে ব্যাখ্যাকার তাবৎ শব্দ বসাইয়া লইয়া “তাবৎ তুমি এখানে থাকিও' বলিতে 
পারেন। কিন্তু তিনি যদি যাবৎ কাটিয়া তাবৎ করেন, তাবৎ কাটিয়া যাবৎ করেন, যদি 
. বলেন যে, এই বাক্যের অর্থ ‘আমি তাবৎ না আসি, যাবৎ তুমি এখানে থাকিও তাহা হইলে 
তাহার ব্যাখ্যা অগ্রাহ্য ও মূলের বিপরীত বলিতে হইবে । 

আরও একটা উদাহরণের দ্বারা কথাটা আরও স্পষ্ট করা যাউক। 

“যাবৎ তোমার জীবন, তাবৎ আমার ন্ুখ ৷” (ক) 

এই বাক্যটি উদাহরণ-স্বরূপ গ্রহণ কর, এবং তাহাতে (ক) চিহ্ন দাও। তার পর 
উহার যাবৎ কাটিয়া তাবৎ কর, তাবৎ কাটিয়া যাবৎ কর। তাহ! হইলে বাক্য এইরূপ 
দাড়াইতেছে। ৃ 

“তাবৎ তোমার জীবন, যাবৎ আমার অুখ ৷” (খ) 

এখন দেখ, বাক্যার্থের কিরূপ বিপর্যয় ঘটিল। (ক )-চিহ্নিত বাক্যের প্রকৃত অর্থ 
যে, “তুমি যত দিন বাঁচিবে, তত দিনই আমি সুখী, তার পর আর সুখী হইব না।” 
(খ)-চিহ্ছিত বাক্যের প্রকৃত অর্থ “যত দিন আমি সুখী থাকিব, তত দিন তুমি বাঁচিবে, তার 
পর আর তুমি বাচিবে ন! ৷? অর্থের সম্পূর্ণ বিপর্যয় ঘটিল। 

অতএব টীকাকার কখনও যাবান্‌ কাটিয়া তাবান্‌, তাবান্‌ কাটির। যাবান্‌ করিবার 
অধিকারী নহেন। কিন্তু এখানে টীকাকার ঠিক তাহাই করিয়াছেন। বুঝিবার জন্য 
শ্লৌোকের চাঁরিটি চরণে ক্রমান্বয়ে ক, খ, গ, ঘ, চিহ্ন দেওয়া যাঁক। তাহ! হইলে শ্লোকস্থ 
“্যাবানের” গায়ে (ক ) এবং “তাবানের” গায়ে (গ) চিহ্ন পড়িতেছে। 

(ক) যাবানর্ঘ উদপানে 

(খ) সব্বতঃ সংগ্লুতোদকে 

(গ) তাঁবান্‌ সৰ্ব্বেষু বেদেষু 

(ঘ) ত্রান্মণস্ত বিজীনতঃ 
তদ্্যাখ্যায় টীকাঁকার করিয়াছেন 

(ক) যাবানৰ্থ উদপানে 

(খ) তাঁবান্‌ সৰ্ববতঃ সংপ্লুতোদকে 

(গ) যাবান্‌ সর্বেযু বেদেষু 

( ঘ) তাবান্‌ ত্ৰাহ্মণস্ত বিজানতঃ 


দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ৮৫ 


এক্ষণে পাঠক (গ)তে (গ)তে মিলাইয়া দেখিবেন, তাবান্‌ কাটিয়। যাবান্‌ 
হইয়াছে কি না1% 

দ্বিতীয় আপত্তি এই যে, ব্যাখ্যার প্রয়োজনমতে ব্যাখ্যাকার যাবান্‌ তাবান্‌ বসাইয় 
বুঝাইয়! দিতে পারেন। কিন্তু নিপ্্রয়োজনে বসাইতে পারেন কি? যেখানে নূতন যাবান্‌ 
তাবান্‌ না বসাইয়া লইয়া সোজা অর্থ করিলেই অর্থ হয়, সেখানেও কি যাবান্‌ তাবান্‌ বসাইয়া 
লইতে হইবে? এখানে কি নূতন যাঁবান্‌ তাবান্‌ না বসাইলে অর্থ হয় না? হয় বৈ কি। 
বড় সোজা অর্থই আছে। 

যাবানর্থ উদপানে সর্বতঃ অংপ্রুতোদকে। 
তাবান্‌ সর্বেযু বেদেষু ব্াহ্মণ্ত বিজানতঃ ॥ 

ইহার সোজা অর্থ আমি এইরূপ বুঝি ₹_ 

সর্ববতঃ সংপুতোদকে সতি উদপানে যাঁবানর্থ, বিজানতো! ত্রাক্মণস্ত সর্ব্বেষু বেদেধু 
তাবানর্থঃ। 

অর্থাৎ সকল স্থান জলে প্লাবিত হইলে উদপানে অর্থাৎ ক্ষুদ্র জলাশয়ে যাবৎ প্রয়োজন, 
ব্ৰহ্মঙ্ঞ ব্রহ্মনিষ্ঠের সমস্ত বেদে তাবৎ প্রয়োজন । 

মহামহোপাধ্যায় প্রাচীন খধিতুল্য ভাষ্যকার টীকাকারেরা যে এই সহজ অর্থের প্রতি 
দৃষ্টি করেন নাই, আমার এরূপ বোধ হয় না। আমার বোধ হয় যে, তাহার! এই অর্থের 
প্রতি বিলক্ষণ দৃষ্টি করিয়াছেন এবং অতিশয় দূরদর্শী দেশকালপাত্রজ্ঞ পণ্ডিত বলিয়াই এই 
সহজ অর্থ পরিত্যাগ করিয়াছেন । ুইটা ব্যাখ্যার প্রকৃত তাৎপর্য্য পর্ধ্যালোচনা করিলেই 
পাঠক তাহা বুঝিতে পারিবেন। শেষে কথিত এই সহজ ব্যাখ্যার তাৎপর্য্য কি? সর্বত্র 
জলপ্লাবিত হইলে ক্ষুদ্র জলাশয়ে লোকের আর কি প্রয়োজন থাকে? কোন প্রয়োজনই 
থাকে না। কেন না, সর্বত্র জলগ্নাবিত--সকল ঠাইই জল পাওয়া যায়। ঘরে বসিয়া জল 
পাইলে কেহ আর বাগী কুপাদিতে যায় না। তেমনি যে ঈশ্বরকে জানিয়াছে, তাহার পক্ষে 
সমস্ত বেদে আর কিছু মাত্র প্রয়োজন নাই । এখন বেদে কিছু প্রয়োজন নাই, এমন কথা, 
আমরা উনবিংশ শতাব্দীর ইংরেজের শিষ্য, আমর! না হয় সাহস করিয়া! বলিতে পারি, কিন্তু 
শঙ্করাচার্য্য, কি শ্রীধর স্বামী এমন কথা! কি বলিতে পারিতেন ? বেদ স্বয়ন্ভুব, অপৌরুষেয়, 
নিত্য, সর্ব্বকলপ্রদ। প্রাচীন ভারতবর্ধীয়ের৷ বেদকেই একট! ঈশ্বরত্বরূপ খাড়া করিয়া 
তুলিয়াছেন। কপিল ঈশ্বর পরিত্যাগ করিতে পারিয়াছিলেন, কিন্তু বেদ পরিত্যাগ করিতে 
পারেন নাই । বৃহস্পতি বা শীক্যসিংহ প্রভৃতি যাহার! বেদ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, 


* সত্য বটে, শঞ্চরাচাধ্য তাবান্‌ শব্দের স্থানে যাবান্‌ শব্দ ব্যবহার করার বিষয়ে সতর্ক হুইয়াছেন, কিন্ত 
তৎপরিবর্তে “যদ্‌” শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন । কাজেই এক কথা । 
১২ 


৮৬ শ্রীমন্তগবদগীতা 


তাহারা হিন্দ্-সমাজচ্যুত হইয়াছিলেন। অতএব শঙ্করাচার্য্যয কি শ্রীধর স্বামী হইতে 
এমন উক্তি কখন সম্ভবে না যে, ব্রহ্মজ্ঞানীই হউক বা যেই হউক, কাহারও পক্ষে বেদ 
নিশ্য়োজনীয়। কাজেই তাহাদিগকে এমন একটা অর্থ করিতে হইয়াছে যে, তাহাতে 
বুঝায় যে, ব্রদ্ধজ্ঞানেও যা, বেদেও তা, একই ফল। তাহা হইলে বেদের মর্যাদা বাহাল 
রহিল । শেষে যে ব্যাখ্যা লিখিত হইল, তাহার অর্থ যে, ত্রন্গজ্ঞানের তুলনায় বেদজ্ঞান 
অতি তুচ্ছ। এক্ষণে সেই “সব্রেষু বেদেষু” অর্থে “বেদোক্তেষু কর্ম্মসু” “বেদশবেনাত্র 
কর্ম্মকাণ্ডমের গৃহাতে।” ইত্যাদি বাক্য পাঠক স্মরণ করুন। প্রাচীন টাকাকারদিগের 
উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিবেন । 

এক্ষণে পাঠকের বিচাৰ্য্য এই যে, হা ব্যাখ্যা, তাহার মধ্যে একটার জন্য মূল কোন 
প্রকার পরিবর্তন করিতে হয় না; যেমন আছে, তেমনি ব্যাখ্যা করিলেই সেই অর্থ পাওয়া 
যায়। কিন্তু সে ব্যাখ্যার পক্ষে কেহই সহায় নাই। আর একটা! ব্যাখ্যার জন্য কিছু নূতন 
কথা বসাইয়া কিছু কাটকুট করিয়া লইতে হয়। কিন্তু সমস্ত টীকাকার, ভাষ্যকার ও 
অনুবাদক এবং মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতমগ্ুলী সেই ব্যাখ্যার পক্ষে । কোন্‌ ব্যাখ্যা গ্রহণ 
করা উচিত? আমার কোন দিকেই অনুরোধ নাই । আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে যেমন বুঝিয়াছি, 
সেইরূপ বুঝাইলাম। ছুই দিক্ই বুঝাইলাম, পাঠকের যে ব্যাখ্যা! সঙ্গত বোধ হয়, তাহাই 
অবলম্বন করিবেন। অভিনব ব্যাখ্যার সমর্থন জন্য আরও কিছু বল! যাইতে পারে, কিন্ত 
ততটা! প্রয়াস পাইবার বিষয় কিছু দেখ! যায় না । বৈদিক ধর্মের সঙ্গে গীতোক্ত ধর্মের কি 
সম্বন্ধ, পাঠক তাহা বুঝিলেই হইল । সে সম্বন্ধ কি, পূর্বে তাহা বলিয়াছি। 

তৃতীয়; ইংরাজি অন্ুবাদকেরা এই শ্লোকের আর এক প্রকার অর্থ করিয়াছেন । 
সর্ববতঃ সংপ্লুতৌদকে সতি উদপানে যাবানর্থঃ, এরূপ না বুঝিয়া, তাহারা বুঝেন, সর্ব্বতঃ 
সংগ্ুতোদকে উদপানে যাবানর্থঃ ইত্যাদি। অর্থাৎ “সংপ্ুতোদকে” পদ “উদপানের” বিশেষণ 
মাত্র। অন্য ইংরাজি অন্থবাদকগণের প্রতি পাঠকগণের শ্রদ্ধা হউক বা না হউক, কাশীনাথ 
ত্র্যন্বক তেলাঙ্গের প্রতি শ্রদ্ধা হইতে পারে। তিনি এই শ্লোকের এইরূপ অনুবাদ 
করিয়াছেন__ 


“To the instructed Brahmana there is in all the Vedas as much utility as in a 
reservoir of water into which waters flow from all sides.’ 


' দুঃখের বিষয় কেবল এই যে, ইহার অর্থ হয় না। কিছু তাৎপর্য্য নাই। অন্তুবাদকও 
তাহা৷ অগত্যা স্বীকার করিয়াছেন। তিনি এই গ্লোকের একটি টীকা লিখিয়া, তাহাতে 
বলিয়াছেন__ 


“The meaning here is not easily apprehended. I Suggest the following explana- 
tion :—Having said that the Vedas are concerned with actions for special benefits, 
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Krishna compares them to a, reservoir which provides water for various special purposes 
drinking, bathing &c. The Vedas similarly prescribe particular rites and ceremonies for 
20106 to heaven, or destroying an enemy, &c. But, says Krishna, man’s duty is merely 
to perform the actions prescribed for him among these, and nob entertain desires for 
the special benefits named.” 


তেলাঙ্গের পর আর কোন ইংরেজি অন্ুবাদকের অনুবাদ এখানে উদ্ধৃত করা 
প্রয়োজনীয় হইতে পারে না। ইহাই বল! যথেষ্ট যে, 13818 ও 1701080 প্রভৃতি 
সাহেবের! তেলাঙ্গের ন্যায় অর্থ করিয়াছেন। তবে-তাহার! সেই অনুবাদের সঙ্গে যে একটু 
একটু টাক! সংযুক্ত করিয়া দিয়াছেন, তাহাতে আরও রস আছে। [Thomsঃ০n-কৃত 
টীকাটুকু পাঠককে উপহার দিলেই যথেষ্ট হইবে । তাহা উদ্ধৃত করিতেছি__ 


“Ag a tank full of fresh water may be used for drinking, bathing, washing one’s 
clothes, and numerous other purposes, so the text of the Vedas may be turned to any 
object of self-interest by & Brahman who is well acquainted with them and knows how 
to wield them. We may exemplify this general fact by the uses made of texts from our 
scriptures in the mouths of the Puritans on the one hand, and of the Cavaliers on the 
other. Our author must not, however, be understood to reject the use of the Vedas by 5 
what he here says. He merely advises a careful use of them. Kapila himself admits 
them as a, last source of proof of the truth when others fail.” 


আমার ন্যায় ক্ষুদ্র ব্যক্তি গীতার মর্ম্মার্থ বুঝিতে বা বুঝাইতে যে অক্ষম, তাহ! আমি 
মুক্তকণ্ডে স্বীকার করি। তবে “স্বল্পমপ্যস্ত ধর্ম্মস্ত” ইত্যাদি বাক্য স্মরণ করিয়াই স্বকার্য্যে 
প্রবৃত্ত হইয়াছি। কিন্তু আমি বুঝাইতে পারি বা না পারি, প্রাচীন ভাষ্যকারদিগের যে 
সকল মহদ্বাক্য উদ্ধৃত করিতেছি, অন্ততঃ তাহা হইতে পাঠক ইহার মর্মার্থ বুঝিতে পারিবেন, 
এমত ভরসা আছে। কিন্ত তাহাঁতেও বুঝুন বা না বুঝুন, পাঠকের কাছে যুক্তকরে এই 
নিবেদন করি যে, ইংরেজের কাছে যেন গীতার্থ বুবিবার জন্য না! যাঁন। সুশিক্ষিত 
বাজালীকে ইংরেজের কৃত গীতান্ুবাঁদ পড়িতে দেখিয়াছি বলিয়াই এ কথা বলিতেছি; এবং 
সেই প্রবৃত্তির বিনাশের জন্যই এতটা ইংরেজি এখানে উদ্ধৃত করিলাম । 

প্রবাদ আছে যে, পুরাণাঁদি প্রণয়নের পর ব্যাসদেব এক দিন সমুদ্রতীরে উপবেশন 
করিয়া কি চিন্তা করিতেছিলেন। সমুদ্রে বৃহৎ বৃহৎ উল্মি-মালার মত তাহারও মানস- 
সমুদ্রে গুরুতর চিন্তা উঠিয়া মনকে অশান্ত করিয়া তুলিয়াছিল। সেই সময়ে দেবধি নারদ 
তাঁহার নিকট উপস্থিত হন। নারদের নিকট ব্যাসদেব মনের অবস্থা বিবৃত করেন; বলেন, 
_ প্রভূ, জগতের হিতার্থ আমি সাধারণের দুর্বোধ্য বেদোক্ত ধর্মকে সহজ করিয়া প্রচার 
করিয়াছি, গল্পচ্ছলে বেদোক্ত উপদেশ লইয়| পুরাণাদি প্রণয়ন করিয়াছি, ইহাতে আমার 
জীবনের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত হইয়াছে। তথাপি এখন আমার মনে হইতেছে, 
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বুঝি আমার কর্তব্য কিছুই করা হয় নাই, অথচ আর আমি কি করিব, নির্ণয় করিতে 
পারিতেছি না। এই জন্য মন অতিশয় ব্যাকুল হইয়াছে_অশাস্ত মনে সমুদ্রতীরে 
আসিয়াছি_দেব! কোথায় আমার কর্তব্যের ক্রটি হইয়াছে, আরও আমার কি কর্তব্য 
বাকি আছে, নির্দেশ করিয়া আমার এই অশান্ত মনে শাস্তি প্রদান করুন । “্ধর্ম্মের প্রধান 
অবলম্বন ভক্তি জগতে প্রচার কর”__এই উপদেশ দিয়| দেবদ্ধি অস্তহিত হইলেন। কথিত 
আছে যে, ব্যাসদেব তখন ভাগবত ও ভগবদগীতা৷ প্রণয়ন করেন, আরও ছুই একখানি পুরাণে 
ভক্তের আদর্শ অঙ্কন করেন। এই কারণে কেহ কেহ মহাভারত গীতার পূর্বের রচিত 
হইয়াছিল, অনুমান করেন । 

গীত| ও ভাগবত ভক্তিপ্রধান রা ব্যাসদেব বুঝিয়াছিলেন, ভক্তি জীবনের চরম 
উদ্দেশ্য, পরিত্রাণের একমাত্র উপায় ৷ 

কি কথাটা! হইতেছিল, এক্ষণে এক বার স্মরণ কর! কর্তব্য । ভগবান্‌ অজ্জনকে 
জ্ঞানযোগ বুঝাইয়া, “এষ! তেইভিহিত। সাংখ্যে” ইত্যাদি বাক্যে বলিলেন যে, এখন 
তোমাকে কর্মযোগ শুনাইব। তখন কর্ন্মযোগের কিছু প্রশংসা করিয়া, প্রথমতঃ একটা 
সাধারণ প্রচলিত ভ্রান্তির নিরাসে প্রবৃত্ত হইলেন। সে ভ্রান্তি এই যে, বেদোক্ত কাম্য কর্ম 
সকলেই লোকের চিত্ত নিবিষ্ট তাদৃশ লোক ঈশ্বরে একা গ্রচিত্ত হইতে পারে না। তাই 
ভগবান্‌ অর্জুনকে বলিলেন যে, বেদ সকল “ত্রৈগুণ্যবিষয়,” তুমি নিক্পৈগুণ্য হও বা বেদবিষয়কে 
অতিক্রম কর। কেন না, যেমন সর্বত্র জলপ্লাবিত হইলে বাগী কুপ তড়াগাদিতে কাহারও 
প্রয়োজন হয় না, তেমনি যে ব্রহ্মানিষ্ঠ, বেদে আর তাহার প্রয়োজন হয় না। কর্মযোগের 
সহিত বৈদিক কর্মের সম্বন্ধরাহিত্য এইরূপে প্রতিপাদন করিয়া ভগবান্‌ এক্ষণে কর্ন্মযযোগ 
কহিতেছেন ৮ 

কর্মণ্যেবাধিকী রস্তে মা ফলেষু কদাচন। 
ৰ মা কর্ম্মফলহেতুভূর্মা তে সঙ্গোইস্ত্কন্মণি ॥ ৪৭ ॥ 

কর্মে তোমার অধিকার, কিন্তু ফলে কদাঁচ ( অধিকার ) ন! হউক । তুমি কর্ম্মফল- 
হেতু হইও না; অকৰ্শ্মে তোমার আসক্তি না হউক । ৪৭। 

এই শ্লোক বুঝিতে গেলে, “কৰ্ম্ম” কি, “কম্মফলহেতু” কি, “অকৰ্ম্ম” কি, বুঝা চাই । 

“কৰ্ম্ম কি” কি, বুঝিলে, আর ছুইটা বুঝা গেল। কর্মফল যাহার প্রবৃত্তি হেতু, 
সেই “ক ৮। কৰ্ম্মশৃন্যতাই অকৰ্ম্ম । কৰ্ম্ম কি, তাহা পরে বলিতেছি। 

অতএব শ্লোকের অর্থ এই যে, কর্ম করিও, কিন্তু কর্মফল কামনা করিও না। কর্ম্ম- 
ফলপ্রাপ্তিই যেন তোমার কর্মে প্রবৃত্তির হেতু ন! হয়। কিন্তু কর্মের ফলের প্রত্যাশা না 
থাকিলে কেহ কর্ম করিতে প্রবৃত্ত হইবার সম্ভাবনা নাই, এই জন্য প্লোকশেষে তাহাঁও 
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নিষিদ্ধ হইতেছে। বলা হইতেছে, ফল চাহি না বলিয়া কর্মে বিরত হইও না । অর্থাৎ: 
কৰ্ম্ম অবশ্য করিবে, কিন্তু ফল কামনা করিয়া কম্ম করিবে না। 

বোধ হয় এক্ষণে শ্লোকের অর্থ বুঝ! গিয়াছে । ইহাই স্থুবিখ্যাত নিষ্কাম কর্ম্মতত্ব । 
এরূপ উন্নত, পবিত্র এবং মন্ুষ্যের মঙ্গলকর মহাঁমহিমময় ধর্ম্মোক্তি জগতে আর কখন প্রচারিত 
হয় নাই। কেবল ভগবৎপ্রসাদাৎই হিন্দু এরূপ পবিত্র ধর্ম্মতত্ব লাভ করিতে পারিয়াছে।; 

কিন্ত লাভ করিয়াও হিন্দুর পক্ষে ইহার বিশেষ ফলোপধায়িতা ঘটে নাই। তাহার 
কারণ, এমন কথাতেও আমাদের বুদ্ধিবিভ্রংশবশতঃ অনেক গোলযোগ ঘটিয়াছে। আমরা 
আজিও ভাল করিয়! ইহা বুঝিতে পারি নাই। 

আমি এমন বলিতেছি না যে, আমি ইহা সম্পূর্ণরূপে বুঝিয়াছি ব| পাঠককে সম্পূর্ণ- 
রূপে বুঝাইতে পারিব। ভগবান্‌ ধাহাকে তাদৃশ অনুগ্রহ করিবেন, তিনিই : ইহা বুঝিতে 
পারিবেন । তবে যতটুকু পারি, বুঝাইতে চেষ্টা করায় বোধ হয় ক্ষতি নাই । 

ইহার প্রথম গোলযোগ কর্ম শব্দের অর্থ সম্বন্ধে । যাহা কর! যায় ব| করিতে হয়, . 
তাহাই কৰ্ম্ম, কৰ্ম্ম শব্দের এই প্রচলিত অর্থ। কিন্তু কতকগুলি হিন্দু শান্ত্রকার বা হিন্দু 
শাস্ত্রের ব্যাখ্যাকার ইহাতে একটা গোলযোগ উপস্থিত করিয়! রাখিয়াছেন। তাহাদের 
কৃপায় এ সকল স্থলে বুঝিতে হয়, কর্ণ অর্থে বেদোক্ত যঙ্ঞাদি। কর্ম মাত্রই কর্ম নহে-_ 
বেদোক্ত অথবা শাস্্োক্ত যজ্ঞই কর্ম । 

যদি তাই হয়, তাহা হইলে এই শ্লোকের অর্থ এই বুঝিতে হয় যে, বেদোক্তাদি 
যজ্ঞাদি করিবে, কিন্তু সেই সকল যজ্ঞের ফল ব্বর্গাদি, সেই ব্বর্গাদির কামনা করিবে না । 

এইরূপ অর্থ চিরপ্রচলিত বলিয়া সুশিক্ষিত ইংরেজিনবিশেরাও এইরূপ অর্থ 
বুঝিয়াছেন। স্বুপগ্ডিত কাশীনাথ ত্রযন্বক তেলাঙ, ইহার পূর্ধব-গ্লোকের টাকাঁয় লিখিয়াছেন, 
“The Vedas....prescribe particular rites and ceremonies for going to 
heaven or destroying an enemy &c. But, says Krishna, man’s duty is 

‘. merely to perform the actions prescribed for him among these, and not 

entertain desires for the special benefits named.” 

যদি কৰ্ম্ম শব্দের এই অর্থ হয়, তবে পাঠককে একটু গোলযোগে পড়িতে হইবে। 
পাঠক বলিলেন যে, যে কর্মের ফল স্বর্গাদি, অন্য কোন প্রয়োজন নাই, যদি সে ফলই কামনা 
না করিলাম, তবে সে কর্ম্মই করিব কেন? নিষ্কাম কাম্য কর্ম্ম কিরূপ ? কাম্য কর্ম্ম নিষ্কাম 
হইয়াই বা করি কেন? 

অতএব দেখ! যাইতেছে যে, কন্ম অর্থে বেদোক্তাদি কাম্য কর্ম্ম বুঝিলে আমর! কোন 
বোধগম্য তত্বে উপস্থিত হইতে পারি ন! । আর বেদোক্ত কাম্য কর্ম্ম গীতোক্ত নিষ্কাম কর্মের 


ইট | 'গ্রীমন্তগবদগীতা 


উদ্দিষ্ট নহে, তাহা! গীতার তৃতীয় অধ্যায়ের আলোচনায় অতি স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। এ 
তৃতীয় অধ্যায়ের নামই “কন্মযোগ”। ইহাতে কর্ম সম্বন্ধে কথিত হইয়াছে 
ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্মরুৎ। 
কাৰ্য্যতে হৃবশঃ কৰ্ম্ম সর্ব: প্রকতিজৈগুণণৈঃ ॥ ৫॥ 

“কেহ কখন ক্ষণমাত্র কৰ্ম্ম না করিয়া থাকিতে পারে না; কেন না; প্রকৃতিজ ব 
স্বাভাবিক গুণে সকলকেই কর্ম করিতে বাধ্য করে ।” 

এখন দেখা যাইতেছে, বেদোক্ত যজ্ঞাদি সম্বন্ধে এ কথা কখনই বলা যায় না । কেবল 
সচরাচর যাহাঁকে কর্ম্ম বলি__যাহাকে ভাষায় কাজ এবং ইংরেজিতে 89৮0. বলে, তাহা 
সম্বন্ধেই কেবল এ কথা বলা যাইতে পারে । কেহ কখন কাজ না করিয়া থাকিতে পারে 
না, অন্য কোন কাঁজ ন| করুক, স্বভাব বা প্রকৃতির ( N9U৷৪ ) বশীভূত হইয়া কাঁতকগুলি 
কাজ অবশ্য করিতে হইবে । যথা,__অশন, বসন, শয়ন, শ্বাস, প্রশ্বাস ইত্যাদি । | অতএব 
.. স্পষ্টই কৰ্ম্ম শব্দে বাচ্য, যাহাকে সচরাচর কর্ম বল! যায়, তাহাই ; যজ্ঞাদি নহে। 

পুনশ্চ এ অধ্যায়ের ৮ম শ্লোকে কথিত হইতেছে 

নিয়তং কুরু কর্ণ ত্বং কর্ম জ্যায়ো হৃকর্ম্মণঃ। 
শরীরযাত্রাপি চ তে ন প্রসিধ্যেদকর্ম্মণঃ ॥ 

“তুমি নিয়ত কর্মী কর; কর্ন অবকর্ম্ম হইতে শ্রেষ্ঠ; অকর্ম্মে তোমার 8 
নিৰ্ব্বাহ হইতে পারিবে না।” 

এখানেও নিশ্চিত কর্ম শব্দ সর্ব্ববিধ কর্ম্ম বা “কাজ” ;_যজ্ঞাদি নাহে। যজ্ঞাদি 
ব্যতীত সকলেরই শরীরযাত্রা নির্বাহ হইতে পারে ও হইয়। থাকে, কেবল কাঁভী ব| action, 
যাহাকে সচরাচর কর্ম বলা যায়, তাহা ভিন্ন শরীরযাত্র! নির্ববাহ হয় না। { 

এবংবিধ প্রমাণ গীতা হইতে আরও উদ্ধৃত করা৷ যাইতে পারে।* / প্রমাণ নির্দোষ 
হইলে, এক প্রমাণই যথেষ্ট । অতএব আর নিশ্রয়োজনীয় | 

অতএব ইহা সিদ্ধ যে, 5825 
অর্থাৎ কাজ ব! 9০৮i০৷, তাহাই ভগবানের অভিপ্রেত ; বৈদিক যজ্ঞাদি নহে । 


* পক্ষান্তরে অষ্টমাধ্যায়ে, “ভূতভাবোড্ভবকরে| বিস্গঃ কর্মসংজ্িতঃ” ইতি বাক্যও আছে। তাহার 
প্রচলিত অর্থ যজ্ঞ পক্ষে বটে । কিন্ত সেই প্রচলিত অর্থও যে ভ্রমাত্মক, বোধ করি পাঠক তাহা পশ্চাৎ বুঝিতে 
পারিবেন । আমি বুঝাইব, এমন কথা বলি না-_পাঠক সহজেই বুঝিবেন। এবং ইহাও স্বীকার করিতে আমি. 
বাধ্য যে, কখন কখন গীতাতেও কর্ম্ম শবে বৈদিক কাম্য কর্ম্ম বুঝায়, যথ1-_এই যে অধ্যায়ের ৪৯ শ্লোকে, “দূরেণ 
হাবরৎ কর্ম । কিন্তু এখানেও স্পষ্টই বুঝা যায়, এ “কর্মের” সঙ্গে কর্ম্মযোগের বিরুদ্ধ ভাব। গীতায় অনেকগুলি 
শব ভিন্ন ভিন্ন অর্থে স্থানে স্থানে ব্যবহৃত হইয়াছে, ইহ! পূর্বেই বলিয়াছি। 


দ্বিতীয়োহধ্যাঁয়ঃ ৯১ 


তাহা হইলে এই ৪৭ গ্লোকের অর্থ এই হইতেছে যে, কর্তব্য কর্ণ সকল-করিতে 
হইবে। কিন্ত তাহার ফল কামনা করিবে না, নিষ্কাম হইয়া করিবে। এক্ষণে এই 
মহাবাক্যের প্রকৃত তাৎপর্য বুঝিবার চেষ্টা করা যাঁউক। | 

ইহার ভিতর দুইটি আজ্ঞা আছে__প্রথম, কর্ম করিতে হইবে। দ্বিতীয়, সকল ক 
নিষ্কাম হইয়া করিতে হইবে। এক একটি করিয়া বুঝ! যাউক । প্রথম, কর্ম করিতে 
হইবে। 

কৰ্ম্ম করিতে হইবে কেন? তৃতীয়াধ্যায়ের যে ছুই শ্লোক উপরে উদ্ধৃত করিয়াছি, 
তাহাতেই উহা বুঝান হইয়াছে। কর্ণ আমাদের জীবনের নিয়মক ০£ Lif০কর্্ম না 
করিয়া কেহ ক্ষণকাল তিষ্িতে পারে না। সকলেই প্রকৃতিজ গুণে কর্ন্ন করিতে বাধ্য হয়। 
কৰ্ম্ম না করিলে শরীরযাত্রাও নির্বাহ হয় না। কাজেই সকলকে কর্ম্ম করিতে হইবে। 

কিন্ত সকল কৰ্ম্মই কি করিতে হইবে? কতকগুলি কর্ম্মকে আমরা সৎকর্ম বলি, 
কতকগুলিকে অসংৎকর্ম্ম বলি। অসৎকর্ম্মও করিতে হইবে? 

অসংকর্্ম আমাদের জীবন নির্বাহের নিয়ম নহে-_ইহ! আমাদের Law of Life 
নহে। অসৎকর্ না করিয়া কেহ ক্ষণকাঁল থাকিতে পারে না, এমন নহে ;--অসংকর্ম্ম 
ন! করিলে কাহারও শরীরযাত্র। নিব্ধাহের বিদ্ধ হয় না। চুরি বা পরদার ন! করিয়া কেহ 
যে বাঁচিতে পারে না, এমন নহে । সুতরাং অসং কর্ম্ম করিতে হইবে না। তৃতীয় অধ্যায় 
হইতে উদ্ধৃত এ ছুই শ্লোক হইতে বুঝা যাইতেছে, পশ্চাৎ আরও বুঝ! যাইবে । 

পক্ষান্তরে ইহাও জিজ্ঞাসিত হইতে পারে যে, যাহাকে সৎকর্ম বলি, তাহাই কি 
আমাদের জীবনযাত্রার নিয়ম? আমরা কতকগুলিকে সৎকম্ম বলি, যথা__-পরোপকারাদি ; 
আর কতকগুলিকে অসৎকন্ম বলি, যথা-_পরদারগমনাদি : আর কতকগুলিকে সদসৎ 
কিছুই বলি না, যথা শয়ন ভোজনাদি। ভাল বুঝা গিয়াছে যে, দ্বিতীয় শ্রেণীর কন্মগুলি 
করিবার প্রয়োজন নাই ; এবং তৃতীয় শ্রেণীর কর্মগুলি না করিলে নয়, সুতরাং করিতে 
হইবে। কিন্ত প্রথম শ্রেণীর কর্ম্মগুলি করিব কেন? সৎকন্ম -মনুয্যজীবনের নিয়ম 
কিসে? 

এ কথার উত্তর আমার প্রণীত ধন্মতত্ব নামক গ্রন্থে সবিস্তারে দিয়াছি, সুতরাং 
পুনরুক্তির প্রয়োজন নাই। আমি সেই গ্রন্থে বুঝাইয়াছি যে, যাহাকে আমরা সৎকর্ম 
বলি, তাহাই মনুষ্যত্বের প্রধান উপাদান । অতএব ইহা! মন্ুষ্যজীবন নির্বাহের নিয়ম | 

বস্তুতঃ কর্মের এই ত্রিবিধ প্রভেদ করা যায় না। যাহাঁকে সৎকর্ম বলি, আর যাহাকে 
. 'সদসৎ কিছুই বলি না, অথচ করিতে বাধ্য হই, এতছভয়ই মনুত্যত্ব পক্ষে প্রয়োজনীয়! এই 
জন্য এই ছুইকে আমি ধৰ্মমতত্বে অনুষ্ঠেয় কৰ্ম্ম বলিয়াছি। এই টীকাতেও বলিতে থাকিব । 


৯২ ্রীমন্তগবদগীতা 

এক্ষণে জিজ্ঞাসা হইতে পারে, কোন্‌ কর্ম্ম অনুষ্ঠেয় এবং কোন্‌ কর্ম্ম অনুষ্ঠেয় নহে, 
তাহার মীমাংসা কে করিবে? মীমাংসার স্থূল নিয়ম এই, গীতাতেই কথিত হইয়াছে, পশ্চাং 
দেখিব; এবং সেই নিয়ম অবলম্বন করিয়া আমি উক্ত ধর্ম্মতত্ব গ্রন্থে এ তত্ব কিছু দূর 
মীমাংসা করিয়াছি। 

এই শ্লোকোক্ত প্রথম বিধি, “কৰ্ম্ম করিবে,” তৎসম্বন্ধে এক্ষণে এই পর্য্যন্ত বলিয়া 
দ্বিতীয় বিধি সামান্ততঃ বুঝাইব। দ্বিতীয় বিধি এই যে, যে কৰ্ম্ম করিবে, তাহ! নিষ্ষাম 
হইয়। করিবে । একটা উদাহরণ দেওয়া যাউক । 

পরোপকার অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম। অনেকে পরোপকার এইরূপ অভিপ্রায়ে করিয়া থাকে 
যে, আমি যাহার উপকার করিলাম, সে আমার প্রত্যুপকার করিবে । ইহা! সকাম কর্মা। 
ইহ। এই বিধির বহিভূ্তি। 

অনেকে এই অভিপ্রায়ে দানাদির দ্বারা পরোপকার করে যে, ইহাতে আমার 
পুণ্যসঞ্চয় হইয়া! তৎফলে স্বর্গাদি লাভ হইবে । ইহাঁও সকাম কর্ম, এবং এই বিধির 
বহিভূর্তি। 

অনেকে এইরূপ অভিপ্রায়ে পরোপকার করিয়া থাকেন যে, ঈশ্বর ইহাতে আমার 
উপর প্রসন্ন হইবেন, এবং প্রসন্ন হইয়া আমার মঙ্গল করিবেন। তাহা হইতে পারে; ঈশ্বর 
প্রসন্ন হইবেন সন্দেহ নাই এবং পরোপকারীর মঙ্গলও করিতে পারেন; কিন্তু ইহ। নিষ্কাম 
কৰ্ম্ম নহে । ইহা সকাম, এবং এই বিধির বহিভূতি। 

নিষ্ষামকন্ক্ী তাহাও চাহে না, কিছুই চাহে না, কেবল আপনার অনুষ্ঠেয় কর্্ম করিতে 
চাহে। পরোপকাঁর আমার অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম_এই জন্য আমি করিব, কোন ফলই চাই না। 
ইহ্‌! নিষ্কাম চিন্তভাব। 

ধর্মতত্বে আমি আর আর উদাহরণের দ্বার! বুঝাইয়াছি যে, সকল প্রকার অনুষ্ঠেয় 
কৰ্ম্মই নি্কাম হইতে পারে। অতএব পুনরুক্তি অনাবশ্যক ৷ J 

নিষ্কাম কর্ম্ম-সম্বন্ধে এইটি প্রথম কথা। এ তত্ব ক্রমশঃ আরও পরিক্ষুট ও.বিশদ 
হইবে। 

যোগস্থ: কুরু কর্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত। ধনগয়। 
সিদ্ধসিদ্ধ্যোঃ সমে! ভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে ॥ ৪৮॥ 

হে ধনঞ্জয়! যোগস্থ হইয়া “সঙ্গ” ত্যাগ করিয়া কর্ম্ম কর। সিদ্ধি ও অসিদ্ধিকে 

তুল্য জ্ঞান করিয়া (কর্ম কর)। (এইরূপ ) সমস্বকে যোগ বলে। ৪৮। 
ফলাকাজ্কাশূন্য যে কৰ্ম্ম, তাহাই বিহিত হইয়াছে । এক্ষণে সেইরূপ কর্ম্ম 

করার পক্ষে তিনটি বিধি নির্দিষ্ট হইতেছে__ নি 
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প্রথম, যোগস্থ হইয়া কর্ম করিবে । 

দ্বিতীয়, সঙ্গ ত্যাগ করিয়া কর্ম্ম করিবে। 

তৃতীয়, সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে তুল্যজ্ঞান করিবে | 

ক্রমশঃ এই তিনটি বিধি বুঝিতে চেষ্টা করা যাউক। 

প্রথম, যোগস্থ হইয়া কৰ্ম্ম করিবে। যোগ কি? যোগ শব্দ গীতায় স্থানে স্থানে 
ভিন্ন ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, ইহা পূর্বের বলিয়াছি। পাঠককে বুঝাইতে হইবে না যে, 
যাহাকে পতঞ্জলি ঠাকুর “চিত্তবৃত্তিনিরোধ” বলিয়াছেন, সেরূপ যোগের কথা হইতেছে না। 

এখানে “যোগ” শব্দের অর্থে শ্রীধর স্বামীর মতে “পরমেশ্বরৈকপরতা1 1৮ শঙ্করা চার্য্যও 
তাহাই বুঝিয়াছেন। তিনি বলেন, “যোগস্থঃ ন্‌ কুরু কর্্মাণি কেবলমীশ্বরার্থম্‌ ৷” কিন্ত 
শ্লোকের শেষাংশের ব্যাখ্যাকালে তিনি বলিয়াছেন, “কোহসৌ যোগো যন্রস্থঃ কৃর্ধবত্যুক্ত- 
মিদমেব তৎ সিদ্ধাসিদ্ধ্যোঃ সমত্বং যোগ উচ্যতে ৷” 

স্থল কথা, যোগ কি, তাহা যখন এই শ্লোকেই ভগবান্‌ স্বয়ং বুঝাইয়াছেন, তখন আর 
ভিন্ন অর্থ খুঁজিবার প্রয়োজন কি? সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে যে সমত্বজ্ঞান, তাহাই যোগ। 
তৃতীয় বিধি বুঝিলেই তাহা! বুঝিব। তৃতীয় বিধি, প্রথম বিধির সম্প্রসারণ মাত্র । 
সম্প্রসারণকে পুনরুক্তি বলা যায় না। 

তৃতীয় বিধির আগে দ্বিতীয় বিধি বুঝ! যাক। “সঙ্গ” ত্যাগ করিয়। কর্্ম করিবে । 
সঙ্গ কি? শ্রীধর বলেন, 4কর্তৃত্বাভিনিবেশঃ1৮ আমি কর্তা, এই অভিনিবেশ পরিত্যাগ 
করিয়া, কেবল ঈশ্বরাগ্রয়ে অর্থাৎ ঈশ্বরই কর্তা, ইহা! জানিয়। কর্ম করিবে। 

শঙ্কর বলেন, “যোগস্থঃ জন্‌ কুরু কর্ম্মাণি, কেবলমীশ্বরার্থং তত্রাপীশ্বরো মে তুত্যাত্বিতি 
সঙ্গং ত্যক্ত,” কেবল ঈশ্বরার্থ কর্ম করিবে, কিন্তু ঈশ্বর তজ্জন্ত আমার শুভ করুন, এরূপ 
কামনা পরিত্যাগ করিয়া কম্ম করিবে । ফলে, ফলকামনা ত্যাগই সঙ্গত্যাগ, এইরূপ অর্থে 
“সঙ্গ” শব্দ পুনঃ পুনঃ গীতায় ব্যবহৃত হইয়াছে, দেখা যায় 

এক্ষণে তৃতীয় বিধি বুঝা যাউক। কর্্মসিদ্ধি, এবং কর্মের অসিদ্ধিকে তুল্য জ্ঞান 
করিতে হইবে, এই সমস্বজ্ঞানই যোগ । এই কথা জ্ঞানবাদী শঙ্করাচার্ধা যেরূপ বুঝাইয়াছেন, 
আমাদের মত অজ্ঞানীদিগের সেরূপ বুঝায় বিশেষ লাভ নাই। তাহার মত এই যে, 
জ্ঞানপ্রাপ্তিই কর্মের সিদ্ধি। তাই তিনি বলেন যে, “সত্বশুদ্ধিজা জ্ঞানগ্রাপ্তিলক্ষণা সিদ্ধিঃ ৮ 
এবং “তদ্বিপর্য্যয়জ। অসিদ্ধিঃ।৮ শ্রীধর ঠাকুরও এখানে শঙ্করাচার্য্যের অনুবর্তী। তিনি 
বলেন, “কর্ম্মফলস্ত জ্ঞানস্ত সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঠ” ইত্যাদি । | 

এখন জ্ঞান, কর্মের ফল কি না, সে বিচারের প্রয়োজন নাই । স্থানান্তরে সে বিচারে 
" প্রবৃত্ত হইতে হইবে । আপাততঃ যে কথাটা উপস্থিত, তাহার সোজা অর্থ বুঝিতে পারিলে 


১৩ 
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আমাদিগের পরম লাভ হইবে । টীকাকার মধুকুদন সরস্বতী সেই সোজা অর্থ বুঝাইয়াছেন। 
তিনি বলেন, “সিদ্ধযসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্েতি ফলসিদ্ধৌ হর্যং ফলাসিদ্ধৌ চ বিষাদং ত্যক্ত” 
ইত্য।দি। ফলসিদ্ধিতে হর্ষত্যাগ এবং ফলের অসিদ্ধিতে বিষাদত্যাগ, ইহাই সিদ্ধি অসিদ্ধিতে 
সমত্জ্ঞান। সাধারণ পাঠকের ইহাই সঙ্গত অর্থ বলিয়। বোধ হইবে। যে নিষ্কাম, 
ফলকামনা৷ করে না, তাহার. ফলসিদ্ধিতে হর্ষ হইতে পারে না এবং অসিদ্ধিতে বিষাদ জন্মিতে 
পারে না। যত দিন সে ফলসিদ্ধিতে আনন্দ লাভ করে, তত দিন বুঝিতে হইবে যে, সে 
ফলকামনা করে__কেন না, ফলকামনা না করিলে ফলসিদ্ধিতে হর্লাভ করিবে কেন। 
কর্ম্মকারী নিষ্কাম হইলে, তাহার ফলসিদ্ধিতে হর্ষ নাই বা অসিদ্ধিতে দুঃখ নাই । তাহার 
পক্ষে অসিদ্ধি ও সিদ্ধি সমান। এই সমত্বজ্ঞানই যৌগ । তাদৃশ যোগস্থ হইয়| কৰ্ম্ম কর, 
ইহাই প্রথম বিধি। 
দুরেণ হবরং কর্ম বুদ্ধিযোগাদ্ধনঞ্জয় | 
বুদ্ধ শরণমন্বিচ্ছ কৃপণাঃ ফলহেতবঃ ॥ ৪৯ ॥ 
হে ধনপ্তয়! বুদ্ধিযোগ হইতে কর্ম অনেক নিকৃষ্ট । বুদ্ধিতে আশ্রয় প্রার্থনা! কর। 
যাহারা সকাম, তাহারা নিকৃষ্ট । ৪৯। 
বুদ্ধিযোগ কাহাকে বলে, তাহ! পূর্বে কথিত হয় নাই। শ্রীধর বলেন, ব্যবসায়াত্মিকা- 
বুদ্ধি-যুক্ত কর্ম্মষোগই বুদ্ধিযৌগ ৷ শঙ্কর বলেন, সমত্ববুদ্ধি। সমত্বং যোগ উচ্যতে। তাহা 
হইতে কর্ম অনেক নিকৃষ্ট যখন বলা হইতেছে, তখন বুঝিতে হইবে, এখানে কর্ণ শব্দে 
কাম্য কন্ম। ভাত্তকারের। এইরূপ বলেন। অতএব শ্লোকের প্রথমার্ধের অর্থ এই যে, যে 
কর্মযোগের কথা বলিলাম, তাহা হইতে কাম্য কর্ম অনেক নিকৃষ্ট । 
শ্লোকের দ্বিতীয়ার্ধে বলা হইতেছে যে, বুদ্ধির আশ্রয় গ্রহণ কর বা বুদ্ধির অনুষ্ঠান 
কর। ইহাতে এখানে “বুদ্ধি” শব্দে এ বুদ্ধিযোগই বুঝিতে হয় | ভাষ্যকারেরা বলেন, 
সাংখাবুদ্ধি বা জ্ঞান। যদি তাই হয়, তবে প্রথমার্দেও বুদ্ধি শব্দে জ্ঞান বুঝাই উচিত। তাহা 
হইলে তৃতীয় অধ্যায়ের আরন্তে “জ্যায়সী চেৎ কর্মণস্তে মত! বুদ্ধির্জনার্দন” ইত্যাদি বাক্যে 
আর কোন গোলযোগ হইবে না। কিন্ত পরবর্তা ৫০ শ্লোকে কিছু গোলযোগ বাধিবে। 
ুদ্ধিযুক্তো জহাতীহ উভে সুকৃতহুন্কৃতে ৷ 
তম্মাৎ যোগায় যুজ্যস্ব যোগঃ কর্মস্থ কৌশলম্‌ ॥ ৫০ ॥ 
যিনি বুদ্ধিযুক্ত, ইহজন্মে তিনি সুকৃত ছৃক্কৃত উভয়ই পরিত্যাগ করেন। ভজ্জন্য তুমি 
যোগের অনুষ্ঠান কর। কর্মে কৌশলই যোগ । ৫০ | 
4বুদ্ধিযুক্ত”__অর্থাৎ বুদ্ধিযোগে যুক্ত । যে সকল কর্মের ফল দি তাহাই স্ুকৃত ; 
আর যে সকল কর্মের ফল নরকাদি, তাহাই ছ্কৃত। যিনি বুদ্ধিযুক্ত, তিনি যাহাতে স্বর্গাদি 


|) 
| 
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বা নরকাদি প্রাপ্ত হয়, তাদৃশ উভয়বিধ কর্ম্মই পরিত্যাগ করেন। ইহার তাৎপর্য এমন 
নহে যে, তিনি কোন প্রকার সৎকর্ম্ম করেন না, অথব! ভাল মন্দ কোন কর্ম্মই করেন না। 
ইহার অর্থ এই যে, তিনি স্বর্গাদি কামনা বা নরকাদির ভয়ে কোন কর্ন করেন না ॥ যাহা 
করেন, তাহা অনুষ্ঠেয় বলিয়া করেন। 

অতএব তুমি যোগের অনুষ্ঠান কর। কর্মে কৌশলই যোগ। প্রাচীন ভাস্তকারের! 
এ কথার অর্থ করিয়াছেন যে, কর্ম্ম বন্ধনজনক ; কেন না, কর্ম্ম করিলেই পুনশ্চ জন্মগ্রহণ 
করিয়া তাহার ফলভোগ করিতে হয় ॥ কিন্তু তাদৃশ বন্ধনকেও যদি ঈশ্বরারাধনার সাহায্যে 
মুক্তির উপায়ে পরিণত করিতে পারা যায়, তবে তাহাকেই কর্মের কৌশল বা চারতুর্ধ্য 
বলা যাঁয়। : 

উনবিংশ শতাব্দীতে আমরা এরূপ বুঝিতে প্রস্তুত নহি। আমরা বুঝি, যিনি কর্মে 
কুশলী, অর্থাৎ আপনার অনুষ্ঠেয় কর্মসকল যথাবিহিত নিবর্বাহ করেন, তিনিই যোগী। 
কর্মে তাদৃশ কৌশল বা বিহিত অনুষ্ঠানই যোগ । “যোগঃ কর্মস্থ কৌশলম্‌।” এ কথার 
এই অর্থই সহজ এবং সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। যেখানে সহজ অর্থ আছে, সেখানে 
ভাষ্যকার মহামহোপাধ্যায়দিগকে দূর হইতে প্রণাম করিয়া, আমরা সেই সহজ অর্থেরই 
অনুবস্তী হইব । 


কর্মজং বুদ্ধিযুক্তা হি ফলং ত্যক্ত। মনীষিণঃ | 
জন্মবন্ধবিনিম্মুক্তাঃ পদং গচ্ছস্ত্যনাময়ম্‌ ॥ ৫১॥ 
বুদ্ধিযুক্ত জ্ঞানিগণ কন্মজনিত ফল ত্যাগ করিয়া, জন্মবন্ধ হইতে মুক্ত হইয়া! অনাময় 
পদ প্রাপ্ত হয়েন। ৫১। 
“বুদ্ধিযুক্ত”__বুদ্ধিযোগাবলন্বী । 
অনাময় পদ-_সব্রোপদ্রবশূন্ত বিষ্ণুপদ । (শ্রীধর ) 
যদা তে মোহকলিলং বুদ্ধিব্যতিতরিষ্যতি | 
তদা গন্তাসি নির্বেদং শ্রোতব্যস্ত শ্রুতন্ত চ ॥ ৫২॥ ১ 
যবে তোমার বুদ্ধি মোহকানন অতিক্রম করিবে, তবে তুমি শ্রোতব্য এবং শ্রুত বিষয় 


সকলে বৈরাগায প্রাপ্ত হইবে । ৫২। 

এই ফলকামনা পরিত্যাগপূর্বক অনাময় পদ কিসে পাওয়া যায়? যখন মোহ বা 
দেহাভিমান হইতে উত্তীর্ণ হওয়া যায়, তখন সমস্ত শ্রুত বা শ্রোতব্য বিষয়ে বৈরাগ্য বা 
কামনাশৃন্যতা জন্মে । ন্বর্গাদি সুখ ব৷ রাজ্যাদি সম্পদ, কোন বিষয়েরই কথা শুনিয়া মুগ্ধ 


হইতে হয় না। 


৯৬ শ্রীমদ্তগবদগীতা 


শুতিবিপ্রতিপন্না তে যদ স্থান্ততি নিশ্চলা ৷ 
সমাধাবচলা বুদ্ধিত্তদা যোগমবাপত্তসি ॥ ৫৩ ॥ 

তোমার *শ্রুতিবিপ্রতিপন্া” বুদ্ধি যখন সমাধিতে নিশ্চল, ( স্থতরাং ) অচল! হইয়া 
থাকিবে, তখন যোগ প্রাপ্ত হইবে । ৫৩। 

“শ্রুতিবিপ্রতিপন্না”। বিপ্রতিপন্ন অর্থে বিক্ষিপ্ত ।* কিন্ত শ্রুতি কি? শ্রুতি, যাহা 
শুনা গিয়াছে__আর শ্রুতি, বেদকে বলে ৷ বেদ বুদ্ধিবিক্ষেপের কারণ হইতে পারে, ইহা 
প্রাচীন ভাষ্যকারেরা স্বীকার করিতে পারেন না; সুতরাং এখানে শ্রুতি শব্দে “যাহা! শুনা 
গিয়াছে,” তাহার! এইরূপ অর্থ করেন। রামানুজের মত মোৌজা--শ্রুতি, শ্রবণ মাত্র। 
মধুস্থদন আর একটু বেশী বলেন, “নানাবিধ ফলশ্রুবণই” শ্রুতি । শঙ্করাচার্য্য তাই বলেন, 
তবে তাঁহার মাঞ্জিত লেখনীর শব্দের ছটাট। বেশীর ভাগ । তিনি বলেন, “শ্রুতিবিপ্রতিপন্না 
অনেকসাধ্যসাধনসন্বন্ধপ্রকীশনশ্রুতিভিঃ শ্রবণৈধিবপ্রতিপন্ন৷ ৷?  শ্রীধর স্বামী সকলের অপেক্ষা 
একটু সাহস করিয়াছেন-__তিনি বলেন, “নানালৌকিকবৈদিকার্থভ্রবণৈর্িবপ্রতিপন্না ৷” 

ইংরেজ গীতার কিছুই বুঝে নাঁঁ_বুঝিবার সম্ভাবনাও নাই । কিন্ত অনেক সময়ে 
পণ্ডিত, মূর্খের কথাও শুনায় ক্ষতি বোধ করেন নাঁ। 78519 সাহেব এই সম্বন্ধে যাহা 
বলিয়াছেন, তাহ! উদ্ধৃত করিতেছি । 

সাহেব প্রথমে একটু আপনার বড়াই করিতেছেন-_ 


“J, too, have consulted Hindu Commentators largely ( কদাচিৎ ) and have found 
them deficient in critical insight and more intent on finding or forming Vedantist 
doctrines in every. part than in giving the true sense of the author. (শাঙ্কর ভাষ্য সম্বন্ধে 
অনেক দেশী লোকেও এ কথ! বলিয়া! থাকেন) । ] have examined their explanations with the 
freedom of inquiry that is common to western habits of thought, and thus while I have 
Sometimes followed their guidance, I have been obliged to reject their comments as 
misrepresenting the doctrine of the author. I append some instances of this kind, that 
my readers may be able to form their own judgement.” 


এই বলিয়া সাহেব, দ্বিতীয় অধ্যায়ে এই শ্লোককেই উদাহরণস্বরূপ উদ্ধৃত করিয়াছেন। 
তিনি শ্রুতি শব্দে ‘বেদ’ এই অর্থ করেন। এবং উপরিলিখিত উক্তির পোষকতায় বলেন যে 


“Here the reference is to Sruti which means (1) hearing, (2) revelation. Hindu 
commentators say that the meaning is, what you have heard, about the means of obtain- 
ing desirable things ; assuming as a certain proposition that the Vedas could not be 
attacked. The doctrine of the Bhagavadgita is, however, that the devotee (y0gin), when 
fixed in meditation lays aside the Vedas and Vedic ritual,” 


* Anglice—distracted,. 


দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ৯৭ 


ডেবিস এক জন ক্ষুদ্র প্রাণী__তাহার উক্তি উদ্ধত করিয়। কাগজ নষ্ট করিবার প্রয়োজন 
ছিল না। তবে এই মতটা ইউরোপের এক জন পণ্ডিতশ্রেষ্ঠে-_খোদ লাসেনের। তিনিও 
“ক্রুতিবিপ্রতিপন্ন* পদের এরূপ অনুবাদ করিয়াছেন। আর আর ক্ষুদ্র অন্ুবাদকের 
তাহার পথে গিয়াছেন। তত্ভিন্ন ডেবিসের আত্মগ্লীঘার ভিতর একটি অমূল্য কথা আছে__ 
সেই অমূল্য তত্ব ভারতবর্ষে ইদানীং ছিল না ও এখনও নাই | “FREEDOM OF 
10 অমূল্য বাক্যের অন্থুরৌধেই আমর! তাহার ন্যায় লেখকের আত্মশ্লাঘা 
উদ্ধত করিতে কুষ্টিত হইলাম না। 

বেদ সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণের যেরূপ মত আমরা বুঝিয়াছি ব! বুঝাইয়াছি, তাহার সঙ্গে দেশী 
মতের অপেক্ষা! বিলাতী মতট। বেশী সঙ্গত। তবে পাঠক ইচ্ছা করিলে শ্রীধর ঝাজীরে 
এখানে বিলাতী দলে টানিয়া লইতে পারেন । 

এই শ্লোকে “শ্রুতিবিপ্রতিপন্না” ভিন্ন আর একটি মাত্র পদ বুঝাইবার প্রয়োজন । 
যাহাতে চিত্ত সমাহিত হয়, তাহাই “সমাধি” ॥ ১ 

এক্ষণে অনুবাদ পাঠ করিলে, পাঠক বোধ হয় শ্লোকার্থ বুঝিতে পারিবেন ৷ 

অৰ্জ্জুন উবাচ। 
স্থিত প্রজ্ঞন্ত কা ভাঁষা সমাধিস্বস্ত কেশব | 
স্থিতধীঃ কিং প্রভাষেত কিমাসীত ব্রজেত কিম্‌ ॥ ৫৪ ॥ 

অজ্জুন বলিলেন, 

হে কেশব! যিনি সমাধিস্থ হইয়া স্থিতপ্রজ্ঞ হইয়াছেন, তাহার কি লক্ষণ? স্থিতধী 
ব্যক্তি কি বলেন, কিরূপে অবস্থান করেন, কিরূপ চলেন ?। ৫৪। 

ইতিপূর্বে সাংখ্যযোগ কহিয়া, ভগবান্‌ এক্ষণে অর্জ্জুনকে কর্মাযোগ বুঝাইলেন। 
কন্মযোগের শেষ কথা এই বলিয়াছেন যে, কর্ম্মফল সম্বন্ধে যাহা (বেদেই হউক, অন্যত্রই 
হউক ) শুনিয়া, তাহাতে তোমার বুদ্ধি বিক্ষিপ্ত হইয়া আছে। যত দিন সেরূপ থাকিবে, 
তত দিন তুমি কৰ্ম্মযোগ প্রাপ্ত হইবে না। কিন্ত যখন তোমার বুদ্ধি সমাধিতে ( পরমেশ্বরে ) 
স্থির হইবে, তখন তুমি যোগ প্রাপ্ত হইবে । যাহার এইরূপ বুদ্ধি স্থির হইয়াছে, তাহাকে 
স্কিতপ্রজ্ঞ বা স্থিতধী বল! যাঁয়। অৰ্জ্জুন এক্ষণে সেই সমাধিস্থিত স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ 


জিজ্ঞাসা করিতেছেন । 
শ্রীভগবান্থবাচ। 


প্রজহাতি যদা কামান্‌ সর্বান্‌ পার্থ মনোগতান্। 
আত্মন্তেবাত্মনা তুষ্টঃ স্থিতগ্রজ্ঞস্তদৌচ্যতে ॥ ৫৫ ॥ 
যখন সকল প্রকার মনোগত কামনা বঞ্জিত হয়, আপনাঁতে বা ( আত্মাতে ) আপনি 


তুষ্ট থাকে, তখন স্থিতপ্রজ্ঞ বলা যায়। ৫৫। 


৯৮ শ্রীমন্তগবদগীতা 


কামনার পুরণেই মানুষের সুখ দেখিতে পাই ।. যে কামনা ত্যাগ করিল, তাহার 
আর কি সুখ রহিল? শঙ্করাচাধ্য বলেন, পরমার্থদর্শনলাভে অন্য আনন্দ নিশ্্রয়োজন। 
বেদে তাদূশ ব্যক্তিকে “আত্মারাম” বলা হইয়াছে । 

আমরা আর একটা সোজা উত্তরে সন্তষ্ট। আমরা স্বীকার করি, পরমেশ্বরই 
আনন্দ। তিনিই পরমানন্দ। কিন্তু বহির্জগৎও ঈশ্বর হইতে বিযুক্ত নহে। কামনাশুন্ত 
হইলে বহিধিবষয়ে আনন্দ উপভোগ করা যাইবে না কেন? যে কামনাশৃন্তঃ সেকি 
জগতের সৌন্দর্য্য দেখিয়া মুগ্ধ হয় না? না, জ্ঞানার্জনে আনন্দ লাভ করে না? না সৎকর্ম 
সম্পাদনে প্রফুল্ল হয় না? কর্মের অনুষ্ঠানই আনন্দময়__তাহার উপর সিদ্ধি ও অসিদ্ধি 
তুল্যজ্ঞান থাকিলে, সে আনন্দের আর কখন লাঘব হয় না; এবং এইরূপ আনন্দ 
আত্মীতেই ; কাহারও সাপেক্ষ নহে। 

যিনি এই কথাটা তলাইয়া, না বুঝিবেন, তিনি গীতার এই সকল উক্তি, এই শ্লোক, 
এবং ইহার পরবর্তী কয়টি শ্লোক 4889900 72111080107 বলিয়। গণ্য করিবেন বস্তুতঃ 
ইহা! 48996101800 নহে ।. সংসারে যে কিছু সুখ ছে, তাঁহার নিঙিবদ্ব উপভোগের এই 
তত্বই উপযোগী । সংসারে উপভোগ্য যে কিছু সুখ আছে, তাহার উপভোগের বিদ্ধ 
কামনা ও ইন্দ্িয়াদির প্রাবলা। তাহা বশবর্তী হইলে সাংসারিক সুখসকলের উপভোগের 
আর কোন বিদ্ব থাকে না, সংসার পবিত্র ও সুখময় কর্মক্ষেত্রে পরিণত হয়। এই তত্ব 
পরিস্ফুট করিবার জন্য মৎপ্রণীত অনুশীলনতন্বে ( ধর্ম্মতত্ব, প্রথম ভাগ ) আমি বিশেষ যত্ব 
পাইয়াছি, স্থৃতরাং পুনরুক্তির প্রয়োজন নাই। পরবস্তী শ্লোক সকলে ইহা, বিশেষ প্রকারে 
পরিস্ফুট হইবে। 

ছুঃখেষম্মদিগ্নমনাঃ সুখেযু বিগতস্পৃহঃ। 
বীতরাগভয়ক্রোবঃ স্থিতধীর্ম নিরুচ্যতে ॥ ৫৬ ॥ 

দুঃখে যিনি অনুদ্বিগ্নমনা, সুখে যিনি স্পৃহাশুন্য, ষাহার অনুরাগ, ভয় ও ক্রোধ আর 
নাই, তাহাকে স্থিতধী মুনি বলা যায় । ৫৬। 

এ সকল 4১৪০8610180) নহে, এই তত্ব ছুঃখনাশক, (সুতরাং ) সুখবৃদ্ধির উপায় । 
দুঃখে যে কাতর হয়, সেই ছুঃখী। দুঃখে যাহার মন উদ্বিগ্ন হয় না, সে ছুঃখজয়ী হইয়াছে, 
তাহার আর দুঃখ নাই। সুখে যাহার স্পৃহা, সে বড় দুঃখী; কেন না, সুখের স্পৃহা 
অনেক সময়েই ফলবতী হয় না, ফলবতী হইলেও আশানুরূপ ফল ফলে না; এই উভয় 
অবস্থাতেই সেই সুখস্পুহা দুঃখে পরিণত হয়। অতএব স্ৃখস্পৃহা কেবল ছুঃখবুদ্ধির কারণ । 
ভয়, ক্রোধ দুঃখের কারণ, ইহ! বল! বাহুল্য । অনুরাগ অর্থে এখানে সকল প্রকার অনুরাগ 
বুঝা উচিত নহে। যথা। উশ্বরান্থরাগ__ইহা কখন নিষিদ্ধ হইতে পারে না। অনুরাগ 


কন. রানীর 
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অর্থে এখানে কেবল কাম্য বস্তুতে, অর্থাৎ ইন্দরিয়ভোগ্যাদি বস্তুতে অনুরাগই বুঝিতে হইবে । 
তাদৃশ বিষয় সকলে অনুরাগ যে দুঃখের কারণ, তাহ আবার বলিতে হইবে ন৷। 

বলিতে কেবল বাকি আছে যে, সুখ স্পৃহা ত্যাগ করিলেই সুখ ত্যাগ করা৷ হইল না । 
এবং সুখস্পৃহাত্যাগ ভিন্ন, স্ুখভোগত্যাগ এখানে বিহিত হইতেছে না। যে স্থুখে স্পৃহাশৃন্ত, 
সে সব্রপ্রকার সুখভোগ করিতে পারে, এবং করিয়াও থাকে । স্বয়ং জগদীশ্বর সর্বপ্রকার 
স্পৃহাশৃন্য, অথচ অনন্ত সুখে সুখী । তবে মনুষ্য সম্বন্ধে এই আপত্তি উপস্থিত হইতে পারে 
যে, মনুষ্য সুখে স্পৃহাশূন্য হইলে, সুখলাভের চেষ্টা করিবে না, সুখলাভের চেষ্টা না করিলে, 
মন্ুযু স্থখলাভ করে না। যিনি কর্ম্মযোগ বুঝিয়াছেন, তিনি কখন এই আপত্তি করিবেন 
না। কর্মযোগের মন্ এই যে, নিষ্কাম হইয়া কর্ম করিবে। কর্মের ফলই স্ুুখ__যে 
অনুষ্ঠেয় কৰ্ম্ম সুনির্ব্বাহ করে, দে তজ্জনিত সুখলাভও করে । যে কামনা বা স্পৃহার অধীন 
হইয়| কর্ম করে, সে সুখ লাভ করে না__কামনা ও স্পৃহা অনন্তুষ্ঠেয় কর্মের, সুতরাং 
পাপের ও দুঃখের কারণ হইয়া, থাকে । অতএব নিক্ধাম ও সুখে স্পৃহাশৃন্য হইয়৷ কর্ম্ম 
করিবে_ স্থুখ আপনি আসিবে । ৭০ শ্লোকে ভগবান্‌ স্বয়ং তাহাই বলিয়াছেন, পরে দেখিব । 

যঃ অর্ধত্রানভিন্েহস্তত্ৎ প্রাপ্য গুভান্ডভমূ। 
নাতিনন্দতি ন দ্বেষ্টি তণ্ত প্রজ্ঞা প্ৰতিষ্ঠিত ॥ ৫৭ ॥ 

যিনি সর্বত্র স্সেহশৃন্য, তত্তদ্বিষয়ে শুভপ্রাপ্থিতে আনন্দিত বাঁ অশুভপ্রাপ্তিতে বিদ্বেযুক্ত 
হন না, তিনিই স্থিতপ্রজ্ঞ। ৫৭। 

“সর্বত্র স্লেহশূন্য ।৮_শ্রীধর বলেন, সর্বত্র কি না “পুত্রমিত্রাদিষপি ।” শঙ্কর বলেন, 
“দেহজীবিতাদিবপি।৮ শঙ্করের ব্যাখ্যাই প্রকৃত বলিয়া বোধ হয়। দেহ জীবনাদির 
শুভাশুভে যাহার কোন আনন্দ বা বিদ্বেষ নাই, তাহাঁরই বুদ্ধি যে ঈশ্বরে স্থির হইবার 
সম্ভাবনা, তাহ! বুঝাইতে হইবে না। 

বদা সংহরতে চায়ং কৃর্ো হুঙ্গানীব সর্ববশঃ। 
| ইন্জসিয়াণীক্রিয়ােভ্যনতস্ত প্রজ্ঞা প্রতিঠিতা ॥ ৫৮ ॥ 

কৰ্ম্ম যেমন সকল বস্তু হইতে আপনার অঙ্গসকল সংহরণ করিয়! লয়, তেমনি যিনি 
ইন্দ্িয়ের বিষয় হইতে ইন্দিয়দকল সংহর্ণ করেন, তাহার প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত । ৫৮। 

এই কথার উপর কোন টীকা চাহি না। ইন্দ্রিয়সংযম ভিন্ন কোন প্রকার ধর্ম্মাচরণ 
নাই, ইহা সকল ধর্নগরন্থের প্রথম পৃষ্ঠা, সকল ধর্ম্মমন্দিরের প্রথম সোপান ।% সর্বশাস্ত্রেই 


* All ethioal gymnastic consists therefore singly in subjugating the instincts and appetites of 
our physical system in order that we remain their masters in any and all circumstances hazardous to 
morality ; & gymnantic exercise rendering the will hardy And robust and which by the consciousness of 
regained freedom makes the heart glad. Kant: Metaphysics of Bthics—translated by Semple, 


১০০ ্রীমন্তগবদগীতা। 
আগে ইন্দিয়সংযমের কথা । কেবল এই কুর্মের উপমার প্রতি একটু মনোযোগ আবশ্যক । 
কুৰ্ম্ম তাহার হস্তপদাদি সংহৃত করিয়া রাখে_ধ্বংম করে না, এবং আবন্যকমত তদ্দারা 
জৈবনিক কাৰ্য্য নিব্বাহ করে। ইন্দ্িয়াদি সম্বন্ধেও তাই । ইহার সংযমই ধর্ম, ধ্বংস ধণ্ম 
নহে। ধৰ্ম্মতত্বে এ কথ বুঝাইয়াছি। 
বিষয়া বিনিবর্তত্তে নিরাহারন্ত দেহিনঃ। 
রসবর্জং রসোহপাযন্ত পরং টৃষ্ট নিবর্ভতে ॥ ৫৯॥ 
নিরাহার দেহীর (ইন্দড্িয়াদির ) বিষয় বিনিবৃত্ত হয়, কিন্তু ততপ্রতি অনুরাগ যায় না। 
(কেবল) ব্ৰহ্মসাক্ষাৎকারেই তাহা বিনিবৃত্ত হইয়া থাকে । ৫৯। 
“নিরাহার”_যে ইন্দরিয়াদির বিষয়োপভোগে বিরত । 
মনের একটি অতি ভয়ঙ্কর অবস্থ। আছে, ছূর্ভাগ্যবশতঃ জগতে তাহা সর্ববদাই দেখিতে 
পাওয়া যায়। উপভোগ যায়, কিন্ত বাঁসনা যায় না। প্রাচীন ভাম্যকারেরা আতুরাদির 
উদাহরণ দিয়ীছেন। যে জড় বা আতুর, তাহার উপভোগের সাধ্য নাই, সুতরাং উপভোগ 
নাই। কিন্ত ভোগের বাসনার অভাব নাই। ছুূর্ভাগ্যক্রমে ইহার অপেক্ষা শোচনীয় 
উদাহরণ আমর৷ প্রত্যহ দেখিতে পাই। লোৌকনিন্দীভয়ে বা পবিত্র চরিত্রের ভান করিয়া বা 
সন্যাসাদি ধৰ্ম্ম গ্রহণ করিয়া, অনেকে উপভোগ ত্যাগ করেন, কিন্তু বাঁসন। ত্যাগ করিতে 
পারেন না। তার পর এক দিন বালির বাঁধ ভাঙ্গিয়া পাপের স্রোতে সব ভাসিয়া যায়। 
ঈদৃশ ব্যক্তির সঙ্গে উপভোগরত ব্যক্তির প্রভেদ বড় অল্প । এইরূপ মানসিক অবস্থা বড় 
দুর্জয়। কিন্তু ঈশ্বরে অনুরাগ জন্মিলে ইহা দূরীকৃত হয়। “পরং দৃষ্ট |” এই কথার এমন 
তাৎপৰ্য্য নহে যে, ঈশ্বরকে চক্ষে দেখিবে | 
ধর্্মের এই বিত্ব এমন গুরুতর যে, ভগবান্‌ পরবর্তী কয় গ্লোকে ইহ! আরও পরিস্ফুট 
করিতেছেন । 
যততো হৃপি কৌত্তেয় পুরুষস্ত বিপশ্চিতঃ। 
ইন্দ্ৰিয়াণি প্রমাথীনি হরস্তি প্রসভং মনঃ ॥ ৬০ ॥ 
তানি সৰ্ব্বাণি সংযম্য যুক্ত আসীত মৎপরঃ। 
বশে হি যন্তেক্িয়াণি তণ্ত প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৬১ ॥ 
হে কৌন্তেয়! বিবেকী পুরুষ প্রযত্ব করিলেও প্রমথনকীরী ইন্দ্রিয়গণ বলপূর্ব্ক 
চিত্ত হরণ করে। ৬০। 
সেই সকল ইন্দ্রিয় সংযত করিয়া, যোগযুক্ত হইয়া, মৎপর হইয়া যিনি অবস্থান করেন, 
যাহার ইন্দ্রিয়সকল বশীভূত হইয়াছে, তিনিই স্থিতপ্রজ্ঞ | ৬১। 
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এই গেল ইন্দ্িয়গণের স্বাভাবিক বলের কথা । যিনি বিবেকী, তিনিও যত্ব 
করিয়াও ইহাদিগের সহজে দমন করিতে পারেন না, বলপুরর্বক ইহারা চিত্তকে হরণ করে। 
আর যাহারা যত্ব করে .না, যাহারা বাহিরে উপভোগ করে না কিন্ত মনে কেবল সেই 
ইন্দ্রিয়বিষয়েরই ধ্যান করে, তাহাদের সর্বনাশ ঘটে । সেই কথা পরবর্তী ছুই গ্লোকে বলা 
হইতেছে । 
ধ্যায়তে| বিষয়ান্‌ পুংসঃ সঙ্গস্তেবুপজায়তে । 
সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোইভিজায়তে ॥ ৬২ ॥ 
ক্রোধান্তবতি সন্মোহঃ সন্মোহাঁৎ স্থৃতিবিন্রমঃ | 
স্বতিত্রংশাছদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণহতি ॥ ৬৩ | 
( ইন্দ্িয়ের ) বিষয় ধ্যান করিতে করিতে তাহাতে আসক্তি জন্মে । আসক্তি হইতে 
কামনা জন্মে, কামনা হইতে ক্রোধ জন্মে । ৬২। 
ক্রোধ হইতে সন্মোহ হয়, সন্মোহ হইতে স্মৃতিভংশ, স্মৃতিভ্রংশ হইতে বুদ্ধিনাশ, 
বুদ্ধিনাশ হইতে বিনাশ ঘটে । ৬৩। 
যাহাকে মনে পুনঃ পুনঃ স্থান দিবে, তাহারই প্রতি আসক্তি জন্মিবে। আসক্তি 
জন্মিলে তাহা পাইতে ইচ্ছা! করে, অর্থাৎ কাঁমন। জন্মে। না পাঁইলেই, প্রতিরোধক 
বিষয়ের প্রতি ক্রোধের উৎপত্তি হয়। ক্রোধে কর্তব্া কর্তব্য সম্বন্ধে জ্ঞানশূন্যতা বা মূঢ়তা 
জন্মে। এরূপ মোহ হইতে কাধ্য-কারণ-পরস্পর-সন্বন্ধ বিস্মৃত হইতে হয়। কার্য্যকারণসম্বন্ধ 
ভুলিলেই বুদ্ধিনাশ হইল। বুদ্ধিনাশে বিনাশ ৯ 
ইন্দ্রিয়’ণণকে সংযত করিতে হইবে, এবং ইন্দ্রিয়াদির বিষয়কে মনেও স্থান দেওয়া 
হইবে না। তবে কি ইন্দ্রিয়াদির উপভোগ একেবারে নিষিদ্ধ? যদি তাহা হয়, তবে 
এই গীতোক্ত ধৰ্ম্ম ৪০০০৫১৪ না ত কি? তাহ! হইলে জনসমাঁজকে সন্ন্যাসীর মঠে 
পরিণত করিতে হয় । 
তাহা নহে, ইন্দ্ৰিয়ের উপভোগ নিষিদ্ধ নহে, তাহার বিশেষ বিধি পরশ্লোকে দেওয়া 
হইতেছে। | 
রাগদ্বেষবিমুক্তৈস্ত বিষয়ানিন্ররিয়ৈশ্চরন্‌ । 
আত্মবষ্ঠৈধিধেয়াত্মা প্রসাদমধিগচ্ছতি ॥ ৬৪ ॥ 


* সীতারামের চরিত্রে বর্তমান লেখক এই কথাগুলিন উদ্বাহরণের দ্বার! পরিক্ষুট করিতে যত্ব করিয়াছেন। 
1 আমর! যাহাকে বৈরাগ্য বা সংস্থাস বলি, A506i০i৪%৷ তাহা হইতে একটু স্বতন্ত জিনিস । এই জন্য 
ইংরেজি কথাটাই আমি উপরে ব্যবহার করিয়াছি । 
১৪ 


১০২ ্রীমন্ভগবদগীতা 


যিনি বিধেয়াত্মা, তিনি অনুরাগ “ও বিদ্বেষ হইতে বিমুক্ত এবং আপনার বধ্য 
ইন্দ্িয়গণের দ্বার! বিষয়ের উপভোগ করিয়া প্রসাদ লাভ করেন । ৬৪। 
রণ বিধেয়াত্মা_াহার আত্মা বা অন্তঃকরণ বশবর্তী । I 
ঈদৃশ ব্যক্তির ইন্দ্রিয়সকল নিজের আঙ্ঞাধীন-_বলের দ্বার! তাহার চিত্ত হরণ 
করিতে পারে না। তাহার ইন্দ্িয়সকল ভোগ্য বিষয়ের প্রতি অনুরাগ ও বিদ্বেষ হইতে 
বিষুক্ত- ইন্দ্িয়সকল তাহার বশ, তিনি ইন্দ্রিয়ের বশ নহেন। ঈদৃশ ব্যক্তি ইন্দ্রিয়াদি 
বিষয়ের উপভোগ করিয়া প্রসাদ ব! শাসন্তি* লাভ করেন। . অর্থাৎ তাহার কৃত উপভোগ 
দুঃখের কাঁরণ নহে, সুখের কারণ । তাই বলিতেছিলাম যে, গীতোক্ত এই ধর্ম্ম Ascetic 
Philosophy নহে-_প্রকৃত পুণ্যময় ও সুখময় ধর্ম্ম । বিষয়ের উপভোগ ইহাতে নিষিদ্ধ 
হইতেছে না, তবে ইহার পরিমাণ ও উপযুক্ত বিধি কথিত হইয়াছে । 

একটা কথা৷ বুঝাইতে বাকি আছে। বিধেয়াত্ম। পুরুষের ইন্দ্রিয়সকলকে “রাগদ্বেষ- 
বিমুক্ত”__অন্ুরাঁগ ও বিদ্বেষশুন্য বল! হইয়াছে। বিধেয়াস্বা পুরুষের ইন্দ্রিয় ভোগ্য বিষয়ে 
অনুরাগশূন্ত কেন হইবে, তাহ! বুঝান নিপ্প্রয়োজন । কিন্তু বিদ্বেষশূন্য বলিবার কারণ কি? 
ভোগবিষয়ে অনুরাগই ইন্দ্রিয়ের স্বাভাবিক ধর্ম, বিদ্বেষ অস্বাভাবিক, কখন দেখান যায় না। 
যাহার সম্ভাবনা নাই, তাহার নিষেধের কারণ কি? আর যদি উপভোগ্য বিষয়ে ইন্দিয়ের 
বিদ্বেষ ঘটে, সে ত ভালই-_তাঁহা! হইলে আর ইন্দ্রিয়সুখে প্রবৃত্তি থাকিবে না। তবে এ 
নিষেধ কেন? 

উপভোগ্যে যে বিদ্বেষ ঘটে না, এমন নহে । রোগীর আহারে অরুচি এবং অলসের 
ব্যায়ামস্ুখে অরুচি, উদ্বাহরণ-স্বরূপ নির্দিষ্ট করা৷ যাইতে পারে। এ সকল শারীরিক 
স্বাস্থ্যেরও লক্ষণ নহে, মানসিক স্বাস্থ্যেরও লক্ষণ নহে। অনেককে দেখিতে পাই, কিছুতেই 
পাঁড়ওয়াল! ধুতি পরিবেন না, চটি জুতা নহিলে পায়ে দিবেন না।  ইহাদিগের চিত্ত আজিও 
 বিকারশূত্য হয় নাই, যে ফিন্ফিনে কালাপেড়ে ধুতি নহিলে পরিবে না, তাহাদিগের চিত্ত 
যেমন এখনও বিকৃত, ইহাদিগের তেমনি । যখন সকলই সমান জ্ঞান হইবে, তখন ইহারা 
আর এরূপ আপত্তি করিবে না । 

এই সকল ক্ষুদ্ৰ উদাহরণে কথাটা যত ক্ষুদ্র বোধ হইতেছে, বস্তুতঃ কথাটা ততটা 
ছোট কথা নহে। একটা বড় উদাহরণ দ্বারা ইহার গৌরব প্রতিপন্ন করিতেছি। রোমান 
কাথলিক ধর্মোপদেষ্টাদিগের ইন্দ্রিয়বিশেষের তৃপ্তির প্রতি বিদ্বেষ কার্য্যতঃ না হউক, 
বিধিতঃ বটে । এই জন্য তাহাদের মধ্যে চিরকৌমার বিহিত ছিল। ইহার ফলে কিরূপ 


* ‘Makes the heart ৫19৭, পূর্ব্বোদ্বত কাত্তের উক্তি দেখ । 


দিতীয়োহ্ধ্যায়ঃ ১০৩ 


বিশৃঙ্খল! ঘটিয়াছিল, তাহা! ইতিহাসপাঠক মাত্রেই জানেন। কিন্তু আৰ্য্য খষিরা যথার্থ 
স্থিতপ্রজ্ঞ__কোন ইন্দ্িয়ের প্রতি তাহাদের অনুরাগ নাই, বিদ্বেষ নাই। অতএব 
তাহারা ব্রন্মচর্্য সমাপন করিয়া, যথাকালে দারপরিগ্রহ করিতেন। কিন্তু তাহারা যেমন 
বিদ্বেষশন্য, ইন্দ্রিয়ের প্রতি তেমনি অন্থুরাগশূন্য, অতএব কেবল ধর্ম্মতঃ সন্তানোৎপাদন জন্যই 
বিবাহ করিতেন, এবং সেই জন্যই স্বতাব-নিন্দিষ্ট সাময়িক নিয়মের অতিরিক্ত কখন ইন্দ্রিয় 
চরিতার্থ করিতেন না। 

48066101810. দূরে থাকুক, যাহাকে Puritanism বলে, এই গীতোক্ত ধর্ম্ম তাহারও 
বিরোধী | কেন না, 78165201877) এই “বিছ্বেষ”-বুদ্ধিজাত। গীতোক্ত ধর্মে কোনরূপ 
ভণ্ডামি চলিবার পথ নাই । 

Ye প্ৰসাদে সর্বদুঃখানাং হানিরস্তোপজায়তে ৷ 

প্রসন্নচেতসো হ্যাণড বুদ্ধিঃ পর্য্যবতিষ্ঠতে ॥ ৬৫ ॥ 

প্রসাদে তাহার সকল দুঃখের বিনাশ জন্মে। যিনি প্রসন্নচিত্ত, আশু তাহার বুদ্ধি 
স্থিত হয়। ৬। 

পূর্ববশ্লোকে কথিত হইয়াছে যে, আত্মবশ্ঠ ও রাগদ্বেষবিমুক্ত ইন্দিয়ের দ্বার! বিষয়ের 
উপভোগে প্রসাদ লাভ হয়। প্রসাদ অর্থে প্রসন্ন চিত্ত বা শান্তি । এক্ষণে কথিত হইতেছে, 
সেই প্রসাদে সর্ছূঃখ নষ্ট হয়, এবং সেই প্রসন্নচেতার স্থিত প্রজ্ঞত! জন্মে । 

নাস্তি বুদ্ধিরযুক্তগ্ত ন চাষুক্তপ্ত ভাবন৷। 
ন চাভাবয়তঃ শাস্তিরশাত্তস্ত কুতঃ সুখম্‌ ॥ ৬৬ ॥ 

অযুক্তের বুদ্ধি নাই। অযুক্তের ভাবনা নাই। যাহার ভাবনা নাই, তাহার শাস্তি 
নাই; যাহার শান্তি নাই, তাহার সুখ নাই। ৬৬। 

অযুক্ত অসমাহিতান্তঃকরণ ( যোগশূন্য )। ভাবনা ধ্যান, চিন্তা । যাহার অন্তঃকরণ 
অসমাহিত, ইন্দ্রিয়সকল বশীকৃত হয় নাই, তাহার শাক্সাদির আলোচনাতেও বুদ্ধি জন্মে না। 
যাহার বুদ্ধি নাই, সে চিন্তা করিতে পারে না। (ভাম্যকারেরা বলেন, আত্মজ্ঞানাভিনিবেশ 
নাই ) যাহার চিন্তার শক্তি নাই, তাহার শান্তি নাই; শান্তি না থাকিলে সুখ নাই। 

ইন্দিয়পর ব্যক্তির যে বুদ্ধি নাই, ইহ! বুদ্ধি শব্দের সাধারণ অর্থে সত্য নহে। অনেক 
ইন্দিয়পর ব্যক্তি বুদ্ধিমান্‌ বলিয়া জগতে পরিচিত হইয়াছেন। তবে সে বুদ্ধিতে তাহাদিগকে 
কখন সুখী করে না। যে বুদ্ধিতে স্থুখী করে না, সে বুদ্ধি বুদ্ধিই নহে। 

ইন্জিয়াণাং হি চরতাং যন্মনোহমুবিধীয়তে । 
তদন্ত হরতি প্রজ্ঞাং বায়ুর্নাবমিবাস্তদি ॥ ৬৭॥ 


১০৪ শ্রীমন্তগবদগীতা৷ 


যাহার মন বিষয়ে প্রবর্তমান ইন্দ্িয়গণের অনুবর্তন করে, যেমন বায়ু নৌকাকে জলে 
মগ্ন করে, সেইরূপ ( ইন্দ্রিয় ) তাহার প্রজ্ঞা হরণ করে । ৬৭। 
টাকার প্রয়োজন নাই । 
তন্মাদ্যন্ত মহাবাহে! নিগৃহীতানি সর্ধবশঃ | 
ইন্জিয়াণীক্জিয়ার্থেত্যন্তন্ত প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত ॥ ৬৮ ॥ 
অতএব হে মহাবাহে।! যাহার ইব্দ্রিয়সকল ইন্দ্রিয়ের বিষয় হইতে সববপ্রকারে 
বিমুখীকৃত হইয়াছে, সেই স্থিতপ্ৰজ্ঞ । ৬৮। 
টাকার প্রয়োজন নাই । 
যা নিশা সর্বভূতানাং তন্তাং জাগন্তি সংযমী । 
যন্তাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্ঠতে। মুনেঃ ॥ ৬৯ ॥ 
যাহ। সর্বভূতের রাত্রি, সংযমী তখন জাগ্রত। সর্ব্বভূত যখন জাগে, দৃষ্টিযুক্ত মুনির 
তাহাই রাত্রি। ৬৯। 
মহাভারতকারের অন্ুুবাদই এই শ্লোকের প্রচুর টীকা । “অন্তানতিমিরাবৃতমতি 
ব্যক্তিদিগের নিশাম্বরূপ ব্রন্মনিষ্ঠাতে জিতেন্দ্িয় যৌগিগণ জাগ্রত থাকেন। এবং প্রাণিগণ 
যে বিষয়নিষ্ঠান্বরূপ দিবায় প্রবোধিত থাকে, আত্মতত্বদর্শাঁ ফোগীদিগের সেই রাত্রি ৷” 
আপুষ্যমীণমচলপ্রতিষ্ঠং 
সমুদ্রমাঁপঃ প্রবিশস্তি যদ্বৎ। 
তদ্বৎ কাম৷ যং প্রবিশস্তি সৰ্ব্বে 
স শাস্তিমাপ্নোতি ন কামকামী ॥ ৭০॥ 
যেমন পূর্য্যমাণ স্থিরপ্রতিষ্ঠ সমুদ্রে নদীসকল প্রবেশ করে, সেইরূপ ভোগপকল 
যাহাতে প্রবেশ করে, তিনিই শান্তি প্রাপ্ত হয়েন; যিনি ভোগসকলের কাঁমন| করেন, তিনি 
পান না। ৭০। 
সমুদ্র, জলের অন্বেষণে বেড়ায় না; নদীসকল আপনা হইতে জল লইয়া সমুদ্রে 
প্রবেশ করিয়া তাহাকে পরিপূর্ণ রাখে । তেমনি যিনি ইন্দ্রিয়সকল বশ করিয়াছেন, ভোগ 
সকলি আপনা হইতেই তাহাকে আশ্রয় করে ; সেই কারণে তিনিই শান্তি লাভ করেন। 
যিনি ইন্দ্রিয়তাঁড়িত, সুতরাং কামনাপরবশ, তিনি সে শান্তি কদাচ লাভ করিতে পারেন 
না। এখন ৫৬ শ্লোকের টীকায় যাহা বলিয়াছি, তাহা স্মরণ কর। কামনা পরিত্যাগই 
কর্মফলজনিত সুখলাভের কীরণ। কর্মফলজনিত সুখ আসিয়া তাহাকে আপনি আশ্রয় 
করে। তাদৃশ সুখই শান্তিদায়ক। কামনাজনিত সুখে শাস্তি নাই; সুতরাং সে সুখ 
সুখই নয়। es 
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বিহায় কামান্‌ যঃ সৰ্ববান্‌ পুমাংশ্চরতি নিষ্পৃহঃ। 
নির্মমো নিরহঙ্কারঃ স শাস্তিমধিগচ্ছতি ॥ ৭১ ॥ 
যিনি সর্ববকামন| ত্যাগ করিয়া নিস্পৃহ হইয়! বিচরণ করেন, যিনি মমতাশুন্য এবং 
নিরহস্কার, তিনিই শান্তি প্রাপ্ত হয়েন। ৭১। 
মমতাশুন্য-_আত্মাভিমানশূন্য । 
এষা ব্ৰাহ্মী স্থিতিঃ পার্থ নৈনাং প্রাপ্য বিমুহাতি। 
স্থিত্বাইস্তামস্তকালেহপি ব্ৰহ্মনিৰ্বাণমৃচ্ছতি ॥ ৭২ ॥ 
হে পার্থ! ইহাই ব্ৰহ্মনিষ্ঠা। ইহা! প্রাপ্ত হইলে আর মুগ্ধ হইতে হয় না। কেবল 
অন্তকালেও ইহাতে স্থিত হইলেও ত্রহ্মনিব্বাণ প্রাপ্ত হওয়া যাঁয়। ৭২। 
তবে ব্রহ্মনিষ্ঠা, অতি অল্প কথার ভিতর আসিল। ইন্ড্রিয়সংযম এবং কামনা- 
পরিত্যাগই ত্রন্মনিষ্ঠা। স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ঈশ্বরে সমাহিতচিত্তের ইহা লক্ষণ মাত্র 
ভগবদারাধন! ভিন্ন কামনাত্যাগ ঘটে না। অতএব সংযতেন্দ্রিয় ও নিষ্কাম হইয়া যে ঈশ্বরে 
চিন্তার্পণ, তাহাই প্রকৃত ব্রন্মনিষ্ঠা। ইন্দ্রিয়ংযম এবং ঈশ্বরে চিত্তাপণপূর্ববক নিষ্ষাম কর্মের 
অনুষ্ঠান, ইহাই যথার্থ ব্রহ্ম নিষ্ঠা। 
ইহা হইলেই ধৰ্ম্ম সম্পূর্ণ হইল। ইহাই হিন্দুধর্মের সারভাগ । নীতায় আর যাহা 
কিছু আছে, তাহা! এই কথার সম্প্রসারণ মাত্র--অধিকারভেদে পদ্ধতিনির্বাচন মাত্র। 
হিন্দুধর্ম বা অপর কোন ধর্মে ইহা ছাড়া যাহা কিছু আছে, তাহা ধর্মের প্রয়োজনীয় অংশ 
নহে। তাহা হয় উপন্যাস, নয় উপধৰ্ম্ম, নয় সামাজিক নীতি, নয় বাজে কথা__ত্যাগ 
করিলেই ভাল । ইহা, সকলের আয়ত্ত, ইহার জন্য বেদাধ্যয়নের আবশ্যক নাই, সন্ধ্য|- 
গায়ত্রীর আবশ্যক নাই। স্ত্রীলোক ব! পতিত ব্যক্তি, শুদ্র বা গ্লেচ্ছ, মুসলমান বা! শ্রীষ্টিয়ান, 
সকলেরই ইহা! আয়ন্ত। ইহাই জগতে একমাত্র ধর্ম্ম_ইহাই একমাত্র Catholic 
religion. 
; ইতি গ্রীমহাঁভারতে শতসাহস্্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং 
ভীন্মপর্ববণি শ্রীমদ্তগবদগীতাস্পনিষৎস্থ ব্হ্ম- 
বিদ্যায়াং যোগশাস্তে শ্রীরুষ্তার্জবন- 
সংবাদে সাংখ্যযোগো নাম 
দ্বিতীয়োহ্ধ্যায়ঃ | 
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অর্জুন উবাচ। 
জ্যায়সী চেৎ কর্ম্মণন্তে মতা বৃদ্ধির্জনার্দিন | 
তৎ কিং কর্ম্মণি ঘোরে মাং নিয়োজয়সি কেশব ॥ ১॥ 

হে জনার্দন! যদি তোমার মতে কর্ম হইতে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ, তবে হে কেশব! আমাকে 
হিংসাত্মক কর্মে কেন নিযুক্ত করিতেছ ?। ১। 

বুদ্ধি অর্থে এখানে আবার জ্ঞান বুঝিতে হইতেছে । ভগবান্‌ অর্জুনকে যুদ্ধ করিতে 
বলিয়াছেন, কিন্ত দ্বিতীয়াধ্যায়ের শেষ কয়েক শ্লোকে, অর্থাৎ স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণে অর্জুন 
এইরূপ বুঝিয়াছেন যে, জ্ঞান কর্ম হইতে শ্রেষ্ঠ। তাই জিজ্ঞাসা করিতেছেন যে, যদি 
জ্ঞানই কর্ম হইতে শ্রেষ্ঠ, তবে আমাকে কর্মে, বিশেষ যুদ্ধের ন্যায় নিকৃষ্ট কর্ম্মে কেন নিযুক্ত 
করিতেছ ? 

অর্জনের এইরূপ সংশয় কিরূপে উপস্থিত হইল, প্রীধর তাহা এইরূপে বুঝাইয়াছেন, 
“অশোচ্যানন্থশোচস্তম” ( দ্বিতীয়াধ্যায়ের ১১শ শ্লোক দেখ) ইত্যাদি বাক্যের দ্বার! প্রথমে 
মোক্ষসাধনজন্য দেহাত্মবিবেকবুদ্ধির কথা বলিয়া, তাহার পর “এষা তেইভিহিতা সাংখ্যে 
বুদ্ধি” ইত্যাদি বাক্যে ( দ্বিতীয়াধ্যায়ের ৩৯শ শ্লোক দেখ ) কর্ম্মও কথিত হইয়াছে। কিন্ত 
এতছভয় মধ্যে গুণপ্রধান ভাব স্পষ্টতঃ দেখান হয় নাই। তথ বুদ্ধিযুক্ত স্থিতপ্রজ্ঞের 
নিক্ষিয়ত্, নিয়তেন্দ্রিয়ত্ব, নিরহঙ্কারত্ব ইত্যাদি লক্ষণের গুণবাদে “এষ! ব্ৰাহ্মী স্থিতি: পার্থ” 
(৭২ শ্লোক দেখ ) সপ্রশংস। উপসংহারে, বুদ্ধি ও কর্ম, এতন্মধ্যে বুদ্ধির শ্রেষ্ঠত্বই ভগবানের 
অভিপ্রায় বুঝিয়াই অর্জন এইরূপ জিজ্ঞসা করিয়াছেন । 

বস্তুতঃ দ্বিতীয়াধ্যায়ে স্পষ্টতঃ কোথাও বলেন নাই যে, কর্ম হইতে জ্ঞান শ্রেষ্ঠ । তবে 
৪৯ গ্লোকে কিছু গোলযোগ ঘটিয়াছে বটে, 

“দুরেণ হবরং কর্ম্ম বুদ্ধিযোগাদ্ধনঞ্জয় ।” 

: এখানে ভাষ্যকারের! যে বুদ্ধি অর্থে ব্যবসায়াত্মিকা কন্মষোগ বুঝাইয়াছেন, তাহাও 
উক্ত শ্লোকের ব্যাখ্যাকালে বুঝাইয়াছি। সেখানে এই অর্থ পরিত্যাগ করিয়া, বুদ্ধি অর্থে 
জ্ঞান বুঝিলে আর কোনও গোল থাকে না। নচেৎ এইখানে গোলযোগ উপস্থিত হয়, এ 
কথাও পূর্বে বলিয়াছি। আনন্দগিরিও এই তৃতীয়ের প্রথম শ্লোকের ভাস্তের টীকায় “দুরেণ 
হাবরং কর্ম্ম” ইত্যাদি শ্লোকটি বিশেষরূপে নির্দিষ্ট করিয়াছেন। 

যাহাই হউক, জ্ঞান কর্মের গুণপ্রাধান্য সম্বন্ধে দ্বিতীয়াধ্যায়ে ভগবদুক্তি যাহা আছে, 
তাঁহ! কিছু “ব্যামিশ্র” (87081109 &:20185058) বটে। বোধ হয়, ইচ্ছাপুরর্বকই ভগবান্‌ 
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কথা প্রথমে পরিক্ষুট করেন নাই__এই প্রশ্নের উত্তরের অপেক্ষা করিয়াছিলেন। কেন 
না, এই প্রশ্নের উত্তর উপলক্ষে পরবর্ত্তা কয়েক অধ্যায়ে জ্ঞান-কর্ম্মের তারতম্য ও পরস্পর 
সম্বন্ধ বিষয়ে যে মীমাংসা হইয়াছে, ইহ! মনুস্তের অনন্ত মঙ্গলকর, এবং ইহাকে অতিমানুষ- 
বুদ্ধি-প্রস্থত বলিয়াই স্বীকার করিতে হয়। আর কোথাও কখনও ভুমণ্ডলে এরূপ 
সব্বমঙ্গলময় ধৰ্ম্ম কথিত হয় নাই |, 

অর্জন সেই “ব্যামিশ্র” বাক্যের কথাই বিশেষ করিয়া বলিতেছেন, 
ব্যামিশ্রেণেব বাক্যেন বুদ্ধিং মোহয়সীব মে। 
তদেকং বদ নিশ্চিত্য যেন শ্রেক্পোইহমাগ্রয়াম্‌ ॥ ২ ॥ 
ব্যামিশ্র (সন্দেহজনক ) বাক্যের দ্বারা আমার মন মুগ্ধ করিতেছ। অতএব যাহার 
দ্বারা আমি শ্রেয় প্রাপ্ত হইব, সেই একই ( এক প্রকার নিষ্ঠাই ) আমাকে নিশ্চিত করিয়া 
বলিয়া দাও। ২। 
শ্রীতগবাছ্থবাচ। 
লোকেহন্সিন্‌ দিবিধা নিষ্ঠা পুরা প্রোক্তা ময়ানঘ। 
জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং কর্মযোগেন যোগিনাম্‌॥ ৩ ॥ 
হে অনঘ! ইহলোকে দ্বিবিধা নিষ্ঠা আছে, ইহা! পূর্বের বলিয়াছি। অর্থাৎ 
সাংখ্যদিগের জ্ঞানযোগ এবং ( কর্ম্ম )যোগীদিগের কর্মযোগ বলিয়াছি। ৩। 
এই সকল কথা৷ একবার বুঝান হইয়াছে। পুনরুক্তির প্রয়োজন নাই। 
ন কর্ম্মণামনারন্তা্নৈফর্ম্যং পুরুযোইশ্তে। 
ন চ অন্যসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি ॥ ৪ ॥ 
এই কর্মের অননুষ্ঠানেই পুরুষ নৈন্ধরম্য প্রাপ্ত হয় না। আর কর্মত্যাগেই সিদ্ধি পাওয়া 
যায় না। ৪। 
অর্জুনের প্রশ্ন ছিল, যদি কর্ম্ম হইতে জ্ঞান শ্রেষ্ঠ, তবে কর্ম্মে নিয়োগ করিতেছ কেন? 
ভগবানের উত্তর, জ্ঞান যদি শ্রেষ্ঠই হয়, তাহ! হইলে কি তোমাকে কন্ম ত্যাগ করিতে বলিতে 
হইবে? জ্ঞাননিষ্ হইলেই কি তুমি কর্ম ত্যাগ করিতে পারিবে? তুমি কোন কর্মের 
অনুষ্ঠান না করিলেই কি নৈদ্র্ম্য প্রাপ্ত হইবে? না নৈহ্ধ্ম্য প্রাপ্ত হইলেই সিদ্ধি প্রাপ্ত 
হইবে ? 
কর্ম্মের অনুষ্ঠানে কেন নৈকবনদ্য প্রাপ্ত হইবে না, তাহ ভগবান্‌ বলিতেছেন, 
ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিত্য কর্মকৎ। 
কাৰ্য্যতে হৃবশঃ কর্ম সর্বঃ প্রকৃতিজৈগুণৈঃ ॥ ৫ ॥ 


Vo প্ৰীমন্তগবদগীত৷ 


কেহই কখনও ক্ষণমাত্র কৰ্ম্ম না করিয়া থাকিতে পারে না। প্রকৃতিজ গুণে সকলেই 
কর্ম করিতে বাধ্য হয় । ৫। 

হে অৰ্জ্জুন! তুমি বলিতেছ, জ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ব সত্বেও আমি তোমাকে কর্ম্ম করিতে 
বলিতেছি, কিন্তু কর্ম না করিয়া থাকিতে পার কৈ? প্রকৃতি ছাড়েন কৈ? নিশ্বাস, 
প্রশ্বাস, অশন, শয়ন, স্নান, পান, এ সকল কর্ম্ম নয় কি ? - জ্ঞানমার্গাবলম্বী হইলে এ সকল 
ত্যাগ করা যায় কি? 

জিজ্ঞান্থ এখানে বলিতে পারেন যে, যে সকল কর্ম্ম প্রকৃতির বশ হইয়া করিতে 
হইবে, তাহ! ত্যাগ কর! যায় না বটে ; কিন্তু যে সকল কার্ধ্য আপনার ইচ্ছাধীন, তাহা কি 
জ্ঞানী বা সন্ন্যাসী পরিত্যাগ করিতে পাঁরেন না? 

ইহার সহজ উত্তর এই, অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম কেহই পরিত্যাগ করিতে পারে না| ঈশ্বর- 
চিন্তা স্বেচ্ছাধীন কর্ম, ইহ! কি ভজ্ভানমার্গাবলম্বী পরিত্যাগ করিতে পারে? তবে জ্ঞানের 
উদ্দেশ্য কি? 

অনেকে বলিবেন, সাধারণতঃ যাহাকে কর্ম্ম বলে, তাহার কথা হইতেছে না। 
হিন্দুশাস্্রে শ্রোত কর্ম ও স্মার্ত কণ্মকেই কর্ম বলে। কিন্ত ইহা! সত্য নহে, শ্রোত কর্ম্ম ও 
স্মার্ত কর্ম না করিয়া কেহ ক্ষণকাল তিষিতে পারে না এবং এই সকল স্বাভাবিক নহে যে, 
প্রকৃতির তাড়নায় বাধ্য হইয়া তাহ! করিতে হয় । অতএব সাধারণতঃ যাহাকে কর্ম্ম বলে 
_যাহা কিছু কর! যায়_-তাহারই কথা হইতেছে বটে। ইহা আমি পূর্বেও বলিয়াছি, 
এক্ষণেও বলিতেছি। গীতার ব্যাখ্যায় কর্ম বলিলে, কর্ম্ম মাত্রই বুঝিতে হইবে ; কেবল 
শ্রোত স্মার্ত কৰ্ম্ম যে ভগবানের অভিপ্রেত নহে, তাহা এই শ্লোকেই দেখা যাইতেছে । 

কর্েক্রিয়াগি সংযম্য য আন্তে মনসা স্বরন্‌ ৷ 
ইন্জিয়ার্থান্‌ বিষুঢ়াত্বা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে ॥ ৬ ॥ 

যে বিমূঢাত্মা, মনেতে ইন্দ্রিয-বিষয় সকল স্মরণ রাখিয়া, কেবল কর্্মেন্দ্রিয় সংযত 
করিয়। অবস্থিতি করে, সে মিথ্যাচারী । ৬। 

ভগবান্‌ বলিয়াছেন যে, কর্ম্মের অনুষ্ঠানেই নৈচ্রর্ম্্য পাওয়া যায় না এবং কর্ম্মত্যাগেই 
সিদ্ধি পাওয়া যায় না। কর্মের অনুষ্ঠানে যে নৈষবরদ্য ঘটে না, ভগবান্‌ তাহার এই প্রমাণ 
দিলেন যে, তুমি কর্মের অনুষ্ঠান না করিলেও স্বভাবগুণেই তোমাকে কর্ম্ম করিতে বাধ্য 
হইতে হইবে । আর কর্্মত্যাগেই যে সিদ্ধি ঘটে না, তাহার এই প্রমাণ দিতেছেন যে, 
কন্মেন্দিয়সকল সংযত করিয়া, “কর্ম্ম করিব না” বলিয়া বসিয়া থাকিলেও, ইন্ড্রিয়ভোগ্য 
বিষয়মকল মনে আসিয়া উদিত হইতে পারে । তাহ! হইলে সে মিথ্যাচার মাত্র । 
তাহাতে কোন সিদ্ধির সম্ভাবনা নাই। 


তৃতীয় অধ্যায় ১০৯ 


যদি কর্মত্যাগও করা যায় না, এবং কর্ম্মত্যাগ করিলেও সিদ্ধি নাই, তবে কর্তব্য কি, 
তাহাই এক্ষণে কথিত হইতেছে । 
যন্তিজ্ত্িয়াণি মনসা নিয়ম্যারভতেহজ্জুন | 
কৰ্সেন্দ্রিয়ৈঃ কর্্মযোগমসক্তঃ স বিশিষ্যতে ॥ ৭ ॥ 
হে অৰ্জ্জুন! যে ইন্দ্রিয়মকল মনের দ্বার! নিয়ত করিয়া, অসক্ত হইয়া কর্ম্মেন্দ্রিয়ের 
দ্বার! কর্ম্মযোগের অনুষ্ঠান করে, সেই শ্রেষ্ঠ । ৭। 
নিয়তং কুরু কর্ম ত্বং কর্ম জ্যায়ো হৃকর্পর্ণঃ | 
শরীরযাত্রাপি চ তে ন প্রসিধ্যেদকন্ম্ণঃ ॥ ৮ ॥ 
তুমি নিয়ত কৰ্ম্ম করিবে। কর্ণশৃন্ততা হইতে কর্ম শ্রেষ্ঠ।  কর্দশৃন্যতায় তোমার 
শরীরযাত্রাও নির্বাহ হইতে পারে না । ৮ 
“তৎ কিং কর্াণি ঘোরে মাং নিয়োজয়সি কেশব!” অঞ্জনের এই প্রশ্নের, ভগবান্‌ 
এই উত্তর দিলেন। উত্তর এই যে, কর্ম্মত্যাগ কেহই করিতে পারে না, এবং কর্ম ত্যাগ 
করিলেই সিদ্ধি ঘটে ন।। কন্ম না করিলে তোমার জীবনযাত্রা নির্বাহের সম্ভাবনা নাই। 
অতএব কর্ম করিবে। তবে যদি কর্ম করিতেই হইল, তবে যে প্রকারে করিলে কর্ম 
মঙ্গলকর হয়, তাহাই করিবে । কর্ম্ম যাহাতে শ্রেয়ঃদাধক হয়, তাহার দুইটি নিয়ম. কথিত 
হইল । প্রথম, ইন্দ্রিয়সকল* মনের দ্বারা সংযত করিয়া; দ্বিতীয়, অনাসক্ত হইয়। কর্ম্ম 
করিবে । তদতিরিক্ত আর একটি নিয়ম আছে। তাহাই সর্বোৎকৃষ্ট ও সর্বশ্রেষ্ঠ, এবং 
কর্ম্মযোগের কেন্দ্রীভূত । তাহা পরবর্তী শ্লোকে কথিত হইতেছে । 
য্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোহগ্যত্র লোকোহয়ং কর্মবন্ধনঃ | 
তাদৰ্থং কৰ্ম্ম কৌত্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর ॥ ৯ ॥ 
যক্জার্থ যে কর্ম, তন্তিন্ন অন্যত্র কর্ম ইহলোকে বন্ধনের কারণ। হে কৌন্তেয়! তুমি 
সেই জন্য ( বজ্ঞার্থে ) অনাসক্ত হইয়া কর্ানুষ্ঠান কর। ৯। 
যজ্ঞ শব্দের অর্থের উপর এই শ্লোকের ব্যাখ্যা নির্ভর করে। সচরাচর বেদোক্ত 
ক্রিয়াকলাপকে পুর্বে যজ্ঞ বলিত,_যথা অশ্বমেধাদি। এক্ষণে সর্বপ্রকার শাস্ত্রোক্ত 
ক্রিয়াকলাপকেই যজ্ঞ বলে। 
প্রাচীন ভাষ্যকার শঙ্কর ও প্রীধর এ অর্থে গ্রহণ করেন না । শঙ্কর বলেন,_“যজ্ঞো! 
বৈ বিষ্ণুরিতি শ্রুতের্যজ্ঞ ঈশ্বরঃ” | শ্রীধর সেই অর্থ গ্রহণ করেন। মধুস্থুদন সরস্বতীও এইরূপ 
রামানুজ তাহা বলেন ন!। তিনি দ্রব্যার্জনাদিক কর্মাকে যজ্ঞ বলেন। 


* 


অর্থ করেন। 


* ভায্কারের1 বলেন,__কেবল জ্ঞানেন্দ্রিয়নকল । 


৯৫ 


১১০ শ্রীমন্তগবদগীতা৷ 


শঙ্করাদি-কথিত যজ্ঞ শব্দের অর্থ গ্রহণ করিলে, এই শ্লোকের অর্থ এইরূপ হয় যে, 
ঈশ্বরোদ্দিষ্ট ভিন্ন যে সকল কর্ম, তাহ! কেবল কর্মফল ভোগের জন্য বন্ধন মাত্র। অতএব 
অনাসক্ত হইয়া কেবল ঈশ্বরোদ্দেশেই কর্ম্ম করিবে । 

তাহা৷ হইলে বিচাৰ্য্য শ্লোকের অর্থ এই হয় যে, ঈশ্বরারাধনার্ যে কর্ম্ম, তাহ! ভিন্ন 
অন্য সকল কর্ণ, কর্মফলভোগের বন্ধন মাত্র। অতএব কেবল ঈশ্বরারাঁধনার্থ ই কর্ম্ম 
করিবে । 

এ স্থলে জিজ্ঞান্ত হইতে পারে, তাও কি হয়? ভগবান্ই স্বয়ং বলিতেছেন, নিতান্ত 
পক্ষে প্রকৃতিতাড়িত হইয়া এবং জীবনযাত্রা নির্ববাহার্থও কর্ম করিতে হইবে । ঈশ্বরারাধন৷ 
কি সে সকল কর্মের উদ্দেশ্য হইতে পারে? আমি জীবনযাত্রা নির্বাহার্থ স্থান পান, আহার 
ব্যায়ামাদি করি, তাহাতে ঈশ্বরারাধনার কি সম্বন্ধ থাকিতে পারে? 

এ কথা বুঝিবার জন্য আগে স্থির করিতে হয়, ঈশ্বরারাধনা কি? মন্তুষ্যের আরাধন! 
করিতে গেলে, আমরা আরাধ্য ব্যক্তির স্তবস্তরতি করি। কিন্তু ঈশ্বরকে সেরূপ তোবামোদ- 
প্রিয় ক্ষুদ্রচেতা মনে করা যায় না। তাহার স্তবস্তুতি করিলে যদি আমাদের নিজের সুখ, 
কি চিত্তোন্তি হয়, তবে এরপ স্তবস্ততি করার পক্ষে কোন আপত্বিই নাই, এবং এরূপ স্থলে 
ইহা৷ অবশ্য কর্তব্য। কিন্তু তাই বলিয়া ইহাকে প্রকৃত ঈশ্বরারাধনা বলা যায় না। 
সেইরূপ যাহাকে সাধারণতঃ “যাগযজ্ঞ” বলে, পুষ্প চন্দন, নৈবেদ্য, হোম, বলি, উৎসব, এ 
সকলও ঈশ্বরারাধনা নহে । 

ঈশ্বরের তুষ্টিসাধন ঈশ্বরারাধনা বটে, কিন্তু তোষামোদে তাঁহার তুষ্টিসাধন হইতে 
পারে না। তাহার অভিপ্রেত কাধ্যের সম্পাদন, তাহার নিয়ম প্রতিপালনই তাহার -তুষ্ি- 
সাধন__তাহাই প্রকৃত ঈশ্বরারাধনা। এই তাহার অভিপ্রেত কার্য্যের সম্পাদন ও তাঁহার 
নিয়ম প্রতিপালন কাহাকে বলি? বিষ্ণুপুরাণে প্রহলাদ এক কথায় এই প্রশ্নের অতি সুন্দর 
উত্তর দিয়াছেন = 

“সর্বত্র দৈত্যাঃ সমতামুপেত 
সমত্বমারাধনমচ্যুতত্ত ॥৮ 

সব্ব্ভূতে সমদৃষ্টিই প্রকৃত ঈশ্বরারাধনা ; আমরা ক্রমশঃ ভুয়ো! ভূয়ঃ দেখিব, গীতোক্ত 
ঈশ্বরারাধনাও তাই__সর্ধবতৃতে সমদৃষ্টি, সর্বভূতে আত্মবৎ জ্ঞান, এবং সরবভৃতের হিতসাধন। 

অতএব কর্ম্মযোগীর কর্মের একমাত্র উদ্দেশ্য, সর্ব্বভুতের হিতসাধন। 

যে কর্মকর্তা, সে নিজেও সর্ব্বভূতের অন্তর্গত । অতএব আত্মরক্ষাও ঈশ্বরাভিগ্রেত। 
জগদীশ্বর আত্মরক্ষার ভার, সকলকেই নিজের উপর দিয়াছেন। এ সকল কথা আমি 
সবিস্তারে ধর্ম্মতত্বে বুঝাইয়াছি, পুনরুক্তির প্রয়োজন নাই । 


তৃতীয় অধ্যায় ১১১ 


এই নবম গ্লোকে বল! হইতেছে যে, “যজ্ঞ” ( যে অর্থে ই হউক ) ভিন্ন অন্যত্র কর্ম্ম বন্ধন 
মাত্র। বন্ধন” কি, এইটা বুঝাইতে বাকি আছে। অন্যবিধ কৰ্ম্ম নিক্ষল হয় বা পাপজনক, 
এমন কথা বলা হইতেছে নাঁ-বলা হইতেছে, তাহা! বন্ধনস্বরূপ । এই বন্ধন বুঝিতে 
জন্মান্তরবাঁদ স্মরণ করিতে হইবে । কর্ম করিলেই জন্মান্তরে তাহার ফল ভোগ করিতে 
হইবে ।. কর্মাফল__সুফলই হউক, আর কুফলই হউক, তাহ! ভোগ করিবার জন্য জীবকে 
জন্মান্তর গ্রহণ করিতে হইবে । যত দিন জন্মের পর জন্ম হইবে, তত দিন জীবের মুক্তি 
নাই। মুক্তির প্রতিবন্ধক বলিয়াই কর্ম্ম বন্ধন মাত্র । 

_ এক্ষণে জিজ্ঞাস্ত হইতে পারে,-যদি জন্মান্তর না থাকে? তাহা হইলেও গীতোক্ত 

নিষ্কাম কৰ্ম্মই কি ধর্্মান্ুমোদিত ? না নিষ্কাম কর্ম্মও যা, সকাম কর্ম্মও তা? 

আমি ধর্ম্মতত্বে এ কথার উত্তর দিয়াছি। নিষ্কাম কর্ম্ম ভিন্ন মন্ুয্যত্ব নাই। মনুয্যত্ব 
ব্যতীত ইহজন্মে ব! ইহলোকে স্থায়ী সুখ নাই। অতএব গীতোক্ত এই ধৰ্ম্ম বিশ্বজনীন । 

সহযজ্ঞাঃ প্রজা: সৃষ্ট! পুরোবাচ প্রজাপতিঃ। 
অনেন প্রসবিধ্যধবমেষ বোহস্বিষ্টকামধুক্‌ ॥ ১০ ॥ 

পূর্বকালে প্রজাপতি প্রজাগণের সহিত যজ্ঞের স্থষ্টি করিয়| কহিলেন, “ইহার দ্বারা 
তোমরা বন্ধিত হইবে, ইহা তোঁমাদিগের অভীষ্টপ্রদ হইবে” | ১০। 

এখানে ‘যজ্ঞ’ শব্দে আর ঈশ্বর” নহে ব! ঈশ্বরারাঁধনা নহে । কেবল যজ্ঞই অর্থাৎ 
শত স্মার্ত কৰ্ম্মই যজ্ঞ ; এবং পরবর্তী ১২শ, ১৩শ, ১৪শ এবং ১৫শ শ্লোকেতে যজ্ঞ শব্দে 
কেবল এ যজ্ঞই বুঝায় । এক গ্লোকে একার্থে একটি শব্দ কোন অর্থবিশেষে ব্যবহৃত করিয়া, 
তাহার পরছত্রেই ভিন্নার্থে কেহ ব্যবহার করে না। এজন্য অনেক আধুনিক পণ্ডিত নবম 
শ্লোকে যজ্ঞার্থে যজ্ঞই বুঝেন । কাশীনাথ ত্র্ম্বক তেলাঙ, স্বকৃত অনুবাদে যজ্ঞার্থে ৪8971709 
লিখিয়াছেন । তাঁহার পর দশম গ্লোকের টাকায় লিখিয়াছেন_ “Probably the sacrifices 
spoken of in that passage (নবম শ্লোকে ) must be taken to be the same as 
those referred to in this Passage.” ডেবিস্‌ দাহেবও তৎপথাবলম্বী। শঙ্করের 
ভাষ্য দেখিয়াও গ্রান্থ করেন নাই, নোটে এইরূপ ভাব ব্যক্ত করিয়াছেন। এদিকে কামধুকের 
স্থানে 7977 লিখিয়। বসিয়াছেন! একবার নহে, বার বার |! 

এত ক্ষণ ভগবান্‌ সকাম কর্মের নিন্দা ও নিষ্কাম কর্মের প্রশংস। করিতেছিলেন। 
কিন্ত যজ্ঞ সকাম। অতএব যজ্ঞার্থে ঈশ্বর না. বুঝিলে ইহাই বুঝিতে হয়, ভগবান্‌ সকাম 
কর্ম করিতে উপদেশ দিতেছেন। তাই নবমে যজ্ঞার্থে ঈশ্বর, ইহা ভগবান্‌ শঙ্করাচাধ্য বেদ 


হইতে বাহির করিয়াছেন। চতুর্ববেদ তাহার কণুস্থ ৷ 
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এক্ষণে এই গ্লোকটা সম্বন্ধে একট! কথা বুঝাইবার প্রয়োজন আছে। বলা হইতেছে, 
প্রজাপতি যজ্ঞের সহিত স্থষ্টি করিয়াছিলেন। এমন কেহই বুঝিবেন না যে, যজ্ঞ একটা 
জীব বা জিনিস; প্রজাপতি যখন মনুষ্য স্থষ্টি করিলেন, তখন তাহাঁকেও স্থষ্টি করিলেন। 
ইহার অর্থ এই যে, বেদে যজ্ঞবিধি আছে, এবং যখন প্রজাপতি প্রজা স্থষ্টি করিলেন, তখন 
সেই বেদও ছিল। গোঁড়া হিন্দু এইটুকুতেই সন্তুষ্ট হইবেন, কিন্ত আমার অধিকাংশ পাঠক 
সে শ্রেণীর লোক নহেন। আমার পাঠকের! বলিবেন, প্রথমতঃ প্রজান্থষ্টিই মানি না--মন্য 
ত বানরের বিবর্তন। তাঁর পর বেদ নিত্য বা অপৌরুষেয় বা প্রজাস্থষ্টির সমসাময়িক, 
ইহাও মানি না। পরিশেষে প্রজাপতি যে প্রজা স্থষ্টি করিয়া যজ্ঞ সম্বন্ধে একটি বক্তৃত। 
করিয়া শুনাইলেন, ইহাঁও মানি না। 
মানিবার আবশ্যকতা নাই । আমিও মানি না। শ্রীকৃ্ণও মানিতে বলিতেছেন 
না। ক্রমশঃ বুঝ! যাইবে । এই সকল কথার আলোচনা, আর পরবস্তী 'কয়েকটি শ্লোকের 
প্রকৃত তাৎপধ্য আমি ষোড়শ শ্লোকের পর বলিব । 
পুনশ্চ লৌকিক বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়। বলিতেছেন, 
দেবান্‌ ভাবয়তানেন তে দেবা ভাবয়স্ত বঃ। 
পরস্পরং ভাবয়স্তঃ শ্রেয়ঃ পরমবাঞ্ষ্যথ ॥ ১১ ॥ 
তোমরা যজ্ঞের দ্বারা দেবতাদিগকে সংবদ্ধিত কর; দেবগণ তোমাদিগকে সংবদ্ধিত 
করুন। পরস্পর এইরূপ সংবদ্ধিত করিয়া পরম শ্রেয়ঃ লাভ করিবে । ১১। 
টাকায় শ্রীধর স্বামী বলেন, “তোমরা হবির্ভাগের দ্বারা দেবগণকে সংবদ্ধিত করিবে, 
দেবগণও বৃষ্ট্যাদির দ্বারা অন্নোৎপত্তি করিয়া তোমাদিগকে সংবদ্ধিত করিবেন।” আমর! 
ত অন্ন না খাইলে বাঁচি না, ইহা জানা আছে। দেবতারাও না কি যজ্ঞের ঘি খাইয়া 
থাকেন, খাইলে তাঁহাদের পুষ্টিসাধন হয় । বেদে এরূপ কথা আছে। থাকুক। 
ইষ্টান ভোগান্‌ হি বে দেবা দাস্তাস্তে যজ্ঞভাবিতাঃ। 
তোর্তানপ্রদায়ৈভ্যো যো ভূঙতে স্তেন এব সঃ ॥ ১২ ॥ 
যজ্ঞের দ্বারা সংবদ্ধিত দেবগণ, যে অভীষ্ট ভোগ তোমাদিগকে দিবেন, তীহাঁদিগকে 
তদ্দত্ত (অন্ন ) ন দিয়া, যে খায়, সে চোর । ১২। 
শ্রীধর স্বামী বলেন, ( বলিবার বিশেষ প্রয়োজন দেখা যায় না ) “পঞ্চযজ্ঞাদিভিরদত্বা,” 
পঞ্চযজ্ঞাদির দ্বারা ন! দিয়! খায়, সে চোর। পঞ্চ যজ্ঞ যথা। 
অধ্যাপনং ব্ৰহ্মযন্ঞঃ পিত্যন্ঞস্ত তর্পণমূ। 
[হোমো দৈবো বলির্ভৌতো নৃযজ্ঞোধতিখিতোজনম্‌॥ 
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অর্থাৎ ব্রন্মষজ্ঞ বা অধ্যাপন, পিতৃষজ্ঞ বা তৰ্পণ, দৈব যজ্ঞ বা হোম, ভূতযজ্ঞ বা বলি, 
এবং নরষজ্ঞ বা অতিথি-তোঁজন। ইহা স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, শ্রীধর “পঞ্চযন্ঞৈরদত্বা” 
বলেন না, “পঞ্চযজ্ঞাদিভিরদত্বা” বলেন। | 
যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সস্তো মুচ্যস্তে সর্বকিন্বিষৈঃ । 
ভুঞ্জতে তে ত্বঘং পাপা যে পচন্ত্যাত্মকারণাৎ ॥ ১৩ ॥ 
যে সজ্জনগণ যজ্ঞাবশিষ্ট ভোজন করেন, তাহারা সর্বপাঁপ হইতে মুক্ত হয়েন। 
যাহারা কেবল আপনার জন্য পাক করে, সেই পাগিষ্টেরা পাপ ভোজন করে। ১৩। 
অর্নান্তবত্তি ভূতানি পর্জন্তাদন্নসম্ভবঃ| 
যজ্ঞান্ভৰতি পৰ্জ্জন্তে| যজ্ঞঃ কৰ্ম্মসমুত্তবঃ ॥ ১৪ ॥ 
অন্ন হইতে ভূতসকল উৎপন্ন; পর্জ্জন্য হইতে অন্ন জন্মে ; যজ্ঞ হইতে পর্জন্য জন্মে । 
কৰ্ম্ম হইতে যজ্ঞের উৎপত্তি । ১৪ । 
পর্জন্য একটি বৈদিক দেবত|। তিনি বৃষ্টি করেন। এখানে পর্জ্জন্য অর্থে বৃষ্টি 
বুঝিলেই হইবে। 
অন্ন হইতে জীবের উৎপত্তি। কথাটা ঠিক বৈজ্ঞানিক না হউক, অসত্য নয় এবং 
বোধগম্য বটে । টিকাকারেরা বুঝাইয়াছেন, অন্ন রপাস্তরে শুক্র শোণিত হয়, তাহ| হইতে 
জীব জন্মে । ইহাই যথেষ্ট । 
তার পর বৃষ্টি হইতে অন্ন। তাহাঁও স্বীকার করা যাইতে পারে; কেন না» বৃষ্টি না 
হইলে ফসল হয় না। কিন্তু যজ্ঞ হইতে বৃষ্টি, এ কথাটা বৈজ্ঞানিক স্বীকার করিবেন না। 
টাকাকারেরা বলেন, যজ্ঞের ধূমে মেঘ জন্মে । অন্ত ধুমেও মেঘ জন্মিতে পারে । অধিকাংশ 
মেঘ ধুম ব্যতীত জন্মে । যে দেশে যজ্ঞ হয় না, সে দেশেও মেঘ ও বৃষ্টি হয়। সে যাহা 
হউক, বৈজ্ঞানিক তত্ব এ স্থলে আলোচিত হইতেছে না। তবে কি ভগবছুক্তি অসত্য ও 
অবৈজ্ঞানিক ? ক্রমশঃ তাহাই বুঝাইতেছি। 
কৰ্ম্ম বহ্ধোত্তবং বিদ্ধি বহ্মাক্ষরসমুস্তবম্‌। 
তন্মাৎ সৰ্ব্গতং ব্ৰহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্ৰতিঠিতম্‌ ॥ ১৫॥ 
কর্ম ব্রহ্ম হইতে উদ্ভূত জানিও; ব্ৰহ্ম অক্ষর হইতে সমুদ্ূত; অতএব সর্ব্বগত ব্রহ্ম 
নিত্য যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত। ১৫। 
টাকাকারেরা বলেন, ব্রহ্ম শব্দে এখানে বেদ বুঝিবে। এবং অক্ষর পরমাত্ম।। তবে 
কেহ কেহ এই গোলযোগ করেন যে, প্রথম চরণে ব্রহ্ম শব্দে বেদ বুঝিয়া, দ্বিতীয় চরণে ব্রহ্ম 
শব্দে পরত্রন্ম বুঝেন। নহিলে অর্থ হয় না। কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাঁভারতকার এবং 
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অন্যান্য অন্ুবাদকেরা এই মতের অনুবস্তা হইয়াছেন । কিন্তু শঙ্করাচার্ধ্য স্বয়ং দ্বিতীয় চরণেও 
বন্ধ শব্দে বেদ বুঝিয়াছেন, অতএব এই শ্লোকের ছুই প্রকার অর্থ করা যায়। 

প্রথম, শ্রীধরাদির মতে নু 

“কর্ম বেদ হইতে, এবং বেদ পরত্রন্ম হইতে সমুদ্ভূত হইয়াছে; অতএব সর্ব্বগত ব্রহ্ম 
নিয়তই যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত আছেন।” 

দ্বিতীয়, শঙ্করাচার্য্যের মতে 

“কর্ম বেদ হইতে, এবং বেদ পরত্রহ্ম হইতে সমুদ্ভুত হইয়াছে ; অতএব বেদ সব্বার্থ- 
প্রকাশকত্ব হেতু নিয়তই যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত আছেন 1” 

পাঠকের যে ব্যাখ্যা ইচ্ছা, তাহাই গ্রহণ করিতে পারেন; স্থুল তাৎপর্য্যের বিদ্ধ 
কোনও ব্যাখ্যাতেই হইবে না। 

এবং প্রবর্তিতং চক্রং নাঙ্ুবর্তয়তীহ যঃ। 
অঘায়ুরিক্ড্িয়ারামে! মোঘং পার্থ সজীবতি ॥ ১৬ ॥ 

এইরূপ প্রবন্তিত চক্রের যে অনুব্্ী না হয়, সে পাপজীবন ও ইন্দ্িয়ারাম, হে পার্থ, 
সে অনর্থক জীবন ধারণ করে। ১৬। 

( ইন্দ্রিয়স্থখে যাহার আরাম, সেই ইন্দিয়ারাম। ) 

ব্ৰহ্ম হইতে বেদ, বেদ হইতে কর্ম, কর্ম্ম হইতে যজ্ঞ, যজ্ঞ হইতে মেঘ, মেঘ হইতে অয়ন, 
অন্ন হইতে জীব। টীকাকারেরা ইহাকে জগচ্চক্র বলিয়াছেন। কর্ম্ম করিলে এই জগচ্চক্রের 
অন্ুবর্তন করা হইল। কেন না, কর্ম্ম হইতে যজ্ঞ হইবে, যজ্ঞ হইতে মেঘ হইবে, মেঘ হইতে 
অন্ন হইবে, অন্ন হইতে জীবনযাত্রা নির্বাহ হইবে । এই হইল চক্রের এক ভাগ । এ ভাগ 
সত্য নহে ; কেন না, আমরা জানি, কর্ম্ম করিলেই যজ্ঞ হয় না, যজ্ঞ করিলেই মেঘ হয় না, 
মেঘ হইলেই শস্ত হয় না (সকল মেঘে বৃষ্টি নাই এবং অতিবৃষ্টিও আছে ) ইত্যাদি৷ 
পক্ষান্তরে যজ্ঞ ভিন্ন কর্ম আছে, বিনা যজ্ঞেও মেঘ হয়, বিনা মেঘেও শস্ত হয় ( যথা রবিখন্দ ), 
শস্ত বিনাও জীবনযাত্রা নিৰ্ব্বাহ হয়, (উদাহরণ, সকল অসভ্য ও অর্ধসভ্য জাতি মুগয়। বা 
পশুপালন করিয়া! খাঁয় ) ইত্যাদি । 

চক্রের দ্বিতীয় ভাগ এই যে, ব্রহ্ম হইতে বেদ, বেদ হইতে কর্ম্ম ইহাঁও বিরোধের 
স্থল। ব্ৰহ্ম হইতে বেদ না বলিয়া, অনেকে বলেন, বেদ অপৌরুষেয়। অনেকে বলিতে 
পারেন, বেদ অপৌরুষেয়ও নহে, ব্রন্মসস্ভৃতও নহে, খধিপ্রণীত মাত্র, তাহার প্রমাণ বেদেই 


* যদি বল, শ্রোত স্মার্ড কৰ্ম্মই কর্ম, কাজেই যজ্ঞ ভিন্ন কর্ম্ম নাই, তাহা হইলে “ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি 
জাতু তিষ্ঠত্যকর্শ্মকৃৎ” ( ৫ম শ্লোক ), এবং “শরীরযাল্রাপি চ তে ন প্রসিধ্যেদক্মণঃ” (৮ শ্লোক ) ইত্যাদি বাক্যের 
অর্থ নাই। 
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আছে। তার পর বেদ হইতে কন্ম, এ কথ কেবল শ্রৌত কর্ম্ম ভিন্ন আর কোন প্রকার 
কৰ্ম্ম সম্বন্ধে সত্য নহে। পাঠক দেখিবেন, দশম শ্লোক হইতে আর এই ষোড়শ 
পর্য্যন্ত আমর। অনৈসগিক কথার ঘোরতর আবর্তে পড়িয়াছি। সমস্তই অবৈজ্ঞানিক, 
( unscientific) কথা । এখানে মহযিতুল্য প্রাচীন ভায্কারেরা কেহই সহায় নহেন ; 
তাহারা বিশ্বাসের জাহাজে পাল ভরিয়া অনায়াসে উত্তীর্ণ হইয়। গিয়াছেন। আমরা শ্রেচ্ছের 
শিষ্য ; আমাদের উদ্ধারের সে উপায় নাই। তবে ইহা! আমর! অনায়াসে বুঝিতে পারিৰ 
যে, গীতা বিজ্ঞানবিষয়ক গ্রন্থ নহে। বিশুদ্ধ বৈজ্ঞানিক তত্ব প্রচার জন্য Huxley বা 
Tyndale ইহার প্রণয়ন করেন নাই। তিন সহজ বৎসর পুর্বে যে গ্রন্থ প্রণীত হইয়াছে, 
উনবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞান তাহাতে পাওয়ার প্রত্যাশা করা যায় না। 

তবে পাঠক বলিতে পারেন যে, যাহা! তুমি ভগবদুক্তি বলিতেছ, তাহা ভ্রমশুন্য ও 
অসত্যশৃন্ত হওয়াই উচিত। অবৈজ্ঞানিক হইলে অসত্য হইল। ঈশ্বরের অসত্য কথা 
কি প্রকারে সম্ভবে ? 

কিন্তু এই সাতটি শ্লোক যে ভগবছুক্তি, তাহা আমি বলিতে পারি না। আমি পূর্বেই 
বলিয়াছি যে, গ্বীতায় যাহা কিছু আছে, তাহাই যে ভগবদছুক্তি, এমন কথ! বিশ্বাস করা উচিত 
নহে। আমি বলিয়াছি যে, কৃষ্ণকথিত ধৰ্ম্ম অন্য কর্তৃক সম্কলিত হইয়াছে । যিনি সম্কলন 
করিয়াছেন, তাঁহার নিজের মতামত অবশ্য ছিল। তিনি যে নিজ-সন্কলিত গ্রন্থে কোথাও 
নিজের মত চালান নাই, ইহ! সম্ভব নহে। শ্রীধর স্বামীর ন্যায় টাকাকারও সম্কলনকর্তী সম্বন্ধে 
“প্রায়শঃ শ্্ীকৃষ্ণমুখাদ্বিনিঃস্থতানেব শ্লোকানলিখৎ,” ইহা! বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন যে, 
“কাংশ্চিৎ তৎসঙ্গতয়ে স্বয়ঞ্চ ব্যরচয়ৎ ৷? এখানে দেখিতে পাইতেছি, কৃষ্ণোক্ত নিষ্কাম ধর্মের 
সঙ্গে এই সাতটি গ্লোকের বিশেষ বিরোধ । এজন্য ইহা, ভগবছুক্তি নহে-_সম্কলনকর্তার 
মত-_ইহাই আমার বিশ্বাস ৷ - 

তবে ইহাও আমার বক্তব্য য়ে; ইহ! যদি প্রকৃত পক্ষে কৃষ্ণোক্তিই হয়, তবে যে 
এ সকল কথা উনবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানসঙ্গত হওয়া উচিত ছিল, এমন বিশ্বাস আমার নাই । 
আমি ‘কৃষ্ণচরিত্রে' দেখাইয়াছি যে, কৃষ্ণ মানুষী শক্তির দবার| পাধিব কর্ম্সকল নির্ববাহ 
করেন, এঁশী শক্তি দ্বারা নহে । মনুষ্যত্বের আদর্শের: বিকাশ ভিন্ন, ঈশ্বরের মন্য্যদেহ গ্রহণ 
করা বুঝা যায় না। কৃষ্ণ বদি মানবশরীরধারী ঈশ্বর হয়েন, তবে তাহার মানুষী শক্তি ভিন্ন 
এঁশী শক্তির দ্বারা! কাঁধ্য করা অসম্ভব ; কেন না, কোন মানুষেরই এশী শক্তি নাই--মান্নুষের 
আদর্শেও থাকিতে পারে না। কেবল মানুষী শক্তির ফল যে ধন্মতত্ব, তাহাতে তিন 
সহস্র বৎসর পরবর্তী বৈজ্ঞানিক সত্য প্রত্যাশী করা যায় না। ঈশ্বরের তাহা অভিপ্রেত 
নহে। 


[১১৬ ্রীমন্তগবদগীতা 

আর এই বৈজ্ঞানিকতা৷ সম্বন্ধে আর একটা কথা আছে। মনে কর, এখন ঈশ্বর 
অনুগ্রহ করিয়া নূতন ধর্ম্মতত্ব প্রচার করিলেন। এখনকার লোকের বোধগম্য বিজ্ঞান 
অতিক্রম. করিয়া, নিজের জর্ববজ্ঞতাঁপ্রভাবে আর তিন চারি হাজার বৎসর পরে বিজ্ঞান যে 
অবস্থায় দাঁড়াইবে, তাহার সহিত সুসঙ্গতি রাখিলেন। বিজ্ঞানের যেরূপ দ্রতগতি, তাহাতে 
তিন চারি হাজার বর পরে বিজ্ঞানে যে কি না করিবে, তাহ! বলা যায় না। তখন হয়ত 
মনুয্য, জীবন্ত মনুষ্য হাতে গড়িয়া স্থষ্টি করিবে, ইথরের তরঙ্গে চড়িয়া সপ্তত্িমগুল* ব! 
রোহিণী নক্ষত্রণ বেড়াইয়া আসিবে, হিমালয়ের উপর দাড়াইয়! মঙ্গলাদি গ্রহ-উপগ্রহবাসী 
কিন্তৃতকিমাকাঁর জীবগণের সঙ্গে কথোপকথন বা যুদ্ধ করিবে, এ বেল! ও বেল! সূর্য্যলোকে 
আগ্নিভোজনের নিমন্ত্রণ রাখিতে ষাইবে। মনে কর, ভগবান্‌ সর্ব্বজ্ঞতা প্রযুক্ত এই ভাবী 
বিজ্ঞানের সঙ্গে সুসঙ্গতি রাখিয়! তদুপযোগী ভাষায় নূতন ধর্ম্মতত্ব প্রচার করিলেন । করিলে, 
শুনিবে কে? বুঝিবে কে? অনুবর্তী হইবে কে? কেহ না। এই জন্য ঈশ্বরোক্তি 
সময়োপযোগী ভাষায় প্রচারিত হওয়া উচিত। তার পর ক্রমশঃ মানুষের জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে 
সেই প্রাচীন কালোপযোগী ভাষার দেশ কাল পাত্রের উপযোগী ব্যাখ্যা হইতে পারে । 
সেই জন্যই শক্করাদি দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতকৃত গীতাভাষ্য থাকিতেও, আমার ন্যায় মূর্খ অভিনব 
ভাঁষ্যরচনায় সাহসী । 

এই সাতটি শ্লোক যে বৈজ্ঞানিক অসত্যে কলঙ্কিত, এই প্রথম আপত্তির আমি এই 
তিনটি উত্তর দিলাম। দ্বিতীয় আপত্তি এই উপস্থিত হইতে পারে যে, এই সাতটি শ্লোক 
গীতোক্ত নিষ্কাম ধর্মের বিরোধী । এ আপত্তি অতি যথার্থ। তবে এই কয়টি শ্লোক কেন 
এখানে আদিল, এ প্রশ্নের উত্তর শঙ্কর ও শ্রীধর যেরূপ দিয়াছেন, তাহা নবম শ্লোকের টীকায় 
বলিয়াছি। মধুসূদন সরস্বতী যে উত্তর দিয়াছেন, তাহা অপেক্ষাকৃত সঙ্গত বোধ হইতে 

- পারে। পরিব্রাজক শ্রীরুষ্ণপ্রসন্ন সেন তাহার মর্ম্মার্থ অতি বিশদরূপে বুঝিয়াছেন, অতএব 
তাহার কৃত গীতার্থ-সন্দীপনী নায়ী টীকা হইতে এ অংশ উদ্ধৃত করিতেছি। 

“সহযজ্ঞ* অর্থাৎ কর্ম্মাধিকারী ত্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যকে সম্বোধন করিয়া প্রজাপতি 
যাহ! বলিয়াছেন, তাহাতে কাম্য কর্শ্মেই উদেঘাষণা হইল | কিন্তু “ম| কৰ্ম্মফলহেতুভূ 
এই বচনে কাম্য কর্মের নিষেধও করা হইয়াছে, এবং গীতাতেও কাম্য কর্শ্মের প্রসঙ্গ নাই, 
এজন্য ব্রহ্মার উক্তি এ স্থলে নিতান্ত অসঙ্গত বলিয়া বোধ হইতেছে; কিন্তু বিচার করিয়া 
দেখিলে এ আশঙ্কা বিদুরিত হইবে। “প্রজাগণ, তোমরা কামনা করিয়া ফলপ্রাপ্তির জন্য 
যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিও” ব্রহ্মা এ কথা বলেন নাই । কর্তব্যান্ুরোধে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে, 


* Great Bears, ft Plerades, 
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ইহাই ব্রহ্মার উদ্দেশ্ত। কিন্তু এই কর্মসাধন মধ্যে যে দিব্য শক্তি নিহিত আছে, তাহারই 
ঘোষণার্থ ব্ৰহ্মা বলিলেন, “তোমরা নিয়মিত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিও। তাহারই অলৌকিক 
প্রভাবে তোমরা যখন যাহ! বাসনা করিবে, তাহ! সিদ্ধ হইতে থাকিবে । লোকে আজ্েরই 
জন্য যেমন আত্রবৃক্ষ রোপণ করে, কিন্তু ছায়া ও মুকুলের সদগন্ধ তাহারা বিন! চেষ্টাতেই 
পাইয়। থাকে, সেইরূপ কর্তব্যের অনুরোধে কর্ম সাধন করিবে, কিন্তু অনুষ্ঠানের ফল কামনা 
না করিলেও, উহা! স্বতএব প্রাপ্ত হইবে । ফলে ইচ্ছা না থাকিলেও কর্মের স্বভাবগুণেই 
“ফল উৎপন্ন হইয়া থাকে৷” 
আমার বোধ হয়, আমার পাঠকের নিকট শঙ্কর ও শ্রীধরের উত্তরের ন্যায়, এ উত্তরও 
সন্তোষজনক হইবে না। কিন্তু বিচারে বা প্রতিবাদে আমার কোন প্রয়োজন নাই । এই 
সাতটি শ্লোকের ভিতর একটি রহস্ত আছে, তাহা দেখাইয়। দিয়া ক্ষান্ত হইব। 
গীতাকার বলিতেছেন যে 
সহ্বজ্ঞাঃ প্রজাঃ স্ষ্ট। পুরোবাচ গ্রজাপতিঃ 1৯ 
এই কথা গীতাকাঁর নিজে হইতে বলেন নাই। এইরূপ বিশ্বাস প্রাচীন ভারতে 
প্রচলিত ছিল । মন্ুসংহিতায় আছে, 
কর্াত্বনাঞ্চ দেবানাং সোহস্জৎ প্রাণিনাং প্রভূঃ। 


সাধ্যানাঞ্চ গণং স্ক্ষং যজ্ঞঞ্চৈব সনাতনম্‌ ॥ 
১-২২  ইত্যাদি। 


যজ্ঞের দ্বারা দেবগণ পরিতুষ্ট ও প্রসন্ন হয়েন, এবং যজ্ঞকারীকে অভিমত ফল দান 
করেন, ইহ! বৈদিক ধর্মের স্থুলাংশ। ইহাই লৌকিক ধর্ম । 

এখন পূর্ববপ্রচলিত প্রাচীন লৌকিক ধর্মের প্রতি ধর্্মসংস্কারকের কিরূপ আচরণ করা 
কর্তব্য? এমন লৌকিক ধৰ্ম্ম নাই, এবং হইতেও পারে না যে, তাহাতে উপধর্ম্মের কোনও 
সম্বন্ধ নাই। যিনি ধৰ্ম্মসংস্করণে প্রবৃত্ত তিনি সেই লৌকিক বিশ্বাসভুক্ত উপধন্মের প্রতি 
কিরূপ আচরণ করিবেন ? 

কেহ কেহ বলেন, তাঁহার একেবারে উচ্ছেদ কর্তব্য । মহম্মদ তাহাই করিয়াছিলেন, 
কিন্তু তাহার ও তাহার পরবন্তাঁ মহাপুরুষগণের তরবারির জোর তত বেশী না৷ থাকিলে, 
তিনি কৃতকাৰ্য্য হইতে পারিতেন না। যীনুপ্বীষ্ট নিজে যীহুদ| ধর্মের উপরেই আপনার 
প্রচারিত ধর্ম্মতত্ব সংস্থাপিত করিয়াছিলেন । তার পর খ্ৰীষ্টীয় ধর্ম যে রোমক সাম্রাজ্য হইতে 
প্রাচীন উপধর্ম্মকে একেবারে দুরীকৃত করিয়াছিল, তাহার একমাত্র কারণ এই যে, রোমক 


* ইহার অনুবাদ পূর্বে দেওয়! হ্ইয়াছে। # 
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সাম্রাজ্যের প্রাচীন ধর্ম তখন একেবারে জীবনশূন্য হইয়াছিল । যাহা জীবনশুন্ত, তাহার 
মৃত দেহটা ফেলিয়। দেওয়া বড় কঠিন কাজ নহে পক্ষান্তরে শাক্সিংহের ধর্ম, প্রাচীন 
ধর্মের সঙ্গে কখনও যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয় নাই। 

গীতাকারও বৈদিক ধর্মের প্রতি খড়গৃহস্ত নহেন। তিনি জানিতেন যে, তাহার 
কথিত নিষ্কাম কৰ্ম্মযোগ ও জ্ঞানযোগ কখনও লৌকিক ধর্মের সমস্ত স্থান অধিকার করিতে 
পারিবে না। তবে লৌকিক ধৰ্ম্ম বজায় থাকিলে, ইহার দ্বারা প্রকৃষ্টরূপে সেই লৌকিক 
ধর্মের বিশুদ্ধিসাধন হইতে পারিবে । এ জন্য তিনি সম্বন্ধবিচ্ছেদ করিতে ইচ্ছুক নহেন। 
ধাহারা বৈদিক ধর্ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ উপস্থিত করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে তাহাকে আমরা 
গণন! করিয়াছি । কিন্ত তাহার কৃত যে বিদ্রোহ, তাহার সীমা এই পর্য্যন্ত যে, বেদে ধৰ্ম্ম 
আছে, তাহা অসম্পূর্ণ; নিষ্কাম কৰ্ম্মযোগাদির দ্বার! তাহ। সম্পূর্ণ করিতে হইবে । এই জন্য 
তিনি বৈদিক সকাম ধর্মকে নিকৃষ্ট বলিয়াছেন। কিন্তু নিকৃষ্ট বলিয়া যে তাহার কোনও 
প্রকার গুণ নাই, এমন কথা বলেন না। তাহার গুণ সম্বন্ধে এখানে গীতাকার যাহ! বলেন, 
বুঝাইতেছি। . 

যাহারা কন্ম করে (সকলেই কর্ম্ম করে ), তাহাদিগকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা 
হইতেছে । প্রথম, যাহারা নিষ্কামক্্মী, এবং যাহার! নিষ্কাম কর্ম্মযোগের দ্বারা জ্ঞানমার্গে 
আরোহণ করিয়াছে, তাহাদের সপ্তদশ শ্লোকে “আত্মরতি” বা. “আত্মারাম” বলা হইয়াছে । 
দ্বিতীয়, যাহারা কেবল আপন ইন্দ্রিয়সুখের জন্য কর্ম করে, ষোড়শ শ্লোকে তাহাদিগকে 
“ইক্দ্িয়ারাম” বলা হইয়াছে । তন্তিন্ন তৃতীয় শ্রেণীর লোক আছে, তাহার! প্রচলিত 
ধন্মানুসারে যজ্ঞাদি করিয়া যজ্ঞাবশিষ্ট ভোজন করে। দশম হইতে পঞ্চদশ শ্লোকে 
তাহাদেরই কথা বলা হইল। তাহাদের অন্ততঃ এই প্রশংসা কর! যাইতে পারে যে, তাহার! 
“ইন্দ্িয়ারাম” নহে-_প্রচলিত ধর্্ানুসারে চলিয়া থাকে । যদিও তাহাদের ধর্ম্ম উপধর্ম্ম 
মাত্র, তথাপি তাহারা ঈশ্বরোপাসক ; কেন না, ঈশ্বর যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত। এই কথার তাৎপৰ্য্য 
আমর! পরে বুঝিব। দেখিব যে, কৃষ্ণ বলিতেছেন যে, আমি ভিন্ন দেবতা নাই। যাহারা 
অন্য দেবতার উপাসনা করে, তাহারা আমারই উপাসনা করে। সে উপাসনাকে তিনি 
অবৈধ উপাঁসনা বলিয়াছেন। কিন্ত তথাপি তাহাঁও তাহার উপাসনা, এবং তিনিই তাহার 
ফলদাতা, ইহাও বলিয়াছেন । 

এখন জিজ্ঞান্ত, কাহাদের মতটা উদার? যাহার! বলেন যে, অবৈধ উপাসন। অনন্ত 
নরকের পথ, না ধাহারা বলেন যে, বৈধ হউক আর অবৈধ হউক, উপাসনা মাত্র ঈশ্বরের 
গ্রাহ্থা? কি বৈধ আর অবৈধ, তাহা জ্ঞানের উপর নির্ভর করে। কাহাদের মত উদার? 
যাহার! বলেন, জ্ঞানের অভাব জন্য উপাসকঃঈশ্বর কর্তৃক পরিত্যক্ত হইবে, না যাহার! বলেন 
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যে, ঈশ্বর জ্ঞানের মাপ করেন না, উপাসকের হৃদয়ের ভাব দেখেন? কে নরকে যাইবে, 
যে বলে যে, নিরাকারের উপাসনা না করিলেই অনন্ত নরক, না যে যেমন বুঝে, তেমনই 
উপাসনা করে? 

গঙ্গা বা 08810199398 বা আমাদের লালদীঘি, সবই জল । কিন্তু জল গঙ্গা নহে, 
08810190998 নহে বা লালদীঘি নহে । “জল মনুষ্যজীবনের পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয়,” 
বলিলে কখনও বুঝাইবে না যে, গঙ্গ। মন্ুষ্যজীবনের পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয় বা Caspian 
৪০ তজ্জন্য নিতান্ত প্রয়োজনীয় বা লালদীঘি তজ্জন্য প্রয়োজনীয় । অতএব বিষ্ণু 
সর্ববব্যাপক বলিয়া যজ্ঞ বিষ্ণু, অতএব “যজ্ঞার্থে” বলিলে “বিষ্র্থে” বুঝিতে হইবে, এ কথা 
খাটে না। 

আর কোনও অর্থ শঙ্করাচার্য্যের অভিপ্রেত হইতে পারে কি না, এখন দেখা যাউক ৷ 
আর কোন অভিপ্রায়ই খুঁজিয়! পাওয়া যায় নাঁ-তবে শতপৎব্রা্মণ হইতে যাহা উদ্ধৃত 
করিয়াছি, তাহাতে যা হউক, একটা! কিছু পাওয়া যায়। সে কথার তাৎপর্ধ্য এই যে, ইন্দ্র 
এবং অন্যান্য দেবগণ কুরুক্ষেত্রে যজ্ঞ করেন। সেই দেবগণের মধ্যে বিষ্ণু এক জন। সেই 
যজ্ঞে ইনি অন্য দেবতাঁদিগের উপর প্রাধান্য লাভ করেন এবং তজ্জন্য যজ্ঞ বলিয়া পরিচিত 
হইয়াছেন । অতএব এই বিষ্ণু ঈশ্বর নহেন। আর পাঁচটা দেবতার মধ্যে এক জন মাত্র 
আদৌ আর পাঁচটা, দেবতার সঙ্গে সমান ৷ শঙ্করাচার্ধ্যকৃত ব্যাখ্যা এই যে, “যজ্ঞে বৈ 
বিষ্ণুরিতি শ্রুতের্যজ্ঞ ঈশ্বরঃ” এখন যাহা বলিবেন যে, যদি “যজ্ঞে বৈ বিষ্ণু” ইহা! 
স্বীকার করিলে, যজ্ঞ ঈশ্বর, ইহা যে বেদে কথিত হইয়াছে, এমন কথা কোনও মতেই স্বীকার 
করা যায় না। 

শঙ্করাচার্ধের ন্যায় পণ্ডিত দুই সহস্র বৎসরের মধ্যে ভারতবর্ষে কেহ জন্মিয়াছেন কি 
না সন্দেহ। এক্ষণে ভারতবর্ষে কেহই নাই যে, তাহার পাদুকা বহন করিবার যোগ্য । 
তবে দেশ কাল পাত্র বিবেচন! করিয়া আমাদের স্মরণ করিতে হইবে যে, গীতা যে আগ্যন্ত 
সমস্ত শ্রীকৃষ্ণের মুখপদ্র-বিনির্গত, ইহ! তিনি বিশ্বাস করিতেন বা করিতে: বাধ্য। কাজেই 
এখানে অপরের উক্তি কিছু আছে ব! জোড়াতাড়া আছে, এমন কথ! তিনি মুখেও আনিতে 
পারেন না। পক্ষান্তরে যদি যজ্ঞের প্রচলিত অর্থ গ্রহণ করেন, তাহা, হইলে বৈদিক 
ক্রিয়াকলাপের অর্থাৎ সকাম কর্মের উৎসাহ দেওয়া হয়। তাহাতে অর্থবিরোধ উপস্থিত 
হয়। কেন না, এ পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণ সকাম কর্ম অপ্রশংসিত ও নিষ্কাম কর্ম অনুজ্ঞাত করিয়া 
আসিতেছেন। এই জন্য এখানে যজ্ঞার্থে ঈশ্বর বলিবার বিশেষ প্রয়োজন ছিল। তাহা! 
বলিয়াও পরবর্তী কয়টি গ্লোকের কোন উপায় হয় নাই। সে সকলে য্ঞার্থ কাম্য কর্ম্মই 


বুঝাইতে হইয়াছে । গীতায় এইরূপ কাম্য কর্মের বিধি থাকার কারণ ষোড়শ শ্লোকের 


১১৮ শ্রীমদ্তগবদগীত। 


সাত্রাজ্যের প্রাচীন ধর্ম তখন একেবারে জীবনশুন্য হইয়াছিল। যাহা জীবনশৃন্ত, তাহার 
মৃত দেহটা৷ ফেলিয়া দেওয়া বড় কঠিন কাজ নহে । পক্ষান্তরে শাক্যসিংহের ধন্ম, প্রাচীন 
ধর্মের সঙ্গে কখনও যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয় নাই। 

গীতাকারও বৈদিক ধর্মের প্রতি খড়গৃহস্ত নহেন। তিনি জানিতেন যে, তাহার 
কথিত নিষ্কাম কৰ্ম্মযোগ ও জ্ঞানযোগ কখনও লৌকিক ধর্মের সমস্ত স্থান অধিকার করিতে 
পারিবে না। তবে লৌকিক ধন্ম বজায় থাকিলে, ইহার দ্বারা প্রকৃষ্টরপে সেই লৌকিক 


ধর্মের বিশুদ্ধিসাধন হইতে পারিবে । এ জন্য তিনি সন্বন্ধবিচ্ছেদ করিতে ইচ্ছুক নহেন।' 


ষাহার! বৈদিক ধর্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ উপস্থিত করিয়াছিলেন, তাঁহার মধ্যে তাঁহাকে আমরা 
গণন| করিয়াছি । কিন্ত তাহার কৃত যে বিদ্রোহ, তাহার সীম! এই পর্য্যন্ত যে, বেদে ধর্ম 
আছে, তাহা অসম্পূর্ণ ; নিষ্কাম কর্্মযোগাদির দ্বারা তাহা সম্পূর্ণ করিতে হইবে । এই জন্য 
তিনি বৈদিক সকাম ধর্মকে নিকৃষ্ট বলিয়াছেন। কিন্তু নিকৃষ্ট বলিয়া যে তাহার কোনও 
প্রকার গুণ নাই, এমন কথা বলেন নাঁ। তাহার গুণ সম্বন্ধে এখানে গীতাকার যাহা বলেন, 
বুঝাইতেছি। 

যাহারা কন্ম করে (সকলেই কর্ম্ম করে ), তাহাদিগকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা 
হইতেছে । প্রথম, যাহার! নিষ্কামক্্মী, এবং যাহারা নিষ্কাম কর্ম্মযোগের দ্বারা জ্ঞানমার্গে 
আরোহণ করিয়াছে, তাহাদের সপ্তদশ শ্লোকে “আত্মরতি” বা “আত্মারাম” বল! হইয়াছে । 
দ্বিতীয়, যাহারা কেবল আপন ইন্দ্রিয়সুখের জন্য কর্ম করে, যোড়শ শ্লোকে তাহাদিগকে 
“ইক্রিয়ারাম” বলা হইয়াছে। তত্তিন্ন তৃতীয় শ্রেণীর লোক আছে, তাহার! প্রচলিত 
ধর্মানুসারে যজ্ঞাদি করিয়া যজ্ঞাবশিষ্ট ভোজন করে। দশম হইতে পঞ্চদশ শ্লোকে 
তাহাদেরই কথা বলা হইল ৷ তাহাদের অন্ততঃ এই প্রশংসা কর! যাইতে পারে যে, তাহারা 
“ইন্দ্িয়ারাম” নহে-_প্রচলিত ধর্ম্মান্ুসারে চলিয়া থাকে । যদিও তাহাদের ধর্ম উপধর্শ্ 
মাত্র, তথাপি তাহারা ঈশ্বরোপাসক ; কেন নী, ঈশ্বর যজ্ঞে প্রতিষ্িত। এই কথার তাংপর্ধ্য 
আমরা পরে বুঝিব। দেখিব যে, কৃষ্ণ বলিতেছেন যে, আমি ভিন্ন দেবতা নাই । যাহারা 
অন্য দেবতার উপাসনা করে, তাহারা আমারই উপাসনা করে। সে উপাসনাকে তিনি 
অবৈধ উপাসন! বলিয়াছেন । কিন্তু তথাপি তাহাও তাহার উপাসনা, এবং তিনিই তাহার 
ফলদাতা, ইহাও বলিয়াছেন । 

এখন জিজ্ঞান্ত, কাহাদের মতটা উদার? যাহার! বলেন যে, অবৈধ উপাসনা অনন্ত 
নরকের পথ, না ধাহারা বলেন যে, বৈধ হউক আর অবৈধ হউক, উপাসনা মাত্র ঈশ্বরের 
গ্রাহ্া? কি বৈধ আর অবৈধ, তাহা জ্ঞানের উপর নির্ভর করে। কাহাদের মত উদার? 
যাহার! বলেন, জ্ঞানের অভাব জন্য উপাসকঃঈশ্বর কর্তৃক পরিত্যক্ত হইবে, না ধাহাঁরা বলেন 
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যে, ঈশ্বর জ্ঞানের মাপ করেন না, উপাসকের হৃদয়ের ভাব দেখেন? কে নরকে যাইবে, 
যে বলে যে, নিরাকারের উপাসনা না করিলেই অনন্ত নরক, না যে যেমন বুঝে, তেমনই 
উপাসনা করে? 

গঙ্গা বা 0881019096৪, ব| আমাদের লালদীঘি, সবই জল। কিন্তু জল গঙ্গা নহে, 
Ca৪pian Sea< নহে ব| লালদীঘি নহে । “জল মনুয্যজীবনের পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয়,” 
বলিলে কখনও বুঝাইবে না যে, গঙ্গা মন্ুষ্যজীবনের পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয় বা Caspian 
99৪. তজ্জন্য নিতান্ত প্রয়োজনীয় বা লালদীঘি তজ্জন্য প্রয়োজনীয় । অতএব বিষ্ণু 
সর্ধবব্যাপক বলিয়া যজ্ঞ বিষ্ণু, অতএব “যজ্ঞার্থে” বলিলে “বিষ্ণর্থে” বুঝিতে হইবে, এ কথা 
খাটে না। 

আর কোনও অর্থ শঙ্করাচার্য্যের অভিপ্রেত হইতে পারে কি না, এখন দেখা যাউক ৷ 
আর কোন অভিপ্রায়ই খুজিয়া পাওয়! যায় না_-তবে শতপথত্রান্ষণ হইতে যাহা উদ্ধৃত 
করিয়াছি, তাহাতে যা হউক, একটা কিছু পাওয়া! যায়। সে কথার তাৎপর্য এই যে, ইন্দ্র 
এবং অন্যান্য দেবগণ কুরুক্ষেত্রে যজ্ঞ করেন । সেই দেবগণের মধ্যে বিষ্ণু এক জন। সেই 
যজ্ঞে ইনি অন্য দেবতাঁদিগের উপর প্রাধান্য লাভ করেন এবং তজ্জন্য যজ্ঞ বলিয়। পরিচিত 
হইয়াছেন । অতএব এই বিষ্ণু ঈশ্বর নহেন। আর পাঁচটা দেবতার মধ্যে এক জন মাত্র 
আদৌ আর পাঁচট। দেবতার সঙ্গে সমান ৷ শঙ্করাচার্ধ্যকৃত ব্যাখ্যা এই যে, “যজ্ঞে। বৈ 
বিষ্ণুরিতি শ্রুতের্ভ্ঞ ঈশ্বরঃ।” এখন যাহা বলিবেন যে, যদি “্যজ্ঞো বৈ বিষ্ণু” ইহা! 
স্বীকার করিলে, যজ্ঞ ঈশ্বর, ইহা যে বেদে কথিত হইয়াছে, এমন কথা কোনও মতেই স্বীকার 
করা যায় না। 

শঙ্করাচার্য্যের ন্যায় পণ্ডিত দুই সহস্র বৎসরের মধ্যে ভারতবর্ষে কেহ জন্নিয়াছেন কি 
নী সন্দেহ । এক্ষণে ভারতবর্ষে কেহই নাই যে, তাঁহার পাদুকা বহন করিবার যোগ্য। 
তবে দেশ কাল পাত্র বিবেচনা করিয়া আমাদের স্মরণ করিতে হইবে যে, গীতা যে আত্ন্ত 
সমস্ত শ্রীকৃষ্ণের মুখপদ্ম-বিনির্গত, ইহা তিনি বিশ্বাস করিতেন বা করিতে: বাধ্য। কাজেই 
এখানে অপরের উক্তি কিছু আছে বা জোড়াতাড়া আছে, এমন কথা তিনি মুখেও আনিতে 
পারেন না। পক্ষান্তরে যদি যজ্ঞের প্রচলিত অর্থ গ্রহণ করেন, তাহা হইলে বৈদিক 
ক্রিয়াকলাপের অর্থাৎ সকাম কর্মের উৎসাহ দেওয়া হয়। তাহাতে অর্থবিরোধ উপস্থিত 
হয়। কেন লা, এ পর্যন্ত শ্রীকৃষ্ণ সকাম কর্ম অপ্রশংসিত ও নিষ্কাম কর্ম অনুজ্ঞাত করিয়া 
আঁসিতেছেন। এই জন্য এখানে যজ্ঞার্থে ঈশ্বর বলিবার বিশেষ প্রয়োজন ছিল। তাহা 
বলিয়াও পরবর্তী কয়টি গ্লোকের কোন উপায় হয় নাই। সে সকলে যজ্ঞার্থ কাম্য কৰ্ম্মই 
বৃঝাইতে হইয়াছে। গীতায় এইরূপ কাম্য কর্সোর বিধি থাকার কারণ ষোড়শ শ্লোকের 
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ভাষ্যে শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন যে, প্রথমে আত্মজ্ঞাননিষ্ঠাযোগ্যতা প্রাপ্তির জন্য অনাত্মজ্ঞ 
ব্যক্তি কর্্মযোগানুষ্ঠান করিবে । ইহার জন্য “ন কর্ম্মণামনারস্তাং” ইত্যাদি যুক্তি পূর্ব্ণে কথিত 
হইয়াছে ; কিন্ত অনাত্মজ্ঞ্ের কর্ন না করার অনেক দোষ আছে, ইহাই কথিত হইতেছে । 
জ্রীধর স্বামী শঙ্করাচার্য্যের অন্থবত্ী। তিনি নবম শ্লোকের ব্যাখ্যায় ষজ্ঞার্থে ঈশ্বরই _ 
বুঝিয়াছেন। তিনি বলেন যে, সামান্যতঃ অকর্্দ ( কর্দশূন্ততা ) হইতে কাম্য কর্ণ শ্রেষ্ঠ, 
এই জন্য পরবর্তী শ্লোক কয়টি কথিত হইয়াছে । 
সেই পরবর্ত্তা শ্লোক কি, তাহ! পাঠক নিয়ে জানিতে পারিবেন । তাঁহার ব্যাখ্যায় 
প্রবৃত্ত হইবার পুর্ব যদি আমরা কেহ শঙ্করাচার্য্যকৃত নবম শ্লোকের যজ্ঞ শব্দের ব্যাখ্যা 
গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক না হই, তবে তাহার আর একটা সদর্থের সন্ধান করা আমাদের 
কর্তব্য । 
যজ্ঞ শব্দের মৌলিক অর্থই এখানে গ্রহণ করিলে ক্ষতি কি? যজ্‌ ধাতু দেবপূভার্থে। ' 
অতএব যজ্ঞের মৌলিক অর্থ দেবোপাসনা | যেখানে বহু দেবতার উপাসনা স্বীকৃত, সেখানে 
সকল দেবতার পুজা যজ্ঞ। কিন্ত যেখানে এক ঈশ্বরই সর্ধ্বদেবময়, যথা 
“যেংপ্যন্তদেবতাভক্তা যজস্তে শদ্ধয়াস্বিতাঃ| 
তেহ্‌পি মামেব কৌতেয় যজন্ত্যবিধিপূর্কাকম্‌ ।” ২৩ ॥ 
গীতা, ৯ অ। 
সেখানে যঙ্ঞার্থে ঈশ্বরারাধনা। ভগবান্‌ তাহাই স্বয়ং বলিতেছেন-_ 
“অহং হি সর্বষজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেৰ চ।” ২৪ ॥ 
গীতা, ৯ অ। 
যজ, ধাতু এবং যজ্ঞ শব্দ এইরূপ ঈশ্বরারাধনার্থে পুনঃ পুনঃ ব্যবহৃত হইয়াছে। উপরিধ্বৃত 
শ্লোকে তিনটি উদাহরণ আছে। আরও অনেক দেওয়া যাইতে পারে 
“ভূতানি যাস্তি ভূতেজ্যা যান্তি মদ্যাজিনোইপি মাম্‌।” 
গীতা, ২৫, ১০ অ। 
“িজ্ঞানাং জপযজ্ঞোহস্সি স্থাবরাণাং হিমালয়ঃ ৷” 
এ গীতা, ২৫, ১০ অ। 
অন্য গ্রন্থেও যজ্ঞ শব্দের ইশ্বরারাধনার্থে ব্যবহার অনেক দেখা যাঁয়। যথা, 
মহাভারতে 
“বাক্যজেনা্চ্চিতে| দেবঃ গ্রীয়তাং মে জনাৰ্দন ৷” 
শান্তিপর্ব্, ৪৭ অধ্যায় । 
এখন এই নবম শ্লোকে যজ্ঞ শব্দে ঈশ্বরারাধনা বুঝিলে কি প্রত্যবায় আছে? তাহা 
করিলে, এই গ্লোকের সদর্থও হয়, সুসঙ্গত অর্থও হয়। 
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কিন্তু যজ্ঞ শব্দের এই ব্যাখ্য। গ্রহণ করিবার পক্ষে কিছু আপত্তি আছে। একটি 
আপত্তি এই £_এই গ্লোকের পরবর্তী কয় গ্লোকে যজ্ঞ শব্দটি ব্যবহৃত হইয়াছে; সেখানে 
যজ্ঞ শব্দে ঈশ্বর, এমন অর্থ বুঝায় না। “সহযজ্ঞাঃ প্রজা” “্যজ্ঞভাবিতাঃ দেবা?” “যজ্ঞ- 
শিষ্টাশিন2৮ “যজ্ঞ; কর্ম্মসমুদ্তব৮” “যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত” ইত্যাদি প্রয়োগে যজ্ঞ শব্দে বিষু বা 
ঈশ্বর বুঝাইতে পারে না। এখন ৯ম গ্লোকে যজ্ঞ শব্দ এক অর্থে ব্যবহার করিয়া, তাহার 
পরেই দশম, দ্বাদশ, ত্রয়োদশ, চতুর্দশ, পঞ্চদশ শ্লোকে ভিন্নার্থে সেই শব্দ ব্যবহার করা 
নিতান্ত অসম্ভব। সামান্য লেখকও এরূপ করে না, গীতাপ্রণেতা যে এরূপ করিবেন, ইহা 
নিতান্ত অসম্ভব । হয় গীতাকর্তা রচনায় নিতান্ত অপটু, নয় শঙ্করাদিকৃত যজ্ঞ শব্দের এই 
অর্থত্রান্ত। এ দুইয়ের একটাও স্বীকার করা যায় না। যদি তা না যায়, তবে স্বীকার 
করিতে হইবে যে, হয় নবম হইতে পঞ্চদশ পর্যাস্ত একার্থে ই যজ্ঞ শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, নয় 
নবম গ্লোকের পর একটা জোড়ীতাড়া আছে । 

প্রথমতঃ দেখা যাইতেছে, যজ্ঞ বিষ্ণুর নাম নয়। অভিধানে কোথাও নাই যে, যজ্ঞ 
বিষ্ণুর নাম। কোথাও এমন প্রয়োগও নাই। “হে যজ্ঞ ! বলিলে কেহই বুঝিবে না যে, 
‘হে বিষ্ণো! বলিয়া ডাকিতেছি। “বিষ্ণুর দশ অবতার” এ কথার পরিবর্তে কখনও বলা! 
যায় না যে, “যজ্ঞের দশ অবতার” । “যজ্ঞ, শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী বনমালী” বলিলে, লোকে 
হাঁসিবে। তবে শঙ্করাচার্্য কেন বলেন যে, যজ্ঞার্থে বিষ্ণু? কেন বলেন, তাহা তিনি 
বলিয়াছেন। “যজ্ঞে বৈ বিফুরিতি শ্রুতেঠন_যজ্ঞ বিষ্ণু, ইহা বেদে আছে। 

শতপথব্রাঙ্গণে্* কথিত আছে যে, অগ্নি, ইন্দ্র, সোম, মঘ, বিষ্ণু প্রভৃতি দেবগণ 
কুরুক্ষেত্রে যজ্ঞ করিয়াছিলেন। তাঁহারা যজ্ঞকালে এই প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, আমাদিগের 
মধ্যে যিনি শ্রম, তপ; শ্রদ্ধা, যজ্ঞ, আহুতির দ্বারা যজ্ঞের ফল প্রথমে অবগত হইতে 
পারিবেন, তিনি. আমাদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইবেন । বিষ্ণু তাহ! প্রথমে পাইলেন। তিনি 
দেবতাঁদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইলেন। এক্ষণে শতপথত্রান্মণ হইতে উদ্ধৃত করিতেছি । 

“্তদ্বিফুঃ প্রথমঃ প্রাপ | স দেবানাং -্রেষ্ঠোহভবৎ।  তন্মাদাহুবিফুর্দেবানাং শেষ 
ইতি সঃ যঃ স বিষুর্যজ্ঞঃ সঃ যঃ স যজ্ঞোহসৌ স আঁদিত্যঃ ৷” 

অর্থ-_ইহা৷ বিষ্ণু প্রথমে পাইলেন। তিনি দেবতাদিগের শ্রেষ্ঠ হইলেন। তাই 
বলে, বিষ্ণু দেবতাদিগের শ্রেষ্ঠ যে, সেই বিষ্ণু, যজ্ঞ সেই। যে সেই যজ্ঞ, সেই 


আদিত্য । 


ঈ১৪।১।১। 
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পুনশ্চ তৈত্তিরীয়সংহিতায় “শিপিবিষ্ণায়” শব্দের এইরূপ ব্যাখ্যা আছে ।--“যজ্ঞো 
বৈ বিষ্ণু পশবঃ শিপিঃ। যজ্ঞ এব পণশুষু প্রতিতিষ্ঠতি।৮* ভট্ট ভাস্কর মিশ্রও লিখিয়াছেন, 
“যজ্ঞো বৈ বিষ্ণু: পশবঃ শিপিরিতি ক্রুতেঃ ৷” 

অতএব শঙ্করাচার্য্যের কথা ঠিক-_শ্রুতিতে যজ্ঞকে বিষ্ণু বলা হইয়াছে। কিন্ত 
কি অর্থে? একটা অর্থ এই হইতে পারে যে, বিষ্ণু যজ্ঞ, কেন না, সর্ববব্যাপী। ভট্ট ভাস্কর 
মিশ্রও তাই বলিয়াছেন । তিনি বলেন, “বিষ্ণু পশবঃ শিপিরিতি শ্রুতেঃ সর্ববপ্রাণা্ান্তর্যামিত্বেন 
প্রবিষ্ট ইত্যর্থ;।” 

এই গীতার ভিতর সন্ধান করিলেই পাওয়া যাইবে, 

“অহং ক্রতুরহং যজ্ঞ: স্বধাহমহমৌষধম্‌ । 
মক্ত্রোইহমহমেবাজ্যমহমগ্লিরহং হুতম্‌ ॥৮ 
গীতা, ৯ অ, ১৬। 

আমি ক্রতু, আমি যজ্ঞ, আমি স্বধা, আমি ওষধ, আমি মন্ত্র আমি ঘৃত, আমি অগ্নি, 
আমি হবন। 

যদি তাই হয়, তবে বিষ্ণু যজ্ঞ, কিন্ত যজ্ঞ বিষ্ণু নহে | বিষ্ণু সর্ব্বময়, এজন্য তিনি মন্ত, 
তিনি স্বৃত, তিনি অগ্নি ; কিন্তু মন্ত্রও বিষ্ণু নহে, ঘবৃতও বিষ্ণু নহে, অগ্নিও বিষ্ণু নহে । অতএব 
বিষ্ণু যজ্ঞ, কিন্তু যজ্ঞ বিষ্ণু নহে, ইহ! যদি সতা হয়, তবে শঙ্করাচার্য্যের ব্যাখ্যা খাটে না। 

ই যত্তাত্বরতিরেব স্তাদাত্মত্প্রণ্চ মানবঃ। 
আত্মন্তেব চ অন্তপটসতন্ত কাৰ্য্যং ন বিদ্যতে ॥ ১৭ ॥ 

যে মন্ুষ্ের আত্মীতেই রতি, যিনি আত্মতৃপ্ত, আত্মাতেই যিনি সন্তষ্ট তাহার কার্ধ্য 
নাই । ১৭। 

দ্বিবিধ মনুষ্য, এক ইন্দ্িয়ারাম (১৫ শ্লোক দেখ ), দ্বিতীয় আত্মারাম। যে 
আত্মজ্ঞাননিষ্ঠ, সেই আত্মারাম :; সাংখ্যযোগ তাহারই জন্য । এই![গ্লোকে তাহারই কথা 
হইতেছে । 

ইতিপূর্বে বলা হইয়াছে যে, কেহই কর্ম্ম না করিয়! ক্ষণমাত্র থাকিতে পারে না। 
কৰ্ম্ম ব্যতীত কাহারও জীবনযাত্রাও নির্বাহ হয় না। আবার এখন বলা যাইতেছে যে, 
ব্যক্তিবিশেষের কর্ম্ম নাই। অতএব কর্ম বা কার্ধ্য শব্দের বিশেষ বুঝিতে হইবে । 
বৈদিকাদি সকাম কৰ্ম্মই এখানে অভিপ্রেত। ভাবার্থ এই যে, যে আত্মতত্বজ্ঞ, তাহার পক্ষে 
উপরিকথিত যজ্ঞাদির প্রয়োজন নাই । 


* ইহা! আমি Mui? সংগ্রহ হইতে তুলিলাম। কিন্ত একটু সন্দেহের বিষয় আছে। 


তৃতীয় অধ্যায় ই ১২৩ 


নৈৰ তন্ত কতেনার্থো নাকৃতেনেহ কশ্চন। 
ন চান্ত সর্ধবভূতেষু ক শ্চিদর্থব্যপা শ্রয়ঃ ॥ ১৮ ॥ 

তাহার কর্মের কোন প্রয়োজন নাই; এবং কর্ম্ম অকরণেও কোন প্রত্যবায় নাই। 
সব্বভূতমধ্যে কাহারও আশ্রয় ইহার প্রয়োজন নাই । ১৮। 

তন্মাদসজ্ত সততং কাৰ্য্যং কর্ম সমাচর। : 
অসজ্ে৷ হাচরন্‌ কর্ম পরমাঁপ্নোতি পুরুষঃ ॥ ১৯ ॥ 

অতএব সতত অসক্ত হইয়া কর্তব্য কাৰ্য্য সম্পাদন করিবে। পুরুষ অসক্ত হইয়! 
কৰ্ম্ম করিলে মুক্ত লাভ করে। ১৯। 

‘অসক্ত’ অর্থে আসক্তিশৃন্য অর্থাৎ ফলকামনাশৃূন্ত । পাঠক দেখিবেন যে, ৮ম বা! ৯ম 
শ্লোকের পর ১৮শ শ্লোক পর্য্যন্ত বাদ দিয়া পড়িলে, এই “তন্মাৎ (অতএব) শব্দ অতিশয় 
সুসঙ্গত হয়। মধ্যে যে কয়টি শ্লোক আছে, এবং যাহার ব্যাখ্যায় এত গোলযোগ উপস্থিত 
হইয়াছে, তাহার পর এই “তম্মাৎ শব্দ বড় সঙ্গত বোধ হয় না। ৮ম শ্লোকে বলা হইল 
যে, কৰ্ম্ম না করিলে তোমার শরীরযাত্রাও নির্ববাহিত হইতে পারে না। ৯ম শ্লোকে বলা 
হইল যে, ঈশ্বর আরাধনা ভিন্ন অন্যত্র কর্ম্ম, বন্ধনের কারণ মাত্র। অতএব তুমি অনাসক্ত 
হইয়া কৰ্ম্ম কর, অনাসক্ত হইয়| ঈশ্বরারাধনার্থ যে কর্ণ, তাহার দ্বারা মন্ত্য মুক্তি লাভ 
করে। ৮ম, তার পর ৯ম, তার পর ১৯শ শ্লোক পড়িলে এইরূপ সদর্থ হয়। মধ্যবন্তী নয়টি 
শ্লোক কিছু অসংলগ্ন বোধ হয়। মধ্যবর্তী কয়টি শ্লোকের যে ব্যাখ্যা হয় না, এমতও নহে। 
তাহ! উপরে দেখাইয়াছি। অতএব এই নয়টি শ্লোক যে প্রক্ষিপ্ত, ইহা জাহস করিয়া 
বলিতে পারি না। 

বর্ম্মণেব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ | 
লোকসংগ্রহমেবাপি সংপশ্ঠন্‌ কৰ্ণত মরহঁসি ॥ ২০ ॥ 

জনকাঁদি কর্তনের দ্বারাই জ্ঞান লাভ করিয়াছেন। তুমিও লোকসংগ্রহের প্রতি 
দৃষ্টিপাত করিয়া কর্ম কর। ২০। 

এই ধলোকসংগ্রহ শব্দের অর্থে ভাম্যকারেরা বুঝেন, দৃষ্টান্তের দ্বারা লোকের ধর্ম্মে 
প্রবর্তন । গ্রীধর স্বামী বলেন যে, লোককে স্বধৰ্ম্মে প্রবর্তন, অর্থাৎ আমি কর্ম করিলে 
সকলে কর্ন করিবে, না করিলে অজ্ঞেরা জ্ঞানীর দৃষ্টান্তের অনুবন্তা হইয়া নিজ ধর্ম্ম পরিত্যাগ- 
পূর্বক পতিত হইবে, এই লোকরক্ষণই লোকসংগ্রহ। শন্বরও এইরূপ বুঝাইয়াছেন। 
শঙ্করাচাধ্য বলেন, লোকের উন্মার্প্রবৃত্তি নিবারণ লোকসংগ্রহ। পরশ্লোকে গীতাকার এই 
কথ! পরিক্ষার করিতেছেন । 


১২৪ স্রীমন্ভগবদগীত। 


যদ্যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্ততরদেবেতরো! জন; | 
স যৎপ্রমাণং কুরুতে লোকস্তদন্থবর্ততে ॥ ২১ ॥ 

যে যে কর্ম শ্রেষ্ঠ লোকে আচরণ করেন, ইতর লোকেও তাহাই করে । তাহার! 
যাহ! প্রামাণ্য বলিয়া বিবেচনা করেন, লোকে তাহারই অন্ুবন্তী হয়। ২১। 

পূর্কে কথিত হইয়াছে যে, আত্মঙ্ঞানীদিগের কর্্ম নাই। এক্ষণে কথিত হইতেছে 
যে, কর্ম না থাকিলেও তাহাদের কর্ম কর! কর্তব্য । কেন না, তাহারা কর্ম্ম না করিলে 
সাধারণ লোক যাহারা আত্মজ্ঞানী নহে, তাহারাও তাহাদের দৃষ্টান্তের অনুবন্তী হইয়া কর্ম 
হইতে বিরত হইবে । কর্ম্ম হইতে বিরত হইলে স্ব স্ব ধৰ্ম্ম হইতে বিচ্যুত হইবে । অতএব 
সকলেরই কর্ম্ম কর! কর্তব্য । 

ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির! জ্ঞানমার্গাবলম্বী ছিলেন। জ্ঞানমার্গাবলম্বীর কর্ম্ম নাই, 
ইহ্‌! স্থির করিয়। তাহার! কর্মে বীতশ্রদ্ধ ছিলেন৷ এবং সেই দৃষ্টান্তের অন্ুবর্তী হইয়া সমস্ত 
ভারতবর্ষই কর্ম্মে অন্ুরাগশূন্য, সুতরাং অকর্ম্ম। লোকের দ্বার। পরিপূর্ণ হইয়া এই অধঃপতন 
দশ। প্রাপ্ত হইয়াছে । ভগবান্‌ উপরিলিখিত যে মহাবাকোর দ্বারা কর্ম্মবাদ ও জ্ঞীনবাদের 
সামঞ্জস্ত বা একীকরণ করিলেন, ভারতবর্ধীয়ের। তাহ। স্মরণ রাখিলে, তদন্ুবন্তা হইয়। কর্ম্ম 
করিলে, জ্ঞান ও কর্ম্ম উভয়ই তাহাদের তুল্যরূপে উদ্দেশ্ত হইলে, তাহারা কখনই আজিকার 
দিনের সভ্যতর জাতি হইতে নিকৃষ্টদশা গ্রস্ত হইতেন না_-পরাধীন, পরমুখপ্রেক্ষী, পরজাতি- 
দত্তশিক্ষাবিপদ্গ্রস্ত হইতেন না। 

শ্রীকৃষ্ণ যে কেবল এই গীতাতেই কন্মের মহিম। কীত্তিত করিয়াছেন, এমত নহে; 
মহাভারতে উদ্যোগপব্রে সপ্তয়যানপর্বাধ্যায়েও তিনি এরূপ করিয়াছেন। তাহ! গ্রন্থান্তরে 
উদ্ধৃত করিয়াছি, এখানেও উদ্ধৃত করিলাম £ 

“শুচি ও কুটুম্বপরিপালক হইয়। বেদাধ্যয়ন করত জীবন যাপন করিবে, এইরূপ শাস্ত্- 
নির্দিষ্ট বিধি বিদ্যমান থাকিলেও ব্রাক্মণগণের নানাপ্রকার বুদ্ধি জন্মিয়া থাকে। কেহ 
কর্মবশতঃ, কেহ বা কৰ্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র বেদজ্ঞান দ্বার! মোক্ষলাভ হয়, এইরূপ 
স্বীকার করিয়া থাকেন। কিন্তু যেমন ভোজন না করিলে তৃপ্তি লাভ হয় না, তদ্রপ 
কর্মান্ুষ্ঠান না করিয়া কেবল বেদজ্ঞ হইলে ত্রান্মণগণের কদাচ মোক্ষ লাভ হয় না। যে সমস্ত 
বিদ্যা দ্বারা কর্ম সংসাধন হইয়! থাকে, তাহাই ফলবতী ; যাহাতে কোনও কর্মানুষ্ঠানের বিধি 
নাই, সে বিদ্যা নিতান্ত নিক্চল। অতএব যেমন পিপাসার্ ব্যক্তির জল পান করিব! মাত্র 
পিপাস। শান্তি হয়, তদ্রপ ইহকালে যে সকল কর্মের ফল প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে, তাহারই 
অনুষ্ঠান করা কর্তব্য। হে সঞ্জয়! কর্ম্মবশতই এইরূপ বিধি বিহিত হইয়াছে, সুতরাং 


তৃতীয় অধ্যায় রি 


কৰ্ম্মই সর্ববপ্রধান।. যে ব্যক্তি কর্ম্ম অপেক্ষা অন্য কোনও বিষয়কে উৎকৃষ্ট বিবেচনা করিয়া 
থাকে, তাহার সমস্ত কন্মই নিক্ষল হয়। 

“দেখ, দেবগণ কর্ম্মবলে প্রভাবসম্পন্ন হইয়াছেন । সমীরণ কর্্মবলে সতত সঞ্চরণ 
করিতেছেন; দিবাঁকর কর্ম্মবলে আলম্তশৃন্য হইয়। অহোরাত্র পরিভ্রমণ করিতেছেন; চন্দ্রমা 
কর্ম্মবলে নক্ষত্রমগ্লীপরিবৃত হইয়া মালাদ্দ্ধ উদিত হইতেছেন ; হুতাশন কর্্মবলে প্রজাগণের 
কৰ্ম্ম সংসাধন করিয়া নিরবচ্ছিন্ন উত্তাপ প্রদান করিতেছেন; পৃথিবী কর্মাবলে নিতান্ত দুর্ভর 
ভার অনায়াসেই বহন করিতেছেন; স্রোতম্বতী সকল কর্ম্মবলে প্রাণিগণের তৃপ্তি সাধন 
করিয়া সলিলরাশি ধারণ করিতেছে । অমিতবলশালী দেবরাজ ইন্দ্র দেবগণের মধ্যে 
প্রাধান্য লাভ রুরিবার নিমিত্ত ব্রন্মচর্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। তিনি সেই কর্ম্মবলে 
দশ দিক্‌ ও নভোমণ্ডল হইতে বারি বর্ষণ করিয়! থাকেন এবং অগ্রমন্তচিত্তে ভোগাভিলাষ 
বিসর্জন ও প্রিয় বস্তুসমুদয় পরিত্যাগ করিয়। শ্রেষ্ঠত্ব লাভ এবং দম, ক্ষমা, সমতা, সত্য ও 
ধর্ম প্রতিপালনপুর্বক দেবরাজ্য অধিকার করিয়াছেন। ভগবান্‌ বৃহস্পতি সমাহিত হইয়া 
ইন্দিয় নিরোধনপুর্ববক ব্রহ্মচর্ধ্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, এই নিমিত্ত তিনি দেবগণের 
আচাধ্যপদ প্রাপ্ত হইয়াছেন। রুদ্র, আদিত্য, যম, কুবের, গন্ধ, যক্ষ, অগ্নর, বিশ্বাবন্থ 
ও নক্ষত্রগণ কর্ম্মপ্রভাবে বিরাজিত রহিয়ছেন; মহধিগণ ব্রহ্মবিদ্ঠা, ব্রহ্মচর্য্য ও অন্যান্ত 
ক্রিয়াকলাঁপের অনুষ্ঠান করিয়া শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছেন” 

আত্মজ্ঞানী ব্যক্তিদিগেরও কর্ম্ম করা কর্তব্য, ইহা বলিয়া ভগবান্‌ কন্মপরায়ণতার 
মাহাত্ম্য আরও পরিক্ষুট করিবার জন্য নিজের কথা বলিতেছেন £_ 

ন মে পার্থাস্তি কর্তব্যং ত্রিযু লৌকেষু কিঞ্চন। 
নানবাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত এব চ কর্ম্মণি ॥ ২২ ॥ 
যদি হাহং ন বর্তেয়ং জাতু কর্ম্মণ্যতন্জরিতঃ। 
মম বসত্ব ম্নিবর্তত্তে মমুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ ॥ ২৩ ॥ 

হে পার্থ! এই তিন লোকে আমার কিছু মাত্র কর্তব্য নাই। অপ্রাপ্ত অথবা 
প্রাপ্তব্য কিছুই নাই, তথাপি আমি কৰ্ম্ম করিয়া থাকি । ২২। 

কৰ্ম্মে অনলস না হইয়া যদি আমি কখনও কর্ম না করি, তবে হে পার্থ! মনুষ্য 
সকলে সর্ববপ্রকারে আমারই পথের অন্ুবর্তী হইবে । ২৩। 

এখানে বক্তা স্বয়ং ভগবান্‌ জগদীশ্বর। ঈশ্বরের কোনও প্রয়োজন নাই, কোনও 
বিকার নাই, সুখ দুঃখ কিছুই নাই, অতএব তাঁহার কোনও কর্ম্ম নাই। তিনি জগৎ স্থষ্টি 
করিয়াছেন এবং জগৎ চলিবার নিয়মও করিয়াছেন, সেই নিয়মের বলে জগৎ চলিতেছে; 
তাহাতে তাহার হস্তক্ষেপণের কোনও প্রয়োজন নাই। এজন্য তাঁহার কর্ম নাই। তবে 
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. তিনি যদি মনুষ্যত্বের আদর্শ প্রচার জন্য ইচ্ছাক্রমে মনুষ্যশরীর ধারণ করেন, তাহা হইলে 
তিনি মনুব্যধন্মী বলিয়া তাহার কর্ম্মও আছে। যদিও তিনি নিজের এশী শক্তির দ্বারা সকল 
প্রয়োজন সিদ্ধ করিতে পারেন, তথাপি মন্ুস্যধন্মিত্বহেতু কর্ম্মের দ্বারাই তাহাকে প্রয়োজন 
সিদ্ধ করিতে হয়। তিনি আদর্শ মনুয্য, কাজে কাজেই তিনি আদর্শ কন্ধ্পী। অতএব তিনি 
কদাচ আলস্তপরবশ হইয়া কম্ম না করিলে, লোকেও আদর্শ মনুয্যের দৃষ্টান্তের অনুবর্ভানে 
অলস ও কন্মে অমনোযোগী হইবে । যে অলস ও কন্মে অমনোযোগী, সে উৎসন্ন যায়। 
তাই ভগবান্‌ পুনশ্চ বলিতেছেন, ৃ 
উৎসীদেয়ুরিমে লোকা ন কুর্য্যাং কর্ম চেদহম্‌। 
সঙ্করস্ত চ কর্তী স্তামুপহন্যামিমাঃ প্রজাঃ ॥ ২৪ ॥ 
যদি আমি কন্ম না করি, তাহা হইলে এই লোকসকল আমি উন দিব। সঙ্করের 
কর্তা হইব এবং এই প্রজ। সকলের মালিন্যহেতু হইব । ২৪। 
ভাষ্যকারেরা৷ এই. সঙ্কর শবে বর্ণসঙ্করই বুঝিয়াছেন। হিন্দুরা জাতিগত বিশুদ্ধি 
রক্ষার জন্য অতিশয় যত্রশীল; এ জন্য বর্ণসঙ্কর একটা কদর্য সামাজিক দোষ বলিয়। প্রাচীন 
হিন্দুদিগের বিশ্বাস। মনু বলেন, নিকৃষ্ট বরণসঙ্কর জাতি রাজ্যনীশের কারণ, এবং এই 
গীতাতেই আছে__ 
“সঙ্করো Bi কুলঘ্নানাং কুলন্ত চ ৷” 
কিন্ত আমরা হঠাৎ বুঝিতে পারি ন! যে, সংসারে এত গুরুতর অমঙ্গল থাকিতে 
ঈশ্বরের আলস্তে বর্ণসঙ্করোৎপত্তির ভয়টাই এত প্রবল কেন? এমন ত কিছু বুঝিতে পারি 
না যে, ঈশ্বর বা শ্রীকৃষ্ণ ব্রাহ্মণ ধরিয়া ত্রাঞ্ষণীর নিকট, ক্ষত্রিয়কে ধরিয়। ক্ষত্রিয়ার নিকট, 
বৈশ্যকে ধরিয়া! বৈশ্যার নিকট এবং শৃত্রকে ধরিয়। শূদ্রার নিকট প্রেরণ করিয়া বরণসাক্কর্ধ্য 
নিবারণ করেন। দুর্ভিক্ষ, যুদ্ধ, লোকক্ষয়, সর্ববদেশব্যাপী রোগ, হত্যা, চৌর্য্য এবং দান, 
তপস্তা৷ প্রভৃতি ধন্মের তিরোভাব ঈশ্বরের আলস্তে, এ সকলের কোনও শঙ্কার কথা 
না বলিয়া, বৰ্ণসাক্কর্য্যের ভয়ে শ্রীকৃষ্ণ এত ত্রস্ত কেন? সঙ্কর জাতির বাহুল্য যে আধুনিক 
সমাজের উপকারী, ইহাও সপ্রমাণ করা যাইতে পারে। অতএব .সঙ্কর অর্থে বর্ণসঙ্কর 
বুঝিলে, এই শ্লোকের অর্থ আমাদিগের ক্ষুত্রবুদ্ধিগম্য হয় ন। 
কিন্তু সঙ্কর শব্দে বর্ণসঙ্করই বুঝিতে হইবে, সংস্কৃত ভাবায় এমন কিছু নিশ্চয়তা নাই। 
সঙ্কর অর্থে মিলন, মিশ্রণ। ভিন্নজাতীয় বা! বিরুদ্ধভাবাপন্ন পদার্থের একত্রীকরণ ঘটিলে 
'সাঙ্কধ্য উপস্থিত হয়। তাহার ফল বিশৃঙ্খলা, ইংরেজিতে যাহাঁকে 18099: বলে। 
শ্রীকৃষ্ণোক্তির তাৎপর্ধ্য এই আমি বুঝি যে, তিনি কর্ম্মবিরত হইলে, সামাজিক বিশৃঙ্খলতা 
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ঘটিবে। আদর্শ পুরুষের দৃষ্টান্তে সকলেই আলম্পরবশ এবং কর্মে অমনোযোগী হইলে 
সামাজিক বিশৃঙ্খলত| যথার্থ ই সম্ভব । 
সক্তাঃ কর্মপ্যবিদ্বাংসো! যথা কুর্ব্বক্তি ভারত। 
কুর্ধ্যাদিদ্বাংস্তথাসক্তশ্চিকীধুর্লের্ণকসংগ্রহম্‌ ॥ ২৫ ॥ 
হে ভারত! যেমন অবিদ্বানেরা কর্মে আসক্তিবিশিষ্ট হইয়া কর্ম্ম করিয়া থাকে, 
তেমনই লোকসংগ্রহচিকীর্ুবিদ্বানেরা অনাসক্ত হইয়া কর্ম করিবেন । ২৫। 
অবিদ্ধানেরা ফলকামন! করিয়া কন্ম করে, বিদ্বানেরা লোকরক্ষার্থে অর্থাৎ ধর্ম্মার্থে 
ফলকামন! পরিত্যাগ করিয়া কর্ম্ম করিবেন । 
ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিনাম্‌। 
দল যোজয়েৎ সর্ব্বকর্ব্মাণি বিদ্ধান্‌ যুক্তঃ সমাচরন্‌ ॥ ২৬ ॥ 
বিদ্বানেরা কর্ম্মে আসক্ত অজ্ঞানদিগের বুদ্ধিভেদ জন্মাইবেন না। আপনারা অবহিত 
হইয়া ও সর্ব কৰ্ম্ম করিয়া, তাহাদিগকে কর্ম নিযুক্ত করিবেন । ২৬। 
ধাহারা জ্ঞানী, তাহারা কর্ম না করিলে অজ্ঞানের! বিবেচনা করিতে পারে যে, 
আমাদিগেরও এই সকল কর্ম্ম কর্তব্য নহে; অতএব ভন দৃষ্টান্তদোষে অজ্ঞানদিগের 
এইরূপ বুদ্ধিভেদ জন্মিতে পারে । 
প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কৰ্ম্মাণি সর্বশঃ। 
অহঙ্কারবিমৃঢাত্বা কর্তাহমিতি মাতে ॥ ২৭ ॥ 
প্রকৃতির গুণসকলের দ্বার! সর্বপ্রকার কর্ম ক্রিয়মাণ। কিন্তু যাহার বুদ্ধি অহঙ্কারে 
বিমুগ্ধ, দে আপনাকে কর্তা মনে করে। ২৭। 
তত্ববিতু মহাবাহো গুগকর্্মবিভাগয়োঃ | 
গুণ] গুণেষু বর্তস্ত ইতি মত্বা ন সঙ্জতে ॥ ২৮॥ 
হে মহাবাহে।! গুণকর্্মবিভাঁগের তত্ব ধাহারা জানেন, তাহার! বুঝেন যে, 
ইন্দ্রিয়কলই বিষয়ে বর্তমান ; এ জন্য তাহারা কর্মে আসক্ত হন না। ২৮। 
ধাহারা শরীর হইতে ভিন্ন আত্মা মানেন না, তাহার! উপরিব্যাখ্যাত ছুই শ্লোকের 
অর্থ বুঝিবেন না। এ ছুই শ্লোক এবং তৎপূর্বে বিদ্বান এবং অবিদ্বান্‌, জ্ঞানী অজ্ঞান 
ইত্যাদি শব্দ যে ব্যবহৃত হইয়াছে, সে কেবল এই আত্মজ্ঞান লইয়া। ধাহার আত্মজ্ঞান 
আছে, অর্থাৎ যিনি জানেন যে, শরীর হইতে পৃথক্‌ অবিনাশী আত্মা আছেন, তাহাকেই 
বিদ্বান বা জ্ঞানী বলা হইতেছে। বলা! হইতেছে যে, অবিদ্বান্‌ বা অজ্ঞানেরা কম্মে আসক্ত 
ব| ফলকামনাবিশিষ্ট, এবং বিদ্বান জ্ঞানীর! কর্মে অনাসক্ত 'ব৷ ফলকামনাশৃন্য । কিন্ত 
এই প্রভেদ ঘটে কেন? আত্মজ্ঞান থাকিলেই ফলকামনা পরিত্যাগ করে, এবং আত্মজ্ঞান 
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না থাকিলেই ফলকামনাবিশিষ্ট হয়, এই প্রভেদ ঘটে কেন, তাহাই এই ছুই শ্লোকে বুঝান 
হইতেছে । . ইন্দ্রিয়ের যাহা ভোগ্য, তাহাকেই বিষয় বলে। কেন না, তাহাই ইন্দ্িয়ের 
বিষয়। ইন্দ্রিয়ে ও বিষয়ে যে সংযোগ সংঘটন, তাহাই কর্ন । যাহার আত্মজ্ঞান নাই, যে 
আত্মার অস্তিত্ব অবগত নহে, সে জানে যে, ইন্ড্রিয়ে ও বিষয়ে যে সংঘটন, তাহা আমা 
হইতেই ঘটিল ; অতএব আমিই কর্মের কর্তা । “আমিই কর্মের কর্তা” এই বিবেচনাই 
অহঙ্কার । সে বুঝে যে, আমি কর্ম্ম করিয়াছি, এ জন্য আমিই কর্ম্মের ফল ভোগ করিব; 
তাই সে ফল কামনা করে । আর ধাহার আত্মজ্ঞান আছে, আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস আছে, 
ইন্দ্রিয় কল আত্মার কোন অংশ নহে, ইহা ধাহাঁর বোধ আছে, তিনি জানেন যে, ইন্দ্রিয় 
বা প্রকৃতিই কর্ম করিল। কেন না, তদ্বারাই বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সংযোগ সংঘটিত 
হইল। আত্মা কর্ম করেন নাই, সুতরাং আত্মা তাহার ফলভাগী নহেন। আত্মাই আমি; 
অতএব আমি তাহার ফলভোগ করিব না, এই বোধে, তাহারা ফল কামনা করেন না। 
অতএব আত্মতত্বজ্ঞানই নিষ্কাম কর্মের মূল। এবং এই তত্বের দ্বারা জ্ঞানঘোগের এবং 
কর্মযোগের সমুচ্চয় হইতেছে । জ্ঞান ব্যতীত কর্ম নিষ্কাম হয় না, এবং নিষ্কাম কর্ম্ম ব্যতীত 
জ্ঞানের পরিপাক হয় না। নিষ্কাম কর্মাও অভ্যস্ত না হইলে ঘটে না। আমরা পরে 
দেখিব যে, কথিত হইতেছে__কম্ম হইতেই জ্ঞানে আরোহণ করিতে হয়। সে কথা বলিবার 
কারণ এইখানে নিদ্দিষ্ট হইল। 
প্রকূতেগ্ুণসংযুঢ়াঃ সজ্জন্তে গুণ কর্ম । 
তানকত্সবিদে মন্বান্‌ কৃৎস্ববিন্ন বিচালয়েৎ ॥ ২৯ ॥ 
যাহারা প্রকৃতির গুণে বিমুঢ়, তাহার! ইন্দ্রিয়ের কর্মে অন্ুরাগযুক্ত হয়। এই সকল 
মন্দবুদ্ধি অল্পজ্ঞান ব্যক্তিদিগকে জ্ঞানিগণ বিচাঁলিত করিবেন না । ২৯। 
অর্থাৎ তাহাদিগকে কন্মফলকামনা পরিত্যাগ করিতে বলিলে, তাহা তাহার! পারিবে 
না। তবে উপদেশ বা দৃষ্টান্তের ফলে এমত ঘটিতে পারে যে, তাহারা সকাম কর্ম্ম পর্য্যন্ত 
পরিত্যাগ করিবে। সকাম কর্ম অভ্যস্ত না হইলে, নিষ্কাম কর্ম্ম সম্ভবে ন! ; এই জন্য 
তাহাদিগের বুদ্ধি বিচালিত করা বা বুদ্ধিভেদ জন্মান নিষিদ্ধ হইতেছে। ৃ 
ময়ি সৰ্ব্বাণি কৰ্ম্মাণি সনন্তন্তাধ্যাতুচেতসা | 
নিরাশীনির্ম্মমে| ভুত্বা যুধ্যস্ব বিগতজরঃ ॥ ৩০ ॥ 
আমাতে সমস্ত কৰ্ম্ম সমর্পণ করিয়া অধ্যাত্ব-জ্ঞানের দ্বারা নিস্পৃহ, মমতাশৃন্য ও 
শোকশুন্য হইয়া যুদ্ধ কর । ৩০ । 
গোড়ার কথাটা এই হইয়াছিল যে অৰ্জ্জুন আত্মীয় স্বজনকে হত্যা করিয়া তাদৃশ 
পাপকর্থের দ্বারা রাজ্য লাভ করিতে অনিচ্ছুক ; অতএব যুদ্ধ করিবেন ন1 স্থির করিলেন । 


তৃতীয় অধ্যায় ১২৯ 


তছুত্তরে ভগবান্‌ প্রথমে আত্মজ্ঞানে তাঁহাকে উপদিষ্ট করিলেন। তার পর কর্মের মাহাত্ম্য 
ও অবশ্যকর্তব্তা বুঝাইলেন। বুঝাইলেন যে, সকলকে কর্ল্ম করিতেই হয়। অন্য কর্ম 
না করিলেও জীবনযাত্র৷ নিবর্বাহের জন্য কর্ম করিতে হয়। তবে যাহার আত্মজ্ঞান নাই, 
সে মূর্খ ফলকামনা করিয়া কর্শ্ম করে, আর যে আত্মজ্ঞানী, সে নিষ্কাম হইয়া কর্ম্ম করে; 
কিন্তু নিষ্কাম হইয়াই হউক, আর সকাম হইয়াই হউক, অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম করিতেই হইবে । যদি 
করিতেই হইল, তবে নিষ্কাম হইয়া করাই ভাল; কেন না, নিষ্কাম কর্ম্মই পরম ধর্ম্ম। 
অতএব তুমি নিষ্কাম হইয়া, ফলকামনা পরিত্যাগ করিয়া, রাজ্যলাভ হইবে বা না হইবে, 
সে চিন্তা না করিয়া, কর্মের ফলাফল ঈশ্বরে অর্পণ করিয়া, যুদ্ধ ক্ষত্রিয়ের অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম 
বলিয়া নি্িবকারচিত্তে যুদ্ধ কর। 
যে মে মতমিদং নিত্যমচ্মৃতিঠস্তি মানবাঃ। 
শন্ধাবাস্তোইনকুয়স্তে। মুচ্যন্তে তেইপি কর্ম্মভিঃ ॥ ৩১॥ 
যে সকল মনুষ্য শ্রদ্ধাবান্‌ ও অন্ুয়াশৃন্য হইয়া আমার এই মতের নিত্য অনুষ্ঠান করে, 
তাঁহার! কর্ম্ম হইতে অর্থাৎ কর্মাফলভোগ হইতে যুক্ত হয়। ৩১। 
যে ত্বেতদত্যন্থযস্তো নাম্ুতিষ্ঠস্তি মে মতম্‌। 
সর্বজ্ঞানবিমুঢ়াংস্তান্‌ বিদ্ধি নষ্টীনচেতসঃ ॥ ৩২ ॥ 
যাহারা অসুয়াপরবশ হইয়া আমার এই মতের অনুষ্ঠান করে না, তাহাদিগকে 
০৭ বিনষ্ট এবং বিবেকশুন্য বলিয়া জানিও । ৩২। 
সদৃশং চেষ্টতে স্স্তাঃ প্ররুতেন্ঞনবানপি। 
প্ররুতিং যাস্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি ॥ ৩৩ ॥ 
জ্ঞানবান্ও, যাহা! আপন প্রকৃতির অনুকূল, সেইরূপই চেষ্টা করে। জীবগণ প্রকৃতিরই 
অনুগামী হয়। নিগ্রহে কোন ফল হয় না। ৩৩। 
ইন্জিয়ন্তে্রিযন্তার্থে রাগদ্বেষে ব্যবস্থিতৌ। 
তয়োর্ন বশমাগচ্ছেতৌ হন্ত পরিপদ্থিনৌ ॥ ৩৪ ॥ 
ইন্দ্িয়ের বিষয়ে ইন্দরিয়ের রাগদেষ অবশ্যন্তাবী। তাহার বশগামী হইও না; কেন না, 
তাহ! শ্রেয়োমার্গের বিদ্বকীরক | ৩৪। 
শ্ৰেয়ান্‌ স্বধৰ্ম্মে বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ সবুষ্ঠিতাৎ। 
স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ ॥ ৩৫ ॥ 
__ পরধর্ম্মের সম্পূর্ণ অনুষ্ঠান অপেক্ষা স্বধর্ম্মের অসম্পূর্ণ অনুষ্ঠানও ভাল। বরং 
স্বধৰ্ম্মে নিধনও ভাল, পরধন্ম ভয়াবহ । ৩৫ । 
তেত্রিশ, চৌত্ৰিশ, পঁ়ত্রিশ__-এই তিন শ্লোকে যাহা কথিত হইল, তাহার মর্মার্থ 
বুঝাইতেছি। সকলেই আপন আপন প্রকৃতির বশ, ইহা পূর্বে কথিত হইয়াছে। 


১৩০ ভীমন্ভগবদগীতা 


জ্ঞানবান্ও আপন স্বভাবের অনুকূল যে কার্ধা, তাহাই করিয়। থাকেন। নিষেধ বা গীড়নের 
দ্বারাও আপন স্বভাবের প্রতিকূল কার্ধ্যে কাহাঁকে নিযুক্ত ব| সুদক্ষ করা যায় না। কিন্ত 
লোকে যদি ইন্দ্রিয়ের বশীভূত হয়, তবে সে স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া পরধর্ম্মের অনুসরণ 
করিয়। থাকে । স্বধর্ম কি, তাহা পুর্বে বুঝাইয়াছি।  বর্ণাশ্রমধর্ম্মাই যে স্বধর্ম্ম, এমন অর্থ 
করা যায় না। কেন না, যে সকল সমাজের মধ্যে বর্ণাত্রমধর্ম্ম নাই, মে সকল সমাজের 
প্রতি এই উপদেশ অপ্রযোক্তব্য হয়। কিন্তু ভগবছুক্ত ধর্ম্ম সার্বজনীন, মনুষ্য মাত্রেই রক্ষা 
ও পরিত্রাণের উপায়। অতএব স্বধর্ম্ম এইরূপই বুঝিতে হইবে যে, ইহজীবনে যে, যে 
কৰ্ম্মকে আপনার অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে, তাহাই তাহার ্বধর্মা। যে সমাজে 
বর্ণাশ্রমধর্্ম প্রচলিত, এবং যে সমাজে সে ধর্ম প্রচলিত নহে, এতছুভয়ের মধ্যে প্রভেদ এই 
যে, বর্ণীশ্রমধন্ম্ণরা পুরুব-পরম্পরায় একজাতীয় কার্ধ্যকেই আপনার অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম বলিয়া 
গ্রহণ করিতে বাধা হন। অন্য সমাজে, লোক আপন আপন ইচ্ছা, প্রবৃত্তি, সুযোগ এবং 
শক্তি অনুসারে কর্মে প্রবৃত্ত হয়। শক্তি ও প্রবৃত্তির অনুযায়ী বলিয়া অথব। আজীবন 
অভ্যস্ত বলিয়া স্বধৰ্ম্মই লোকের অনুকুল। কিন্তু অনেক সময়ে দেখা যায় যে, ইন্দ্রিয়াদির 
বশীভূত হইয়া, ধনাদির লোভে বিমুগ্ধ হইয়া, স্বধর্ল্ম পরিত্যাগপুরর্বক লোকে পরধর্ম্ম অবলম্বন 
করে। তাহাদের প্রায় ঘোরতর অমঙ্গল ঘটিয়! থাকে । প্রাচীন ভাষ্যকারেরা এই অমঙ্গল 
পাঁরলৌকিক অবস্থা সন্বন্ধেই বুঝেন। কিন্তু ইহলোকেও যে স্বধর্ম্মত্যাগ এবং পরধর্ম্ম 
অবলম্বন অমঙ্গলের কারণ, তাহা৷ আমর! পুনঃ পুনঃ দেখিতে পাই। যে সকল পুরুষ স্বধর্ম 
থাকিয়া, তাহার সনুষ্ঠান জন্য প্রাণপণ যত্ব করেন, এবং তাহার সাধন জন্য মৃত্যু পর্য্যন্ত 
স্বীকার করেন, তাহারাই ইহলোকে বীর বলিয়া বিখ্যাত হইয়া থাকেন; এবং স্বধর্মের 
অনুষ্ঠানে কৃতকাৰ্য্য হইতে পারিলে, তাহারাই ইহলোকে যথার্থ সুখী হয়েন। কিন্তু পরধর্ধম 
অবলম্বন করিয়া অর্থাৎ যাহা নিজের অনুষ্ঠেয় নয়, এমন কার্ধ্যে প্রবৃত্ত হইয়া, তাহা সুসম্পন্ 
করিতে পারিলেও, কেহ যে সুখী বা যশস্বী হইতে পারিয়াছেন, এমন দেখা যায় না। 
অতএব পরধর্থ্ের সম্পূর্ণ অনুষ্ঠান অপেক্ষা স্বধর্্মের অসম্পূর্ণ অন্তুষ্ঠানও ভাল । বরং স্বধর্ণে 
মরণও ভাল, তথাপি পরধর্ম্ম অবলম্বনীয় নহে । 
অর্জুন উবাচ। 
অথ কেন প্রযুক্তোধ্য়ং পাঁপঞ্চরতি পুরুষঃ। 
অচ্ছিন্নপি বঞ্চে য় বলাদিব নিযোজিতঃ ॥ ৩৬ ॥ 

পরে অজ্জঞুন বলিতেছেন__ 

হে বাষ্ণেয় ! পুরুষ কাহার দ্বার! প্রযুক্ত হইয়। পাঁপাচরণ করে? কাহার নিয়োগে 
অনিচ্ছা সত্বেও বলের দ্বারা পাপে নিযুক্ত হয় ?। ৩৬। 


তৃতীয় অধ্যায় ১৩১ 


পূৰ্ব্বে কথা হইয়াছে যে, ইন্দ্রিয়ের বিষয়ে ইন্দরিয়ের রাগদ্ধেষ অবশ্রস্তাবী। পুরুষের 
ইচ্ছা না থাকিলেও সে স্বধ্ম্মচ্যুত হইয়া উঠে, ইহাই এরূপ কথায় বুঝায়। অজ্জুন এক্ষণে 
জিজ্ঞাসা! করিতেছেন যে, কেন এরূপ ঘটিয়া থাকে? কে এরূপ করায়? 


শ্রীভগবাছ্বাচ। 
কাম এব ক্রোধ এষ রজোঁগুণসমুভবঃ। 


মহাশনো মহাপাপ বিদ্ধযেনমিহ বৈরিণম্‌ ॥ ৩৭ ॥ 

ইহা কাম। ইহা! ক্রোধ । ইহা রজোগুণোৎপন্ন মহাশন এবং অত্যুগ্র । ইহলোকে 
ইহাকে শক্র বিবেচনা করিবে | ৩৭। 

আগে শব্দার্থ সকল বুঝা যাউক। রজোগুণ কি; তাহা স্থানান্তরে কথিত হইবে । 
মহাশন অর্থে যে অধিক আহার করে। কাম ছুপ্পুরণীয়, এ জন্য মহাশন। 

পাঠক দেখিবেন যে, কাম ক্রোধ উভয়েরই নামোল্লেখ হইয়াছে । কিন্ত একবচন 
ব্যবহৃত হইয়াছে । ইহাতে বুঝায় যে, কাম ও ক্রোধ একই : ইটি পৃথক্‌ রিপুর কথা 
হইতেছে ন|। ভাষ্যকারের! বুঝাইয়াছেন যে, কাম প্রতিহত হইলে অর্থাৎ বাধা পাইলে 
ক্রোধে পরিণত হয় ; অতএব কাম ক্রোধ একই । 

তবে. কথাটা এই হইল যে, স্বধন্ানুষ্ঠানই শ্রেয়, কিন্তু ইহ! সকলে পারে না। কেন না, 
স্বভাবই বলবান্‌; স্বভাবের বশীভূত বলিয়াই লোকে অনিচ্ছুক হইয়াই পরধর্ম্াশ্রয় করে; 
পাপাচরণ করে। ইহার কারণ, কামের বলশালিত।। কাম অর্থে রিগুবিশেষ না বুঝিয়া» 
সাধারণতঃ ইন্দ্রিয় মাত্রেরই বিষয়াকাজ্া বুঝিলে, এই সকল শ্লোকের প্রকৃত উদার তাৎপর্ধ্য 
বুঝিতে পারা যাইবে । 

ভগবদ্বাক্যের যাথার্থ্য এবং সার্ব্বজনীনতার গ্রমাণম্বরুপ পরবর্তী দেশী বিদেশী ইতিহাস 
হইতে তিনটি উদাহরণ প্রয়োগ করিব । 

প্রথম, রাজার স্বধর্দ__রাজ্যশাসন ও প্রজাপালন। তিনি ধর্মপ্রচারক বা ধর্ম্মনিয়ন্ত। 
নহেন। এখানে Rণli8i০৷ অর্থে ধর্শ শব্দ ব্যবহার করিতেছি । কিন্তু মধ্যকালে ইউরোপে 
রাজগণ ধর্মানিয়ন্তত্ব গ্রহণ করায় মনুত্যজাতির কি ভয়ানক অমঙ্গল ঘটিয়াছিল, তাহা 
ইতিহাসে স্থুপরিচিত। উদাহরণস্বরূপ 9. Bartholomew, Sicilian Vespers এবং 
স্পেনের Inquisition, এই তিনটা নামের উত্থাপনই যথেষ্ট । কথিত আছে, পঞ্চম 
চালসের সময়ে এক ম০৷৫৮]৪০৫ দেশে দশ লক্ষ মন্তুয্য কেবল রাজার ধর্ম হইতে 
ভিন্ধর্মাবলম্বী বলিয়া প্রাণে নিহত হইয়াছিল । আজকাল ইংরেজরাজ্যে ভারতবর্ষে রাজার 
এরূপ পরধর্ম্মাবলম্বন প্রবৃত্তি থাকিলে ভারতবর্ষে কয় জন হিন্দু থাকিত ? 

দ্বিতীয় উদাহরণ, বাঙ্গাল! দেশে ইংরেজরাজত্বের প্রথম সময়ে । রাজার ধৰ্ম্ম ক্ষত্রিয় 
ধৰ্ম্ম ; বাণিজ্য বৈশ্যের ধর্ম্ম। রাজা এই সময়ে বৈশ্যধৰ্ম্মাবলস্বন করিয়াছিলেন ৪ 


১৩২ শ্রীমন্তগবদগীতা 


India Company বাণিজ্যব্যবসায়ী হইয়াছিলেন। ইহার ফল ঘটিয়াছিল বাঙ্গালার 
শিল্পনাশ, বাণিজ্যনাশ, অর্থনাশ। বাঙ্গালার কার্পাসবস্তর, পট্টবপ্, রেশম, পিত্তল, কাস, 
সব ধ্বংসপুরে গেল »_আত্যন্তরিক বাণিজ্য কতক একেবারে অন্তহিত হইল, কতক অন্যের 
হাতে গেল; বাঙ্গালা এমন দারিদ্র্য-সমুদ্রে ডুবিল যে, আর উঠিল না। কোম্পানিকেও 
শেষ বাণিজ্য ছাড়িতে হইল। মানুষ সব ছাড়ে, আফিঙ্গ ছাড়ে না। সে বাণিজ্যের এখনও 
আফিঙ্গটুকু আছে। 
তৃতীয় উদাহরণ, আমেরিকার স্ত্রীজাতির আধুনিক স্বধর্মত্যাগে ও পৌরুষ কর্মে 
প্রবৃত্তি । ইহাতে ঘটিতেছে, রীতির বৈষয়িক ভিন্ন প্রকার অবনতি, গৃহে উচ্ছৃ্খবলত| এবং 
জাতীয় স্ুখহানি। যে স্ত্রীলোক স্বগর্ভসম্তৃত শিশুকে স্তন্তদানে অসমর্থ, তাহাকে স্মরণ 
করিয়া, সহমরণাভিলাধিণী হিন্দুমহিল1 অবশ্যই বলিবেন, 
স্বধৰ্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ | 
ধূমেনাব্রিয়তে বক্ির্যথাদর্শো মলেন চ। 
যথোন্বেপাবৃতো৷ গর্ভন্তথা তেনেদমাবৃতম্‌ ॥ ৩৮ ॥ 
যেমন ধুমে বহ্নি আবৃত, মলে দর্পণ এবং গর্ভ জরায়ুর দ্বারা আবৃত থাকে, তেমনই 
কামের দ্বারা (জ্ঞান) আবৃত থাকে । ৩৮। | 
.. জ্ঞান” শব্দটি মূলে নাই,_তৎপরিবর্তে “ইদম্* আছে। কিন্তু পরশ্লোকে “জ্ঞান” 
শব্দই আবৃতের বিশেষ্য ; এ জন্য এ শ্লোকের অন্ুবাঁদেও সেইরূপ কর! গেল । 
৩৩শ শ্লোকে কথিত হইয়াছে যে, জ্ঞানবান্ও আপন প্রকৃতির অনুরূপ চেষ্টা করে । 
“সদৃশং চেষ্টতে স্বন্তাঃ প্রকৃতেজ্ঞনবানপি” 
জ্ঞানবান্‌ জ্ঞান থাকিতে কেন এরূপ করে ? তাহাই বুঝাইবার জন্য_বলিতেছেন যে, 
জ্ঞান এই কামের দ্বারা আবৃত থাকে ; জ্ঞান এ অবস্থায় অকর্ম্য হয়। 
উপমা তিনটি অতি চমৎকার ; কিন্তু উপমার কৌশল বুঝাইবার পূর্বের বলা আবশ্যক । 
“মল” শব্দে শঙ্করাচার্য্য “মল” অর্থাৎ মলাই বুঝিয়াছেন। কিন্ত শ্রীধর স্বামী বলেন, “মলেন” 
কি না “আগস্তকেন”। এ অবস্থায় দর্পণস্থ প্রতিবিস্ব. যে “মল” শব্দের অভিপ্রেত, ইহাই 
বুঝিতে হইতেছে। 
উপমা তিনটির প্রতি দৃষ্টি করা যাউক যাহা উপমিত, এবং যাহা উপমেয়, উভয়ই 
স্বাভাবিক। বহ্ছর স্বাভাবিক আবরণ ধূম; দর্পণ থাকিলেই ছায়া বা প্রতিবিশ্ব থাকিবে, 
নহিলে দর্পণত্ব নাই ; এবং গর্ভেরও স্বাভাবিক আবরণ জরায়ু। তেমনই জ্ঞানের আবরণ 
কামও স্বাভাবিক। ইহা পূর্বেই কথিত আছে। উপমেয় ও উপমিত উভয়ই প্রকাশাত্মক ; 
বহ্ছি প্রকাশাত্মক, দর্পণ প্রকাশাত্মক, গর্ভ প্রকাশাত্মক ;_ তেমনই জ্ঞানও প্রকাশাত্মবক । 


তৃতীয় অধ্যায় ১৩৩ 


প্রকাশের জন্য প্রয়োজন, ক্রিয়াবিশেষ। ফুৎকারাদির দ্বারা ধুমাবরণ, অপসারণের দ্বারা 
বিশ্বাবরণ এবং প্রসবের দ্বারা উন্বণাবরণ বিনষ্ট: হইয়া অগ্নি, দর্পণ, ও গর্ভের প্রকাশ 
হয়, তেমনই ইন্দ্রিয় দমনের দ্বারা 'কামাবরণ বিনষ্ট হইয়া জ্ঞানের প্রকাশ পায়। ইহ! 


৪১ শ্লোকে দেখিব। 
আবৃতং জ্ঞানমেতেন জ্ঞানিনে| নিত্যবৈরিণা। 


কামরূপেণ কৌন্তেয় দুষ্পুরেণানলেন চ ॥ ৩৯ ॥ 
হে কৌন্তেয় ! ভ্ঞানীদিগের নিত্যশক্র, কামরূপে ছপ্পুর, এবং অগ্নিতুল্য হইয়া। জ্ঞানকে 
আবৃত রাখে । ৩৯। 
কামই জ্ঞানীদিগের নিত্যশক্র। ভোগকালে সুখদায়ক, পরিণামে ছুঃখদায়ক এবং 
ভোগকালেও যাহ! নিপ্রয়োজনীয়, তাহার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত করিয়। ছুঃখদাঁয়ক, এই জন্য 
নিতযশত্র | ইহা ছুক্পুর__কেন না, কিছুতেই ইহার পুরণ নাই; এবং ইহ! সন্তাপহেতু, 


এই জন্য অগ্নিতুল্য । 
ইন্দ্ৰিয়াণি মনে৷ বুদ্ধিরন্তাধিষ্ঠানমুচ্যতে । 


এতৈধিমোহয়ত্যেষ জ্ঞানমাবৃত্য দেহিনম্‌ ॥ ৪০ ॥ 
ইন্দ্রিয় সকল ও মন ও বুদ্ধি ইহার অধিষ্ঠান বলিয়৷ কথিত হইয়াছে । জ্ঞানকে আবৃত 
রাখিয়া, এই সকলের দ্বারা, ইহ! (কাম ) আত্মাকে মুগ্ধ করে। ৪০। 
এই কাম কাহাকে আশ্রয় করিয়া থাকে? ইন্দ্রিয় সকলকে এবং মন ও বুদ্ধিকে ৷ 
আত্মা হইতে পৃথকৃ। আত্মাকে আশ্রয় করিতে পারে না। আত্মাকে বিমুগ্ধ করিয়া-রাখে। 


তস্থাত্বমিক্জিয়াণ্যাদৌ নিয়ম্য ভরতর্যত। 
| পাপআানং প্রজহি হোনং জ্ঞানবিজ্ঞাননাশনম্‌ ॥ ৪৯ ॥ 
অতএব হে ভরতশ্রেষ্ঠ! তুমি আগে ইন্দ্িযগণকে নিয়ত করিয়া, জ্ঞানবিজ্ঞানবিনাশী 


পাঁপস্বরূপ কামকে বিনষ্ট (বা ত্যাগ ) কর। ৪১। 
যদি ইন্দিয়গণই কামের অধিষ্ঠানভূমি, তবে আগে ইন্দিয়গণকে নিয়ত করিতে হইবে। 


তাহা হইলে কামকে বিনষ্ট করা হইবে। 
জ্ঞান বা বিজ্ঞানে প্রভেদ কি? শ্রীধর বলেন, জ্ঞান আত্মবিষয়ক, বিজ্ঞান শাস্ত্রীয়, 


অথবা ‘জ্ঞান শাস্ত্াচার্যের উপদেশজাত, বিজ্ঞান নিদিধ্যাসজাত।” শঙ্করাচার্য্য বলেন, 
“জ্ঞান শাস্ত্র হইতে আচার্য্যলন্ধ আত্মাদির অববোধ। আর তাহার বিশেষ প্রকার অন্কুভবই 
বিজ্ঞান।” পাঠক এই ব্যাখ্যা অপেক্ষা শ্রীধর স্বামীর ব্যাখ্য। প্রাঞ্জল বলিয়া গ্রহণ করিবেন। 
আমি বুঝি যে, এইটুকু বুঝিতে পারিলেই আমাদের মত লোকের পক্ষে যথেষ্ট হইবে যে, 
কাম, সর্বপ্রকার জ্ঞান ও আত্মার উন্নতির বিনাশক । 
* ভাষ্মকারেরা এইরূপ বলেন। 
৯৮ 


১৩৪ শ্রীমন্তগবদগীতা৷ 


ইন্জ্রিয়াণি পরাণ্যাহুরিন্দরিয়েভ্যঃ পরং মনঃ | ৫ 
মনসস্ত পর৷ বুদ্ধিবু দ্ধেষঃ পরতস্তু সঃ ॥ ৪২ ॥ 
এবং বুদ্ধেঃ পরং বুদ্ধা সংগুভ্যাত্বানমাত্বনা। 
জহি শক্রং মহাবাহে| কামরূপং ছুরাসদম্‌ ॥ ৪৩ ॥ 
ইন্দ্রিয় সকল শ্রেষ্ঠ বলিয়া কথিত; ইন্দ্রিয় সকল হইতে মন শ্রেষ্ঠ ; মন হইতে বুদ্ধি 
শ্রেষ্ঠ; বুদ্ধি হইতে তিনি শ্রেষ্ঠ। ৪২। 
এইরূপ বুদ্ধির দ্বারা পরমাত্মাকে বুঝিয়া আপনাকে স্তম্ভিত করিয়া, হে মহাবাহো ! 
তুমি কামরূপ দুরাসদ* শত্রুকে জয় কর। ৪৩। 
পাঠক প্রথম ৪২ শ্লোকের প্রতি মনোযোগ করুন। ইহ! অনুবাদে ছুর্বোধ্য। 
বল! হইতেছে যে, ইন্দ্রিয়গণ শ্রেষ্ঠ বলিয়া কথিত । মন ইঞ্জিয় হইতে শ্রেষ্ঠ, ইত্যাদি । 
তবে ইন্দ্রিয়গণ কাহ| হইতে শ্রেষ্ঠ? ভাষ্যকারেরা বলেন, দেহাদি হইতে । তাহাই 
শ্লোকের অভিপ্রায় বটে, কিন্ত আধুনিক পাঠক জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, ইন্দ্রিয় কি দেহাঁদি 
হইতে স্বতন্ত্র ? 
অতএব প্রথমে বুঝিতে হয়, ইন্দ্রিয় কি। দর্শনশাস্ত্রে কহে, চক্ষুঃশ্ববণাদি পাঁচটি 
জ্ঞানেন্দ্রিয়, হস্তপদাদি পাঁচটি কর্ম্মেন্দরিয়, এবং মন অন্তরিন্দ্রিয়। কিন্ত এ শ্লোকে মনকে 
ইন্দ্রিয় হইতে পৃথক্‌ বলা হইতেছে। সুতরাং জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্মেন্দরিয়ই এখানে 
অভিপ্রেত। 
দেহাদি হইতে ইহা শ্রেষ্ঠ হইল কিসে? ভাযম্যকারেরা বলেন, ইন্দ্রিয় সকল সুগ্ম ও 
প্রকাশক, দেহাদি ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য । কিন্ত এ কথা কেবল জ্ঞানেক্দ্িয় সন্বন্ধেই সত্য । আর 
জ্ঞানেন্দ্রিয় সকল দেহাদি হইতে স্বতন্ত্র নহে । তবে স্পষ্টতঃ ভাম্যকারেরা'দেহাদি শব্দের 
দ্বারা স্থূল পদার্থ বা স্থল ভূত অভিপ্রেত করিয়াছেন। স্থূল কথা এই যে, ইন্দ্রিয়ের বিষয় 
হইতে ইন্দ্ৰিয় শ্রেষ্ঠ । 
বক্তার অভিপ্রায় কি, তাহা৷ মূলে যে “আহু?” পদ আছে, তাহার প্রতি মনোযোগ 
করিলে সন্ধান পাওয়া যাইবে । বক্তা নিজের মত বলিয়া ইহা বলিতেছেন না, এইরূপ 
কথিত হইয়াছে বলিয়া বলিতেছেন। কে এরূপ বলিয়াছে? সাংখ্যদর্শন স্মরণ করিলেই 
এ প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাইবে । তাহা বুঝাইতেছি। 
সাংখ্যদর্শনে সমস্ত পদার্থ পঞ্চবিংশতি গণে বিভক্ত হইয়াছে। পধ্যায়ক্রমে 
পঞ্চবিংশতি গণ এইরূপ ৷ 
১। প্ৰকৃতি ৷ 


* চুরাসদ শবে দুব্বিজ্ঞেয়, এীধর স্বামী বুঝিয়াছেন। 


টিনার রর রন স্যর». TOE SET 


‘তৃতীয় অধ্যায় ১৩৫ 


২। মহৎ 
৩। অহঙ্কার। 

৪ হইতে ১৯। পঞ্চ তন্মাত্ৰ ও একাদশ ইন্দ্ৰিয় । 

২০-২৪। পঞ্চ স্থূল ভূত । 

২৫। পুরুষ । 

এই পর্য্যায়ের তাৎপর্ধ্য এই যে, প্রকৃতি হইতে মহৎ, মহৎ হইতে অহঙ্কার, অহঙ্কার 


হইতে পঞ্চ তন্মাত্ৰ ও একাদশ ইন্দ্রিয় ; পঞ্চ তন্মাত্ৰ হইতে স্থুলভূত। পুরুষ পরমাত্মা। 


এই পৰ্য্যায়ানুসারে স্থূল ভূত (ক্ষিত্যাদি, সুতরাং পাঞ্চভৌতিক দেহাঁদি) হইতে 
ইন্দিয় শ্রেষ্ঠ । এখানে মন ইন্দিয় হইতে পৃথক্‌ ; কিন্তু সাংখ্যমতানুসারে মন ইন্দ্রিয় হইলে 
অন্যান্য ইন্দ্রিয় হইতে শ্রেষ্ঠ; কেন না, অন্যগুলি বহিরিন্দরিয় ; দ্বিতীয় গণ, অহস্কারকে 
বিজ্ঞানভিক্ষু সাংখ্যপ্রবচনভাত্বে বুদ্ধি বলিয়াছেন । অতএব বুদ্ধি মন হইতে শ্রেষ্ঠ। 

কিন্ত এমন বলিতে পারা যায় না, এই সাখখ্যদর্শন গীতাপ্রণয়নকালে জন্ম গ্রহণ 
করিয়াছিল | তবে গীতীপ্রণয়নকালে ইহা হইতে ভিন্ন প্রকার সাখ্যমত প্রচলিত ছিল, 
তাহার প্রমাণ গীতাতেই আছে। তাহারই সম্প্রসারণে কপিল-প্রচারিত সাংখ্য । গীতার 


সপ্তমাধ্যায়ের চতুর্থ শ্লোকে এইরূপ গণ কথিত হইয়াছে” 


ভূমিরাঁপোহনলো! বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ। 
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্ন| প্রকৃতিরষ্টধা ॥ ৪ ॥ 
আটটি মাত্র গণ কথিত হইল ; পাঁচটি স্থূল ভূত, মন, বুদ্ধি এবং অহঙ্কার । শঙ্করাচার্ধ্য 
বলেন, পঞ্চ ভূতের গণনাতেই পঞ্চ তন্মাত্র এবং ইন্দ্রিয় কলের গণনা হইল বুঝিতে হইবে ॥* 
আর পাঠক ইহাও দেখিবেন যে, ভগবান্‌ বলিতেছেন যে, এই আট প্রকার আমার প্রকৃতি। 
অতএব কাপিল সাংখ্যের সঙ্গে এ মতের প্রভেদও অতি গুরুতর । 
যাই হউক, শ্লোকোক্ত পারম্পর্ধ্য কতক বুঝা গেল। কিন্ত বুদ্ধির আর একটি অর্থ 


আঁছে। নিশ্চয়াত্মিকা অস্তঃকরণবৃত্তিকে বুদ্ধি বলা যায়।” এই অর্থে বুদ্ধি, শব্দ যে 
ii Et od Es ay BSS LES 


* অপি চ ত্রয়োদশ অধ্যায়ে ৫1৬ শ্লোকে বলিতেছেন, 
মহাভূতাগ্থহস্কারে! বুদ্ধিরব্যক্তমেব চ। 
ইন্দিয়াণি দশৈকফ পঞ্চ চেন্জিয়গোচরাঃ ॥ ৫ ॥ 
ইচ্ছা দ্বেষ? সুখং দুঃখং সংঘাতশ্চেতনা ধৃতিঃ । 
এতৎ ক্ষেত্ৰং সমাসেন সবিকারমুদাহতম্‌ ॥৬॥ 
ইহাতে কাপিল সাংখ্যের ১৩টি গণ আছে, মন ও আত্মা, আরও সাতটি আছে । ইহা! গণ বা পদার্থ বলিয়! 
কথিত হইতেছে না ; সমস্ত জগৎকে এই কয় শ্রেণীতে বিভক্ত করিবার উদ্দেশ্য নাই। অতএব কপিল সাংখ্য 
নহে! বরং কাপিল সাংখ্যের মূল এইখানে আছে, এমন কথা বলা যাইতে পারে । + বেদাস্তপার-২৮। 


১৩৬ শ্রীমন্গবদগীত।” 


শীতাতেই ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহ! দ্বিতীয় অধ্যায়ে দেখিয়াছি । গ্লোকের অবশিষ্টাংশ 
বুঝিবার জন্য এই অর্থ স্মরণ করিতে হইবে । ইন্দ্রিয়মমনের উপায় কথিত হইতেছে । অন্য 
সমস্ত অন্তঃকরণবৃত্তি হইতে শ্রেষ্ঠ যে এই নিশ্চয়াত্মিকা বৃত্তি, পরমাত্মা তাহা হইতে শ্রেষ্ঠ ৷ 

এখন ৪৩ শ্লোক সহজে বুঝিব। এই নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধির ছারা সেই পরমাত্মাকে 
বুঝিয়া, আপনাকে নিশ্চল করিয়া কামকে পরাজিত করিতে হইবে । ইহার অপেক্ষা 
ইন্দ্রিয়জয়ের উৎকৃষ্ট উপায় আর কোথাও কখন কথিত হইয়াছে, এমন আমি জানি না | 

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং 
ভীষ্মপর্ববণি শ্রীমদ্তগবদগীতাস্থপনিষংস্থ বরহ্মবিগ্ঠায়াং 
যোগশাজ্ে কর্মযৌগো নাম তৃতীয়োহ্ধ্যায়ঃ| 


* সভ্যসমাজে মন্থয্যের একটি ইন্দ্রিয় এত প্রবল দেখা যায় যে, “ইন্ডিয়দোষ” বলিলে সেই ইন্দিয়ের দোষই 
বুঝায়। ইহার প্রাবল্য নিবারণের উপায় অনেকে জিজ্ঞাস! করিয়| থাকেন, অনেকে জিজ্ঞান্থ হুইয়াও লজ্জার 
অনুরোধে প্রশ্ন করিতে পারেন না৷ । অনেকে এমনও আছেন যে, ঈশ্বরে বিশ্বাসহীন বা তাহাকে নিশ্চয়াত্মিকা 
বুদ্ধির দ্বারা ধারণ করিতে অক্ষম। অতএব ইন্দ্রিয়দমনের ক্ষুদ্রতর যে সকল উপায় আছে, তাহা নিয়ে লিখিত 
হইল । 

(১) শারীরিক ব্যায়াম। ইহাতে শারীরিক ও মানসিক উভয়বিধ স্বাস্থ্য সাধিত হুয়। শারীরিক ও 
মানসিক উভয়বিধ স্বাস্থ্য থাকিলে ইন্জিয়ের দৃষণীয় বেগ জন্মিতে পারে না । * 

(২) আহারের নিয়ম । উত্তেজক পানাহার পরিত্যাগ করিবে । মগ্ভাঁদি বিশেষ নিষেধ । মংস্ত, মাংস 
একেবারে নিষেধ করা যায় না; বিশেষতঃ মৎস্তের অনেক সদৃগুণ আছে ; কিন্ত মস্ত ইন্জ্রিয়ের বিশেষ উত্তেজক । 
অতএব মত্ত মাংসের অল্প ভোজনই ভাল । মংস্ত মাংসের এই দোষ জঙ্থই ত্রহ্মচারীর পক্ষে হিন্দুশাস্ত্রে নিষিদ্ধ 
হইয়াছে । মৎস্ত হিন্দুমাত্রেরই পক্ষে নিষিদ্ধ হুইয়াছে। 

(৩) আলম্ত পরিত্যাগ । আলস্ত ইন্জিয়দোষের একটি অতিশয় গুরুতর কারণ । আলম্তে কুচিস্তার 
অবসর পাওয়া যায়,__অন্থ চিন্তার অভাব থাকিলে ইন্দরিয়ন্ুখচিস্তাই বলবতী হয়। অন্ত কর্ম্ম না থাকিলে, ইন্ড্ৰিয়- 
পরিতৃপ্তি চেষ্টাই প্রবল হয়। যাহার বিষয়কর্ম্ম আছে, তিনি বিষয়কর্শে বিশেষ মনোনিবেশ করিবেন এবং 
অবসরকালেও বিষয়কর্শ্মের উন্নতিচেষ্টা করিবেন। তাহাতে দ্বিবিধ শুভ ফল ফলিবে ;- ইন্জিয়ও শাসিত থাকিবে 
এবং বিষয়কর্ম্মেরও উন্নতি ঘটিবে । তবে এরূপ বিষয়কর্ণ-চিত্তার দোষ এই ঘটে যে, লোক অত্যত্ত বিষয়ী হুইয়া 
উঠে। সেট! মানসিক অবনতির কারণ হয়। অতএব ধীহার! পারেন, তাহারা অবসরকালে সুসাহিত্য পাঠ বা 
বৈজ্ঞানিক আলোচন! করিবেন। যাহার! শিক্ষার অভাবে তাহাতে অক্ষম বা অননুরাগী, ভাঁহার! আপনার কার্ধ্য 
শেষ করিয়া পরের কাধ্য করিবেন । পরিবারবর্গের সহিত কথোপকথন, বালকবালিকাদিগের বিদ্যাশিক্ষার 
তত্বাবধান, আপনার আয়ব্যয়ের তত্তাবধান এবং প্রতিবামিগণের স্ুখন্বাচ্ছন্দ্যের তত্বাবধানে সকলেই সমস্ত 
অবসরকাল অতিবাহিত করিতে পারেন | ইহাতে ধাহাদের মন না যায়, তাহারা কোনও গুরুতর পরকার্ধ্যে 
নিযুক্ত হইতে পারেন । অনেকে একটা স্কুল বাঁ একটা ডাক্তারখাঁনা স্থাপন ও রক্ষণে ব্রতী হইয়া অনেক পাপ 
হইতে মুক্ত হইয়াছেন । 


চতুর্থ অধ্যায় 


শ্রীতগবাগ্থবাচ। 
ইমং বিবন্বতে যোগং প্রোক্তবানহমব্যয়মূ। 
বিবস্বান্‌ মনবে প্রাহ মন্থরিক্ষণকবেহব্রবীৎৎ॥ ১॥ 
জ্রীভগবান্‌ বলিলেন, 
এই অব্যয় যৌগ আমি স্ূর্য্যকে বলিয়াছিলাম। সূর্য্য মন্ুকে বলিয়াছিলেন, মন্নু 
ইক্ষকুকে বলিয়াছিলেন। ১। 
এই যোগের ফল অব্যয়, এ জন্য ইহাকে অব্যয় বলা হইয়াছে। ইক্ষু মন্তুর পুত্র, 
এবং সূর্য্যবংশীয় রাজগণের আদি পুরুষ। 
এবং পরম্পরাপ্রাপ্তমিমং রাজর্যয়ো! বিদ্ুঃ। 
স কালেনেহ মহতা যোগে! নষ্টঃ পরস্তপ ॥ ২ ॥ 
এইরূপ পরম্পরাপ্রাপ্ত হইয়া এই যোগ রাজপ্বিগণ অবগত হইয়াছিলেন। হে 
পরস্তপ! এক্ষণে মহৎ কালপ্রভাবে সে যোগ নষ্ট হইয়ীছে | ২। 
(টাকা অনাবশ্তক। ) } 
স এবায়ং ময় তেইগ যোগঃ প্রোক্তঃ পুরাতনঃ। 
ভক্তোহসি মে সথা চেতি রহন্তং হোতদুত্তমম্‌ ॥ ৩ ॥ 
তুমি আমার ভক্ত ও সখা, সেই পুরাতন যোগ অন্য আমি তোমাকে বলিলাম । এ 


প্রসঙ্গ উত্তম ।৩। 

(টীকা অনাবস্যক |) 
অর্জুন উবাচ । 
অপরং ভবতো জন্ম পরং জন্ম বিবস্বতঃ | 
কথমেতদ্বিজানীয়াং ত্বমাদৌ প্রোক্তবানিতি ॥ ৪ ॥ 


(৪) অতি প্রধান উপায় কুসংসর্গ পরিত্যাগ । যাহারা ইন্জিয়পরবশ, আশ্লীলভাষী, অশ্লীল আমোদ 


প্রমোদে অনুরক্ত, তাহাদের ছায়াও পরিত্যাগ করিবে। ইহাদের দৃষ্টান্ত, প্ররোচনা ও কথোপকথনে দেবখিগণও 


কলুষিত হইতে পারেন । সভ্য সমাজে বাসের একটি প্রধান অমঙ্গল এই কুসংসর্গ। 
(৫) সৰ্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ উপায়_-কেবল ঈশ্বরচিস্তার নীচে-_পবিত্র দাম্পত্য-প্রণয় । এ বিষয়ে অধিক 


লিখিবার প্রয়োজন নাই । রর 
এই সকল কথা যদিও গীতাব্যাখ্যার পক্ষে অপ্রাসঙ্গিক, তথাপি ইহা! লোকের পক্ষে অশেষ মঙ্গলকর 


বলিয়া এ স্থানে লিখিত হুইল + 


4 | গ্রীমন্তগবদগীতা 


আপনার জন্ম পরে, সূর্য্যের জন্ম পূর্ব্বে ; আপনি যে ইহা! পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন, তাহা 
কি প্রকারে বুঝিতে পারিব ?। ৪। 


(টীকা অনাবশ্যক ৷ ) 
শ্রীভগবাহবাচ। 
বহুনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জুন। 
তান্তহং বেদ অর্ববাণি ন ত্বং বেখ পরস্তপ ॥ ৫ ॥ 

আমার বহু জন্ম অতীত হইয়াছে, তোমারও হইয়াছে। আঁমি সেগুলি সকলই 
অবগত আছি। হেপরস্তপ! তুমি জান না। ৫। 

সহসা অবতারবাদের কথা উত্থাপিত হইল । কর্ম্ম ও জ্ঞানের সম্বন্ধ বুঝিবার জন্য 
উহার প্রয়োজন আছে। আপাততঃ এই শ্লোকগুলির ভাবে বোধ হয়, যেন অজ্ঞুন 
অবতারতত্ব অবগত ছিলেন না । এ সম্বন্ধে কয়েকটা কথ! স্মরণ রাখা কর্তব্য । 

প্রথমতঃ, মহাভারতের অনেক স্থলে শ্রীকৃষ্ণ বিষ্ণু ঈশ্বরের কথ বলা হইয়াছে, ইহা 
সত্য বটে। কিন্তু কৃষ্ণচরিত্র নামক মংপ্রপীত গ্রন্থ বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছি যে, 
মহাভারতের সকল অংশ এক সময়ের নহে; এবং যে সকল অংশে কৃষ্ণের অবতারত্ব 
আরোপিত হইয়াছে, তাহা অপেক্ষাকৃত আধুনিক । দ্বিতীয়তঃ, মহাভারতে দশ অবতারের 
কথা মাত্র নাই, এবং ষষ্ঠ অবতার পরশুরাম অষ্টম অবতার শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে একত্র বিদ্যমান । 
তৃতীয়তঃ, দশ অবতারের কথা অপেক্ষাকৃত আধুনিক গুরাণগুলিতে আছে; কিন্তু পুরাণে 
আবার ভিন্ন প্রকারও আছে। ভাগবতে আছে, অবতার বাইশটি ; আবার এ কথাও আছে 
যে, অবতার অসংখ্যেয়। শ্রীকৃষ্ণও এখানে আটটি, কি দশটি, কি বাইশটির কথ বলিতেছেন 
না। “বহু” অবতারের কথা বলিতেছেন। ভাগবতের “অসংখ্যেয়” এবং এই “বহু” শব্দ 
একার্থবাচক সন্দেহ নাই । : 

অজোহপি সন্বব্যয়াত্বা ভূতানামীশ্বরোংপি সন্। 
প্ৰকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া ॥ ৬ ॥ 

আমি অজ: আমি অব্যয়াত্মা ; সৰ্ব্বভূতের ঈশ্বর ; তাহা হইয়াও. আপন প্রকৃতি 
বশীকৃত রুরিয়া আপন মায়ায় জন্মগ্রহণ করি। ৬। 

অজ-_জন্মরহিত। 

অব্যয়াত্মা--যাহার জ্ঞানশক্তির ক্ষয় নাই (শঙ্কর )। 

ঈশ্বর_কর্্মপারতন্থ্য-রহিত (শ্রীধর )। 

প্রকৃতি_ত্রিগুণাত্মিক। মায়া, সব্বজগৎ যাহার বশীভূত । 


চতুর্থ অধ্যায় ১৩৯ 


এতদ্বাতীত মূলে যে “অধিষ্ঠায়” শব্দ আছে, শঙ্করাচার্য্য তাহার অর্থ “বশীরুত্য” 
লিখিয়াছেন, কিন্ত শ্রীধর স্বামী “স্বীকৃত্য” লিখিয়াছেন। শঙ্করকৃত ব্যাখ্যা অধিকতর সঙ্গত 
বলিয়া গ্রহণ করা গিয়াছে । 
স্থল কথা এই যে, ভগবানের কথায় এই আপত্তি হইতে পারে, যিনি জন্মরহিত, 
তাঁহার জন্ম হইল কি প্রকারে ? জ্ঞানে মোক্ষ ;ধাহার জ্ঞান অক্ষয়, তাহার জন্ম হইবে 
কেন? জন্ম কন্মাধীন,__ঘিনি ঈশ্বর, এ জন্য কর্মের অনধীন, তাহার জন্ম কেন? | 
উত্তরে ভগবান্‌ যাহা বলিয়াছেন, শঙ্করাচার্ধ্য তাহার এইরূপ অর্থ করিয়াছেন। 
আমার যে স্বপ্রকৃতি, অর্থাৎ সত্বরজস্তম ইতি ত্রিগুণাত্মিক! বৈষ্ণবী মায়া, সমস্ত জগৎ যাহার 
বশে আছে, যদ্দারা মোহিত হইয়া আমাকে বান্ুদেব বলিয়া জানিতে পারে না, সেই 
প্রকৃতিকে বশীভূত করিয়া আমি জন্মগ্রহণ করি। আপনার মায়ায়_-কি না, সাধারণ লোক 
যেমন পরমার্থনিবন্ধন জন্মগ্রহণ করে, এ সেরূপ নহে। 
শ্রীধর স্বামী একটু ভিন্ন প্রকার অর্থ করিয়াছেন। তিনি বলেন, ভগবান্‌ বলিতেছেন 
যে, আমি আপনার শুদ্ধসত্বাত্মিকা প্রকৃতি স্বীকার করিয়া, বিশুদ্ধ উজ্জল সত্বমূত্তির দ্বারা 
স্বেচ্ছাত্রমে অবতীর্ণ হই । 
কথাগুলি বড় জটিল। পাঠকের বুঝিবার সাহায্যার্থ ছুই একটি কথা বল! উচিত । 
“মায়া” ঈশ্বরের একটি শক্তি । এই মায়া, হিন্দুদিগের ঈশ্বরতন্বে, বিশেষতঃ উপনিষদে 
ও দর্শনশান্ত্রে অতি প্রধান স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে। সাধারণতঃ বেদান্তে মায়! কিরূপে পরিচিত 
হইয়াছে, তাহা অনুসন্ধান করিবার আমাদের প্রয়োজন নাই। এই গীতাতেই মায়। 
কিরূপ বুঝান হইয়াছে, তাহাই বুঝাইতেছি। পাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে যে, তৃতীয় 
অধ্যায়ের ৪২ প্লোকের টীকায় আমরা গীতার সপ্তম অধ্যায় হইতে এই গ্লোকটি উদ্ধৃত 
করিয়াছিলাম,__ ও 
ভূমিরাপোহনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ। 
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্ন প্রকৃতিরষ্টধ! ॥ ৪ ॥ 
ভূমি, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, আমার ভিন্ন ভিন্ন অষ্ট প্রকার 
প্রকৃতি। ৪। ইহা বলিয়াই বলিতেছেন__ ঃ 
অপরেয়মিতত্বন্াং প্রক্কতিং বিদ্ধি মে পরাং। 
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধা্যতে জগৎ ॥ ৫ ॥ 
ইহা আমার অপর! বা নিকষ্টা প্রকৃতি; আমার পরা বা উৎ্রষ্টপ্রকৃতিও.জান 
ইনি জীবভূতা, এবং ইনি জগৎ ধারণ করিয়া আছেন। ৫। 


১৪০ ৰ ্রীমন্তগব্দগীতা। 
তবে ঈশ্বরের যে শক্তি জীবস্বরূপা, এবং।যাহা৷ জগৎকে ধারণ করিয়া! আছে, তাহাই 
তাহার পর! প্রকৃতি বা মায়া। আপনার জীবন্বরূপী, এই শক্তিতে ভগবান্‌ জীবস্থ্ট 
করিয়াছেন, সেই শক্তিকে বশীভূত করিয়া আপনার স্বত্বকে জীবরূপী করিতে পারেন। 
ঈশ্বর শরীর ধারণপূরব্বক অবতীর্ণ হইতে পারেন না, ইহার বিচার নিশ্রয়োজন ; কেন 
না, তিনি ইচ্ছাময় ও সর্ববশক্তিমান্‌,_ পারেন না এমন কথা বলিলে তাঁহার শক্তির সীম! 
নির্দেশ করা! হয়। ঈশ্বর শরীরী হইয়া! অবতীর্ণ হওয়া সম্ভব কি না. সে স্বতন্ত্র কথা । 
তাহার বিচার আমি গরস্থান্তরে*্চ যথাসাধ্য করিয়াছি__পুনরুক্তির প্রয়োজন নাই। আর 
শরীর :ধারণপূর্্রক ঈশ্বর অবতীর্ণ হওয়ার কোন প্রয়োজন আছে কি না, ভগবান্‌ নিজেই 
পরশ্নোকদ্বয়ে তাহা বলিতেছেন । 
যদা যদ! হি ধর্মস্তগ্লানির্ভবতি ভারত। 
অত্যুর্থানমধর্মন্ত তদাত্বানং স্জাম্যহম্‌ ॥:৭ ॥ 
পরিভ্রাণায় সাধূনাম্‌ বিনাশায় চ দুদ্ধতাম্‌। 
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥:৮ ॥ 
যে যে সময়ে ধর্দের ক্ষীণতা এবং অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হয়, আমি সেই সেই সময়ে 
আপনাকে স্জন করি । ৭। 
সাধুগণের পরিভ্রাণহেতু, ছৃক্কৃতকারীদিগের বিনাশীর্থ এবং ধর্দসংস্থাপনার্থ আমি 
যুগে যুগে জন্মগ্রহণ করিণ'। ৮। 
জন্ম কর্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্বতঃ | 
ত্যক্ত। দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোহজ্ঞুন ॥ ৯ ॥ 
হে অর্জন! আমার জন্ম কর্ম্ম দিব্য। ইহ? যে তত্বতঃ জ্ঞাত হয়, সে পুনর্জন্ম প্রাপ্ত 
হয় না; আমাকে প্রাপ্ত হয় । ৯। 
দিব্য অর্থে “অপ্রাকৃত” “এশ্বর” বা “অলৌকিক” । 
ভগবানের মানবিক জন্ম কর্ন তত্বতঃ জানিলে মোক্ষলাভ হইবে কেন? আমি 
কুষ্ণচরিব্রবিষয়ক গ্রন্থে এইরূপ বুঝাইয়াছি যে, মন্ুসযত্বের আদর্শ প্রকাশের জন্য ভগবানের 
মানবদেহ ধারণ। অন্য উদ্দেশ্য সম্ভবে না।. আদর্শ মনু আদর্শ কন্মী। অতএব 
কর্ম্মযোগীর পক্ষে আদর্শ কর্ম্মীর কর্ম্ম তবতঃ বুঝা আবশ্তক। তদ্যতীত কৰ্ম্মযোগ, অন্ধকারে 
লোষ্ট্রক্ষেপ। যদি ইহা না স্বীকার করা যায়, তবে কৰ্ম্মযোগ কথনকালে এই অবতারতত্ব 
উত্থাপনের কোনও প্রয়োজন দেখা যায় না। যিনি ভগবানের আদর্শকপ্সিত্ব বুঝিতে চেষ্টা 
ডি. 


* কৃফচরিত্র, প্রথম খণ্ডে। 
+ এই সকলের কথাও আমি ক্রফচরিত্রের প্রথম খণ্ডে বিচার করিয়াছি । পুনরুক্তি অনাবশ্তক । 
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করিবেন, তিনি কৃষ্ণচরিত্র গ্রন্থ বিস্তারশঃ পাঠ করিলে বুঝিতে পারিবেন । আর একটা 
অর্থ না হয়, এমন নহে । যাহাকে দার্শনিকেরা জ্ঞানমার্গ কহেন, তাহার অর্থ এইরূপ প্রসিদ্ধ, 
ব্ৰহ্মজ্ঞানই মুক্তির পথ । ত্রহ্মকে জানিতে হইবে, কিন্তু ব্রহ্ম কি? ব্রহ্ম নিরাকার, নিরঞ্জন, 
অপরিচ্ছিনন, নিত্য, গুদ্ধমুক্ত, সত্য, জ্ঞান ও আনন্দস্বরূপ । এই ব্রহ্মকে জানিলেই মুক্তিলাভ 
হয়। কিন্তু অবতীর্ণ এবং শরীরবিশিষ্ট যে ঈশ্বর, তাহাকে নিরাকার ইত্যাদি বলা যাইতে 
পারে না। তবে কি অবতীর্ণ এবং শরীরবিশিষ্ট ঈশ্বরের জ্ঞানে কোনও ফলোদয় নাই, 
তাহার উপাসনায় মুক্তির সম্ভাবনা নাই? এই শ্লোকে সে সংশয় নিরাকৃত হইতেছে। 
অবতীর্ণ এবং শরীরী ঈশ্বরের দিব্য জন্ম কর্ম তত্বতঃ জানিলেও মুক্তিলাভ হইতে পারে। কিন্ত 
তত্বতঃ জানিতে হইবে | যাহাঁকে তাহাকে ঈশ্বরের অবতার বলিয়া! জানিলে দে লাভ নাই । 

বীতরাগভয়ক্রোধা মন্ময়। মামুপাশ্রিতাঃ | 
বহবো জ্ঞানতপসা পুতা৷ মন্তাবমাগতাঃ ॥ ৯০ ॥ 
বীতরাগভয়ক্রোধ, মন্ময়, আমাতে উপাশ্রিত, জ্ঞানতপস্তার দ্বারা পুত অনেকে 
মদ্ভাবগত হইয়াছে । ১০ । 
প্রথমে কথার অর্থ।  রাঁগ__অন্ুরাঁগ । মন্ময়_ব্রহ্মবিং, ঈশ্বরভেদজ্ঞানরহিত। 
আমাতে উপাশ্রিত। শঙ্কর বলেন, কেবল জ্ঞাননিষ্ঠ শ্রীধর বলেন, মৎপ্রসাদলব্ধ মন্ভাবগত, 
. ঈশ্বরভাবগত, মোক্ষপ্রাপ্ত। 
ভাষ্যকীরেরা বলেন যে, এ কথা এখানে বলিবাঁর কারণ এই যে, আমাতে ভক্তিবাঁদ 
এই নূতন প্রচারিত, হইতেছে না। পূর্বেও অনেকে ঈদৃশ জ্ঞানতপের দ্বার৷ মোক্ষলাভ 
করিয়াছেন । তাহাই বটে, কিন্ত বেশীর ভাগ এইটুকু বুঝা কর্তব্য যে, যাহার! আদর্শ 
কর্মীর কর্মের মনন বুঝিয়া কর্ণ করিয়াছেন, তাহাদেরই কথা হইতেছে। পরবর্তী পঞ্চদশ 
শ্লোক পাঠ করিলেই ইহা! বুঝা যাইবে। ইহা বুঝিতে না পারিলে কর্ম্মযোগের সঙ্গে এই 
সকল কথার কোনও সন্বন্ধ দেখিতে পাওয়া যাইবে না। 
নিষ্কাম কর্মের পক্ষে রাগভয়ক্রোধ থাকিবে না, ঈশ্বরে অভেদ জ্ঞান থাকিবে, এবং 
জ্ঞান ও তপের (3pi৮i৮৷৪! ০॥!৪U৮৪) দ্বারা চরিত্র বিশুদ্ধীকৃত হইবে। ইহা! ন! হইলে 
কৰ্ম্ম নিষ্কাম হইবে না। | 
সকলেই নিষ্কামকর্ম্মী হইতে পারে না। যাহারা সকাম কর্ম করে, তাহাদের কন্মের 
কি কোন ফল নাই? ঈশ্বর সকল কর্মের ফলবিধাত|। ইহা। পরবর্তী ছুই শ্লোকে কথিত 
হইতেছে। 
যে ষথা মাং প্রপন্তস্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্‌ । 
মম বত্মঙ্কুবৰ্তত্তে মনুয্যাঃ পার্থ সর্ববশঃ ॥ ১১ ॥ 
১৭ 


১৪২ ও শ্রীমন্ভগবদগীতা 


যে আমাকে যে ভাবে উপাসনা করে, আমি তাহাকে সেই ভাবেই তুষ্ট করি। মনুষ্য 
সর্ববপ্রকারে আমার পথের অনুবর্তী হয় । ১১। 
আগ্রে প্রথম চরণ বুঝা যাউক। অর্জন বলিতে পারেন, “গ্রভো ! আসল কথাটা কি 
তা ত এখনও বুঝাও নাই। নিষ্কাম কর্ম্মেই তোমাকে পাইব, আর সকাম কর্মে কিছু 
পাইব না কি? সেগুলা কি পণ্ডশ্রম ?” ভগবান্‌ এই সংশয়চ্ছেদ করিতেছেন। সকলেই 
একই প্রকার চিত্তভাবের অধীন হইয়া আমার উপাসনা করে ন|। যে যে-ভাবে আমার 
উপাসনা করে, তাহাকে সেইরূপ ফল দান করি। যে যাহা কামনা করিয়া আমার 
উপাসনা করে, তাহার সেই কামনা পূর্ণ করি। যে কোনও কামনা করে না, অর্থাৎ 
যে নিষ্কাম, সে আমায় পায়। কামনাভাবে তাহার কামনা পূর্ণ হয় না, কিন্ত সে 
আমায় পাঁয়। 
তার পর দ্বিতীয় চরণ।  ৭মন্স্য সর্বপ্রকার আমার পথের অন্ধুবন্তা হয়,” এ কথার 
অর্থ সহসা এই বোধ হয় যে, “আমি যে পথে চলি, মানুষ সর্ববপ্রকীরে সেই পথে চলে ৷” 
এখানে সে অর্থ নহে-_-গীতাকারের “1810” ঠিক আমাদের “Idiom” সঙ্গে মিলিবে, 
এমন প্রত্যাশা করা যায় না। এ চরণের অর্থ এই যে, “উপাসনার বিষয়ে মনুষ্য যে পথই 
অবলম্বন করুক না, আমি যে পথে আছি, সেই পথেই মানুষকে আসিতে হইবে ।” “মানুষ 
যে-দেবতারই পুজা করুক না কেন, সে আমারই পুজা করা হইবে ; কেন না, এক ভিন্ন 
দেবতা নাই। আমিই সবর্বদেব__অন্য দেবের পুজার ফল আমিই কামনাঙ্গরূপ দিই । 
এমন কি, যদি মানুষ দেবোপাঁসনা না৷ করিয়া কেবল ইক্দ্রিয়াদির সেবা! করে, তবে সেও 
আমার সেবা । কেন না, জগতে আমি ছাড় কিছু নাই-_ইন্দ্রিয়াদিও আমি, আমিই 
ইন্দ্িয়াদিস্বরূপে ইন্দ্িয়াদির ফল দিই । ইহা! নিকৃষ্ট ও ছুঃখময় ফল বটে, কিন্ত যেমন 
উপাসনা ও কামনা, তদন্ুরূপ ফল দান করি।” 
পৃথিবীতে বহুবিধ উপাসনাপদ্ধতি প্রচলিত আছে। কেহ নিরাকারের, কেহ সাকাঁরের 
উপাসনা করেন । কেহ একমাত্র জগদীশ্বরের, কেহ বহু দেবতার উপাসনা করেন; 
কোনও জাতি ভূতযোনির, কোনও জাতি ব| পিতৃলোকের, কেহ সজীবের, কেহ 
নিজাঁবের, কেহ মন্ুত্ের, কেহ গবাদি পশুর, কেহ বা বৃক্ষের বা প্রস্তরখণ্ডের উপাসনা করে। 
এই সকলই উপাসন1; কিন্ত ইহার মধ্যে উৎকর্ষাপকর্ষ আছে, অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে । 
কিন্ত সে উৎকর্ধাপকর্ষ কেবল উপাসকের জ্ঞানের পরিমাণ মাত্র। যে নিতান্ত অজ্ঞ, সে 
পথিপার্ে পুষ্পচন্দনসিন্দুরাক্ত শিলাখণ্ড দেখিয়া, তাহাতে আবার পুষ্পচন্দন সিন্দূর লেপিয়া 
যায়ঃ যে কিঞ্চিৎ জানিয়াছে, সে না হয়, নিরাকার ত্রন্দের উপাসক । কিন্ত ঈশ্বরের 
প্রকৃতির পরিমাণজ্ঞান সম্বন্ধে ছুই জনেই প্রায় তুল্য অন্ধ। যে হিমালয় পর্বতকে বল্পীক- 
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পরিমিত মনে করে, আর যে তাহাকে বপ্র-পরিমিত মনে করে, এ উভয়ে সমান অন্ব। 
ব্ৰহ্মবাদীও ঈশ্বরম্বরূপ অবগত নহেন__শিলাখণ্ডের উপাসকও নহে। তবে এক জনের 
উপাসনা ঈশ্বরের নিকট গ্রাহ্া, আর একজনের অগ্রাহ্য, ইহা! কি প্রকারে বলা যাইবে? 
হয় কাহারও উপাসন। ঈশ্বরের গ্রাহ্থ নহে, নয় সকল উপাসনাই গ্রাহা। স্থূল কথা, উপাসনা 
আ'মাঁদিগের চিত্তবৃত্তির, আমাদের জীবনের পবিত্রতা সাধন জন্য-_ঈশ্বরের তুষ্টিসাধন জন্য 
নহে । যিনি অনন্ত আনন্দময়, যিনি তুষ্টি অতুষ্টির অতীত, উপাসনার দ্বারা আমর! তাহার 
তুষ্টিবিধান করিতে পারি না। তবে ইহা যদি সত্য হয় যে, তিনি বিচারক-_কেন না, কর্মের 
ফলবিধাতা-_তবে যাহা তাহার বিশুদ্ধ স্বভাবের অনুমোদিত, সেই উপাসনাই তাঁহার গ্রাহ্য 
হইতে পাঁরে। যে উপাসনা কপট, কেবল লোকের কাছে ধাম্মিক বলিয়া প্রতিষ্ঠালাভের 
উপায়স্বরূপ, তাহা তাহার গ্রাহ্য নহে_কেন না, তিনি অন্তর্যামী। আর যে উপাসন! 
আন্তরিক, তাহা ভ্রান্ত হইলেও তাঁহার কাছে গ্রাহ ৷ যিনি নিরাকার ব্রন্মের উপাসক বা 
তপশ্চারী, তাহার উপাসনা যদি কেবল লোকের কাছে পসাঁর করিবার জন্য হয়, তাহার 
অপেক্ষা যে অভাগী পুত্রের মঙ্গল কামনায় বষ্টীতলায় মাথা কুটে, তাহার উপাসনাই অধিক 
পরিমাণে ভগবানের গ্রাহ্য বলিয়া বোধ হয়। 

এই গ্লোকের তাঁৎপর্য্য বুঝিলে, পৃথিবীতে আর ধর্ম্মগত পার্থক্য থাকে না ১ হিন্দু, 
মুসলমান, খীষ্টিয়ান, জৈন, নিরাকারবাদী, সাকাঁরবাদী, বহুদেবোপাসক, জড়োপাঁসক, সকলেই 
সেই এক ঈশ্বরের উপাঁসক_যে পথে তিনি আছেন, সেই পথে সকলেই যাঁয়। এই 
গ্লোকোক্ত ধর্মই জগতে একমাত্র অসাম্প্রদায়িক ধর্ম । এক মাত্র সর্ধবজনাবলম্বনীয় ধর্ম । 
ইহাই প্রকৃত হিন্দুধর্ম ॥ হিন্দুধর্মের তুল্য উদার ধর্ম আর নাই_-আর এই গ্লোকের তুল্য 
উদার মহাবাক্যও আর নাই । 

কাজ্ঞন্তঃ কর্্মণাং সিদ্ধিং যজস্ত ইহ দেবতাঃ। 
ক্ষিপ্ৰং হি মান্গষে লোকে দিদ্ধির্ভবতি কর্ম্মজ| ॥ ৯২ ॥ 
ইহলোকে যাহারা কর্মসিদ্ধি কামনা করে, তাহারা দেবগণের আরাধন। করে । এবং 


শীন্র মনুয্যালোকেই তাহাদের কর্ম্মসিদ্ধি হয়। ১২। 
অর্থাৎ সচরাচর মনুষ্য কর্মফল কামনা করিয়া দেবগণের আরাধনা করে এবং 


ইহলোঁকেই সেই অভিলধিত ফল প্রাপ্ত হয়। 
সে ফল সামান্য । নিষ্কাম. কর্মের ফল অতি মহৎ। তবে মহৎ ফলের আশা না 


করিয়া, লোকে সামান্য ফলের চেষ্টা করে কেন? ইহ! মনুষ্তের স্বভাব যে, যে-স্ুখ শীঘ্র 
পাওয়া যাইবে, তাহ ক্ষুদ্র হইলেও, মনুষ্য তাহারই চেষ্টা করে। 


১৪৪ শ্রীমন্তগবদগীতা 


চাতুৰ্কৰ্ণ্যং ময়া সং গুণকর্মবিভাগশঃ। 
তন্তু কর্তারমপি মাং বিদ্ধযকর্তারমব্যয়ম্‌ ॥ ১৩॥ 
গুণ ও কর্মের বিভাগ অনুসারে আমি চারি বর্ণ স্থষ্টি করিয়াছি বটে, কিন্ত স্ব বমি 
তাহার ( স্থষ্টি )কর্তা হইলেও আমাকে অকর্তা ও বিকার-রহিত জানিও | ১৩। 
হিন্দুশান্তরের সাধারণ উক্তি এই যে, ব্রান্ষণবর্ণ স্থপ্টিকর্তার মুখ হইতে, ক্ষত্রিভ্ছ কথা 
হইতে, বৈশ্য উরু হইতে এবং শুদ্র চরণ হইতে স্থষ্ট হয়। কিন্তু গুণকর্ম্মবিভাগশঃ চাত্ুব্কুণা 
সৃষ্ট হইয়াছে, এই কথ হিন্দুশাস্ত্ের কথিত সাধারণ উক্তির সঙ্গে আপাততঃ সঙ্গত বোধ হয় 
না। নানা কারণে এ কথাটার বিস্তারিত বিচার আবশ্যক । 
প্রথমতঃ দেখা যায়, হিন্দুশান্ত্ের কথিত সাধারণ উক্তির আদি বিখ্যাত পুরুষসুত্তেক ॥ 
খখেদসংহিতার দশম মণ্ডলের নবতিতম স্থক্তকে পুরুষস্থক্ত কহে। উহার শ্ত্রব্যম 
খক্‌ “সহত্রশীর্ষ। পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ ইত্যাদি ত্রাহ্মণগণ আজিও বিষ্ণুপূজাকালে প্রতুজ্ম 
করিয়া থাকেন। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ__ধীহারা প্রতিপন্ন করিতে চাহেন যে, বৈদিক লুল 
জাঁতিভেদ ছিল না,_-তাহারা বলেন যে, এই সুক্ত আধুনিক । আমাদের সে কির 
প্রয়োজন নাই। বৈদিক সুক্ত সবই অতি প্রাচীন, ইহ! কোন মতেই অস্বীকার করা যায় শু । 
আমার বলিবার কথা, এ সুক্তে যাহা আছে, তাহাতে ঠিক এমন বুঝায় না যে, মুখ ভূত 
ব্রাহ্মণ উৎপন্ন হইয়াছে, বাহু হইতে ক্ষত্রিয় উৎপন্ন হইয়াছে, ইত্যাদি । সেই খক্‌ কুলে 
উদ্ধৃত করিতেছি__ | 
‘ব্ৰাহ্মণোহংস্ত মুখযাসীদ্বাহ রাজন্যঃ কৃতঃ। 
উরু তদন্ত যদ্বৈশ্যঃ পদ্ত্যাং শৃদ্োহজায়ত ॥৮ 
শুদ্রের সম্বন্ধে “অজায়ত” বল! হইয়াছে বটে, কিন্ত ব্রাহ্মণ সম্বন্ধে বলা হইয়াছে তস্য, 
ব্ৰাহ্মণ সেই পুরুষের মুখ হইলেন এবং ক্ষত্রিয় বাহু (কৃত ) হইলেন % বৈশ্য সম্বন্ধেও বহল৷ 
হইয়াছে যে, ইহার উরুই বৈশ্য । 


* ডাভীর হোঁগ, এই খক্‌ সন্ধে লিখিয়াছেন,_"াব ০”, according to this passage, which 15 the ইজ 
ancient and authoritative, we have on the origin of Brahmanism, and caste in generaz হন 
Brahmana has not come from the mouth of this primary being, the Purusha, but the mouth oF t থু 
latter became the Brahmanical caste, that is to say, was transformed into it, The passage রি 
no doubt an allegorical sense, (বেদের অনেক ন্ুক্তে তাই ) Mouth is the seat of speech, The alle 
Points out that the Bramans are teachers and instructors of mankind. The arms are the se ক 
strength. Ifthe two arms of the Purusha are said to have been made a Kshattriya (warrior), ch 
means, then, that the Kshattriyas have to carry arms to defend the empire. That the thighs ০৩ সু 
Purusha were transformed into the Vaisya, that, as the lower parts of the body are the [07100 ন 
repository of food taken, the Vaisya caste is destined to provide food for the others.” এটুকু বড় | 
করন)-উরুতে ডাল ভাত খায় নাঁ_-কিন্তু এ সকল স্থানে উদর শব্দের পরয়োগও হিলুলারে দেখা বায়। যথা মহাভা ত ই 
শান্তিপর্বে ৪৭ অধ্যায়ে ০ 


চতুর্থ অধ্যায় ১৪৫ 


বেদের মধ্যে কেবল তৈত্তিরীয় সংহিতায় পাওয়া যায় যে, প্রজাপতি মুখ হইতে 
ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে ক্ষত্রিয় মধ্যভাগ হইতে ( মধ্যতঃ ) বৈশ্য, এবং চরণ হইতে শূদ্র সৃষ্টি 
করিলেন । 

কিন্তু বেদের অন্যান্য ভাগে, চাতুর্বর্ণোর স্থষ্টি অন্য প্রকার কথিত হইয়াছে । শতপথ- 
ব্ৰাহ্মণে কথিত হইয়াছে, যথা-- 

“ভূরিতি বৈ প্রজাপতিব্র্ধী অজনয়ত। ভূব ইতি ক্ষত্রং স্বরিতি বিশম্‌।” শুদ্ের 
কথা নাই ।% ৰ 

পুনশ্চ তৈত্তিরীয় ব্রান্মণে__ 

“খগ্ভ্যো জাঁতং বৈশ্যং বর্ণমাহুঃ যজুব্রেদং ক্ষজিয়স্তাহুর্ষোনিম্‌। সামবেদো ত্রাহ্মণানাং 
প্রস্থুতিঃ।”* অর্থাৎ সাঁমবেদ হইতে ব্রাহ্মণের, যজুবেরদ হইতে ক্ষত্রিয়ের এবং খেদ 
হইতে বৈশ্যের জন্ম । এখানেও শুদ্রের কথা| নাই । 

উদাহরণস্বরূপ এই মতগুলি উদ্ধৃত করা গেল। এমন আরও অনেক আছে। 
সকল উদ্ধৃত করিতে গেলে পাঠকের বিরক্তিকর হইবে। স্থূল কথা, হিন্দুশান্ত্রে চাতুর্বণ্য 
উৎপত্তি সম্বন্ধে নানা প্রকার মত আঁছে। শ্রীকৃষ্ণও যাহা বলিতেছেন, তাহাঁও সাধারণ মত 
হইতে ভিন্ন বলিয়। আপাততঃ বোধ হইতে পারে। তিনি বলেন না যে, আমি আমার 
অক্রবিশেষ হইতে বর্ণবিশেষ স্থষ্টি করিয়াছি। তিনি বলেন, গুণকর্ম্মের বিভাগানুসারে 
করিয়াছি। প্রথমে দেখা যাউক, গুণ কাহাঁকে বলে। 

সত্বরজস্তম এই তিন গুণ। ভাষ্বকারেরা বলেন, সত্তপ্রধান ব্রাহ্মণ, তাহাদিগের কর্ম 
শমদমাদি ; সত্বরজঃপ্রধান ক্ষত্রিয়, তাহাদিগের কর্ম্ম শৌর্য্য যুদ্ধাদি ; রজস্তমঃপ্রধান বৈশ্য, 
তাহাদিগের কর্ন কৃষিবাণিজ্যাদি ; তমঃপ্রধান শুদ্র, তাহাঁদিগের কর্ম্ম অন্ তিন বর্ণের সেবা। 
এইরূপ গুণকর্ম্ের বিভাগ অনুসারে স্থষ্টি করিয়াছি, ইহাই ভগবদভিপ্রীয়। 


রহ্গ বক্তং ভুজৌ ক্ষত্রং কৃংসমুরদরং বিশঃ” তার পর) “The creation of the Sudra from the feet of the 
Purusha indicates that be is destined to be a servant to the others, just as the foot supports the 
other parts of the body as a firm support.” Dr. Haug on the origin of Brahmanis™m, Pp. 4. 

Dr, Muir বলেন, "It is indeed said that the Sudra sprang from Purusha’s feet ; but as regards 
the three superior castes and the members with which they are respectively connected, it is not 
quite clear which (i. ০) the castes or the members are to be taken as subjects, and which as the 
predicates, and consequently, whether we are to suppose verse 12, (উদ্ধত খক্‌ ) to declare that the 
three castes were the three members or conversely that the three members were, or became the 


three castes.” Sanskrit Texts, Vol. Il, p. 15, 2nd edition. 
* ২১1৪1১৯১,ইত্যাদি। 


+ ৩১২৯২ 


১৪৬ জ্রীমন্তগবদগীত। 


এক্ষণে যে জন্মিবে, সে গর্ভে জন্মিবার পূর্বেই সত্বগুণাঁধিক্য, রজোগুণান্ি্ত্ বা 
তমোগুণাধিক্য ইত্যাদি প্রকৃতি স্থষ্ট হয়? 
যিনি বলিবেন যে, আগে জীবের জন্ম, তার পর তাহার সত্প্রধানাদি স্বভাব, তাহাকে 
অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, মন্ুয্যের বংশানুসারে নহে, গুণানুসারে তাহার ত্রান্গণ-বাঁদি। 
ব্রাহ্মণের পুত্র হইলেই তাহাকে ব্রাহ্মণ হইতে হইবে, এমন নহে ; অত্বগুণপ্রধান স্তব ভাব 
হইলে শুদ্রের পুত্র হইলেও ব্রাহ্মণ হইবে এবং ব্রাহ্মণের পুত্রের তমোগুণপ্রধান স্বভাব হু ইলে 
সে শূদ্ৰ হইবে, ভগবদ্বাক্য হইতে ইহাই সহজ উপলব্ধি । 
আমি যে একটা নূতন মত নিজে গড়িয়া প্রচার করিতেছি, তাহা নে । জী ীীন 
কালে, শঙ্কর শ্রীধরের অনেক পূর্ব্বে প্রাচীন খধিগণও এই মত প্রচার করিয়াছিতুল্নন। 
ধর্মাতত্বে তাহার কিছু প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছি, যথা, 
ক্ষাস্তং দাস্তং জিতক্রোধং জিতাত্বানং জিতেন্দ্রিয়ম্‌ । 
তমেব ব্রাহ্মণং মন্তে শেষাঃ শুদ্রা ইতি স্মৃতাঃ ॥ 


পুনশ্চ 
অগ্নিহোত্রব্রতপরান্‌ স্বাধ্যায়নিরতাম্‌ শুচীন্‌। 
উপবাসরতান্‌ দাস্তাংস্তান্‌ দেবা ব্রাঙ্গণান্‌ বিছুঃ ॥ 
ন জাতিঃ পুজ্যতে রাজন্‌ গুণাঃ কল্যাণকারকাঃ। 
চণ্ডালমপি বৃত্তস্থং তং দেবা ব্ৰাহ্মণং বিছুঃ ॥ 
গোৌতমসংহিতা। 
ক্ষমাবান্‌, দমশীল, জিতক্রোধ, এবং জিতাত্ব| জিতেন্দিয়কেই ব্রাহ্মণ বলিতে হতে, 
আর সকলে শৃদ্র। যাহার! অগ্নিহোত্রব্রতপর, স্বাধ্যায়নিরত, গুচি, উপবাসরত, চ্ীস্ত, 
দেবতারা তাহাদিগকেই ব্রাহ্মণ বলিয়া জানেন। হে রাজন! জাতি পুজ্য নহে, শুই 
কল্যাণকারক। চগ্ডালও বৃত্তস্থ হইলে দেবতারা তাহাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া জানেন। 
পুনশ্চ, মহাভারতের বনপর্বের মার্কপডয়সমস্তাপর্ববাধ্যায়ে ২১৫ অধ্যায়ে খষিস্বাক্য 
আছে, “পাতিতাজনক কুক্রিয়াসন্ত, দাম্ভিক ব্ৰাহ্মণ প্রাজ্ঞ হইলেও শূদ্রসদৃশ হয়, আসব যে 
শূদ্র সত্য, দম ও ধর্মে সতত অনুরক্ত, তাহাকে আমি ব্রাহ্মণ বিবেচনা করি । ক্ষণ, 
ব্যবহারেই ব্রাহ্মণ হয়।” পুনশ্চ বনপর্বে অজগরপব্বাধ্যায়ে ১৮০ অধ্যায়ে রাজধ্ি নহ্হয 
বলিতেছেন, “বেদমূলক সত্য, দান, ক্ষমা, আনৃশ-স্ত, অহিংসা ও করুণা শুদ্রেও লস্ম্তি 
হইতেছে। যগ্যপি সত্যাদি ত্রাহ্মণধর্ম্ম শূদ্রেও লক্ষিত হইল, তবে শূত্রও ব্রাহ্মণ ইইউত্ত 
পারে” তুত্তরে যুধিষ্ঠির বলিতেছেন, “অনেক শূদ্রে ব্রাহ্মণলক্ষণ ও অনেক দ্বিজাতিত তেও 


শৃদ্রলক্ষণ লক্ষিত হইয়া থাকে, অতএব শূদ্রবংশ্য হইলেই যে শূদ্ৰ হয়, এবং ব্ৰান্ণ ত্বংখ্য 


চতুর্থ অধ্যায় ১৪৭ 


হইলেই (য ব্ৰাহ্মণ হয়, এরূপ নহে । কিন্তু যে সকল ব্যক্তিতে বৈদিক ব্যবহার লক্ষিত হয়, 
তাহারাই ব্রাহ্মণ, এবং যে সকল ব্যক্তিতে লক্ষিত না হয়, তাহারাই শুক্র ।” 
কিন্ত হইতেছিল নিষ্কাম ও সকাম কর্মের কথা, কর্মের ফলকামনার কথা»_ 
চাতুর্ববপ্যের কথ। আসিল কেন? কথাটা বলা! হইয়াছে যে, কেহ ইহকালে আশুলত্য ফলের 
কামনায় দেবাদির যজনা। করে, কেহ বা! নিষ্কাম কর্ম করিয়া থাকে । লোকের মধ্যে এরূপ 
বিসদৃশ আচরণ দেখা যায় কেন? তাহাদিগের প্রকৃতিভেদবশতঃ। এই প্রকৃতিভেদই 
চাঁতু্ববণ্য বা বর্ণভেদ। কিন্তু এই বর্ণভেদ কেন? ঈশ্বরেচ্ছা। ঈশ্বর ইহা করিয়াছেন। তবে 
ঈশ্বর কি কর্ম করেন? করেন বৈ কি। কিন্ত এরূপ কন্ম করিয়াও তিনি অকর্তা। কেন 
না, তিনি অব্যয়। তিনি যদি অব্যয়, তবে তিনি কর্মফলের অধীন হইতে পারেন না 
তাহার সুখ দুঃখ, হ্রাস বৃদ্ধি নাই । যদি তিনি ফলের অধীন নহেন, তবে তাহার কৃত কন্ম 
নিষ্কাম । রি নিষ্ষামকন্মী। মনুম্যও সেই জন্য নিষ্কাম না হইলে ঈশ্বরে মিলিত হইতে 
পারে না। জীবাত্ব। পরমাত্বায় লীন হওয়াই মুক্তি । কিন্তু শুদ্ধসত্ব নিষ্ষামস্বভাব পরমাত্মায় 
সকাম দি লীন হইতে পারে না। নিষ্কামকন্ষীহি মুক্তির অধিকারী । 
ঈশ্বর কর্ম করেন, এ কথা আধুনিক বৈজ্ঞানিকদিগের শিল্টেরা মানিবেন না 
তাহার! বলিবেন, ঈশ্বর কর্ম্ম করেন না; যাহা হয়, তাহা তাহার সংস্থাপন নিয়মে ( ৪ | 
নিষ্পন্ন হয়। কিন্তু সেই নিয়ম সংস্থাপনও কর্ম | যাহারা বলিবেন, সেই সকল নিয়ম 
জড়ের গুণ, যদি তাহারা জড়কে ঈশ্বরস্থষ্ট বলিয়া স্বীকার করেন, তবে তাঁহার! ঈশ্বরের 
কর্ন্মকারিত্ব স্বীকার করিলেন। যাহার! তাহাও স্বীকার করেন না, তাহারা অনীশ্বরবাদী, 
তাহাদের সঙ্গে ঈশ্বরের কর্ম্মকারিত্ব সম্বন্ধে কোন বিচারই নাই । 
ন মাং কৰ্ম্মাণি লিম্পন্তি ন মে কৰ্ম্মফলে স্পৃহা । 
ইতি মাং যোহভিজানাতি কর্ম্মভির্ন স বধ্যতে ॥ ১৪ ॥ 
কর্ম্মনকল আমাকে লিপ্ত করে ন|। আমারও কর্মে ফলম্পুহা নাই । এইরূপ 
আমায় যে জানে, সে কর্মের দ্বারা আবদ্ধ হয় নাঁ। ১৪। 
ঈশ্বরের নিষ্কামকন্মিত্ব ন| জানিলে, নিষ্কাম কর্ম্ম বুঝা যায় না। তাহ! জানিলে কর্ল্ম 
নিষ্কাম হইবে। তাহা হইলে সকাম কর্ম্মরূপ বন্ধন হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায়। পূর্ব্ব- 
শ্লোকের যে টাকা দেওয়া গিয়াছে, তাহাতে এ কথা পরিস্ষুট করা গিয়াছে। 
এবং জ্ঞাত্বা কৃতং কর্ম পূর্ববৈরপি মুযুক্ষুভিঃ। 
কুরু কর্ন্দেব তমা পূর্ব: পূর্ববতমং কৃতম্‌ ॥ ৯৫ ॥ 
এইরূপ জানিয়া পুর্বকালের মোক্ষাভিলাধিগণ কর্ম্ম করিয়াছিলেন, তুমি পূর্বব- 
গামীদিগের পুর্বকাল-কৃত কর্ম্ম সকল কর। ১৫। 


১৪৮. গ্ৰীমন্তগবদগীত৷ 
অর্থাৎ প্রাচীন কালে যাহারা মোক্ষকাম, তাঁহার! আপনাকে অকর্তা জানিয়া__্ক কুম্মর 
ফলভাগী নহি, ইহা জানিয়! কৰ্ম্ম করিতেন। তুমিও সেইরূপ কর্ম্ম কর। 
কিং কৰ্ম্ম কিমকর্মোতি কবয়োংপ্যত্র মোহিতাঃ | 
তত্তে কৰ্ম্ম প্রবক্ষ্যামি যজ জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেইশুভাঁৎ ॥ ১৬ ॥ 
কৰ্ম্ম কি, অকৰ্ম্ম কি, পণ্ডিতেরাও তাহা বুঝিতে পারেন না। অতএব কর্ম কি, তাহ 
তোমাকে বলিতেছি। তাহ! জানিলে, অশুভ হইতে মুক্ত হইবে । ১৬। 
অকরুর্ম্ম অর্থে এখানে মন্দ কর্ম্ম নহে_অকর্ম্ম অর্থে কর্ম্মশন্যতা। 
কৰ্ম্মণো হৃপি বোদ্ধব্যং বোদ্বব্যঞ্চ বিকন্ণঃ। 
অকর্মমণশ্চ বোদ্ধব্যং গহন| কৰ্ম্মণো গতিঃ ॥ ১৭ ॥ 
কর্ম কি, তাহা বুঝিতে হইবে, বিকর্ম্ম কি, তাহ! বুঝিতে হইবে, এবং অকম্ক্ব কি, 
তাহা। বুঝিতে হইবে । কর্মের গতি দুজ্ঞেয়। ১৭। 
কর্্ম--অর্থে বিহিত কর্ম, যাহা যথার্থ কৰ্ম্ম । 
 বিকর্ম-_অবিহিত কৰ্ম্ম । 
অকৰ্ল্ম_ কৰ্ম্মত্যাগ, কর্মশৃন্যতা। 
কর্্মণ্যক্ম্ম যঃ পশ্ঠেদকর্্মণি চ কর্ম্ম যঃ । 
স বুদ্ধিমান্‌ মম্ষ্যেষু স যুক্তঃ কৃৎ্মকর্মকৃৎ ॥ ১৮ ॥ 
যে কর্ণ্মেতেও কর্মশৃন্যতা দেখে, এবং অকর্ন্েও কর্ম দেখে, সেই মন্ুষ্যের অধ্যে 
বুদ্ধিমান্। সেই যোগযুক্ত, এবং সেই সর্ববকন্মকারী। ১৮। 
ভগবদারাধনা কর্ম্ম ; কিন্তু তাহাতে কর্মের যে বন্ধকতা, তাহা ঘটে না, এইই জন 
তাহাকে কর্মন্বরূপ বিবেচনা করিবে না। আর যে কর্ম বিহিত, তাহা না করিলে কাহার 
ফলভাগী হইতে হয়, ফলভাগিত্ব মুক্তির রোধক ; এ জন্য না করাকেই, অর্থাৎ অকম্ম ত ই 
কন্ম বিবেচনা করিবে । শ্রীধরের টীকার মর্মার্থ এই । ইহাতে এ শ্লোক হইতে হাই 
পাঁওয়| যায় যে, ভগবদারাধনাই কর্তব্য । অন্যান্ত অনুষ্ঠান মুক্তির বিদ্ব। t 
শঙ্করাচার্য্য অন্যরূপ বুঝাইয়াছেন। তিনি এই শ্লোক উপলক্ষে একটি দীঘ 
জটিল প্রবন্ধ রচনা, করিয়াছেন, তাহার স্থল কথা এই-_আত্মা ক্রিয়ানিলিপ্ত ; সর 
ইন্দরিয়াদির দ্বারাই কৃত হইয়া থাকে; কিন্ত ভ্মক্রমেই আত্মাতে কর্ম্মারোপ হইয়া থা কা 
যিনি ইহা জানেন, তিনি কৰ্ম্মে অকৰ্ম্ম দেখেন। আর ইন্ড্িয়াদি বিহিতানুষ্ঠানে TR 
হইলেও সেই অকন্মকেও তিনি ইন্দ্রিয়াদির কন্ম দেখেন । 
কিন্তু আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে, পরবর্তী গ্লোকের উপর দৃষ্টি রাখিলে একটা সোজ+ 
পাওয়া যায় । কামসংকল্প-বিবঞ্জিত, ফলকামনা শূন্য যে কর্ণ, সে অকৰ্ম্ম _কৰ্মশৃন্যত। ৷ 


বং 


অর্থ 
সার 
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যিনি অনুষ্ঠেয় কর্মে বিরত, তাহার কর্তব্য-বিরতির ফলভাগিত্ব আছেই আছে-__অতএব এখানে 
ক্্মশুন্ততাও কর্ম্ম। কেন না, ফলোৎপন্তির কারণ। যিনি ইহা বুঝিতে পারেন, তিনিই জ্ঞানী । 
যন্ত সৰ্ব্বে সমারস্তাঃ কামসক্কপ্নবঞঙ্জিতাঃ। 
জ্ঞানান্সিদগ্ধকন্দাণং তমাহুঃ পণ্ডিতং বুধাঃ ॥ ১৯ ॥ 

ধাহার সকল চেষ্টা কাম ও সঙ্কল্পবজিত, এবং যাহার কর্ম্ম জ্ঞানাগ্নিতে দগ্ধ, তাহাকেই 
জ্ঞানিগণ পণ্ডিত বলেন। ১৯। 

“কামসম্কল্প” এই পদের অর্থের উপর শ্লোকের গৌরব কিয়পরিমীণে নির্ভর করে। 
শঙ্করাচার্যাকৃত অর্থ এই ;_কামসন্থল্পবর্জিতাঃ”  «কামৈস্তৎকারণৈশ্চ সঙ্কল্লৈজিতাঃ”। 
শ্রীধরকৃত ব্যাখ্যা এই, “কাম্যতে ইতি কামঃ। ফলং তৎসন্কল্লেন বর্জিতাঃ ৷” মধুসুদন 
সরস্বতী বলেন, কামঃ ফলতৃষ্ণা। সন্কক্পোহহং করোমীতি কর্তৃত্বাভিমানস্তাভ্যাং বজিতাঃ। 
এইরূপ নানা মুনির নানা মত। মধুস্থদন সরম্বতীকৃত সন্বপ্প শব্দের অর্থ আভিধানিক নহে, 
কিন্ত এখানে খুব সঙ্গত। শন্করাচার্য্যকৃত, কাম এবং তাহার কারণ সঙ্কল্প উভয়-বিবজিত 
হইলে কর্মে প্রবৃত্তির অভাব জন্সিবে ৷ যে কর্ম্ম করিবার অভিলাষ রাখে, এবং ফল কামনা! 
করে না, সে কর্ম্ম করিবে কেন ? এ জন্য শক্কারাচারধ্য নিজেই বলিয়াছেন, “মুধৈব চেষ্টামাত্রম্‌ 
অনুষীয়ন্তে প্রবৃত্তেন চেল্লোকসংগ্রহার্থং নিবৃত্তেন জীবনযাত্রার্থৎ।” অর্থাৎ ঈদৃশ ব্যক্তির 
সমারন্তসকল অনর্থক চেষ্টা মাত্র। প্রবৃত্তিমার্গে কেবল লোকশিক্ষার্থ এবং নিবৃতিমার্গে 
কেবল জীবনযাত্রানির্বাহার্থ। পাঠকদিগের নিকট আমার বিনীত নিবেদন যে, তাহা 
হইলেও কাম ও সঙ্কল্পবঞ্জিত হইল না । 

মধুসুদন সরম্বতীও «লোকশিক্ষার্থ ও “জীবনযাত্রার্থ” কথা দুইটি রাখিয়াছেন, 
কিন্তু “কা মসন্কল্পবজিত” পদের তিনি যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা পাঠক নিঃসঙ্কোচে গ্রহণ 
করিতে পাঁরেন। ফলতৃষ্চা এবং অহঙ্কাররহিত যে কন্ধানুষ্ঠান, তাহাই বিহিত, এবং 
তাহাই কর্মশুন্যতা। 

সচরাচর লোকে ফলকামনাতেই কর্ধানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়_এবং আমি এই কর্ম 
করিতেছি ব করিয়াছি, এই অহঙ্কার তাহার সঙ্গে সঙ্গে থাকে। ভগবদভিপ্রায় এই যে, 
দুইয়ের অভাঁবই কর্মের লক্ষণ, কর্ম্মে ততুভয়ের অভাবই কর্মশৃন্ততা। 

এইরূপ বুঝিলেই কি আপত্তির মীমাংস৷ হইল? হইল বৈকি। ফলকামনাতেই 
লোকে সচরাচর কর্মে প্রবৃত্ত হয় বটে, কিন্ত ফলকামনা ব্যতীত যে কৰ্ম্মে প্রবৃত্ত হওয়া যায় 
না, এমন নহে। যদি তাই হইত, তাহা হইলে নিষ্কাম শব্দের অর্থ নাই__এমন বস্তুর 
অস্তিত্ব নাই। যদি তাই হইত, তাহা। হইলে গীতার এক ছত্রেরও কোন মানে নাই। কথাটা 
পূৰ্ব্বে বুঝান হয় নাই। এখন বুঝান যাউক। 

২০ 
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কতকগুলি কাৰ্য্য আছে, যাহা মনুয্যের অনুষ্ঠেয় । যে মে কর্মের ফলকামনা করে 
না, তাঁহারিও পক্ষে অন্তুষ্ঠেয়। এমন মন্ুত্য আছে সন্দেহ নাই, যে জীবন রক্ষা, কামনা করে 
না__মরিতে পারিলেই তাহার সব যন্ত্রণা ফুরায় । কিন্তু আত্মজীবন রক্ষা তাঁহার অনুষ্ঠেয় । 
যে শুলরোগী আত্মহত্যা করে, সে পাপ করে সন্দেহ নাই। শত্রুর জীবনরক্ষা সচরাচর 
কেহ কামনা করে না, কিন্তু শত্রু মজ্জনোন্মুখ বা অন্য প্রকারে মৃত্যুকবলগ্রস্তপ্রায় দেখিলে 
তাহার রক্ষা আমাদের অনুষ্ঠেয় কর্্ম। শত্রুকে উদ্ধারকালে মনে হইতে পারে, “আমার 
চেষ্টা নিক্ষল হইলেই ভাল” এখানে ফলকামনা নাই, কিন্ত কর্ম আছে । 
২. তবে ইহাও বলা কর্তব্য যে নিষ্কাম কৰ্ম্মে, ফলসিদ্ধির চেষ্টা নাই, এমন কথ। বলাও 
যায় না; এবং গীতার সে অভিপ্রায়ও নয়। : মুক্তিই যাহার উদ্দেশ্য, সে মুক্তি কামনা করে 
এবং মুক্তি প্রাপ্তির উপযোগী চেষ্টা্করে | কাম শব্দ গীতায় বা অন্যত্র এমন অর্থে ব্যবহার 
হয়না যে তাহারও ফলসিদ্ধির চেষ্টা বুঝায় না । মনে কর, স্বদেশের বা স্বজাতির 
হিতসাধন একটি অনুষ্ঠেয় কর্্দ। যে স্বদেশহিতের চেষ্টা করে, সে যে স্বদেশের হিতকা মনা 
করিয়া, সে চেষ্টা করে না, এমন কখনই হইতে পারে না। অতএব কাম শব্দের প্রকৃত 
তাৎপৰ্য্য কি, তাহ! বুঝ! কর্তব্য । 
ধৰ্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, এই চারিটি অপবর্গ--পুরুযার্থ। পুরুবার্থে ইহা ভিন্ন আর 
কোন প্রয়োজন নাই: যাহা ধৰ্ম্ম, অর্থ, অর্থাৎ এঁহিক ধন সৌভাগ্যাদি এবং মোক্ষ, এই 
তিনের অতিরিক্ত, তাহাই কাম । এই জন্য কাম্য কর্মের দ্বার! ব্বর্গাদি লাভ সাধনাকে কাম 
শব্দে অভিহিত, করা যাঁয়। কিন্তু সেই কাম্যকন্মীজনিত যে সুখভোগ, সে আপনার সুখ ৷ 
অতএব কামের উদ্দিষ্ট যে স্ুখ--তাহা নিজের সুখ-_পরের মঙ্গল নহে। যে কর্মের 
উদ্দেশ্য পরহিতাদি, তাহাই নিষ্কাম । যে কর্মের উদ্দেশ্য নিজহিত, তাহা নিষ্কাম নহে । 
কাম শব্দ মহাভারতের অন্যত্র বিশেষ করিয়। বুঝান আছে। 
ইন্দ্িয়াণাঞ্চ পঞ্চানাং মনসো! হৃদয়স্ত চ | 
বিষয়ে বর্তমানান!ং ষা গ্রীতিকপজায়তে ৷ 
স কাম ইতি মে বুদ্ধি কর্মণাং ফলমুত্তমমূ ॥ 
পীচটি ইন্দ্রিয়, মন, এবং হৃদয়, স্ব স্ব বিষয়ে বর্তমান থাকিয়। যে 'গ্বীতি উপভোগ, 
আমার বিবেচনায় তাহাই কাম। তাহাই কর্মের উত্তম ফল। 
অতএব কাম অর্থে আত্মস্খ ৷ 
এখন সেই স্বদেশহিতৈষীর উদাহরণ মনে কর। যদি স্বদেশহিতৈষী কেবল মাত্র 
স্বদেশের হিতকামন! করিয়! কর্ম্ম করেন, তবে তাহারই কর্ম্ম নিন্কাম। আর যদি আঁপনাঁর যশ 
মান সম্ত্রম উন্নতি প্রভৃতির বাসনায় স্বদেশের ইষ্টসাধনে প্রবৃত্ত হয়েন, তবে তিনি সকামকর্ম্মা । 
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